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পরিচায়িকা 


নাথ-সম্প্রদায় বলিয়া যে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় নধ্যযূপ হতে 
আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা! শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের 
অজ্ঞাত নয়। নাগ-গুরুদের অলৌকিক কাহিনী সংস্কৃত, হিন্দী, মারাটী 
প্রন্কৃতি নানা ভাষায় বিবিধ ভাবে গ্রথিত হইয়াছে ; किक বাংলা দেশ ও 
বাংলা ভাষার সঙ্গেই ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই সম্প্রদায়ের चाहि 
পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল নাকি বাংলা দেশে, এবং अका লাগ- 
যোগীদের কথাও, এ দেশে, সঙ্গলকাব্যের মত রচিত নাখ-গীতিকায় ও 
কাহিনীতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গোরক্ষনাগের শিক্ষা 
জালন্ধর ও नित्रा ময়নামতী বাংলা গোপীচন্লের গীতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্ত একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও এই সম্প্রদায়ের 
পূর্বববৃত্তান্ত ও ধর্মমত সন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব স্বস্পষ্ট নয়। বিক্ষিপ্ত 
ভাবে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস সঙ্থদ্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিন্ত 
ইহার দর্শন ও সাধনা-পদ্ধতির বিবরণ যাহা এ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, 
তাহা পৰ্য্যাপ্ত বা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ জিজ্ঞাস 
পাঠকের অভাব বলিয়া নয়, বিবরণ छत्यांचा বলিয়াই এ সম্বন্ধে জ্জাসাগের 
অজ্ঞতার শেষ নাই । এই অজ্ঞতা দূর করিবার कत्रा প্রকৃত অগ্রসন্ধানীর 
শরমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজকাল 
প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না । বর্তমান বিছুষী লেখিকার সেই উৎসাজ 
ও একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি ত্রাহার বিস্তৃত ও লারগ্ড প্রথম 
রচনাটিকে বিদ্ধংসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি। 

কিন্ত রচনার বিষয়টি छि कर्क হইলেও সহজসাধ্য নয় । অন্তর্গত 
দরুহতার কথ! ছাড়িয়া দিলেও বহিগগত উপকরণের অভাব রক্চিয়াছে 
যথেষ্ট । নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন 
কিংবদস্বী প্রচলিত আছে, তাহার মধো এত অসঙ্গতি ও সংশয়ের কারণ 
রহিয়াছে যে তাহা হইতে একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রচনা করা নিরাপদ 
নয়। ইহার ऊण ও সাধনা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রস্থের অভাবও যথেষ্ট | 
ইহা খুবই न्क कथा যে, এই ভারতশীবিস্তৃষ্ত প্রাচীন সম্প্রদায়ের 
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কোনও আদি মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না। পরবন্থী সময়ের গ্রন্থাদি, যাহা 
হইতে ইহার বৃত্তাস্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহাও নানান্থানে বিক্ষিপ্ত 
ও দুল্রাপ্য, জলহাওয়ার প্রভাবে বা যক্কের অভাবে লুপ্তপ্রায়॥ ইহার 
অধিকাংশই অজ্ঞাত ; যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের সংগ্রহ কর! 
যে কৃ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা খাহার! এ ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন তাহারা! 
বুঝিতে পারিবেন । বাস্তবিক, মধ্যযুগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায়, 
নাথ-সম্প্রদায়ের পুথি অতি অল্পই পাওয়াঁ গিয়াছে ; অধিকাংশই এখনও 
अभूजिऊ অথবা অপ্রখ্যাত স্থান হইতে মুদ্রিত । ইহার মধ্যে সবগুলিই 
যে প্রাচীন ও প্রামাণিক তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ইহার একটি 
কারণ এই হইতে পারে যে, নাথ-গুরুদের শিক্ষা! ছিল পরস্পরাগত ॥ গুহা 
তন্ধ বলিয়! অনখিকারী বা! সম্প্রদায়ের यङि লোকের নিকট প্রকাশ্য 
ছিল न; তাই কোন বিশিষ্ট পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর! হয় লাই ॥ কারণ 
যাহাই হউক না কেন, এ কথা স্বীকার করিতে “হইবে যে, এই সাধক- 
সম্প্রদায়ের একটি স্থুসংযত ও পুর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে যে তথ্যের 
উপাদান ও তব্বের আলোচনা একান্ত প্রয়োন্দনীয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ- 
ভাবে সংগৃহীত হয় নাই । 

কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশ বুঝিতে হইলে ইহার প্রাচীন ধর্ম্মসাধন' 
না বুঝধিলে চলিবে নাঁ। অতীতের যে লুপ্ত চেতনা ও অম্থভূতির উপর 
বর্তমানের ভাব ७ চিন্তা আসিয়! দাডাইয়াছে, তাহা বুঝিবার সময় 
আসিয়াছে; কারণ, তাহ! অগ্রাহ৷ করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে 
গড়িয়। উঠিতে পারিবে না। বাঙালীর যুগবাহী অধ্যাত্মচিন্তার যে সনাতন 
স্বরূপ, যাহার मध ভিন্তিমূলের উপর বাঙ্গালীর আত্মচেতনার বৈশিষ্টা 
প্রতিষ্ঠিত, নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনা তাহারই একটি দিক। স্থতরাং 
বাঙ্গালীর পক্ষে ইহার তথ্যান্থুসন্ধান ও তত্ান্থশীললের প্রয়োজন রহিয়াছে । 
নিখুত ও নিরপেক্ষ বৃত্তান্ত লিখিবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই; 
কিন্তু সমস্ত অন্থবিধা সত্বেও বর্তমান গ্রন্থে যতদূর সম্ভব দুষ্প্রাপ্য আকারের 
অনুসন্ধান ও বিভিন্ন মোহস্তদের সহিত আলোচন! করিয়া যে বলু-আয়াস- 
সাধ্য ব্বিরণ রচিত হইয়াছে, তাহ! এই প্রয়ো্জনের একটি উপযোগী 
দিক-নিৰ্ণায়ের সহায়ত! করিবে বলিয়াই মনে হয় । 

(মহাযান ৰৌন্ধবৰ্্মের অবনতির পর যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
he হইয়াছিল, সেগুলি পদ্ব্ধা বৌদ্ধ মতের দ্বার! অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত । 
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ইহার সহিত যোগ রহিয়াছে হিন্দু ও বৌদ্ধ তস্থের। তাহা ছাড়া, বাংলা 
দেশে বৈষ্ণব মতের বহু পুর্বে শৈব মতের প্রাছুভ্াৰ ও প্রভাব অন্বীকার 
করা যায় না। নাথ-ধশ্ম বিশিষ্ট হইলেও এই সব প্রচলিত মতবাদকে 
এড়াইয়! যাইতে পারে নাই) যদিও আনাদের লেখিকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, ইহা মূলতঃ ছিল শৈব। কিন্তমধ্যযুগের চিন্তায় ছিল একটি সমন্বয়ের 
প্রবণতা ( 89पला 2501 ), যাহার দ্বার! ঘটিয়াছিল উপরোক্ত বিভিন্ন 
সাধনা-পদ্ধতির পরস্পর সংযৌগ ও সমীকরণ। তাই পরিভাষা ও 
বিবৃতির প্রণালী বিভিন্ন হইলেও সকলের মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য 
বা अका রহিয়াছে )/ লেখিক! দেখাইয়াছেন, এই সকল অধ্যাস্ম 
সাধনার একটি মূলসূত্র হইতেছে অন্তরঙ্গ ‘যোগ'-সাধন, অপরটি 
হইতেছে দেহতত্ব । দুইটি প্রন্থানের অক্কুর বহুপ্রাচীন, কিন্তু নধ্যযুগের 
বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে বিভিন্ন ভাবে পল্পবিত হইয়াছে। : এই मूनकथा বোঝা 
কঠিন নয়র ; কিন্তু মধ্যযুগে এই গুড় তব্ববাদের ভাষা হইয়াছে রূপকে 
ভাষা, তাই দুরহ ও ছুবেবাধা। আসত্মগত সাধন! ভিন্ন ইহার বিশ্লেষণে 
ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; কিন্ত বৃদ্ধিমতী লেখিকা যথেষ্ট সতর্কতার 
সহিত নাথ-সম্প্রদায়ের বর্তমান গ্ন্থগুলি অবলম্বন ও আলোচন! করিয়া 
ইহার বিশিষ্ট তত্বুলির একটি বিস্তৃত वाच] ও বিবরণ দিয়াছেন। তাহার 
একান্তিক চেষ্ট| যে নি্ষল হয়.নাই তাহার পরিচয় গ্রন্থের সধ্যেই পাওয়া 
যাইবে । 
এই প্রসঙ্গে লেখিকা যে সকল সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন তাহার 
সমাধান সন্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে, তথাপি ভাহার একাগ্র 
প্রয়াস ७ যন্স যদি ভবিশ্যাৎ চর্চার ও সমালোচনার সহায়ত! করে, এবং 
তাহার সংগৃহীভ উপাদান যদি ভবিষ্যৎ পূর্ণতর বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া 
দাড়ায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাহার অন্তুশীলন একেবারে 
বার্থ হয় নাই। এ দাবী গ্রন্থকত্র নিজেও করেন নাই যে এই দুরূহ 
বিষয়ের সকল সমস্যার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও 
| অন্তসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্ত তিনি সমগ্র 
| বিষয়টির যে স্থচিস্তিত ও স্ুনিদ্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, 
| তাহ! এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কম্মীর পথপ্রদর্শক হইবে বলিয়াই আশা 
৷ করা যায়। 
` গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই मांमीछ কুমিক্রার উদ্দেশ্য নয়। 














১) ~ 
সে ভার বিশেষজ্ঞের छेणं्र निद्रा এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় 
যে, বাহার। মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় ও সাধনা-পন্ধতির রহস্ত- 
লোকে প্রবেশ করিতে উৎস্থক, সাহারা ইহা! হইতে, আমারই মত, 
যথেষ্ট উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন । 


কলিকাতা } ज्ञाळयोनकूमांत्र দে 


৯লা জাগ্ঘারী, ১৯৫* 
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অবতারণা 
নাখ-সম্প্রদ্ায় একদা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ধাশ্ধসম্প্রদায় কূপে গাপা 
হইত, नाथ সমপ্দায়ের ঘোগীদের ভারতের সর্বত্র ছিল এবং তাহাদের 


লৌকিক কীন্তি ও কাহিনীসকল আসদুত্রহিযাচল লোককে चिड করিত। 
নাখশিদ্ধদের मरवा দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, রাক্গনীতিজ ও রাজাদেরও অভাব 
ছিল না, দেশের সৰ্দবিধ উন্নতিকলে ইহারা জীবন উৎসর্গ করেন। লাখ সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৃতবিগ্জ তেসিতরি, গ্রীযারসন, शता, 
উইন্টারনিট্‌জ্, গ্র.নবিডেল, লেডি, তুচী, জরীগস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পত্তিতগণ এবং 
প্রাচোর মহামহোপাধ্যা্ব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাখ 
কৰিরাজ্গ, পণ্ডিত অমূল্যচরণ विज्ञांडूगन, পণ্ডিত বিধুশেখর शोज, অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ 
নাখ, ডাঃ প্রবোধচক্দ্র বাগচী, छाः মহাস্বদ শহীছুলাহ, ডাঃ মোহন সিং, ডাঃ রমন 
শান্তী, ডাঃ হুশীলক্মার দে, ডাঃ স্থকুমার সেন প্রভৃতি আলোচনা করিলেঞ নাখ-দর্শন 
একপ্রকার অজ্ঞাতই রহিয়। গিরাছে। 'অতএব এবিযয়ে অনুসন্ধান ও আলোচন! 
করিবার যথেষ্ট অবসর अक्ञानि विमान বহিয্বাছে। এখাবৎকাল माज ছুইটী 
নাখদশনের সংস্কত পুখি কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্র বাগচী 
মহাশয় নেপাল হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি भूवि প্রকাশিত করিয়াছেন, তত্বাভীত 
(शाटका, গোরপ্ষশতক, গোরক্ষসংহিতাদির নামও সংক্কৃতজ্ পাঠকদের অজ্ঞাত 
নহে। কিন্ত কাশ্মীর হইতে প্রকাশিত গোরক্ষকুত 'অমরৌঘ শাসন’ दां হুরিগ্বার 
হইতে প্রকাশিত 'मिकमिकारणकछिब्र' নাম অনেকের অজ্ঞাত থাকা বিচিত্র নহে। 
এখন বিভিন্ন দেশে পুথি সকল অনাবিক্কৃত রহিয়াছে বা आादिकृऊ হইয়াও মুদ্রিত 
হয় লাই । ক্ষেত্রবিশেষে मूडिऊ পুথিও আসম্প্রদায়িক লোকের নিকট গুপ্ত वेश्या 
গিয়াছে। এইন্ধপ একটি পুথির নকল अछि কষ্টে আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 


„ হিন্দী, রাজস্থানী প্রকৃতি ভাবাতেও এই সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আছে, বিভিন্ন দেশ হইতে 


সে সকল পুথিও কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়াছি। ্দনতিবিলক্ে সেগুলি প্রকাশিত 
করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে ।. €গারক্ষনাখ, মখন্কেক্রনাখ প্রভৃতি নাখগুরুদের 
অলৌকিক কাহিনী दत्य কবিদের উপজীব্য হইয়া বগ্ভাষায় বিভিন্ন গীতিকার 
পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে এসম্বন্ধে চিত্র ও নাটকাদি রচিত হইয়াছে, হিন্দী 
ভাষাতে ও উড়িয়া ভাষাতে কাবা রচিত হইয়াছে, নেপালে নেওয়ারী ভাষায় রচিত 
নাটক ও পুরাতন কাহিনীর অভাব নাই। নাখযোগীদের মধ্যে मध्यक ও 
গোরক্ষনাথ প্রধান, ইহারা যে ইঁতিহাসিক ব্যক্তি তদ্বিযযে সন্দেহ লাই । নেপালে 
মৎস্ৰেন্নাখের चूका হয়, তাহার রখহাত্রা এখনও সে স্থলে প্রচলিত । 
0. ह. 84 





(5০) 5 


_ “নাখযোগীদের कटक বঙ্গদেলেই অদিক । মংস্তেজ্ব এই ধর্শ্মের আদি প্রবর্তক 
ছিলেন, তাহার আদি নিবাস भूर्कीवटक ছিল, বঙগভাষায় সাহার রচিত পদ পাওয়া 
গিয়াছে। নাখগুক ও গোরক্ষ শিক্ষা मरवा জালন্ধর নাথ বঙ্গীয় রাজ! গোপীচন্জের 
গুরু ছিলেন, সম্ভবত; জালক্ধরনাখই বঙ্গীয় গীতিকার হাড়িপ1।” গোপীচন্দের মাতা 
ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিল্পা, একথা গীতিকার মধো পাই, ময়নামতী, গোপীচন্ছ, 
এগারক্ষনাখাদি সম্বন্ধে মণখম্পশ্শী নাখগীতিকা বঙ্গদেশের বিভিত্র অঞ্চলে অস্যাপি, 
সীত হয়। গোলীচন্দ্রের গানের একসময়ে ভারতব্যাপী প্রচলন হইয়াছিল-। মীননাখ 
প্রভৃতির রচিত পদও একসময়ে কীর্নের স্বরে গীত হইত। এই সকল কারণে 
বঙ্গদেশের সহিত নাখসমপ্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্ধমান রহিয়াছে । 

নাখসিক্ধদের গৌরবময় যুগের কথা কেবল তাহাদের ইতিহাস নয়, ভাহাদের 
अर्व ও দর্শনকে স্বরণ করাইসা দেয়, তাই নিবদ্ধ রচনায় তাহাদের ইতিহাসের সহিত 
বিশেষভাবে তাহাদের দলও আলোচনা করিয়াছি । এই নিবন্ধকে তিনটি বিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছি,_'উতিহাসিক' অংশ, দশন বা 'मिकांख' অংশ এবং ` "जामा" 
अशन | তন্মধো উতিহাসিক অংশে বিশেষ কোন নৃতন ऊच সন্নিবেশিত হয় নাই, 
বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবদ্ধাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অসুজিত 
পুথি হইতে সারস্কলন করিয়া এবং মঠমন্দিরাদি দর্শনে लक আমার স্বকীয় 
অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছি । নিবদ্ধ রচনার 'আরস্ডের সময় হইতে বর্ত্তমান 
কাল পধান্থ যে সকল आह বা! প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বা যে সকল নূতন 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাধামত লে সকল হইতে তথা সংগ্রহ করিয়া 
যোজনা করিয়াছি । এ সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ও জাশ্মাণ ভাষায় রচিত কয়েকখানি मूलाहि. 
দেখিয়াছি, হিন্দীতে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি পড়িয়াছি, মহারাষ্ট্র ভাবায় রচিত 
ক্গানেশ্বরীর হিন্দী স্বাদ দেশিঘাছি। এই সকল পাঠ ७ আলোচনার ছারা ^ 
শামি मध्यक्षळ ও গোরক্ষনাখের সময় নিগ্ধারপের চেষ্টা করিয়া এঁতিহাসিক অংশে 
তাহা লিপিবন্ধ कविषाळि | ((তারানাখ, লেডি, শহীদুল্লাহ প্রকৃতি মহস্োজ্রকে সপ্তম 
শতাব্দীর বলিয়া भादी করিয়াছেন, শাস্বী মহাশয় লুইপাকে নবম শতাব্দীর বলিয়াছেন, 
ভাণ্ডারকার ও ভট্টোপাধ্যান্থ সহাশয় अमान করেন, গোরক্ষ দ্বাদশ শতাব্দীতে सिमान 
ছিলেন, বাগচী মহাশয় লিপিতন্ হইতে সিদ্ধান্ত कदियांटङन মৎস্যেহ্দনাখের 'কৌল- 
ক্ঞাননির্ণয়' পুথি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এবং পুথির यषा দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগের । ডাঃ মোহন সিং তাঁহার গোরক্ষনাখ গ্রন্থের তৃমিকায প্রতিহার বংশের প্রাধাস্সের 
যুগে গোরক্ষনাথ বর্তমান ছিলেন এইক্সপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মতে 
গোরা্ষের জন্ম খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ও अळू দশম শতাব্দীতে হয়।> প্রচলিত এবং 














নির্ভরযোগ্য যে কয়টি अभांग আছে, তাহার হারা কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া কঠিন ।' জ্ঞানেশ্বরী তঙ্থালোক ও কৌলজ্ঞান निदि এই তিনটা গ্রন্থের সদয় 
সাধন করিয়া আমি মৎস্যেহ্ছকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষকে একাদশ শতাব্দীর বলিয়া 
স্থির করিয়াছি। -)নিবন্ধমধ্যে এই কালনির্পয়ের কারণ নির্দীত হইয়াছে। ভবিশ্তে 
এ সঙ্ধদ্ধে আরও তথ্য আবিষ্কৃত হইবে আশ! করিতেছি। লুইপাদ ও মংস্যেঙ্ছ এক 
কি छि, উভয়ের पर्वमऊ कि, নবগোরক্ষনাথ ও লবমহ্তম্রনাথের বিষয়ও আলোচিত 
হইয়াছে। তাহাদের সম্প্ষিত কয়েকটী স্থানের নির্দেশের প্রশ্বাস করিয়াছি, যদিও 
বহু শতাব্দীর পর এ সমস্যার মীমাহস! কঠিনতম হইয়া পড়িযাছে । 

এই নিবন্ধের সিদ্ধান্ত ও সাগনা অংশহ্য়ে এ পথ্যস্থ আলোচিত নাখদর্শনের 
অপুর্ণতা किष পরিমাণে পুর্ণ করিবার প্রধত্ করিয়াছি, পরশ্াদির সাহা? নাথদর্শন 
আলোচনায় वांधा হইলেও, এই 'অংশস্বরকে আনার মৌলিক আলোচন! “कश মনে 
করি। रेष বা! অদ্বৈত মতামতের সহিত নাখমতের তুলনা निष्यंट्याजन, কারণ 
প্রতোকের निर्णिडे পথ প্রত্যেকের বিশেষত, তাই गव, রামান্থজ প্রভৃতির মতামতের 
বিশেষভাবে উল্লেখ ना করিয়া কেবল নাখমতের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে যেটুকু প্রয়োজন 
তাহাই নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে । ইতিপুর্কে লাখদর্শনের বিঙ্গিপ্রভাবে আলোচনা 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতাবৎকাল ধারাবাছিককূপে বা! পুর্দাপরসন্বন্ধকপে ইহার 
আলোচন। হয় নাই । নাখদের থে সকল मूडिऊ अश বা! মুদ্রিত পুথি আশ্রয় করিয়া 
আমি লাদর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছি, সে সকল মৎস্রোন্রনাথ বা গোরক্ষনাথ বিরচিত 
কি ন! তদ্বিষয়ে স্বধীমণ্ডলী সন্দেহপ্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতে পারেন মনে করিয়া 
প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে आर এক সহশ্র বৎসর পরে কোন পুথি কাহার রচিত 
তাহ! সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য । লিপিত হইতে প্রস্থ লিপিবদ্ধ হইবার 
কালনির্ণয় সম্ভব হইলেও রচয়িত! সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া 
যায়, তখাপি এইটুকু স্বীকাৰ্য্য যে अहनि যে এ বিশেষ সম্প্রদায়ের, সে विशय সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই, মঠাদিতে খুরিয়া ও নাখযোগীদের সহিত আলাপ করিয়া এবিহয়ে 
নিঃসন্দেহ হইয়াছি। 

বিংশাধিক বৎসর অতীত হইল কাসীর সরস্বতী ভবন হইতে 'গোরক্ষসিদ্ধাস্ত- 
সংগ্রহ’, ‘সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ’ मूङिड হইয়া প্রকাশিত হইলেও তাহা লইয়া কেহ 
সবিশেষ আলোচনা করেন নাই । হবিস্বার নাখত্রহ্চচর্য্যাশ্রম হইতে *समिकमिकांख- 
नकिः মুদ্রিত হইলেও, সাধারণের পক্ষে উহা দুস্রাপা রহিয়াছে, বহু বৎসরের 
ক্লান্ত চেষ্টার ফলে উহার অনুলিপি মাত্র মামার হস্তগত হইয়াছে, কারণ भूषिणि 
যোগসন্বন্ধীয় এবং গোরক্ষকুত, উহ! ক্সসম্প্রদাতী ব্যক্তির নিকট গোপন রাখা 
কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। গোরক্ষপুরের মোহম্ঘ মহ রাজের সহিত এই পুথি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং স্বয়ং তৎপূর্ব হইতেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া 
এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে উহার অংশবিশেষ (काकि করিতেছি যোখপুর 





৫১) 

মিউনরিত্ম সিদ্ধসিন্ধাস্থপন্ধতে সমীর ২৫টি डिड বহিয়াছে। তাহাদের বিশেষ 
বিবরণ আদমি প্রাপ্ত হইয়াছি; মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকালে এই সকল চিত্র 
নমক্ষিত হয়, ইহাদের গ্রত্যেকটির ক্ছাকার ७ ১২ ফুট ॥ बाच চিত্রকরের তুলিকার 
ইহারা উত্তম নিদর্শন । নাখসম্প্রদায়ের বহু পুথি लूछ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
নিবদ্ধ রচনাকালে ও তহপরেও দক্ষিপভারত, ঘোখপুর, কাণী अङ्गि স্থান হইতে 
কয়েকটী পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ॥ আলোওয়ার মহারাজা যোগীদের 
বিষয়ে সন্ধান করিতে যখেই অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পুথিশালায় নাখসম্প্রদায়ের 
अचि খাকা বিচিত্র নহে । শাস্থিনিকেতনের চীনাভবনে বা পাটনার ক্থবিপ্যাত 
গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে কোন शधि নাই । 

যে কয়েকটী মঠ দর্শন করিয়াছি সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি । কাশীর 
নাগৰী প্রচারিনী সভার অনতিদূরে নবাবপুরাঘ ‘গোরক্দ-টিলা' নামক স্থান আছে, 
মঠটি यक প্রাচীন, प्रथा মন্দিরচুড়ায় একটা अरण বৃক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়! পুষ্ট 
হইতেছে, মঠে মনথস্থবসতির চিহ্ন নাই, মন্দির মধ্যে কোন মৃষ্টিও নাই । প্রাঙ্গণে 
একটী মৌনী নেপালী সাধুর দর্শন মিলিল, তাহার कटक নাখদের সাপ্প্রদািক चिक 
সিংনাদ ও পনিত্রী খাকিলেও কে কুণ্ডল ছিল না। তিনি প্লেট আনিয়া হিন্দীতে 
লিখিয়া জানাইলেন শেষ ८मांइछ লালনাখ अ হইলে তৎশিশ্া অর্চুননাথ শাস্বাদিসহ 
হরিস্বারে গমন করেন এবং তথায় তাহার পাত মৃত্যু হয়। এক্ষণে মন্দির-সন্মুখে 
গোরক্ষ ও জালন্ধরের চরণ মাত্র সার হইয়াছে, সন্দির-ষশ্খো যে সকল मूर ছিল তাহা 
অপন্ধত হইয়াছে | মন্দিরটী বর্তমানে যোধপুর মহারাজের তত্বাবধানে আছে, किक 
কোন সাধুর সেখানে রাত্রিবাস করিবার ন্মহুমতি লাই। দালানে সাধুদের 
খাকিবার উপযোগী বছ কুঠৰী बूक পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া এককালে তাহার सपक 
'অবস্থ। अश्मान করিয়া দুঃখ হইল । 

কাশীর কালভৈরবের মন্দির সন্তিকটে নাখদের ककी कड महे আছে, বাবা 
বটুকনাখ ইহার মোহন্ম, তিনি স্বল্প বয়সী এবং দর্শনী অর্থাৎ দর্শন বা কুগুলধানী। 
নামের শেষে 'নাখ' পদবী ও পুর্ণ দীক্ষা হইলে ‘কুণ্ডল’ ধারণ নাথ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । 
टयार নেপালী ও গৃহী, माज তিন বৎসর বক্রমকালে পিতামাতাককৃক কালভৈরবের 
চরণে উৎস্গীরুত হইলে, भर्ग মোহস্ক তাহাকে পোস্যাপুত্রজপে গ্রহণ করেন । মোহম্ত 
পরিবার সেদিন জামাতার স্বতযু্তে শোকাচ্ছত্র ছিলেন, জামাত! পূর্বে নেপালের 
দেবী পাটানের মন্দিরের ভাণ্ডারী ছিলেন, मांज এক সপ্তাহ পুরে এ মঠে তাহার 
বসন্ত রোগে मळा হইস্থাছে শুনিলান । ইহ! শুনিয়া আমরাও আর কালবিলস্ব না 
করিছা মোহস্তর পরামর্শাঙ্গহায়ী বাবা সঙ্গলনাখের মঠে চলিলাম। আমার সঙ্গীর 
মধ্যে একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী, সন্যাসী ছিলেন, মোহন্থ একটা পৃহী নাখসাগুকে সঙ্গে 
ছিলেন, ইহার কর্ণে কুগুল ছিল না 

নতি दाना স্লনাকর আত্ম, বাহানদী বস অশীতি वरप ई 
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হইলেও বেশ বলিষ্ঠ পুত, দীর্ঘ (वऊक ও জটাধারী। তাহার স'দুখেই গোরক্ষ 
প্রজ্জলিত ধুনি জ্দলিতেছে এবং একটা মন্দিরের মধ্যে গোরক্ষনাখের বৃহৎ সৃষ্টি রহিয়াছে । 
यांवांडो অশ্বখবৃক্ষতলে কুশাসনে আমাদের বসিবার স্থান নির্দেশ করিলেন। कधी याची 
জানিলাম তাহার আদি নিবাস অযপুরে, বহু বৎসর কালীবাসী হইরাছেন। चाया! 
বলিলেন, “গোরক্ষনাখের পিতামাতা ছিল না, তাহার দেশ বা জাতিও ছিল না, তিনি 
মহাদেবের ত্যাগের মৃদ্তি বিশেষ, পার্কাতীকে এই মৃদ্তিতে দেখা দিবার নিমিত্ত প্ৰয়, 
जडत গোরক্ষক্ূপে आ दिङ् इन ।” वॉक গোপীচহ্ছের বিবযে বলিলেন, *অজরত্ব ও 
अभ वसि নিমিত্ত মাতা ময়নামত্তী পুজকে সিদ্ধযোগী দ্দালত্ধরের নিকট প্রেরণ 
করেন, গোপীচন্দ তাহাকে कूण মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যার চেষ্টা করিলেও সফলকাম, 
इन নাই ।” 

অনেক অঙ্ুনয়ের পর বাবাজ্দী অন গ্রহ করিয়া স্দামাদের সহিত গোরক্ষ-গাজী 
जश কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে কোন শাস্থগ্রস্থের সন্ধান পাইলাম না, আমাদের 
সমস্ত যুক্তি-তর্ক ও বৃদ্ধির কৌশল তাহার নিকট হার মানিল, কেবল স্বীকার করিলেন, 
পর্বে তাহার নিকট দুইটী পুৰি ছিল বটে, কিন্তু জনৈক সাধু তাহা পাঠের নিমিত্ত 
লইয়া গিয়া প্রত্যর্পণ করেন नांडे। তিনি হরিদ্বার आलम ও क्के সুক্রিত পুথির 
নাম উল্লেখ করিলেন। বাবান্সী বিশেষ अक्वा कराइ সেদিন এ স্থানে প্রসাদ 
গ্রহণ, করিতে হইল । বৃদ্ধের अमाधिक প্রেহপূর্ণ ব্যবহারে आंग সতাই सर 
হইথাছিলাগ ; কিন্ত পুখির कथ! আমি ভুলিতে পারি নাই । তাহার পুনকলেখ 
করিলে তিনি বলিলেন, *শান্্পাঠে কি হইবে? স্বামাদের সাধন अक्क 
সাপেক্ষ" আমি বলিলাম “তাহ! जडा, किड এই প্রকারে সম্প্রদায়ের তবসকল লু 
হইতে বসিযাছে।” তছত্ধরে তিনি সন্মখের অশ্বখবৃক্ষ দেখাইয়া সহাস্যে বলিলেন, 
“के যে বৃক্ষ দেখিতেছ তাহ। মৃতপ্রায়, কিন্তু তাহার শাখাপ্রশাখ! কিরূপ সতেছ 
দেখিয়াছ ? বালকের সহিত বৃদ্ধ কি দৌড়াইযা পারে? আমাদের সম্পদায় এখন 
के वृक অন্বথের স্বাঘ।” আবার সাক্ষাৎ করিতে বারস্বার বন্থরোধ করিয়া বাবাজী 
আমাদের বিদায় দিলেন । 

কাশী চেংগঞ্চে বাব! গুলাবচজ্ের মঠে কালটৈরবের নাখপন্থী যোগীদের মঠের 
সন্ধান পাইছাছিলাম । বাবা গুলাবটাদ কেলারামী সম্প্রদায়ের সঅঘোরী, ইংরাজি- 
শিক্ষিত, বৃদ্ধ, সরল ও অতিশয় विनर । তাহার রচিত খরশ্থাদি আছে, একটা পাক্ষিক 
পত্রিকারও তিনি সম্পাদক | তিনি কালীমঠে য্থাদির ও শিৰালার নিকটবন্ধী 
অছোরীমঠে ষটচকের চিত্রের সন্ধান দিলেও, কার্যত: তাহাদের সন্ধানে निंबा 
তাহাদের অন্তিত্বের কোন চিহ্ন পাই নাই । साहि দর্শনে 'অসম্প্রদায়িকের বিশেষতঃ 
আীলোকের একেবারেই অনিকার, চক্রের চিত্রের পরিবার্তে কয়েকটা সমাধি ধুনি = 
তহৎপাৰ্শ্বে द কুগুলীরুত ছুইটা ङ्य, দত্াত্রেয, কেনারাম প্রভৃতির মৃত্তি দেখিয়া সন্ত 
হইতে হইয়াছিল । ` (राइ বাবাজী চক্রাদির চিত্রের নিরব স্বীকার করিলেন न।। 
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কেনারাসী খোরীর! নিজেদের অবধূত বলেন, আমাদের আলোচ্য नॉथिमादर्शव 
আদর্শও 'अदवूड' । বাবা গুলাবচন্দের সহিত বউচক্রসাধনার বিষ আলাপ 
হইয়াছিল, বাবাজী বলেন, “অঘোরী বট্ডক্রের সাধক, অক্যান্ত ऊ जिक পঞ্চমকারের 
সাধক, অর্থাৎ, লাভিমুল হইতে তাহার! পঞ্চচক্রের মধ্য দিয়া বাছুকে উদ্ধে नोऊ করেল ॥ 
আ্রধূতের সাধনা মূলাদার চক্র হইতে, অতএব ইহাই ঘটচক্রের সাধন | মুলাধার 
হইতে বায় উদ্থিত করেন, বলিষা অখোরীদের মৃত্রবিষ্ঠাহারী বলা হয়, ইহ! জাক্িমাত । 
অঘোৱরী পক্ষে 'মৈশুন" অর্থে খেভরী वूड সাধন দ্বারা मङाकरो হওয়া ।” তংপরে অতি 
সন্কোচের সহিত মুক্ত করে বৃদ্ধ বলিলেন, “মাফ, কী জিয়েগা, বাঙ্গালামে পঞ্চমকারকা 
ছুসরা अर्च কিরা গম! হায় ।” ইহার রচিত 'বিবেকসার' গ্রন্থের भिकार তিনি 
শিশিযাছেন, নবধূত হইতে শ্রেষ্ঠ मार्श আর নাই, পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি অবধূতের বেশ, 
ব্মবধৃত শিবোপাসক। दर्शयन কালে অবপূতের সিন্ধান্ত কেহ मॉ ना করিয়া जॉखितर 
পখে চলিয়াছেল, ইত্যাদি। 

কলিকাতার নিকট भमनम গোরখ বাস্থলীতে বৃহৎ মঠ ও মন্দির আছে। 
মন্দির मद्वा ऊर्ज, গোরক্ষলাখ ও গোপীচাদের তিনটা বৃহৎ মৃদ্ঠি আছে, अक्रा 
দেবতার ক্ষত্র মৃদ্িরও অভাব নাই, গোরক্ষ প্রচ্দ্লিত খুলি আছে । মোহন্মর 
নাথ 'বুধনাথ'। ইহাদের বিশ্বাস গোরক্ষলাখ ভারতের দক্ষিণ হইতে 'আসিয়। 
শঙ্গাতীরে বাস করিবার নিশি্ত এশ্থানে আগমন করেন । शरी গঞ্গ এ মঠের নিকট 
ছিল। ভাগ্ারগৃছে খুলিধূলরিত कटकानि মুদ্রিত গ্রন্থের हित्र भज ব্যতীত কোল 
পুখির সন্ধান মিলিল না। বেষ্ট প্রসাদ ও সরল ব্যবহার পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে 
হইল । নিকটবর্থী বাটগাছি গ্রামে সাধক চিকিৎসক নগেন্দনাখ নাখ মহাশয়ের 
নাম শুনিয়া তখায় গমন করিলাম । তাহার আশ্চর্য ফলপ্রদ গুধখের জন্য দুরদূরান্তর 
হইতে जर्क জাতি ও गर्क শ্রেণীর স্থ্ী-পুরুষ্ধের সমাবেশ দেখিলাম, কিন্তু কোন शाज- 
গ্রন্থের সন্ধান মিলিল না। নাখসম্পরদায়ের কোন শাস্বগ্রস্থের সন্ধান তিনি রাখেন 
না দেখিলাম । 

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের মঠ দর্শন করিতে গিরাছিলাম। মোহস্ মহারাজ जिमन 
निचि नांच, ৰি, এ, দীৰ্খাবন্ধবসম্পত্র ও স্বৰ্ণক্কুগুলধারী । তিনি স্বদেশপ্রেমী নামে 
খ্যাত। তিনি মন্দির-মধ্যে লইন্বা গেলেন, দেখিলাম গোরক্ষের কোন নৃত্তি নাই, 
তাহার চরপন্ব পুশ ও নৈবেক্ষে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, মন্দিরের পৃহতল 
স্বেতপ্রস্তর লিশ্মিত, চতুদ্িক ধূপ, पून! ও পুস্পের গন্ধে আমোদিত । একপার্শ্বে 
গোরক্ষের কল্পিত মৃস্তির একটি চিত্র বহিয়াছে, তৎপার্খবন্তী कड कूज গৃহ মধ্যে 
গোরক্ষ-প্রজ্ছলিত প্রদীপ শত শত বঙসর ধরিয়া জলিতেছে। মন্দিরের বহির্শাজে 
নানা দেবদেবীর মুদ্ধি রহিয়াছে। ज्यास মন্দির-পরিক্রমা করিয়া কালীসৃত্যাদি দর্শন 
করিলাম । মন্দিরটি বৃহৎ না হইলেও তাহার চূড়া স্বর্ণমত্ডিত। অতিথিশাল৷ প্রভৃতির 
অভাব নাই 1 সেইদিন মকিরদৰ্শনপ্রার্থী পাটনা। হইতে আগত সুসলমান ফবারদের। 
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দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছিলাম । গোরক্ষমন্দিরের বাহিরে कूमूरी মঠাধ্যক্ষ बाका 
গন্তীরনাখের অন্দর মন্দির দেখিলাম | মন্দির মধ্যে বাবাস্দীর শ্বেত প্রন্তরের दन्त 
মৃ্ধি রহিয়াছে । নৈতিক চরিত্রবলে তিনি সকলের नमक इन, সাধুদের मरवा তিনি 
'শিক্ষযোগী' পে খ্যাত ছিলেন ॥ তিনি বাঙ্গালী না৷ হইলেও তাহার বহু শিক্ষিত 
বাঙ্গালী শিশ্য আছেন, তাহাদের অর্থেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? 
গোরক্ষপুরের মঠ নাখপন্থীদের প্রধান তীর্থ-বিশেষ। ইহার ভাণ্ডারগ্রহে্ কোন भनिर 
সন্ধান ना পাইয়া! যথার্থই भनःकत्न হইয়াছিলাম। গোরক্ষপুরের छिथ 
গীতা প্রেসের সবাধিকারী মহাশত্রের পুথি-সংগ্রহাগার आटक সন্ধান পাইয়া, লেগানে 
গিয়া যে দুইটি পুথির সন্ধান পাইলাম তাহা পুর্কেই মুক্রিত হইয়াছে ॥ নাখঘোগীরা 
“অলৌকিক শিদ্ধিল্পর্র ছিলেন। যোগীদের অস্তৃত ক্ষমতা गइएक সিসেস্‌ ডেভিড, 
अनिन নামে একজন ইংরাজ মহিলা গ্রন্থ রচন! করিছাছেন। রহস্কাবৃত তিব্বত 
নিশিদ্ধ রাজ্জোর कांय, তথায় বৌন্ধলামার বেশে কোন মহিলার প্রবেশ করিয়। মঠাদির 
বিবরণ (गडा অতি বিস্ময়ের ব্যাপার । সম্প্রতি ভাগাক্রমে এই মহিলার সহিত 
আমার আলাপ ও আলোচনা इद । ইনি এক্ষণে অশীতিপরা বৃদ্ধা হইলেও বগেষ্ট সক্ষম | 
সাধনার বলে একদা ইনিও সিদ্ধিলাভ করেন । 

বহু বৎসর যাবৎ নানাস্থানে নিজে গিয়া বা পত্র লিখিয়া গ্ন্ছসন্ধানের ফলে যে 
সকল পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত कासे নাগরী প্রচারিদী সভার 
পুস্তকাগারাধ্যক্ষ जिवूरू শস্তুনারাঘণ চৌবে বি,এল, এবং সহকারী অধ্যক্ষ যুক্ত নারায়ণ 
মিশর, কাশী বিদ্যাপীঠ প্রহৃতি গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষেরা, কালীর औधूक গিরিধারীলাল 
ব্যাসঙ্গী, যোধপুরের অধ্যাপক উযুক পাত্রালাল নাগ, माळा গভর্ণমেন্ট এরিএণ্ট্যাল 
পুথির পুন্তকাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ এ, সন্ধরণ, এম, এ, পি, এইচ, ভি এবং তাঞ্জোর 
মহারাজের গ্রস্থাগান্াধাক্ষ জ্গোপালন, বি-এ, বি-এল আমার বিশেষ ধন্যবাদার্। 
তাহাদের ऑकांखिक চেষ্টার জন্য आमि তাহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছি । কুমিল্লা কলেছের অধ্যক্ষ যুক্ত বাধাগোবিন্দ নাখ এম, এ, নান। তীর্থ 
পর্থাটক औिगूक প্রমোদকুমার চট্রোপাধ্যায়, বেলগাএয়ের ডাঃ এন, আর, সাকারে 
এম, अ, টি, ডি, রাযবাহাছুর স্বরেশচঙ্র সিংহরার নিষ্কাশন, এম, এ, প্রভৃতি ধাহার! 
"আমার পত্রের উত্তরদান বা গ্রন্থদান করিয়া আমার কাখ্যে সহাঘ্বতা করিয়াছেন, 
ভাহাদের সকলকেই আমি রুতজ্জতার সহিত স্মরণ করিতেছি। िगूक नामोत 
লিক্ষট আমি একটি পুশির अक বিশেষভাবে ক্ধণী। পরম শ্রদ্ধাভাজজন शिन 
হরিহরানন্দ আরণা ও পত্ডিত তারকেস্বর পাঠকশাস্ত্রী প্রাচীন সংস্কৃত, হিন্দী ও 
রাজস্থানী ভাষায় রচিত পুখির कह अर्थ উদ্ধার করিতে আমায় যে সাহাযা 
করিয়াছেন उब्कक আমি চিরকুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম । ভবিস্বাতে अशमक 
ৰাক্ধি দ্বার! নাথযোগীদের अक्ाक পুথি সংগৃহীত হইলে আরও আলোচনা সম্ভব 
হইতে পারে। PE ন र 





মধাযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনগত डेका সম্বন্ধে ककि আলোচনা 
আমি লিবদ্ধের তিহাপিক অংশের শেষাংশে করিয়াছি, ইহ! অসুসন্ধিংস্থ পাঠক 
দার! পৃথকভাবে আলোচিত হইবার যোগা বিষয় বলিয়া মনে করি। वर्कबॉन 
নিবন্ধের অনাবস্াক কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় এবং আমার গবেষণার বিষয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না খাকায় এ বিবত্রে আমার আলোচনার ফল আমার নিবন্ধে 
সম্পূর্ণরূপে সক্মিবেশিত করিতেছি না। 

৯ মধ্যযুগের ভারতীয় ধশ্ৰসম্প্রদায্ের আলোচল। করিলে জানা যায় যে মহাযান 
বৌন্ষধশ্মের অন্থান্খান কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন ধশ্মসম্প্রদাঘের আবিভাব হয়, 
তাহাদের প্রতোকের সাস্প্রদাছিক বৈশিষ্টা সত্বেও উহাদের মধো একটী সূলগত अका 
আছে । नाथ সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধনের সহিত উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাদনের 
তুলনা করিলে চিন্তরদ্ধির একটা সাধাবণ ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা যায় ৷ নাখদর্শন 

_ जषरक মতভেদ आएछ, আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে সকল গ্রন্থ অবলম্বনে যে ভাবে 
রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত অস্যের মতভেদ খাক! বিচিত্র নহে । নাখসপ্র্রন্গায়ের 
आरि মূলতঃ आर করিয়া, সমজ্জাতীয় প্রচলিত उज ও উপনিষদের সাছাযো 
নাখনিদ্ধদের দর্শনের মূল তহগুলি বিঙ্গেষণের প্রশ্থাস পাইয়াছি, কারণ মধাযুগের भनि 
ন্মালোচনাঘ ইহা ব্যতীত উপাধাস্তর নাই। তঙ্ের সহিত নাখদর্শনের যোগ সঙ্গদ্ধে 
সবিশেষ আলোচনা ইতিপুর্দে কেছ করেন নাই। ডাঃ মোহন সিং সংক্ষেপে 
উপনিগঙ্গের সহিত ও ডাঃ পীতাত্বর দন্ড বড়স্বাল নিপুণ সম্প্রদায়ের সহিত তুলনামূলক 
স্বালোচনা করিছাছেন । এই নিবদ্ধ ऊज ও উপনিষদ উভয়ের আত্রয় গ্রহণ করিয়া 
[বিষয়টা পরিস্দুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি, প্রসঙ্গতঃ সন্ত, दको, রসেশ্বর প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের সহিত নাখদের যোগস্ছত্র আলোচিত হইয়াছে । “প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া 
अश्याने, কালচক্রযান, জৈন সম্প্রদায় এবং কাপালিক, কালামুখ, পাশুপত, * 
“নখোৰীদের সহিত নাখদের অনেক বিহয়ে একা আছে। ইহাদের মধো 
ভাবের আদানপ্রদান সকল স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে না ঘটিলেও, চিন্তাধারার সাধারণ ক্ষেত্র 
হইতে अटकाव উদ্ভব হয়। aes হুন্ডে কয়েকটা সম্প্রদায়ের टेवनिहा লুপ্ত 
হইলে, ভারতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ফল্তধারার छाय বিভিন্ন भई ও সম্প্রদায়ের মধ্য 
দিদা বহুমূগ হইতে প্রবাহিত হইয়া একটি ক্ষীণ মোগস্ছতের স্থাপনা করিবাছে। পরলেই 
যোগী अरव সাধন বা যোগ’ সাধন । হম विका এই বুগের সাধনের 

| रेवलिहि । शशेय দশম শতান্দী হইতে ক্রিয়াকাণ্ড ও বহিরঙ্গ जाईन ক্রমশ: निषि 
হইয়া অন্তরঙ্গ সাধন প্রচলিত হয় 1) নাখপান্থের “शयनः তোদসম্পর্কাদ্‌ যথা তোয়সমং 
ভবে । মনোহপি ব্রদ্ধল্পককান্রণা বহ্মময়ং ভবেৎ ४° ( অসনন্ধ ১২৫ ) প্রভৃতির 
-अङ्छल কথা ৰোৌদ্ধদহজিয়া ও জৈনদেৰ সাধন मटथा পাওয়া যায | নাখপৰ্বের যাহা শিব 
"ও शकि, বৌন্ছসহজিঘার তাহাই শক্ততা ও করুণা; নাখদের যাহা नांग বিন্দু, 
বৌদ্ধসহজিন্ার তাহাই आळा डॅझिशार ; নাখদের খাহা गाम, ce: 
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এবসকার; নাখদের যাহা! সিন্ধদেহ, বৌদ্ধদের তাহাই বজ্দেছ, রসেশ্বরের তাহাই 
হরগৌরীতহু, शाऊक्न মতে ইহাই কারলম্পৎ ॥ নাখদের কুণ্ুলিনী শক্তি, বৌন্ধদের 
নৈরাত্ম্য দেবী वाकतो, सहज, শুরা, भशध्यात, উন্মনী, मूळा প্রভৃতির সাধন “মধ্যযুগের 
त्योक, জৈন, नाथ, गछ, কী সাদাত মধ্যে বিভিন্ন পে দেখা दाब । গুৰুৰাদও धव 
अक्क বিবেচিত হইত । ` তথাপি নাধদর্শন आएनाऽनाकाएन যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলঙ্গন করিয়া! তুলনামূলক আলোচনা अण হইতে হইয়াছে,” जर्कज ন্ন্তমতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তুলনামূলক ক্মালোচনা করা নিরাপদ মলে হয় नाडे । 

২ এদেশে নাসিদ্ধদের 'বৌদ্ধ' সহ্যাসী करभ চ্ছভিহিত করার প্রথা প্রচলিত 
আছে, তিব্বতীয় ৮৪ সিন্ধার তালিকায় বিশিষ্ট লাখসিদ্ধাদের উল্লেখ পাওয়া যায় | 
শান্্ী মহাশয় বলিয়াছেন, বৌদ্ধত্রের সহিত নাধপন্থীদের যোগাযোগ অধিক (ठै 
বঙ্গভামা ও সাহিতা अकबिऊा স্ব্গীয় দীনেশ कळ সেন মহাশয় বলিয়াছেন, “নাখ- 
মহান্তদের ধ্ম্ম বৌদ্ধভাবাপর এবং নাখগীতিকাগ্ডলিতে ও হাড়িপার উপদেশে 
(तोक्न প্রভাব আছে। গোরক্ষের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি 
ও গুরুভক্তি আাছে। এইকূপে নাখবর্শ্মে বৌদ্ধ ও শৈৰ धई শ্রেষ্ট উপকরণে মিশিযা 
গিয়াছিল।” তাহার রচিত বঙ্ভাষা ও সাহিতা সন্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থে মীননাথ ও 
গোরক্ষনাথকে তিনি বৌদ্ধবোগীকপে অভিহিত করিয়াছেন। নেপালে মৎস্বেহ্ছনাখ 
অবলোকিতেশ্বরের অবতার ও চতুর্থ বোদিসবকপে গণ্য হওয়ায় পাশ্চাত্য 
পত্ডিতেরাও মংশ্রেন্গকে বৌদ্ধসন্রাসী বলিয়াছেন। ভাঃ মুহস্মদ শহীছুজাহ নাখপস্থকে 

বৌন্ধমতের কপাস্তর এ সহজসিদ্ধির উত্তরাধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
নাখসম্রদায়ের आहनि এালোচনা করিয়া ও বিভিন্ন সোহস্তদের সহিত 
আলোচনা করিয়া আমি তাহাদের মূলতঃ “শৈব' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 
४. নাখদের मड “শিব-গোরক্ষণ, তাহাদের তীর্থ শৈৰ তীর্থ, তাহারা শিবের कांग 
কুণ্ডলধারী, তাহাদের কণে যোলিলিঙ্গের প্রতীক ধারণ चिषि, কোটেশ্বর তীর্থ হইতে 
তাহারা এই চিহ্ন ধারণ করিয়া आशन এবং নিজেদের “শৈব* বলিয়া পরিচয় দেন । 
"গোরক্ষসিদ্ধান্তসঃগ্রহে” (পৃঃ ७१) উল্লিখিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর উপাসকের 
মোক্ষের আশাও वृथा । অতএব নাখেরা বৈষ্ণব ছিলেন না। मध्यक শৈৰ बध 
প্রচার করিতেই নেপালে গমন করেন, তিনি পাশুপত শৈবের বেশ ধারণ করিয়া 
গিয়াছিলেন। ক্মতএক তাহাকে বৌদ্ধসন্যাসী বলা সঅসঙ্গত।_ কাশীতেও কাল- 
ভৈরবের মন্দিরের পুজারীরা নাখযোগী । নাখযোগীদের দর্শন, গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা 
ফলে নাখ-সিক্ষযোগীর যে চিত্র আমার মনে উদ্দিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন গ্রন্থে 
সংযোজিত চিত্রে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি । 
_নাখমার্গে उड ও রহক্ষবাদদের अभू মিশ্রণ আছে। প্রাচীন পারসিক 
পুরোহিতদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া এদেশে ভঙ্কের প্রচার হয়।» 'তক্রের 
उ॥ Modern Buddhism in Orissa, মম Vad, ७०००७ 7० 
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দীক্ষাপ্রণালীও বৈদিক, অতএব হিন্দু বা বৌদ্ধধশ্ঘ একই मून হইতে झड শিক্ষা 
করেন + এবিষয়ে কেহ কাহারও নিকট के নহেন। বৌচ্ষতঙ্ছের সহিত নাখগ্রন্থের 
अणिक যোগাযোগ आएछ একখা বলা সঙ্গত নহে ॥ লাখগ্রস্থে শিব ও শক্তির 
উল্লেখ বারংবার দেখা सांय) সহজার, ইড়া, निका, छू, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি শব্দের 
ব্যবহারও পাওয়া যায় ॥ নাখমতে শিবশক্তির সামরস্ক ছারা ও বৌদ্ধ সহজসিদ্ধিমতে 
শক্ত! করুণার মিলন খারা চিত্তের সমতা লাভই উদ্চে্ত । তত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ, 
द्ब्र আগম শ্রবণ করি मरळकनी मध्यक যোগণশ্ৰ শিক্ষা ও প্রচার করেন, 
মংস্তেন্ নিজেকে '८कोल' বলিয়াছেন ॥ কোৌলেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহারা 
শিবোপাসক । भटकळ রচিত কৌল গ্রন্থে বৌদ্ধদের উল্লেখ মাত্র নাই। मधकक 
মৎস্য ধরিতেন, সন্জবতঃ গোরক্ষ পশুহত্যা করিতেন, অতএব বৌদ্ধণাস্তের নি্দেশ 
अपारो তাহারা প্রানী-হত্যাকারী হইবা বৌদ্ধ হইতে পারেন না। গোরক্ষ পুরে 
বৌদ্ধ ছিলেন এইক্ূপ ধারণা প্রচলিত আছে বটে, किक ডাঃ মোহন সিংহ তাহার 
গ্রন্থে বলিয়াছেন এই মত সম্পূর্ণ জান্ত । 
সাধনগত একা দেৰিয়াও তাহাদের বৌদ্ধ বলা চলে না। বৌদ্ধ সহজিয়া! 
[ই হইতে হৈতে উপনীত হইবার সাধন! করেন। নাখযোনী বলেন, *হৈতরা= 
্ৈতরূপা बः উত পরত যোগিনাঃ लकवा বা"। এই তন্যাতীত অবস্থা ঘৈত या आरे 
লি ইহা, ইতাতবিলক্ষণ अवचा, এককথায় “याहून এৰ फाडून এৰ অবস্থা, 
{ নাখমার্গের পরমপদ" । নাখগুককে 'নাদবিন্থুকলাস্যনে' বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়াছে, বৌদ্ধ সহজিয়া গুরুর *মুগনজ্ধ' कश । অতএব নাখের! বৌদ্ধ ছিলেন 
বলা যায় না। তবে মৎস্বেহ্দনাখ পাশুপত শৈব শুরু হইয়াও নেপালী 
বৌদ্ধদের উপাস্ত দেবতান্ধপে এখনও পুজা পাইতেছেন, ইহ! স্বীকাধ্য |) 
বঙ্ষদেশের সহিত নাখযোগীদের ঘনিষ্ঠ जबक থাকা आणि এই নিবন্ধ ব্ভাষায় 
अना করিতে রুতসঙ্গর হই, किक উপযুক্ত বাংলা লিপিষঞ্র ও শিক্ষিত যন্ত্রচালক, 
অভাবে বিশেষ স্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এতৎসহ সংযোজিত গ্রন্বস্থচীতে 
आमि भांड এই নিবন্ধের ऋक ব্যবহৃত গ্রস্থাদির উল্লেখ করিয়াছি। পাদটীক্ষায় 
दायक সংক্ষিপ্ত নামের বিবরণ ७ ইংরাজিগ্রস্থের তালিকাও যোজিত হইল। 
শব্দপচীতে কেবল নাখমতের বৈশিষ্টাসূলক শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে । 
যুদ্ধকালীন গোলযোগে ইচ্ছামত সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সম্ভবপর না হইলে, ভারতের 
ৰিভি্ৰস্থানের গ্রস্থাগারাশ্যক্ষদের আমি হথেষ্ট লাহাঘ্য ও सहाकृकूफि লাভ করিয়াছি, 
दाच्क्तिऊ গ্রন্থাগার হইতেও সবিশেষ সাহাব্য পাইয়াছি, তাহারা সকলেই আমার 
[বিশেষ दवाई | 
এই নিবদ্ধা,রভনায় आपि নবন্তানিরপেক্ষভাবে कापी করিয়াছি, তবে আমার 
শুভাকাজ্্রী মাননীয় পরীক্ষকগণ স্থলবিশেবে -সামাক্ক পৰিবঞ্ধন ও ভৌগোলিক সংস্থান 
जक বে নির্দেশ দিয়াজেন, -ভাহা এই গ্রন্থ মূত্রপের সময়ে পালন করিযাছি। 























প্রাচীন পুথি नषटक ্বতিজ্ঞ ডাঃ अटयांधश्ळ বাগচী মহাশয় ও अक्षार উৎসাহদাতা। 
বন্ধু ও 'সাস্মীয়গণকে आभि শ্রন্থার সহিত স্মরণ করিতেছি ॥ আনার পুত্রকন্যারাও 
প্রতিলিপি কাধ্যে তাহাদের সাধ্যমত आमांद লাহাব্য করিয়াছে, স্বেহভাজন 
সোদরোপম অক্েরাএ নানাভাবে আমায় উউপরুত করিয়াছ্েল। পুখকভাবে 
সকলের নাম করা সম্ভব নহে, সাবার স্বনিচ্ছাকৃত এই ক্রুটি मार्च्हनौय । ` তাবে 
বিশেষভাবে দুইজনের নাম না করিলে অপরাধের माजा বৃদ্ধি পাইবে ; পরম 
ভ্রদ্ধাভাঙজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাখ কবিরাজ এন, এ, ডি, मिहे মহাশর, 
এই নিবন্ধে ব্যবহৃত তাহার গ্রন্থাগারের मून आहन, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় 
রচিত গ্রন্থের সাহাযাদান ও অর্থ নির্ণয় করিয়া, ও अव्य, আমার প্রতি 
স্েহাসক্ত স্বগাঁয় রামশনী भिज মহাশয় মূল সংস্কৃত দার্শনিক গ্রস্থাদি সংগ্রহ ও 
আলোচন! করিয়া যে ককুত্রিম সাহাধ্য করিয়াছেন সে कण অপরিশোধনীযর। এই, 
উভয়ের সাহায্য বাতীত এ কঠিন कांटा অগ্রসর হওয়া! অসম্ভব হইত, ইহা मूककर$ 
স্বীকার করিতেছি। কৈশোরে গল্প প্রস্থতি রচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহাতে বিসুখ 
হইয়া চিন্তালীল প্রবন্ধ রচনার जख ছিনি गर्जना উপদেশ দিতেন, সেই भूळनोय স্বগত 
পিতৃদেরকে আজ কুতজ্ঞতার সহিত স্থরণ করিতেছি, সাহার সগগিচ্ছাপুরণ করিতে 
পারিয়াছি कि না, তাহা স্থীগণ বিচার করিবেন । 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় এই নিবদ্ধ প্রকাশের ভার লইয়া প্মামাকে 
'চিররুতজ্ঞতাপাশে आवक করিয়াছেন। जैशवचडो প্রেসের পরিচালকসঙ্ঘের 
থু শৈলেজ্ছনাখ গুহ রায় এবং তাহার সহকস্মিবর্গ মুএ্প ব্যাপারে আমাকে 
'অক্লান্তভাবে সাহাযা করিয়া চিরঞ্চনী করিয়াছেন । তথাপি আমার নভিজ্ঞতা ও 
সম্পূ্্ধপে একাকী कारी করার ফলে পুত্রকে যে সকল ক্রটি বহিয়া গেল তাহার 
জন্য সন্ধদয় পাঠকবর্গের মাঞ্ছনা ভিক্ষা করিতেছি। বিগত দ্বাদশ বৎসর বহু 
বাধাবিক্ঞ অতিক্রম করিয়া যে ককুশাময়ের कृशां এই নিবন্ধরচনা শেষ করিয়া 
প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই স্থঘতপূর্ণ স্বৈতাক্তবিলক্ষণ, সগুগ-নিগু“শের 
অতীত 'নাথাম্বূপকে বারবার 'প্রপিপাত করি । 


जारो-रगिया ভকল্যালী দেবী 


১৩৫৫ 





নিবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির 
সৃচী-নি্দ্দেশ 


অমনক্ষবিবরণম্_'শান্শতক" সংগ্রহ গ্রন্থে ऊहेवा--खेटभळनाच মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, ३नः হরিমোহন यछ লেন, নূতন 
কলিকাতা হস্তে মুদ্রিত, ১২৯৯ সাল । 

অমরোৌঘশাসনম্‌_সিন্ধ গোরক্ষনাখ कछ, ভট্ট বাষদের কৃত 'জন্মমরণ বিচার 
নামক Kashmir Series No XIX মধ্য প্রকাশিত, ১৯১৯ । 

অবধৃত গীতা ( হিন্দী ) - দৱ্তাত্ৰেত্ কৃত, হরিপ্রসাদ ভাগীরধজ্জী कर्फक প্রকাশিত, 
নেটিব এপিনিয়ন मूद যস্ত্রালয়ে, ১৯২৫ । 

অন্থতৃত যোগসাধন-_স্থামী সত্যানন্দ, ২য় সং, कंबोरकल । 

অভিধর্মকোশঃ ( दयक ) वाइन সংকুত্যাযণ সম্পাদিত, বিশ্বাপীঠ সংস্কৃত 
शाना =>, কাণী | 

अपऊ বচন-__দযালবাগ, আগ্রা, রাাস্বামী সংসঙ্গ সভা হইতে প্রকাশিত, 
১২৭ মস্জিদবাড়ী हठे, কলিকাতা । খগেঙ্গনাখ সেলগুপ্ দ্বারা অনুদিত | 

'আশাবতীর উপাখ্যান--শীবিজয়রুফঃ গোস্বামী कछ, विशूक्कण লাইব্রেরী, ঢাকা, 
১৩৩৩ । 

आएगा শঙ্কর ও রামাচ্ছক্ষ_রাক্ষেক্দ্নাথ ঘোষ, ২য় সং, ১৮৪৮ শকাব্দ । 

আত্মবোধ_জীশত্ষরাচাদ্য প্রণীত, ছুর্গাচরণ চট্রোপাধ্যায় অনুদিত মগনীরাম 

. রত্বপিটক গ্রশ্থাবলী সংখ্য ৬, केपूरवका প্রিন্টিং প্রেস, গোধূলিয়া, বেণারস । 

ঈশ্বর প্রত্যাভিজ্ঞাবিমশিনী__সভিনব গুপ্ত । 

ঈশাস্াক্টোতরশতোপনিষদ:__পাুরং জওয়াজী প্রকাশিত, নির্শযসাগর প্রেস, 
২৬1২৮ কোহুলাট লেন, বোস্বাই, ৪ সং, ১৯৩২ | 

উপলিধৎ গ্স্থাবলী--১ম ও ২য় খণ্ড উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজ্জার, কলিকাতা । 
১৩৪৮ ১৩৫০ | 

ওক্ধার ও গায়ত্ীত্বর__প্রিহুরেশচন্্র সিংহরায় বিন্ার্ণব, রায় বাহাছর, এম, এ। 
২ সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস ভিপজিটরি, কলিকাতা ॥ 

কদলীরাজা-_রাক্গমোহন नांच, दि, हें; ১ম সং, ১৯৪১ Trio Stores. 
Gauhati, 

কোলমার্গ রহস্ত-_সতীপচ্ু বিস্যাভূষণ, সাহিত্য পরিবদ গ্রস্থাবলী সং, १७ | 

4 কমলাকাস্কের सांधकदळून--वनखदकून রায় ও ব্মটলবিহারী ঘোষ, সাহিত্য পরিষদ 

মন্দির হইতে अकानिङ। তি 


MSD, 








(২২) 

কুলাৰ্ণবত্স 

গঙ্গা ( হিন্দী ) পুরাতবাক্ষ_ ল্গাহুয়ারী, ১৯৩৩। এই বিশেবাস্কর সম্পাদক 
जाइन সাংকুত্যাহন, বাষগোবিন্দ জিবেদী_গঙ্গ। কার্যালয়, রুষ্ণগড়, স্থলতানগঞ, 
ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত । 

গপকারিক-__চ্যাচাখা ভাসকাজ্ বিরতি, ७. 0. 5: XV. Edited by 
C. D. Dalal. 

শলীরনাখ প্রসঙ্গ _ক্ষয়কুষার সন্দ্যোপাধ্যার, ১৩৩২ । 

গীত!--উদ্বোধন কাৰ্যালয়, কলিকাতা । ১ম সং। 

গোপীচক্রের গান ( इडे १७)--( গোপীচন্দ্রের পাচালী, গোপীচঙ্গের जबरा ) 
দীনেশচঙ্গ সেন ७ चगकवङन वाइ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত ১৯২৪ । 

গোরক্ষ-বিকাশ ( হিন্দী )__সদানাগ যোগী, কৈলাস ক্সাশ্রম, জালাদ্ধর । 

গোরক্ষ-বোধ ( হিন্বী)__“গোরক্ষ-বিকাশে' সপ্নিবেশিত । 

গোরক্ষ-বোধ ( ইংরাজি ) ডাঃ মোহন 'সিংএর 092910১০201 अपड 

সন্নিবেশিত, গোরক্ষনাখকী গোষ্ঠীর’ ইহ! ন্থবাদ। 

গোরক্ষ-পদ্ধতি (হিন্দী ) হিমালয়ের টেহরী রা্গধানীতে হিন্দীতে রচিত। 
বোত্বাইএ बूजिऊ । ইহাতে গোরক্ষ-শতক ও হঠযোগ প্রদীপিকার अकण দুইশত 
टाक আছে, হিন্দী টীকা সহ । ইহা গোরক্ষ সংহিতা নামেও প্রচলিত । 

শোরক্ষ-শতক_ ত্রীগ স্‌ সাহেব রচিত ইংরাজি 'গোরক্ষনাখ' গ্রন্থে ইহার গ্নোক 
ও अक्वा আছে। 

গোরক্ষ-সংহিতা__প্রসপ্রকৃমার কৰিৱত্ব সম্পাদিত সংস্করণ, ১৮১৩ । 

গোরক্ষ-বাণী ( হিন্দী )--ডাঃ লীতাঙ্বর নত नयां, ১ম সংস্করণ, সাহিত্য . 
সম্মেলন, প্রয্াগ । 

গোরক্ষ-গোষ্ী ( হিন্দী )--दांदा লক্ষণদাসন্দী, কবীর চৌরা, বেণারল, ১৯৩৯। 

গোরক্ষ-বিজয় _করন্ধুজা নবহম প্রীত, मूली आजून করিম সম্পাদিত বঙ্গীয় 
সাহিতা পরিষং গ্রন্থাবলী সং ৬৪।১৩২৪। 

গোরক্ষ-সিদ্ধান্দ-সংগ্রহ--পত্ডিত গোপীনাখ ` কবিরাক্গ সম্পাদিত, সরস্বতী 
ভবন (फे নং ১৮, বেপা রস, ১৯২৫ । 
জ্গানেশ্বরী ( হিন্দী )_ ইত্তিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ২ সংস্করণ । 
एनत ( বাংল! )- जोवनकक গোস্বামী, ২৪৬ নবাবপুরা, ঢাক! ১৩৪১ | 
জ্ঞান-ভারতী-_প্রভাতক্থমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি নিকেতন, ১ম সং 
আমরণ বিচার _ভট্রবাম দেব कड । Kashmir Series No XIX 
জাবনীকোৰ শশী৷ यिकाशकाय, রেঙ্গুন, ১৩০৬ । 
জৈব্ধশ্ম_ঠাক্র বি্ান্রিনোদ ( কেদার ह ) 





( २७ ) 


অবউধানিকা_ভিনব পপর বিৱচিত Kashmir Series No, XXIV. 

তস্্াভিলাসীর সাধুসঙ্গ প্রমোদকুমার ভট্টোপাধ্যা্, ১৩৪৮ 

তত্্ালোক__অভিনব ७४ ৰিরচিত, काड । 

তঙ্বলার-_কুষ্ানন্দ আগমবাগীশ 

ত্রিপুরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড) ১ম ভাগ, সরস্বতী ভবন টেক্কট নং ১৫, কালী । ১৯২৫ | 

দর্শন পরিচয্ন_গোপালচক্্র বিস্তাবিনোদ । 

দাদু_-আভারধা ক্ষিতিমোহন সেন। 

দেবী যুদ্ধে চিন্তনীয় ্বামী দুৰ্গাচৈতক্ক ভারতী, ৪২ মালমন্দির। কালী । 

ঘাত্রিংশৎ উপনিষৎ__রাজেন্রনাগ ঘোষ ১৮৩১ काल । 

স্যায়দর্শন__ 

প্রজ্ঞাপারমিতা_-( ১ম ভাগ ) গোবিন্দকুমার সংস্কত সিরিজ নং ১ “বোধচগ্যা- 
বতার' उहेवा, কাপিলমঠ, মধুপুর । 

্রঙ্গাপাযবিনিশ্চযলিক্ি_বৌদ্ধ গান ও দোহা! अडेदा । 

প্রেমধন্দ__হীরেন দর, ১৩৪৫ । 

भाउछन হুত্রেম_কালীবর বেদান্তবাগীশ । 

পাতঞ্জল-যোগদর্শন-__্ীযদ্‌ হরিহরানন্দ আরণ্য, কলিকাত।! বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক 
প্রকাশিত ১৯৩৮। 

পাছকাপঞ্চক স্মোজ__( প্রশিবোক্ত ) মঙ্রযোগ-_বন্ৃত জ্ঞানানন্দ পূ ७७-०० 
কালীচরণের "মলা" নামে ইহার টীকা আছে । 

বর্ণরত্থাকর--ডাঃ হ্ুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায 4th Ort. Con. Proceedings. 
বজভাষা ও সাহিত্য-__দীনেশচজ্র সেন (शय সং), कमान চট্রোপাধ্যায় এণ্ড 
म, ১৩৩৪ | 

বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়-__দীলেশচক্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিগ্মালয় প্রকাশিত | 

বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস-স্থকুমার সেন, মভার্শ বুক এজেন্দী ১৩৪৭ । 

বিবেকসার ( হিন্দী )__কিনারামজ্জী মহারাজ, আনন্দ ভবন, চেৎগজ । 

ৰীজক--রীব! সংস্করণ, বেন্কটেশ্বর যন্্রালয়, (वाशे, ১৯৬১ शहद । 

বেশের মেয়ে__হরপ্রসাদ लाहो, বস্থষতী সাহিত্য মন্দির। 

(तोटक শক্তিতব্_ স্বামী দুর্গাচৈতন্ম ভারতী, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, 
কলিকাতা । 

বেদাস্তসার_সদানাখ যোগী বিরচিত, কালীবর বেদাস্তবাগীশ সক্ষলিত। 

বেদান্ত সংজ্ঞাপ্রকরপম্‌__আদিতাপুরী বিরচিত । 

বেদান্তস্ত্রমূ__মহেশচত্ পাল সন্ধলিত ( শারীরিক স্থত্রয্‌ ) ३७५१ । 

(বেদসংহিতা_সধু্থদন সরকার कर्क অনুদিত, হিন্দুমিশন इड, কলিকাতা, 
३७०२ गॉन | . क 








द्योषत्रोन ও কোহা-_( চণ্যাচৰ্যবিনিষ্চয, দোহাকোষ अफूफि)--म- म. 
হৰপ্ৰসাদ शाशी সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রস্থাবলী, সংখ্যা ४९ । 

অর্ধস্থজ-__ভ্রকষ্াচাবা প্রণীত । 

ভারভীষ দর্শন ( হিন্দী )__বলদ্েব উপাদ্যাষ, এম, এ, লক্্ীনারাযণ প্রেস, 
কালী ১৯৪২ । 

झांग्रऊदयौद উপাসক সম্প্রদায় (ছুই খণ্ড )--अक्कष দত, ২য় সংস্করণ । 

মন্ধনামতীর গান--নলিনীকান্ম ভট্টশালী ও বৈকুয দত্ত সম্পাদিত, ঢাকা 
সাহিত্য-পরিষন । ইহা? औषादनन সংগৃহীত মাণিকচন্র রাজ্জার গানের अकूकन । 

মীনচেতন-_ভশিতান্ধ স্ামদ্গাস সেনের নাম, ভট্টশালী সম্পাদিত, ঢাকা 
সাহিতা-পরিষদ । ইহা গোরক্ষ-বিজ্জয়ের अङकश গ্রন্থ । 

मदांदूएत याकनाकानोअशब्र বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড 
जभ ১৩৩০ । 

অঙ্জযোগ বধূ জ্ঞানানন্দ, আদরচঙ্ছ মিত্র খারা প্রকাশিত, পাঠ-ডাঙ্া, 
ৰীড়া-বল্জভপাড়া, ২৪ পরগনা, ১৩৩৮ । 
খেরগুলংহিতা প্রভৃতি সংগ্রহ, शवक চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩২৫ সাল। কালিক! 
প্রেস, ২১নং अकु तान চৌধুরী २३ লেন। 

ঘোগাস্থৃি__শিবসংহিতা, যোগতারাবলী ইত্যাদি সংগ্রহ, প্রসন্নকৃমার শাস্ত্রী 
কর্তৃক अकूवागिऊ ও শন্কলিত, ১৩২১ | 

যোগনীন্দম্‌__কুবনচচ্ছ বসাক প্রকাশিত, সংবাপরত্তাকর गरड मूजिऊ, 
৮, निमऊना ঘাট ষ্টাট, ১৮৮৬ । 

োগিসস্পরদাস্থাবিক্কৃতি (হিন্দী )--कळनांथ যোগী, ঘোগাশ্রম, অহমদাবাদ, 
১৯২৪ | 


রহস্য পুজ্জাপদ্ধতে--জগমোহন झकींशकांद বিরচিত, জ্ঞানেন্নাখথ তন্ত্র 


প্রকাশিত, সংস্কৃত বুক ভিপো, লাহোর । 


রাজজমোগ-__স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন গ্রস্থাবলী, ১৩২৭ | 
শারদাতিলক ` 


शैकककोर्सन--यनकवकन রায় সম্পাদিত, সাহিত্য পরিবদদ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৫৮, 
श्व टक 
শৃন্পুরাশ__বহুমতী সাহিত্য মন্দির, ১০৩৯ 4 








(ae) 

শক্তি উপাসন। ও ৰেদান্ধ -- স্বামী &शीटि$फक ভারতী, ४२ মানমন্দির, काने । 

सवदांनी সংগ্রহ-__€ ১ম খণ্ড ) Belvedere Press. 

সর্বদর্শন সংগ্রহ_-মহেশচন্দ পাল কর্তৃক সক্ধলিত ও প্রকাশিত, সত্বং ১৯৫০ | 

সাহখা-ন্হত্রম্‌__ অনিকন্ধ-টীকাধুক, কালীবর বেদাব্ববাগীশ লক্ষলিত । 

সাংখা-কারিক। _ ঈশ্বরকুষ্ণ কত, বঙ্গাগ্ধবাদ বিওসক্চিক্যাল সোসাইটী, ১২৯৯ । 

সরল সাংখ্য-বোগ_-( ১৭ সং) কাপিলাশ্রম, ত্রিবেণী হইতে প্রকাশিত । 

শ্বাধ্যাযরত্বম্‌_যোগভান্বস্থগাণা, কাপিলমঠ, মধুপুর । 

সদ্গুরুবাপী__( হিন্দী ) রামমৃষ্টি चर्मी লম্পাদিত। সীতারাষ ক্র্াচারী 
ডি ৩২/৬১ পাতালেশ্বর, বেশারস । 

সর্দোষ্লাসতন্বম্‌_সর্ব্দানন্দ কৃত, বাসমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত, রামমালা 
গ্রন্থাগার, কুমিলা, ১৯৪১। 

সিন্ধ-সিন্ধান্ত-সংগ্রহ _-সরশ্বতী ভবন টেক্ষ্ট নং ১৩, বেণারস, ১৯২৫ | ম.ম. 
গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত ; ব্লভঙ্গ কৃত । 

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতে_গোরক্ষনাখ রত, নাখ বক্চর্দ্যাশরম, হরিদ্বার । 

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ছতির চিত্রের বিবরণ--সর্বদার मा क्याम, ঘোখপুর, সন ১৯৩৫ 

হঠযোগ প্রদীপিকা_স্বতারাম যোগী, মহেশচঙ্গ পাল স্ধলিত ২য় সাং, 
১৮১১ শকান্দ । 

, 
গ্রস্থের সংক্ষেপ নির্দেশ 

গো সি. স_গোরক্ষ-সিদ্ধান্ব-সংগ্রহ, সরস্বতী ভবন, কাশী । 

গো. সং-_গোরক্ষ-সংহিতা ( अगव कविवर সম্পাদিত ) 

टना; বিজ্দয-_গোরক্ষ-বিদ্দয়, বন্দীয় লাহিতা পরিষদ ্রশ্থাবলী সং ৬৪ । 

সি. সি. স.-_সিন্ধ-সিন্ধান্ব-সংগ্ৰহ, কাশী। 

সি. সি. প--সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পন্ধতি, হৰিদ্ধার । 

ह. যো. প্র-_হঠযোগ প্রদীপিকা, স্বতারাম যোগী ॥ 

ভা. फे. ল-__ভারতবর্ষীঘ উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষর দত্ত । 

বা. সা. ই.__বাঙ্গলা সাহিতোর ইতিহাস, ककमा সেন ॥ 

বঙ্গ, সা. প-_বঙ্গ-সাহিত্তা-পরিচয়, দীনেশ সেন | 

বঙ্গদেশের ইতিহাস History of Bengal. Vol 1, Dacca University. 

3०७ डेशनिवटनव নাম সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে ঘখা :-- 

যোগ. नि. উঠ _যোগ শিখো উপনিষদ । 

লা. न: উ._-নারদগ পরিব্রাজক উপনিষদ, ইত্যাি। 

“গোরক্ষনাখ' গ্রন্থ जोत ग ৪ মোহন निः উদ্ধের দ্বারা, রচিত হওয়ায় কেবল 
জগ. বা! সিং দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে ¢ 
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नॉ চী--ডাঃ वांत डौ ভূমিকা Kaulajnana-nirnaya আষ্টবা | 
ফারকার_Farqubarsর Outline of the Religious Literature 
of India. 
'অণডারছিল রহস্বাদ—Underhille Mysticism. प 
বড়স্বাল নিন সম্প্রলায্ Barthwal's Nirguna School of Hindi 
Poetry. 
ইঃ_-ই্যাদি, ইহা ইংরাজি শব্দের £०11०७ বা এর পরিবর্ত্জে ব্যবহার 


in 3 Vols. Ram 





E.R. E—Hasting’s Encyclopaedia of Religion & Ethics. 
1. H. Q—Indian Historical Quarterly, 
S. B. S.—Saraswati Bhavan Series, Benares. 


খ 


Alberuni’s India. (2 Vols) Trans, by Dr. E. C. Sachan, 
1910. 

Abhisamayaalankara (Maitreya) ह. Obermiller, Calcutta, 
Oriental Series No. 27. 

Abbinava Gupta—An HistoricalPhilosophical study. K. C. 
Panday, Chowkhamba Skt. Series. Vol. 1. 1935, Benares City. 

Aspects of Mahayana Buddhism & its relation to Hinayana 
—N. Dutta. : 

Buddhist Art in Indis.—Prof. Albert Grinwedel's Hand- 
buck Trans. by Jones. Burgess. London 1901. 

Childer's Pali Dictionary —Mabapurusio, 

Charyas—Ed. by Dr. PC. Bagchi. Journal of the Dept, 
of Letters —Cal. Univ. Vol. XXX. 

Dravya Samgraba—N, Siddhanta. Trans. by ७. C. Ghosal. 
Sacred Books of the Jainas Series Vol. I. 1917. 

Dabistan Moshan Fani. (2 Vols). Trans. by David 
Shea. Paris 1843. 

Doctrine of Maitreya Nath & Asanga— Tucci. 

Doctrinal Culture & Tradition of the Siddhas—Dr. Raman 
Shastri C. H. 1. Vol. IL, p. 303 &. 

E. R. E. Vol. VI, ete. for articles on Gorakhnath, 
Dharmanath, Kanphatas etc. 

First Principlgs of Theosophy—C. Jinarajadass. Adyar, 
Madras. - Theosophical Publishing House. 5th Ed. 1938. 














ism—Dr. Mohan 





Gorakhnath & Medieval Hindu Myst 
Singh. Oriental College. Lahore, 1537. 

Gorakhnath & the Kanphata Yogis—G. W. Briggs. Y. M. 
C. A. Publishing House, Calcutta, 1938. 

Geschichte der indischen Litteratur—Dr. M. Winternitz, 
Leipzig, 1922. 

Hatha-Yoga—Yogi Ramcharaka. 1504. Chicago, HL. 
Masonic Temple, Yogi Publication Society. 

History of Bengal—Ed. by R. C. Mazumder. Vol 1. 
indu Period, Dacca University, Dr. S. K. 0705 Article, Sanskrit 
Literature pp. 290 —373. 

History of Bengali Language & Li 
Cal. Univ. Pub. 1911. 

Indian Philosophy (2 Vols. )—S. Radhakrishnan, George 
Allen & Unwin Led,, London 1941. 

Initiation (‘The Perfecting of Man )—Annie Beasant. 
“र Cult of Dharma a Living Relic of Buddhism in 
1?-—Dr. Sukumar Sen. Reprint from Dr. छे. C. Law's 
Vol. ७६.1. 

The Idea of Personality in Sufism.—Nicholson, 1923. 
‘Jnaneswar’ in Kalyan-Kalpataru—Magazine from Gita 
Gorakbpore, Vol. VIIL. Jan. 1941. 

Kashmir Saivaism—]. C. Chatterji. State Publication, 
1914, 

Kaulajnana-nirnaya—Edited by Dr, P. C. Bagchi, Calcutta 
University Pub. ‘This includes Akulaviratantra ‘A’ & ‘B', 
“Akulagamrantra, Nityanbika-tilakam, etc. 

7 Lamaism—( The Buddhism of Tibet )—L. A. Waddell, 

2nd. Ed. 1934. 

Les Chantes Mystiques.—M. Ssbidullah. 1928. 

Legend of Raja Gopichand—by Gopal Haldar. 6th All- 
India Oriental Conference Proceedings. Patna: 1930. 

Legend of Matsyendranath—C. Chakravart. I. H. Q. 

_ 1930. pp. 178-87. 

Tingadharanachandrika—M. R. Sakbare, M. A. T, D. 
Belgaon, 1942. 

Magic & Miracle in Jain Literature—K. Mitra, Principal 
D. J. College, Mongyhr- 

Modern Buddhism and its Followers in Orissa—N. N. 
Vasu, Visvakoss Office, Bagbazar, 1911... - 





rature—D. C. Sen. 
































Monograph of the Religious Sects in India—D. A. Pai. 
Published by the Bombay Corporation 1928. 

Mysticism-—Evelynn Underhill. 12th Edition—Revised. 

Mysticism in Maharastra—by Ranade. History of Indian 
Philosophy Vol. VII 1933. 

Mystic Significance of Evam.—Pt, Gopinath Kaviraj, 
Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Nov. 1944. 

New Background of Science Sir James Jeans. Camb. 
1933. 

Niramana Kaya—Pt. Gopinath Kaviraj. S. 8. S. Vol. 1. 
Ppp. 47-58. 

Nirguna School of Hindi Poetry—Dr. P. D. Barthwal, 
Indian Book Shop, Benares, 1937. 

Nyaya-Kusumanjali— (Eng. Trans. 1st Ch.) by Pt. Gopinath 
Kaviraj, S. B. S. Vol. 1. 

Outlines of Jainism —Jagmanderlal Jaini, M. A., Jain Lit. 
Society 1916. 

Outline of the Religious Literature of India—]. _N. 
Farqubar. 1920. 

Oriental Mysticism—E. H. Palmer. Intro. by Arbery. 

Origin & Development of the Bengali Language (2 Vols. ) 
-—Dr. S. Chatteri. 

(An) Outline of the History & Teaching of the Nath- 
panthiya Siddbas—by Pt. Pandurang Sarma. 3rd Ort. Con. 
Proceadings 1924. pp. 495—501. 

/ Oxford History of India—V. Smith. 1923. 
/ Pratima Lakshana. “(Text from Nepal )—J. Banerji. * 
~C Cal. Univ. Pub.) 

Post-Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal—M. M. Bose 1930. 

Pahuda Doba—Hiralal Jain. 

Positive Sciences of the Ancient Hindus.—B. N. Seal. 

Ramai Pandit—Dr. छे. C. Sen. Cal. Review, August, 1924. 

Report on the Search of Hindi M.S. 3. 1902. Benares 
University. 

RisalaI-Hagnama—Prince Muhammad Dara Sbikoh, 
Translated by S. C. Vasu, as ‘The Compassion of Truth.’ 

Shakti & Shakta ( lst Ed. )—Sir J. Woodroffe, Luzac & 
Co: London 1918. 

Serpent Power—Sir J. Woodroffe. 2nd Ed. in 1920. 

_ Soma of Sauma Sect of the Saiva—C. Chakravart 1. H. 0. 
Vol VI 1932. 
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Sekoddesatika ( Naropa }—G- O. 8. Vol. XC M. Carelli 
1941, Baroda. 

Shadbanmala (2 Vols )—Dr. B. Bhattacharji. Baroda. 

Kb Studies in the Tantras—Dr. P. Bagchi Cal. Univ. Publi- 

cation 1939. 

Some Aspects of the History & Doctrine of the Naths— 
Pt. Gopinath Kaviraj, 3. B. S. Vol. VI p. 19 त. 

Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal— 
Dr. B. C. Sen. 

भर System of Chakras according to Gorakhnath—Pt. 

Gopinath Kavirsj, 8. B. 8. Vol. IT, pp. 83-92. 

Seven Books in Tibetan—Dr. Evans Wentz. 

Tibetan Yoga and Secret Doetrines—Dr. W. Y. Evans 
Wentz, Oxford University Press, London, 1935. 

Tibet's Great Yogi Milarepa—W. Y. Evans Wentz, Ox. 
Univ. Press, 1928. 

The Apocalypse Unsealed (Revelation of St. Jobn)— 
Trans. James M. Pryse. New York, 1910. * 

Vaisnavism, Saivism & Minor Relig 
R. G. Bhandarkar 

Wave of Bliss( Trans. of Anandalabari }—Arthur Avalon. 

What are the Tantras and their Significance—Arthur 
Avalon ( Reprint from Prabuddhs Bharat, Vol XXII, pp, 37-72). 

With Mystics & Magicians in Tibet—A. David Neel, 

Penguin Series, 1938. 

Yoga Philosophy, an Introduction to—Major B.D. Basu, 
Allahabad 1912, 

Yoga Upanishads—Adyar, Madras 1938. 

निवटक ব্যবন্ধত বিভিন্ন टक হইতে সংগৃহীত পুথির নাম 

১) निक-जिकांळ-भकछि-<शावकनांब कळ 

२ । গোরক্ষ-উপনিষদ-_গোরক্ষ কৃত 

७॥ अटक জী কা পদ 

४। ভরখর जौ कां সব্দী 

९ । চিরপট कौ কা সহ্দী 

७ । গোপীচাদ জী का সব্দী 

3 । জালন্ধৰী কী সব্দী 

৮. যোগৰিবয--সংস্কেন্দ বিরচিত 

> ।  আমরোৌঘ-প্রবোধ_গোক্ষ বিররভিভ 

3० । ঘোগমার্তশু-_গোরক্ষনাখ বিরচিত 





us Systems—Dr. 











চিত্র-পরিচয় 

+ _ নিবন্ধের প্রথস পৃষ্ঠা একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে । তিব্বতে ৮৪ निषा চিত্র 
আছে, কিন্ত সাধারণতঃ मरकळ, গোরক্ষ প্রভৃতি মহাসিস্ধের কোন চিত্র প্রদশিত 
হয় না, মন্দির মধ্যের মুত্তি বা চিত্র কাল্পনিক । এই নিবন্ধে আমার 'অভিজত। ও 
কল্পনার সাহায্যে নাখযোগীর দে আলেখ্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন 
সকলের পরিচদ্ধ পাওয়া যাইবে, বখ।--ললাটে জিপুশু ধারণ কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া! 
কুণ্ডল বা দু ধারণ, কষ্জে ঠম্রা ও ক্দাশাপুরীর মালা, उदाऊौऊ 'সেলী নামক ই 
नवो সহ শিব-পাৰ্ক্তীর প্রতীক স্বরূপ 'শিংনাদ' ধারণ, দক্ষিণ বাহতে কোটেশ্বরের 
जोष প্রত্যাগত '८पा निनिएक'व চিহ্ন ও কত্ৰাক্ষের মালা, হন্যে কেদার-বদরীর লৌহাদি 
ধাতু নিন্মিত বলব, अटक लिङ লেপন, ও शका वसन ধারণ॥ জটাখারণ সমন্ধে 
কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কাসীতে প্রাীনপন্থী জয়পুরের বাবা মঞ্লনাখকে জটাধারণ 
করিতে দেখিয়াছি, তাহাও পাগড়ী খারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিল, তাহার দীর্ঘ স্বেত- 
अज ছিল, নবীন নাখযোগীদের জটা দেখি नाहे । চিত্রের आसन 'পদ্মাসন’ হইলেও 
বুদ্ধের शामन হইতে ইহার जिक्र লক্ষ্য করিবার বিধয় । 


(গে) 


প্রবন্ধ-সূচী 
अ-क-५ চক্ৰ, যুক্তর্মিবেণী, সুজাদির बळ, শিবনারায়ণজ্দী শর্মা সেগই, কল্যাণ, 
যোগান পুঃ ৬৫৯ । 
অনাহত লাদ_স্থামী শীনবনানন্দজ্ী সরস্বতী, সাধনাক্ক ( ১ম ) পৃঃ ৩৪৭ 
কুণ্ডলিনী-তব_ধ্যক্ষ সুগোপীনাখ रतिया এম-এ, বঙ্গসাহিতা, ১ম वर्ष, 
र्थ খণ্ড, বারাপসী হইতে প্রাশিত । 
শু্গরাটে গোপীচাদের গান-_ননীলাল রাখ চৌধুরী, প্রবাসী ১৩৩৬ পৃঃ ৬৩৮ । 
कय ও जन्‌ গক্ষরহস্য--ম-ম. গোপীনাথ কবিবান্দ, উত্তরা, বৈশাখ, জো 
১০২০, কাশী হইতে প্রকাশিত । 
গন্ধীরনাখজ্দী ( निक যোগীরাজ্দ साझाका ) কল্যাণ, সন্তঅস্ধ পৃঃ १०० । 
চৌরক্ষীনাথ__ভাঃ মুহস্মদ जरोषा, উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৮ । 
ন্থালদ্ধর নাখ-_কল্যাণ যোগাক্ষ-পরিশিষ্ট रनर স্থসীতে उदा, পুঃ १£७ । 
তন্ত্র ও বাঙ্গালী__চিন্মাহরণ চক্রবর্তী, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ | 
त्र তারিক (रोई _ম.ম. ८शांमोनांभ कदिवाळ केकचा, কান্ডিক 3७०७, तकाहे ১৩৩৫। 
তঙ্ছে গুরু সাধনা ভবানী नागको মেহরা, साधनां ১ম খণ্ড, পৃঃ ७७१ हेः । 
/ डिक সাধনা বা সুত্া_উপেক্ন্্র দন, কল্যাণ সাধলাস্ক ১ম খণ্ড, পুঃ ৪৯৪ 
'छॉशिक সাধন-_দেবেহ্ছনাখ চট্রোপাধ্যান্ব কাবাত্তীর্থ, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, 
পৃঃ ৪২১ ইঃ । . 
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'छाशिक বৌদ্ধ সাহিত্যে বাহ্গালীর অবদান__রাসমোহন 5ळ्वडी, উদ্ধোধন 
বৈশাখ ১৩৪৯। अ 

দীক্ষারহস্ক-_ম-ব- গোপীনাখ कविवांळ, কল্যাণ সাধনাস্ক, ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৯৩. 
শুকপরম্পরা खेवा । 

দীক্ষা ও अक्नांगन-गांदनांड ১ম খণ্ড, পুঃ २२० ইঃ, লেখকের নাম नाहे । 

দেলপুজার ছড়া--তারাপ্রসঙ্গ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষদ जिक! ४१ বর্ণ, 
র্থ সংখ্যা । ` 

নাখপস্থ_হরপ্রলাদ শাস্বী মহাশয়ের অভিভাবণ, अहेब বঙ্গীয় সাহিতা 
সম্মেলন, প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২২ । 

নাখযোগী সম্প্রদায় ও যোগিরাজ গস্ধীরনাখ--অক্ষয্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পরবর্ুক__শ্রাবণ, छाड, আনন, ১৩৫৮) 

নাখসম্্রদাঘের মহাসিদ্ধ ্বামীজি মৌক্তিকনাখঞ্জী, কল্যাণ न्क । 

निवृ्िनां (উপুর )__কল্যাণ गअक জষ্টব্য 

লাদবিন্দুকলা__জ্ীগৌরীশক্কর बिटदरो সাহিতারত্র, কল্যাণ শক্তিপঞ্ধ खेवा, 
Based on Arthur Avalon's Garland of Letters. 

নাখপত্থে যোগ--পীতাত্বর দত্ত বড়খাল, কল্যাণ, যোগাক্ষ পৃ 3०३ ইঃ । 

পাশুপত সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত _কল্যাণ, टवशॉंखअक অষ্টবা । 

*कॅमकॉरबतर 'यॉंधांकिक রহস্া__দয়াশস্কর রবিশস্কর, কল্যাণ, नस्ति | 

পঞ্চদশকলাব্যক পঞ্চদশতিখিরূপী নিত্যা তথা ধোড়শী अधवा অম্বৃতকলার 
বিচার--জীরুষ্চজী কাশীনাথ শান্্ী, কল্যাণ, সাধনাস্ক ২য় খণ্ড প ७४४१-१७ । 

প্রণবোপাসনা--হরিদত্রজ্জী শর্মা বেদা্থাচাখা, কল্যাণ, সাধনাস্ক ২য় খণ্ড। 

প্রাণশক্ষিযোগ ও পরকায় প্রবেশবিগ্বার পূর্কাক্ূপ__শীত্যত্বক ভাস্কর नादो 
পরে, কল্যাণ, সাধনাক্ষ ১ম খণ্ড, পৃ ७०७ ङेः । 

বঙ্গীয় যোগিঙ্গাতি_ জীরাধাশোবিন্দ নাখ, সমাজ্জ_অগ্রহায়ণ, পৌষ, 
১৩১৮ সাল। 

বগুড়া বৌদ্ধ-যোগী__হরগোপাল দাস কৃ, প্রবাসী-ক্মাষাঢ ১৩১৭ সাল। 

বামাচার-_হারাণচন্্র শাস্ত্রী, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮ । 

বাঞারাওর দৈবীশক্কি লাভ শীবাধাগোবিন্দ লাখ, गयांळ--फाकन ১৩৩৬ । 

ভাব ও কআচার--অটলবিহারী ছোষ, কল্যাণ, শক্কিতন্ক । 

মন্ত্ধান, गइन ও চৌরাশী शिक दांरून সাঃকুত্যান, গঙ্গা, পুরাতবাঙ্ষ, 
জাহয়ারী ১৯৩৩। 

২. মহানির্্দাপতঙ্জ-_সভীশচন্দ দেব, ভ্রভারতী, अर्थ दर्द, ২য় সংখ্যা । 

মধ্যযুগের मख ও নাখসাধলা _ কল্যাণী দেবী, পরিচয়, टेकाडे ১০৫২ ৭ 


মন্্রমোগের অঙ্গ _রামেশ্বরপ্রসাদ বকীল, कनान, ফোগাস্ক পৃঃ ৩৪৪ ই-। 
Hl 








(৩২) 
মধ্যযুগের ऐकन ७ বৌদ্ধসাধনার ধারা--ডাঃ প্রবোগ বাগচী, পরিচয়_ 
আযাঢ ১৩৪৭ | 
মীননাখ-_ডাঃ जनेक्दन দাস छथ, হ্ইভারতী, আশ্বিন ১৩৪৯ । 
স্বত্যুবিক্ঞান ও পরমপদ-_স-ম. গোপীনাখ কবিরা, ভারতবর্ধ_্াস, 
कालन ১০৪৭। 
মতসোজ্ছনাখ--কল্যাণ-ৰোগাস্ক, भृः १७७ । 
যোগিজ্জাতি--অমূলাচরণ বিস্ঞাকূষণ, প্রবাসী__চৈত্র ১৩২৮ । যোগিসখা_চৈক্র 
১৩২৮, বৈশাখ ১৩২৯ 7০ 
যোগিরাজ্জ জ্ীগোরক্ষনাথ__কল্যাশ_যোগাক্ক পৃঃ ৭৮৩ ॥ 
যোগবিগ্ঠা হম্ঞালক্ী শৰ্মা, কল্যাণ _হোগাক্ক शुः ७७९ । 
যোগের বিষয় পরিচয়__মম, গোপীনাথ কবিরাজ, কলযাশ_ঘোগাক্ষ পৃঃ ৫১। 
যোগচতুষট্ব_কল্যাণ-__সাখলা্ক ( ৯ম খণ্ড) লেখকের নাম লাই । 
রসসিদ্দি__সীনারাফণ দামোদর শাস্ত্রী, কল্যাণ_সাধনান্ধ ২য় খণ্ড পৃঃ £১। 
শক্ষিসাধনা__স.ম. গোপীনাখ কবিরাজ, কল্যাণ--শক্তি अक ১৯৩৫ সাল ॥ . 
শক্ষি ও শক্তিমানের মভেদহু_-স্থখানারাঙণ শাস্ত্রী, কল্যাণ_-শক্ষি অক্ষ । 
শব্দঘোগ ও বাগ.ঘোগ-_ঘ-ম, গোপীনাখ कविकाळ, কল্যাণ_যোগাক্ক । 
শক্তির चकन छाः বিনয়তোষ ভট্টাচাখা, কল্যাণ শক্তি অন্ধ। 
শক্ধিপাত রহস্ত-_ম-ম. গোপীনাখ কবিরাজ, উত্তরা-_পৌৰ ১৩৪৯ | 
শাক্রধশ্ব_চিন্তাহরণ চক্রবন্তী, কল্যাণ শক্তি अङ, পৃঃ ৫১২ ই: । 
সন্তোকী गद्खनूक সাখনা__আচাধা ক্ষিতিমোহন সেন, কল্যাণ__সাধনাক্ষ 
(>म খণড)। 
সাধনমার্শে শক্রিতব-_ম-স- প্রমখনাখ তর্ককুষণ, কল্যাণ_শক্তি अइ । 
সমাধিসাধন ও বিক্ৃতিলাভ_ দ্বিজদাস शड, প্রবাসী_শ্াবণ, ২২ । 
হিন্দুদ্বাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী_-'প্রবন্ধপাঠ নামে বহু প্রাচীন इन- 
পাঠা পুস্তকের খণ্ডিতাংশে প্রাপ্র, গ্রন্থের अधन বা শেষাংশ ना পাওয়ায় লেখকের নাম, 
দিতে পারিলাম ना।. 





হশ্রসিদ্ধ ডোমৰ कांय शन হইতে "कान পাকার বিশেদাৰলি 
জবা বগা যোগান্ত, जावन, ইত্যাছি। নি ১১০৫ 





বিবয়-সৃচী 
ওঁতিহাসিক অংশ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ( श ১--১*) 
~ নাখসন্প্রদায়ের डेन, নামকরণ ও প্রচার ইতিহাস, 


দীক্ষান্তে নাগ পদবী ঘোগ-উনাখপন্গ' শব্দটীৰ উতৎপত্ধি-নাখেরা (कोन ও 
পরমতপন্্ী__যোগিঙ্গাতির পরিচন্ন_আদিনাদ হইতে জন্মববান্_পুরাণাদিতে 
নিবরণ__শাস্ী মহাশয়ের মতামত-__দোহাকোষে নাখধর্টের যোগের প্রভাব_ 
গোপীচঙ্গের কাহিনী_গোরক্ষপন্থী ও কানফাটা মোগী__নাখযোগীদের সংখা 
নাথপন্থীদের মন্দিরাদি-সীরক্ষ-সাহিতা" এবং উহ! প্রানাশা कि না তাহার বিচার 
= निकाल माश्या পাচালী_মধ্যযুগের.সিন্ধমার্গের সহিত তুলনা-_্মপতসমসরদায়ের 
বৈশিষ্টা। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ( शृ ১১--২৪ ) 

নাখসম্প্রদায়ের উন্ধব সন্দন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান 
ভারতের সর্বত্র গোরক্ষের অলৌক্ষিক কাহিনী-২বঙ্গদেশের গীতিকাবা : 
ও বিভিন্ন ভণিতায় প্রাপ্ত পৃি--উত্তরভারতে বিত কাহিনী_কৌলজ্ঞান নির্ণয় 
প্রভৃতির বৃত্তান্ত_ছিন্দী-সাহিত্যে বধিত উপাখ্যান__পশ্চিম ভারতের উপাখ্যান_ 
উড়িশ্য প্রদেশের কাহিনী-_দাক্ষিপাতো গোরক্ষের যোগ পরিচয়_কৰীরাদির গ্রন্থে 
গোরক্ষের যোগবর্পন(_-ভারতের সর্বদজনপ্রিয় কাহিনী-তাহার সিদ্ধাস্বন্বকূপ প্ৰত:ই 
বিভিগ্ন প্রশ্নের উদয় । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ( शृ ২৫ ৩৯ ) 
মৎস্তেব্স ও গোরক্ষনাথ কে কি ভাহাদের প্রাদুর্ভাব কাহিনী এবং 
তা 


£ নেপালে মৎস্রেন্দ্র मध्यक বিবিধ কাহিনী, বৌদ্ধ ও ত্রাহ্মণ_গোরক্ষগুরু 
मध्दजळनांथ স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার-বূগামে রথযাত্রা ও ভোগমতী নদীতীরে 
উদ্সব__কোৌলল্ঞান নিৰ্ণয় পুখিতে মৎস্কেহ্দের নামাস্কর তৃঙ্গীপাদ--মীননাথ কথা 
নেপালের রাজবংশের তালিকায় বুগাম লোকেনশরের রথযাত্রা কথা” _মংস্তেন্দের 
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দেবতাকে পুজা__সৎল্রেক্্ের জন্মস্থান বরণ! বঙ্গদেশে_চন্র্থীপ, কামরূপ 
প্রভৃতির সহিত মংস্যেন্ছের নাম ন্িত-_চন্ন্বীপ কোথা? মংস্যেজছের পতন- 
কাহিনীর সহিত যুক্ত কদলীনগর __মাঘামচ্ছন্দর চিত্রে মংস্তেহ্দের শ্রেষ্ঠত্ব । 
গোরক্ষ-কাহিনী_গোরক্ষনাখের গোনয়ে অন্ম_নেপালে শুরুদর্শনে যাত্রা, 
অনাবুষ্ট ও তাহার প্রতিকার _মংক্কেন্দ সন্বন্ধীর কাহিনী. এই কাহিনীরই সহিত 
যুক্ত_নেপালে গোরক্ষের পুজা गावक শব্দের ব্যাখ্য।--ঈশ্বরসন্তান_চরিত্র- 
মাহাব্মা-সন্ভবত:ঃ পাকাবের সনিবাসী--অপুর্কা জন্মবৃত্তান্_বঙ্গীয় মংক্কেত ও 
গোপীচচ্গের সহিত গোরক্ষের নাম যুক্ত হইলেও তাহার জন্মবৃত্তান্ত রহক্যাবৃত । 
েংক্রেন্দ-গোরক্কের উতিহাসিকতা--দাবিস্থান, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, বীন্দক 
ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ__নেপালের শিলালিপি--মৎস্যেন্ছ অবলোকিতেশ্বরের অবতার 
ৰলোকিতেশ্বরের 
__বিভিত্ন শৈৰ মন্দিরের যৃদ্ধি-“নবনাখ’ ‘চতুরশীতি সিন্ধ' মধ্যে স্থান-_গোরক্ষনাখের 
নামের সহিত মুক্ত हनानि ও খ্রন্থাদি_উতিহাপিক ঘটনা__যোডশ হইতে অষ্টম 
শতান্দী পৰ্যন্ত শতাস্দীভেদে এই ঘটনাগুলির বিচার--সূহ। ও মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ- 
লিপি হইতে গোরক্ষের কাল निर्नद চেষ্টা । “ক 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূ ৪০৪৮) 
~ গোরক্ষনাথের কাল সন্দন্ধে বিভিন্ন মতামত 


মতামতের চারিটী বিভাগ-_প্রথমতঃ কৰীর, নানক প্রান্তৃতির সহিত গোরেক্চের 
সাক্ষা্সীস্থান্থ--উড়িগ্যায «वाच শূকু-সংহিতার বিবরণ-লাম! ভারালাখের ঘতামত-_ 
দ্বিতীক়ত? ভারতের যুদ্ধাদি ও গৃগা, ভর্তৃহরি, निका, গোপীচাদ প্রভৃতির বৃত্তান্ত_ 
জ্ানেশ্বরীর রভনাকাল-_তৃতীয়তঃ নেপালে গোরক্ষের গমন--বাধ্রারাগকে তরবারি 
দান-_রলালু ও পুরাণ ভাগবতের সহিত স্বন্ধ_ নানাস্থানে মন্দির প্রতিঃ!- চতুর্থতঃ 
দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের নামের মোগ_-ক্স্ধ গোরক্ষকাল 

এত প্রাচীন হওয়া সম্ভব নহে__গোরক্ষের জন্মস্থান ও जि বিচার__গোরক্ষের 

যোগ কখা--হিন্দু মুসলমান উভয় সমপ্রদাযে গোরক্ষের শিক্মাদি-দোরক্ষ পুর্কো বৌদ্ধ 
টি ছিলেন, ইহ आाछि--रेगनीनाच ও চপা গোরক্ষের नित । সস 


মহস্যেজ্দ ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ প্রচেষ্টা 
মহাযোগী কালজয়ী, তথাপি कॉननिकश প্রচেষ্টা - মংস্যেষ্ছ, মীননাথ ও 
লুইপা কথা-_-জন্মস্থান-কামকূপে কৌলশাস্থের প্রচার_মর্মনাষতী গোরক্দের শিক্পা-_ 
গোরক্ষের বাংলা পদ নাই, লুইপার আাছে-_গোরক্ষ হিন্দী शक्त আদি রচয়িতা 
lp গুক্ুপরম্পরায়_নেপালের সহিত মঘসোহ্দের লাম খনিষ্ঠডাবে যুক্র__রখধান্জা__ 
ক্রিক গোরক্ষের গোপীচচ্ছের সহিত সন্বন্ধ_গোলীচন্জ বৃত্তাস্থ_ कोरि 
সমসাময়িক-_-বাগ.চী মহাস্মযের প্রৃতিবাদ__শঙ্বীদুলাহের খম শতাব্দীতে মংস্তেজগকে 
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স্থাপনা_তাহার বিচার--কৌলল্ঞান পির রচনাকাল লইয়া মতভেদ উক্ত 
भ चिएऊ গোরক্ষের নামোলেখ মাত্র নাই__বাগচী মহাশয়ের মতে वष्ट দশম 
শতান্দীর-_ভিনবের_ তক্্ালোক_( তঙ্থালোক «>> শতান্দীর রচন! ইহাতে 
মচ্ছেন্দববিকুকে নমস্কার জ্ঞাপন )--ইহাতেও গোরক্কের উল্লেখ লাই-_কামন্ধাপে 
“लर्कजाइक' শাখার প্রতিষ্ঠাতা মচ্ছেন্রবিদ্ব-_মৎক্রেক্ছের नामो *তুষ্বানাথ' 
অর্থাৎ চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা-_পাণ্ডে রচিত “আভিনবগ্ুপ্ত' গ্রন্থে जाकर 
কালবিচার-__মঙ্গলশতকে মংস্কেন্দের উল্লেখ--তুকারাম निता নহীনানাঈ প্রাপ্ত 
গুক্ষপরষ্পরার তালিকা__কবীরের ৮৪ সিস্কের ও গোরক্ষের উল্লোখ-_কজানেশ্ববীয় 
রচনাকাল হইতে গোরক্ষের কালনিকপণ-__্গনাবাঈয়ের अङको বা পদ-- 
জ্ঞানদেব ও জ্ানেস্বরীর কখ! কিন্ত জ্ঞানেস্থরীর গ্ুরুপরম্পরায় প্রচলিত বাবধান 
ধরিলে গোরক্ষকে बामन শতাব্দীর ধরিলে अकांक প্রমানের সহিত বিরোধ ঘটে 
বসরপ্রসমূচ্চয, শব্দপ্রদীপ হইতে কালনিরূপণ--ময়নামতীর গানে উল্লেখ_বিভিন্ 
छट উল্লেগ__লুইপাদের বংশে অন্যান্য সিন্ধ্য_লুইপা, চর্পটী ও নাগার্ছচুলের 
কালবিচার-_লুইপার দীপস্করকে शचि ব্যাখ্যা, ভপিতায় মুগ্মনাম__হঠযোগপ্রদীপিকায় 
উল্লেখ__'নবনাথ+ তালিকা_বেশের মেয়ে গ্রন্থে বর্ণনা__লুইপা। ওপ্তিয়ানের 
রাজ্ছকশ্মচারী__মতান্তরে ধর্ম্পালের কায়স্থ বা লেখক মীননাখ কখা-_কুমিল্ায় 
स পাহাড়;ইত্যাদি_-পালবৎশের ইত্তিহাস-_তাস্তিক "যাচার-_কৌল-প্রথা-_ 
'বৌন্ধতক্ গ্রস্থাদি_-আকাশমার্গে গমনাদি বিকৃত্ি_কাপালিক, পাশুপত আদি 
सट्टा $ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ( পৃ ००-१२ ) 
2 জুইপাদ, মৎস্তেক্র, নীননাথ ভিন্প ন! ङिन्न 


মীনলাখ, মৎস্যোন্স_বঙ্দেশে প্রবাদ मरेएकळ পিতা মীনলাখ পুত্র, 
তিব্বতী মতে ফীননাখ মংস্বেহ্দের পিতা-ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ हौद মতে উভয়ে 
এক ও অভির दाखि তত্্ালোক कॉक बंदा মীন ও নতস্তেজের অভিনব প্রমাণ 
सृश्भान, मरत्ळेळ _তিন্দতে লুইপাদ স্মাাদাসদ্ধ্ধূপে পরিচিত শাবরীপা ইহার 
গুরু--লুইপাদ লোহিতা দেশের অধিবাসী_নুই अर्ष লোহিত--বন্ধদেশে 
মখস্রেন্স বআদিসিন্কচপে পরিচিত_লোহিত বা রোহিত শব্দে मध्यक বা 
মখস্তের রাজা-_লুইএর নামাস্বর যৎসরাঙ্ছাদ_মহক্েম্্র তিব্বতী চিত্র_লুইপার 
চিত্র_মৎস্যের সহিত উভ্ভায়র যোগ-_উভয়েই কৌলমার্গের সহিত যুক্ত _ 
अछत উন্তয়ে अजित्र वाक्ति এবং বাঙ্গালী-__নীননাখের বাংলাপদ_-সহজসিদ্ধির 
প্রথম आंकांदी-नांशटश्‍व হুত্রপাত_হঠযোগের সহিত সদ্বন্ধ_মীননাখ 
७ মংস্তেহ্গ "তারার পুজারী_অতএব লুই, बौना ७ मध्टकळ এক ও 
অভিন্ন) भह 2 





বুইপাদ ও মতস্েজ্রর ধর্ম্মমত বিচার ५ 

লুইপাদ রচিত পদ-_বাহলার প্রাচীনতম লিদর্শন__মীননাখের ভণিতাযুক্ত 
বাংলা দোহা_কাহুপাদ প্রভৃতির বাংলাপদ__এই পদগুলির রচনাকাল गश्टक 
যাতভেদ্__ধশ্বঠাকুরের পুঙ্ছা-_মৎক্ষেন্রাসন_. ছারা হঠযোগের সহিত লাখপান্থের 
যোগ-_ন্দাদিনাথ হঠযোগের উপদেষ্টা_গোরক্ষলাখ কাহাসাধনের নেতা-_লুইপাদ 
কষ্টসাধ্য সাধনের ব্িরোনী__সতএব মনে হয় লুইপাদ ও মৎস্যেহ্ছ ভিঙ্ন বাক্তি_ 
কিন্ত বাগচী দ্বারা अख्दिङ প্রসাপ_যোগশান্সে ও নাখসাছিতো ইহাদের অভি 
বলিদ্না গ্রহ্শ-_লুইপাদের जश ধশ্দের ক্রমশ: ন্পান্্র__বক্ষদেশে প্রচারিত নবীন 
তাক্সিক সাধল1_নব সহ্তোক্রনা্থ ও নব গোরক্ষনাখ বৃত্তাস্ত_দীৱাজমোহন नांच 
মহাশয়ের বর্ণনা । 

ষষ্ট পরিচ্ছেদ ( शृ ৭৩৮৮), 
অন্যান্য নাথখোগীদের কালনির্ণস চেষ্টা 
গোসীচন্র্রের কালনির্ণয় 
य গোপীচন্্র কাহিনী হ্প্রচলিত-_বিভিন্ন গাখা_গোপীচজ্জের রাজখানীন_ 
তিরুমলয় শিলালিপি-_চন্্রাক্জাদের ইতিব্বত্_পাইকাপাড়া ও সন্দীপ শিলালিপি__ 
গোপীচ্্র পালরাজাদের সমসামস্িক-_হুরেস্থর, রহ প্রভৃতির সময় দ্বারা কালনির্ণ় 
চেষ্টা। 
চৌরজীনাখের কালনিরণয় 

চৌরক্ষী মৎস্েন্দনাখের শিল্ষা-_পুর্বদ কাহিনী-_চৌরক্ষীর পিতা দেবপাল_ 
অন্নামতী দেবপালের ভগিলী-_-শ্পুজ্গার উৎ্সাহদাত্রী_শৃল্যাপুরাপে दूजा दडा 
গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে जाक সিন্ধার উঞ্জেখ--তিনিই চৌরগ্দীনাখ-_গাকুর বঙ্গঘনের 
काकाश्च পুর্কাদেশীর়_পালরাজ্জাদের সময়ে রূপান্তরিত टयोकर्थ या र्भा 
প্রচারক । 

হাড়িসিদ্ধা বা জালন্ধরিনাখের উৎপত্তি কথা 

হাক্তিসিদ্ধার জন্মস্থান সিন্কুদেশে_এড্ডিয়ানে যোগশিক্ষা-_-অন্তৃত ক্ষমতার্জ্জন_ 
ময়নামতীর গুরুভাই _গোরক্ষনাথ শুরু-_পগোপীচন্ছ হাড়িপার শিশ্ন জালন্ধরিনাখের 
বন্দনা--নিরশ্জনপুরাশে জলন্ধরের কখা--জলন্ধর রাজা ও ময়নামতীর ভ্রাতা 
গোপীটাদ সিদ্ধককূপে 'শৃহ্বারী পাব" নামে পরিচিত--সিদ্ধান্ববাক্যে জালন্ধর_ 
গোপীচাদের প্রস্থোত্তর_-জালেহ্গনাখের অন্যক্ূপ ছন্মবৃত্তান্ধ । 


ভুর্ভুহরিনাথ वी 
গোরক্ষনাখ क्रदि গুৰু প্রবাদ আছে বে ভর্ভৃহরি উদ্ছধিনীর রাঙ্গা 
ছিলেন-_পদ্ধীর ব্যবহারে পরঙ্যাস গ্রহণ_ও বনবাসে গ্রস্থরচনা-কিন্ত এই कर्क 





(+) 


গোরক্ষশিশ্থা ऊर्क হইতে ভিঙ্_ কারণ ८शाडकनितर ভর को शिकना পতিত্রতা--ইহাই 
ভু रास লইবার বিলম্বের কাবণ-_ ऊढ কাহিনীর সঠিক অস্রসন্ধান नि'फन--कर्कब 
আতা! বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত করিয়া निक्ष সঙ্গত প্রতিষ্ঠা করেন-_দেবতা। 
মিত্রাবরুণের পুত্র ऊय ভাণ্ড মধ্যে জন্ম_তাই “ভর্থী' নাম-_উক্ছন্ধিনীর সহিত गक 
_গোরক্ষের शिर ও ময়নামতীর ধপ্মজাতা । 


প্রজ্ঞানেশ্বর মহারাজ 
মহারাষ্ট্র প্রদেশে জ্ঞানদেনের জন্স__গোরক্ষনাখের শিক্পা-_মহারা্ট্র डागा 
“জ্ঞানেশ্বরী' নামক লীতা-ভাত। ও अक्रा গ্রন্থ রচনা_জ্ঞালেশ্বরীর রচনা कांश 
সমান্দচ্যুত পরিবারে জন্ম--নিজ সিদ্ধি বলে 'জ্ঞানেস্বর' নাম 'অঞ্দন__মাত্র 
২১ বৎসর বয়সে জীবস্তে সমাধি গ্রহণ | 


গহনীনাখ, চর্প টনাখ প্রতৃতির উৎপত্তি कथ | 
ভ্ীগন্ভীরনাখজী 
. গোরক্ষপুরের মোহম্ গোপালনাখক্সীর নিকট গস্ধীরনাখের দীক্ষা গ্রহণ 
অসাধারণ চরিজ্ববল-_বহু বাঙ্গালী শিশ্বা-_গোরক্ষপুরের মঠাখাক্ষ_-ক্পতিশি সেবা ও 
দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ_ বর্তমান যুগে मानिक शकक খ্যাত । 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন নাখসিদ্ধ যোগীদের নাম ও শ্রেণীবিভাগ ( পুঃ ৮৯--১++) 
‘নবনাথ' নামে প্রসিদ্ধিনবনাখের বিভিগ তালিকা--নবস্থারের নাম 
নবনাখ--গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহে ইখয সন্তান সন্কান উগোবক্ষনাখের উল্লেখ-_বিভিক্গ उपज 
উল্লেখ ৮৪ সিন্ধা--দ্বাদশ गइ नाथः শব্দের আধ্যাস্মিক ব্যাখ্যা-_লাখমার্গের 
নামাস্কর যোগমার্গ প্রহৃতি--শ্রেণীবিভাগ__ দ্বাদশ शइ হইতে কানফাট! সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি__সহনারদী, ধ্ম্মনাদী अकूडि সম্প্রদায় _গোপীচন্ছের সম্প্রদায় । 


~ নাথ যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় 

গার্হস্থ্য ও মঠধারী যোগ়ী-__উপাঞ্জনের বিভিন্ন পদ্থা-_বঙ্গীয় মোগিক্গাতির 
মধ্যে বহু ৰিভাগ_-তাহাদের বিবরণ-__বোঙ্বাই প্রদেশের যোগী পুপা, বেরার 
প্রস্তুতিতে নাখষোগীদের আবাস-__দাক্ষিশাত্োো যোগীদের বৃত্তি -_যহারাষ্টে 
'যোগীপুরুষ' সম্প্ৰদায় _ যুক্ত প্ৰদেশে, নেপালে বিভিন্ন যোগী সম্প্রদায়-- বগুড়ায় বৌদ্ধ 
যোগীসমপ্রদায় । 

_ নাথপস্থের সহিত যুক্ত অন্তান্ত যোগী সম্প্রদায় 

পুণার এক সুসলমান শিদ্ধ গোরক্ষনাখের শিক্ষন্ধপে পরিচিত--পেশোদার 

अकरि নানাস্থানে গোরক্ষের শিশ্কা-_নদোরী দত্াতঅযের,শিক্ষাদদের সহিত গোরক্ষ- 





(=) 


োগীদের সংস্পর্শ_বিত্ি্র যোীসম্্রদায়ের নাম__সন্জদের মধো “সাধ শ্রেণী 
শোরক্ষের উপাসক__ 

ভেক বারহু श বা कांयीनिर्ववीकक সমিতি बाव! দ্বাদশ বংসরান্তে মোহস্ঠ 
নিৰ্ব্দাচন আদি कांदी সাধন । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ०-५० ) 
মঠ ও ऊोर्थ'डोनांणि 


বন্ধদেশে দমদনের নিকট গোরখ-বাসলী, মন্দির মখো ত্রিম্থি-_গোরক্ষখুনি 
শ্রদৃতি__হুগলীর ত্রিবেণীতে মহানাদ आम গোরক্ষ-ক্ষেত__কালীঘাটের 
কালীমৃদ্তি। 

লিকিম, নেপাল, তুলসীপুর, কাশ্মীর, নৈনিতভাল, হরিদ্বার, গোরক্ষপুর, 
বারাণসী, পেশোওযার প্রভৃতি বহস্থানে গোর্ষ-পুক্জা, তন্সধো গোরক্ষপুরের মঠ, 
পাজাবের টিলা মঠ বিশেষ প্রসিন্ধ--করাচীর অনত্তিদূরে কোটেশ্বর তীখে নাথ- 
যোগীদের ‘যোনিলিঙগ' চিহ্ন ধারণ__কক্প্রদেশের বীনোধরের প্রসিদ্ধ विडल मठे 
ইহাতে ধদ্দনাথের মৃদ্তি__ভারতের বহুস্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম 
বিশ্বমান। 

~ নাখসমপ্রদায়ের উপাস্য দেবতা 


যোগীরা শৈব, শিবের উৈরবাদি মৃদ্তি-পুজ্জা__শদষ্টমৃষ্ঠি__সাধারণততঃ কাপালিক 
बाद ভৈরবের थूला खता ও ক্গগদস্থা-পুক্জা_কুগুলিনীর জাগরণ--শব্দিপুঙ্গা-যোনি 
ও লিঙ্গপুজা চক্রের शू, তবে স্ত্রী লইয়! সাধনার স্পষ্ট উল্লেখ লাই । 


নবম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ১১,১১৫) 
১০০ मद्र ও গোরক্ষলাখাদি সম্পফিত কয়েকটি স্থানের নির্দেশ 
পুর্র্ধদেশ_বীননাখ পুর্ধদেশের অর্থাৎ কামজ্ঞপের অধিবাসী । 
কদলীদেশ _ প্রবাদ আছে म९८कळ কদলীদেশের অধিপত্ধীর মোহে আবদ্ধ 
इन, এই দেশের অবস্থান সঙ্গদ্ধে মতভেদ আছে, সম্ভবতঃ উহু! কামরূপের वर्कमान 
নগাও জেলার 'কদলী'। 

বিজয়নগর ইহা বর্তমান বিজনী রাজ্যের অন্তর্গত । 

ওডিডয়ান _বৌক্ষতান্রিকদের লীঠস্থান। যাচছনিস্বার জন্য প্রসিদ্ধ गुडेन 
ऽख्छियान রাজ্যের কশ্মচারী ছিলেন, এডিভয়ালের সংস্থান सरकत মতভেদ ও তাহার 
আলোচনা । जा bj 

লঙ্কাপুরী, জানোর-_কাম্দীর ও নেপালের সীমাস্টে জাহোর ७ তথায় 
লক্ষাপুরী নামে সনাধি-নংক্তেস্কের জন্মস্থান ও দেশহসণানি मटक ালেচেনা । 





11.9 
কামলাক গোৌড়ের সহর-__গোসীচঙ্ছের নামেন সহিত যুক্ পুরাতন केशे, 
কুমিলা প্রতৃত্তি স্থান । fs 
ভাড়ার সহর _সম্তবতঃ বাহ্গালাদেশের পশ্চিম1হশের কোন সহর। 
দশম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ১১৬--১২০) 
নাখসপ্র্রনায়ের আচা ज, সংস্কার, नोक।, বন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি 
ও ব্যবহার্য जवामकन 
যোগীদের খাগ্াখাচ্ছ। সঙ্গদ্ধে বিচার__অন্র विऊदन-खेवव কবচাদি দান 
শিবরাত্রিতে গোরক্ষাদির চরণপূ্জা _গোরক্ষগীত__কালটৈরবের পুজা নেপালে 
মখক্ডোক্দের রণঘাত্রা "আদেশ" শব্দের अर्थे এ অভিবাদন প্রথা__গোরক্ষনার্থীদের 
মধো বিভিন্ন ক্ছাতি__কর্ণবেধ প্রথা _কুগুলধারণ__শিশাশ্ছেদ __/শিব-গোরক্ষণ मज 
গ্রহণ --শিংনাদসহ স্থত্র ধারণ মৃতদেহ সমানিস্থ করার রীতি । 
নাখযোগীদের ব্যবহাধ্য ভ্রবাসকল__কুণ্ডল, সেলী নামক ओ উপৰীত সহ 
कुकवरर्नच বংলীর ন্যায় ‘নাদ' ধারণ_-গৈরিক ধারণ-_-ভস্থ লেপন--ত্রিপুণ্ড.ধারণ 
সাবিত্রী, कडा ঠুম্রা ও আশাপুৰীর মালা--দক্ধিশ বাহুতে যোনিলিগ शकि 
নানাঁৰিধ বলয়, ধুনি ও ‘আচল’ বষ্টির বাবহার-_ সুত্রে, শিখাদির যৌগিক अर्थ= 
বিভ্ৃতিগ্ান__কুগুল দ্বারা আদিনাখ শিবকে স্থরণ__কুগুলের নামান্তর *দরশন বা मू! । 


একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১২১-১৫* ) 
৬৯ গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় 
ইশবযোগীদের সহজবোধা ভাবায় পদরচন!--লুইপাদ রচিত পদ--মৎস্রেঙ্জ 
গোরক্ষাদি রচিত সংস্কৃত পুখি_-তাহার! প্রামাশা कि না বিচার--গোরক্ষ विजय, 
ময্ননামতীর গান প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনী__নেপালে «वांधे কৌলঙ্াননির্ণর পুথি 
ইহার লিপিকাল-_পুখিতে মীননাখ ও মংস্রেন্দ উভয় লাম থাকায় অভিন্ন বান্তি 
মৎস্তেন্জ রচিত অকুলাগঘ उड প্রকৃতি--ব্ৌদ্ধ গান ও দোহায় লুইপাদ রচিত গ্রন্থের 
নাম--মংস্যেন্ সংহিত।--গেরিক্ষ সংহিতা __গোরক্ষ রচিত সিক্ষসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, 
বিবেকমার্ত্ণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ--কাশ্দীর গ্রন্থাগারের অমরৌঘ-শাসনম্‌_ প্রাচীন হিন্দীতে 
রচিত গোরক্ষবোধ--শিবসংহিতা ও ঘেরগু সংহিতায় গোরক্ষ সম্প্রদায়ের রীতিনীতি 
मशक হঠযোগের आहि প্রচারকর্ক্া--স্বতারাম যোগীন্গ রচিত হঠযোগ 
প্রদীপিকার मून গোরক্ষ পক্তি ও গোরক্ষ শতক-_এই গ্র্বদ্ধয় হইতে নাখমার্গাঁদের 
সাধন-পস্ধতে উপলৰ্ধিগোৱক্ষ निकांछ সংগ্রহে নাথ সম্প্রদায়ের প্রচলিত বহু 
आजि উল্লেখ-__বলভ্রকাত जिकमिकांख সংগ্রহ-__সমনক্ষ__ যোগবীন্গম্‌ গ্রন্থ বিভিন্ন 
্রস্থকর্তার নামে সিন্ধসিন্ধান্ত পক্চতি__গোরক্ষবোধ গ্রস্থ__পরবন্ধী গোরক্ষবোধে 
কবীর পন্থীদের মতামত-_গোরক্ষকোধ একাদশ বা চতুদ্দশ শতাব্দীতে মিশ্রিত 
ভাষায় চিত_্ডাঃ মোহন সিংএর গ্রন্থ-ভালিকঠ_্ুতু শন্দ-যোগ ও “উল্টা-সাধন 





( ) 
বর্ণন_ গোরক্ষের রচনার ননুনা--নাখদিগের ভাষ! अनकः, মহারাষ্রী ও রাজপুত 
ভাষা মিশ্রিত--বিভিন্ন স্থানে গোপীচাদ ও ভকৃহরি সদ্বদ্ধে নাটক-__গোরক্ষের 
সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক রভলা ‘সবদী'--হিন্দী গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের 
নামে প্রচলিত अ$ শতাধিক গ্রন্থের উলেখ__মৎস্তেন্্লাখের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ 
যোধপুররাজ্জ মানসিংহ কতৃক গোরক্ষ প্রশংসা _-জয়পুরে কবীরের সংগ্রহ গ্রন্থে 
গোরক্ষনাখের কয়েকটি গ্রপ্থের পরিচন্ব__যোধপুর গ্রন্থাগারে গোরক্ষের নামে প্রচলিত 
পুদি__ গোরক্ষগোষ্টা নামক হিন্দী পুন্ডিকা--বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীতপদ ওপুখি__ 
গোৱরক্ষবিজয়, মীনচেতন, গোপীচহ্ছের সন্যাস, মা ণিকচক্রের গান প্রভৃতি বন্দীর अइ । 
বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় 7 

গোরক্ষবিজ্ঞয় প্রভৃতিতে গোরক্ষের ঘোগকথা-_“মহাজ্ঞান' লাভ-_ইহা দ্বার! 
মরণনীল দেহের পরিধন্ন__শিবতন্থ লান্ড_গোরক্ষের अक्षी সাধন মীননাখের 
পতন-__গোরক্ষের গুরু উদ্ধার_মবদক্ষে 'কাৱাসাধনে'র বোল-_গায়ত্রী-ক্রিয়া 
উন্টাসাধন-_বঙ্কানালে সাধন-_২এহারসকে ऊे$मूची করার সাধন--মহারসই চক্গাম্বত 
-__শব্থিনীনাভীর পরিচয়--ইহাই বন্কনাল__গোরক্ষবিজয়ে ইহাকে “ছুই সুখ সাপ" 
जना হইয়াছে-দশমীদ্ধার কথা--চর্ঘ্যাপদ প্রভৃতিতে দশমীদ্ার, গঙ্গামমূনা অবধূতি 
मर्ण প্রভৃতির উল্লেখ-_গোরক্ষবিজ্গয়ে গঙ্গাযনুনা, ত্রদ্ধলাল প্রন্থীতির উল্লেখ 
বদ্ধনালই স্থবূত্াপখ _গোরক্ষবিজঘে খেচনীসুত্রা সাধনের ইঙ্গিত__কায়া৷ পরিচয়, 
অক্ষপাজ্জপ, বিন্দুরক্ষ। প্রভৃতির উল্লেখ _হিন্দীতে অঙ্রক্ূপ প্রশ্থো্তর-_বঙ্গভাষ। 
ও হিন্দীভাবাম্ম রচিত পদের তুলনা_“বৈষ্ণব মিলাই" নর্থে সাধু মীননাথ-কারণ 
বৈষ্চৰ ও নাদের সাধলা-পদ্ধতি ভিন্ন_বৃদ্ধের 'দশবল" ও গোরক্ফের ‘चिफ! 
শুক্ষপুরাণের স্থষ্ীবিবরণ-_শব্দ্রক্ষের ইক্ষিত-_ইহাতে নাখপস্থের পীঠস্থান হিৎলাজের 
উল্লেখ _গোলীচন্দ্রের স্র্যাসে নামঙ্জপের মাহাব্মা__অজপাঞ্জপ বা হংস! মন্ত্র * 
মহাজ্ঞান সর্বে যোগযুক্ত জ্ঞান_মযনামতীর মহাঞজ্জান সত্বেও भूरर সন্দেহ ७ 
মাভাকে পরীক্ষা _নাতাপুত্রের প্রপ্নোকরের मदथा বিবিধ তন্ত্-কখা--সাধক্রঞ্নে 
ত্রিবেণী কথা __ষট্চক্রভেদ, কুণুলিনী জাগরণ, ইড়াপিক্ষলার বশীকরণ ও अक्ततपी 
সাধন নাখধোগীদের বৈশিষ্টা । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ১৫১-১৯৭ ) 


৬ নাখপম্থের মূল নানার সমসামন্তিক मॅबाहिव সহিত তুলনা 
(কে) নাখপন্ছের সহিত তল্সের যোগাযোগ 
নাখপস্থীর৷ टेशवळाडिक-८यो ও देवस्य সহঙ্গিয়াদের মধ্যে ভেদ- বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের, মধ্যে তত্রের সাধন!--ভারতের বিভিন্ন দেশে তক্তের আলোচনা 
—s— —— — — ली 
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বঙ্দেশে তাত্বিক ८योकामत्र বিরাট সাহিত্যের তিন্মতী अन्नवांत--यांसजत्र .. 
অষ্টসিন্ধি--মঙ্মঘান সম্প্রদায়_কালচক্রযান--বজ্জযান হইতে লামাধস্টের উৎপত্তি 
তিৰ্বতে বিচিত্ৰ অহুষ্টান__ভারত হইতে षक পল্মসন্তবের তিরবতে গমন-__যাছুবিস্থ। _ 
শিক্ষাদান--বোদ্ধধশ্মের বিরুতি_বৌদ্দের বিহার বঙ্গদেশে ও বিহারে-_বোদ্ক 
বিহারে গ্রন্থরচন৷--সান্ধা ভাষার ব্যবহার--বঙ্গদেশের দীপতস্ধর, লীলভত্র প্রভৃতি 
মৎসোহ্দনাখের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্শ্মের উল্লেখ নাই, তথাপি তিনি বৌদ্ধদের দেবতা 
आपा ও জৈন ধৰ্শ্মের সহিত বোৌদ্ধদর্শ্বের তেদ__লাখবপ্দেহিন্দুতঙ্ক ও বৌদ্ধ যোগতবের 
সংমিশ্রণ_তত্ের উৎপত্তি-বৈদিক যুগ হইতে ইচ্ছছালের বাবহার--ব্বাদশ 
শতাব্দীর লোকগীতির মধ্যে তত্তের প্রভাব--ভোজ্বিদ্তার গ্রশ্থ_বৈদিক ও 
তহপরে বৌদ্ধযুগেও ভোঙ্বিস্থার প্রভাব--শাক্ত ধর্শ্মেও ইঙ্ঞজালের ব্যবস্থা_দেনী- 
পুজায় মস্লাধন--কৃণ্ডলিনীর জাগরণ--বৌন্ধধ্শ্বের ভারতের বাহিরে প্রচার 
শক্করাচাধাকে মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিপত্রের চেষ্ট_শাক্রদের मटका শঙ্কর कूक দক্চিপাচার 
প্রচলিত--বলিদান প্রস্তৃতি ইহাতে নাই__দাক্ষিপাত্যে 'পাক্ষরাজ' ও “বৈধানস! 
সংহিতার বাবহার রীতি__শৈব1গমের সহিত পাঞ্চরাজ্রের সাদৃস্ব--ইহার! গোরপ্- 
পুর্ধমুগের _-সংহিতা ও আগম-_আভাসবাদ-__ত্রিক বা পতি-পাশ-পশ্ু সঙ্গন্ধে বিচার 
= आश्य শ্বৈতবাদ__৯৪ তঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়--সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থে তক্কের 
প্রভাব__শাক্ষের দেবীপুজ!--ওঁ নহামগ্জ্রের সহিত শক্তি জড়িত-_-শক্ষিই পরাবাক_ 
“काशत ষট্চক্রসাখন-__চক্রপু জা __স্দশ্রেদীর প্রবেশাধিকার খাকায় বৌদ্ধ ७ জৈনধন্দ 
হীনৰল--ক্ৰমশঃ বৌদ্ধদের उद বিশ্বাস__কাপালিক, পাশুপত, লকুলীশ, কানফাট।, 
নাখ প্রভৃতি সম্প্রদায়-_ইহার! সকলেই মূলত; শৈব - ত্রাত্যযোগীরা শৈর-_পর্বববেদে 
বর্ণনা--ইহাদের মশোও তক্তরের সাধনা--কালামুখ সম্প্রদায়_ইহারাও শৈব__স্থবিখ্যাত 
* হৰ্ষ পাশুপত সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন__বাণের-_হ্র্ষচরিত সপ্রম শতাব্দীতে রচিত, 
_কালামুখদের ললাটে কষ্ণচচিহ্ন_ইহার! ভৈরবের উপাসক ও অঘোরীদের 
সহিত যুক্ৰ--মালতীমাধব প্রকৃতিতে কাপালিকের চিত্র-_দশকুমার চরিতে বণিত 
ভয়াবহ ल्जि-अहेभ শতাব্দীর মধো গ্রস্থগুলি বচিত--বৌদ্ধতত্র গ্রন্থ তথাগত-গৃষ্ধকত 
সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত--অতএব বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় अरे তাঙ্তের প্রবেশ_ 
পাশুপত শৈবদের সহিত লাখপছ্ছের সাধনায় সাদৃশ্-_পশুপতিই শিব-_লাখধস্দে যোগ 
ও তত্তরের মিশ্রণ--ছৈনগ্রন্থে যোগসাধনার প্রস্বোজনীয়তার ইঙ্গিত যাত্র_তক্ষসাধনার 
ছারা সিদ্ধিলাভ নাদের অন্তাতম লক্ষা_বৌন্ষণণ্থে उडनाइनास धांदा এ্খ। প্রাপ্তি-_তা 
হিন্দুর পঞ্চম বেদ_আগম € নিযম-_'গণকারিকা! গ্রন্থে পাশুপাত-দর্শন-_সর্কাদশনি- 
সংগ্রহ ও মহাভারতেও পাশুপত সিন্ধান্থ_দতাত্রেয় রচিত ৬৪ उज--मजमांवनळे फटशत 
মুখ্য উদ্দেক্স__তদ্ধের সাধক १७, বীর ও দিব/__তন্সধো দিবাসাধকই 'কৌল'__নাথ- 
সিক্ষেরাও কৌল নামে পরিচিত-_ইহা দ্বারা ভঙ্গের সহিত লাখপন্থের যোগাযোগ 
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খে) নাখমার্গের সহিত কোৌলমার্গের भक বিচার 

কৌলজ্গাননির্ণযে বিভিন্ন কৌল সম্প্রদায় ও ऊॉकांदश्व গুকুদ্ের নাম_-কৌল- 
শানে যোগপ্রপালীর ব্যাখা1_যহক্তেজ সিন্ধাম্বৃত ८कोनांकर्णऊ যোগিনীকৌল ছিলেন 
এই ক্ষলপাস্থ কামকূপে প্রচার-__কৌলছের ছুইটি শ্রেণী__'কুতক' ও ‘সহজ'-_'সহজ্দের' 
উচ্চন্থান-_বৌদ্ধসিন্েরা-ঞ সহ্ন্দসাধক-_সহজ্জাবস্থা লাভ হইলে সাধক चयः দেবতা 
इन--नोशांजि সহজসাধনের অস্বরাঘবস্বকূপ_কোৌলজ্ঞানেও লৌক্িকযার্গ বর্্ধনের কথা 
আছে__কৌলঙের মধ্যে পঞ্চকুলের উদ্লেখ__লীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র ও ছন্দ এই চারি 
শ্রেণীর তীর্থ__কামাধ্যা, পুর্ণীগিরি, ওক়ি্বান ও अर्क, লীঠ__বৌদ্ধতঙ্ছে ও কোৌলজ্ঞান- 


নির্ণত্ধে ‘শাস্তিৰ’, “পোরিকা' আদি শব্গ_ন্দতএব উ মতই কোন সাধারণ মূল 
ভিত্তির आडत বদ্ধিত__কুলার্শব তঙ্কে সপ্রবিধ আচার বর্ণন!--পঞ্চমকারের 
आदादिक ব্যাশা_+কৌলমার্গ রহস্যে” ইহাদের ব্যাখা।_পূর্ণাভিষিক্ত ब वगर 
যোগীর পক্ষে পঞ্চমকারের यांक अकृहींट्न আপত্তি নাই__ইহার নিমিত্ত শিবসদৃশ 
ব্যক্তির প্রন্বোজ্জন-বৈদিক এ डा डिक যোগসাখনের চরম লক্ষ্য এক হইলেও পদ্ধতি अक 
-_কৌলাচারের মুখ্য কেন কামাখ্যা_কৌল দ্বিৰিখ--“উত্তরকৌল” ও *পুর্ধকৌল”-_ 
শক্ষৌল” ও “सगयमार्जी” “কুল” শব্দের অর্থপূর্ণ অখ্বৈতজ্গানীই কৌল-_তান্তিকপুং্গার 
স্দখিকারী শ্বয্-_তঙ্কের শক্তি কল্পনা বৈদিক ক্ধয্বেদদের “বাগস্ধ,নী সক্ত"_সপ্তবিণ 
আচার মধ্যে ‘বামাচার' মাত্র স্ববৈদিক_কঠিনতম ভাব ও আচার “দিবা' ও 'কৌল' 
ইহা নাখসমপ্রদায়ের অশ্মমোদিত_'কৌল', 'कून' ও “অকুলের' সববন্ধ_কৌপের 
ভেদাভেদ নাই ও চন্দন, পুত্র ও শত্ৰু উভয়েই তুলা__লাখসিন্ধদের ইহাই লক্ষ্য _ 
विझित्र अ ८कोनटरुद নিবরণ-- ভাব সানসবস্ম, আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ-_-সক্ষল 
ভাববজ্ছিত সাধকই কৌল--ঠাহার কোন निवन বা বন্ধন নাই-“রহল্ পুজা 
পদ্ধতি'তে কৌল ও চক্রান্্ঠানের বণনা --গঙ্গামদূনার ব্যাখা! ভাস বর্ণিত ীরাচারের * 
প্রতি নিজ্প-__লোমদেবের 'নীতিবাক্যাম্ৃত'র টাকার কোৌলাচারের নিল্দা-হিন্দুতঙ্জ 
বা কৌলাচার বৌন্ধতগ্মের নিকট करी নহে__লৌন্ধপস্রে পরবর্তীকালে বীরাচারের 
প্রবেশ--নিত্যা! প্ররুতির নারীতে স্ুলক্ষপে आंगिडीय, তাই उ! শক্ষির সাধনা 


লাখক-_তাস্তিক সাধনে *शटइव' বাবহার-__শক্কি লাখনা় সর্কাজাতির मिशन | 


গে) কারতের মধ্যযুগের রহম্থাবাদীদের সাধনার সহিত নাথ 
সাধনার সন্দন্ধ বিচার 
ভারতের বিভিন্ন দশ্দমের मटा বোগস্হত্_সন্থ ও অফ্ীদের সহিত নাখ সাধনার 
একা_সাধনার मरवा ‘যোগ’ সন্থদের “সাখ' শ্রেণী গোরক্ষনাখের পুজ্দারী_ কবীর, দাদু 
প্রকৃতির গোরক্ষের প্রতি खंडा জ্ঞাপন দিনাজপুরে छको ও নাখযোগীদের সাধনার 
মিশ্রণ নাখপস্বীদের শ্রাফকবীকের হিন্দু ও মূসলমানে অভেদ দেখা--স্থফী साधक মন্থর 





( se) 


হালাজ এ সন্বসাখক শিবদদালের ओवा! ও পরমাস্তা সম্বন্ধে মাতামত--নাখযোগীদের 
‘জীৰ’ ও ‘শিব’ ভেদ--সন্ধ সাধনায় "कवऊ' শব্দ যোগ-__সাক্ষাহান পুত্র দারা সেখের 
পুস্তকে অনাহৃতনাদ কপা--নাধমার্গে ইহাই অজ্ধপাজপ--উতারই নামান্মর “নগ্চৈতন্া' 
_উউপনিধদে ও লাখমার্গে প্রপব-প্রশন্থি, जक মো “लनाम! বা ‘সত্যনামে'র अनि 
- সম্থদের “বিগমদেশ' নাখদের 'डिंग्रनौ' বা मटनांदोन সবন্থা--হক্কীদের ‘সমা! 
সাধন--মীরার ভক্ছন ন্মতুলনীয়__লামকূপ না “ছ্নীরণ' বারা अशकय সন্মান হয 
কৰীরের রামলাম ক্ষপ-_এই রাম नि, তাই मूळि दा মন্দিরহীন--সন্ধ, नांच & 
হুদীদের দো সনগুরুর প্রাধাক্য_শরীৰ मरवा চক্রাদির সাখন--ইৎাই সমাদর ‘কবল’ 
বা “কমল+__নাণ মধো কুগুলিনী জাগরণের বৈশিষ্য_-জীনন্মক যোগী __সগ্, নাগ, 
বৌদ্ধ প্রস্তৃতি সম্প্রদায় परदा শৃক্ষের সাধনা_স্থ্ীলাখক চিশ_ভীর হুঠযোগ সাধন 
দাদু লাখষোগীদের মধো 'কুম্মারীপাব,” নামে প্রসিন্ধ_বাউল সহজিয়া ও হের 
মধো সহজ্বসাদন--সন্বদের বিন-মন-সা दा. भनःणूक्र आदर নাখদের “लमनक' 
বসার काण | 
ननु bz নাখপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদারোর সন্বন্ধ বিচার 

কেহ বৌদ্ধ কেহ শৈব বলেন__নাখঘার্গে হিন্দুতদ্কের নাপন্ের ও বৌদ্ধ 
সহজিয়া রহস্সের অপূর্ব দিশণ _নাখ হঠফোগ ७ বৌদ্ধ সহজিয়া সাখন__নাখমত 
মূলতঃ ব্রাঙ্মণামার্গের সহিত যুক্ঠ_শিব্শক্ষি ও প্রজ্ঞা উপায়-_যহানুত্া সাক্ষাৎকার 
মহান্থখ বা এবম্কার-__তঙ্জের বটুকোণ-_সামরক্ষ-_ন্লীবের কালচাক্রে ক্দাবর্কান__ 
তৎপরে নির্যাপলাভ-_নাখমতে অখ্বৈতভাবের উৎপন্তি_ন্দমনক্ক ব্ববস্থার বর্ণনা 
নাদৰিন্দু বা প্রজ্ঞাউপায়ের মিলন -_চনন্র্টা কথা --চক্গের निऊाकना--मह्याएव 
'আনন্দাহুন্বতি__বৌদ্ষদের শৃন্সমাধি ও নাখদের সমরূস সাধন_-পরমপদ লাভ _ 
नांच, বৌদ্ধ ও জৈন মতে गूदा जांथना-गश् ও পরমপদ-_বঙ্ছদেহ, ঘোগদেহ, 
সিদ্ধদেহ ও রসমযী उश নাখমতে স্বাদশমূত্রা-বঙ্গদেশে अवतर বৌন্ধ__-লাখেরা 
বৌদ্ধ নহেন--শৈববেশে মংস্তেস্সেৰ নেপালে গমন ও ইশবশশ্ৰ প্রচার _গোরক্ষ 
अर्श বৌদ্ধ ছিলেন এইক্কপ প্রবাদ_স্পক্ট প্রমাশের স্মভাব--বোৌদ্ধ ৮৪ मिका 
তালিকার নাখশিদ্ধদের নাম--নাখনের सश 'শিব-গোরক্ষ পরিচ্ছদ শৈব যোগীর 
ন্জরূপ, তীর্ণ শৈবতীর্খ, গোত্ৰ শিবগোত, অতএব বৌদ্ধ হওয়া ব্যসম্ভব__গোরক্ষ 
পশুহত্যাকাৰী ও মৎসোহ্ছ কৈবৰ্ত, অতএৰ বৌদ্ধ নহেন__দাক্ষিণাত্যের জইপব্দতে 
ৰোস্কদের খাতুবিষ্ঠ। শিক্ষা--এইকূপে দাক্ষিণাতোর তাত্বিক বোদ্ধদশ্ধের উৎপাত - ৮৪ 
সিদ্ধার দ্বারা! উহা! উত্তর ভারতে প্রচার_-তনক্মধ্যে নাখসিন্ধারাও ন্মন্কাতম-_চৌরাশী 
লিন্ধের द:लवृक्त --বৌদ্ধলহজিত্বা ও পাশ্চাত্য সাধনের मटका তুলনা_গোরক্ষের सावन 
ভিন্ন ইহা উপনিদদের ধশ্থসাধন_ত্খসহ হঠযোগ প্রভৃতির মিশ্রণ-ভাঃ মোহন निः 
মতে গোৱক্ষের লাদাচ্ছসন্ধান উপনিষদ পাওদা। ঘায--গোরক্ষের সহজ্জানন্দ লান্তের 
উপদেশ । 





১ 
ডে) নাখলম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার 

ইবদিক কাল হইতে শিবের পুক্জা_ইৈবদের চারিটি সম্প্রদায়, শৈব পাশুণত 
কালদমন ও कॉशॉनिक--जिकनर्नन ও বীরশৈৰ প্রভৃতি দর্শনের সহিত নাখথদর্শনের 
মিল--দক্ষিণে তামিলদেশে শৈবসিন্ধান্থ দৰ্শন--দ্বাদশ শতকে বীরশৈব मऊ 
ইহাদের - কণ্ঠে লিঙ্গ মৃদ্ধি ধারণ-_লাখদের শিংনাদ धाबा শৈবাদ্ৈতবাদই 
স্রিকবাদ-ত্রিকদর্শন একাধারে সাহিত্য ও দর্শন, মালিনীবিজ্ধয়বাহ্িক, उशा 
প্রসৃতি--কামাখ্যায় शॉक्कऊश রচনা__কোৌলমতের মুখা স্থান কামাখা।_বীরশৈব 
সিদ্ধান্ত মত্-জীব এ শিব वदऊः অভেদ_-শৈবসিদ্ধান্ত মত--শিব, শক্তি ও বিন্দু 
রর _শিবের সংজ্ঞা “পতি' তিনি পঞ্চকতাযকারী ( স্বর, স্থিতি, প্রলয়, अअं ও 
নিগ্রহ শিবের शककृडा ) ত্রিকবাদে শিবেরই পশ্তভাব গ্রহণ-_মোক্ষকথা_ 
পরত্যাতিজ্ঞাই মোক্ষ-__নর্খাৎ স্ব च कणव উপল্ধি-_পরমেস্থরের নিরপেক্ষ শক্তিপাত_ 
ত্রিকমতে শিবের ইচ্ছায় জগতের স্থি_-নাখ মতে শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় জগতের 
উদ্ধব_-শক্তিযুক্ত শিবই ‘সকল’ পরমেশ্বর --শক্তির তিনটি কূপ-_-শৈবসিন্ধান্ত মতের 
শিব, क्ति ও বিন্দুর সহিত: নাখদর্শনের '্মনেকাংশে মিল--বিন্দু হইতে নাদ তথা 


জগৎ স্বষ্টি--শিবশক্রির জগৎ স্থির ইচ্ছাই বিন্দ--শিবশক্কির সঙ্গমে পরমপদ 
প্রানি ইহাই নাখসিন্ধদের লক্ষ্য । 


সিদ্ধান্ত অংশ ° 
প্রথম পরিচ্ছেদ ( পুঃ ১৯৯-২১২ ) 
পরমপদ या পূর্ণসত্যের স্বরূপ, साजर 
নাখগপের চরমলক্ষা পরমপদ প্রাপ্তি সর্বমতত্তের ईह পরমতত্ব--কাশ্াকারণ 
कर्दृ्रोन ও সর্ধকারণের কারণ-_-পরঘপদ গতাগতিহীন, সামরস্থাস্মক, সরব্ানন্দমম, 
স্ববূপস্থিতি তুৰীয়াতীত শাস্মিনিলয, সা্মঙ্জাগর অবস্থা--মনবৃদ্ধির अऊ পরমপদ 
স্বসংবেগ্া। একাধারে বিশ্বকপ ও ৰিশ্বোস্বীৰ্ণ আনন্দথন আভযপপ-_লাখন্বব্পে অবস্থানই 
अकि, উহাই পরমপদ-_নাখস্থক্ষপ হৈতান্বৈত উপরোবর্তী__সামবস্তই মোক্ষ, খথায 
विक আব্যার উপলক্ষি ও अनादा ভাবের প্রশান্তি जनिकनोन ও চরাচরের অঙ্গীকার 
পাপপুশাহীন বিগতক্রেশ সাম্যাবস্থা, তাদাখ্যে ভেদবিরহ অখণ্ড একবোধ, শিবভাবই 
সামরাক্কের কৃষি, যুগপৎ বিশ্বাজীত এ বিশ্বকপই পূর্ণ সত্যের दकण--आएत বহু ভেদগয় 
সংকীৰ্ণ ভাবের সমাবেশ বশতঃ পু্ণচ্ছের অভাব__ভিন্রত্ই भि, ভেদবিরহই नामत 
-পরমপদই সহজাবস্থা সামরস্যের কমি সুলাকুলের প্রতিষ্ঠা--পুর্ণনতোর লক্ষণ, मर्व- 
বিলক্ষণ--পূৰ্ণসত্য ‘নাগ’ নিপুণ সগ্ুশের এক্যকূুমি--ক্রিয়া ও অক্রিয়| উভয়ই যাহাতে 
স্থিত তাছাই পূর্ণসত্য--সকল निकन সিলিনাই পুর্_ পরোক্ষ পরমপদলাভে গুরুতুপ! 
ও পুরুষকারের প্রস্বোজন-_-পরমপদ লাভের সাধন ‘জ্ঞান’ 6 'যোগ’ উভয় উপায়ে__সংকল 
আগ ও পরমাব্যার স্বক্পদর্শনে मूच, ইহা যোগসাধা__যোগাগি দ্বারা 'পক্ষদেতের 








९७८) 


দহন % পক্ষদেহ नॉऊ-"वनखटय जिकळ्य ও দোষহীল চিত্তে সাস্মপ্রকাশ--চতুৰিণ 
জানাবস্থা_তল্সাতে পরমপদে স্থিতি, চাঞ্চলোর মূল সংকল্পের নিতোগে टेनक्था-- 
নিরুখান ও সামরক্কের মো न्क ভেদ-_-নৈরল্ধায माळ পরমপদ নহে, নিজাশক্তির 
আশ্রয়ে যুগপৎ বিশ্বময় এ বিস্বোন্ীর্ণ ভাবই পরমপদ-_কেবলীপুরুদের পরমপদে স্থিতি 
_ ক্ুগুলিনীর প্রবোগে ও मर्क ক্শ্বত্যাগে সহজ্াবস্থা--ইন্দিয়, মন ® প্রাণের সংযমনসহ 
প্রণব উচ্চারণ ও ভগবানকে প্রবপপূর্কাক পরমগতিলাভ खखवत লাধন__পরমবৈরাগা 
দ্বারা বুদ্ধি উপরস্ধ হইলে बकर অবস্থান তাহাই সহজাবস্থা--নৈকখ্যোর স্বক্ূপ_ 
আশয়ের প্রলন্থ হইতে निक*नंछा, তাহ! হইতে নিঙ্গাবেশ, তৎ প্রতিষ্ঠাই टेनक्या, 
পরমপদে নিজপিশুৰিত্তি ও স্বকূপানন্দের উন্মেষ, উন্মেষ প্রত্যাহরণই সামরসোর 
রহসা--বিশ্বোত্তী্ণ বিশ্বের অশ্বীকার সামরস্যের চরমস্তর_-সামরস্যে বা পরমপদে 
বিশ্ব ও বিশ্বাভীতের এক অখণুবোধ, সচ্চিদানন্দমূত্ধি কজন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে ( পুঃ ২১-২২১ ) 
পিশুতন্ব 

সতাবিচানে উৎপত্তি নাই_ ব্যবহার দৃষ্টিতে উৎপত্তি আলোচা-_অ্রক্মাণ্ডের 
উৎপত্তির পরেও পররাহ্ধপুর্ণনবরূপ_ন্সনাম! गदड इंकणऊः কাধাকারণ कर्कृषशीन- 
অব্যক্ত নিজ্জাপরাদি পঞ্চশক্ষি ও তাহাদের প্রতোকের भक গুণ, নিজাদির পঞ্চবিংশতি 
পুণাশ্রয়ে পরপিণু, অনাদিপিণ পঞ্চতত্মুক্, আস্বপিণ্ড ও তাহার পঞ্চতন্ব। সাকার ও 
মহাসাকার পিশু, মহাসাকারই শিব, শিবের অষ্টমৃত্ধি জীবের পঞ্চ অস্ত্ঃকরণ, অকুল ও 
কুল, কুলপধক-_সবরঙ্গতমকাল ও জীব_-জীবের পঞ্চশুণ, বাক্িপঞ্চক, প্রত্যক্ষকরণ 
পঞ্চক, কল। চচ্ছের ১৬, স্র্ধোর ১২, अशि 4०, তদতিরিক্ত অমৃত, প্রকাশিক্া এ 
পরাজ্যোতি কলা--গর্ভপিণ্ড, অঙ্গলোম ও বিলোম ক্রমে পরমেশ্বর ও मता करड 
अक, সম্ভঘতে খেট্‌পিণ্ডের डेड জীবের মুক্তি প্রয়োঙ্গন, মুক্তির নিমিত্ত मादन 
জীবের স্বরূপ নিকূপশে যট্‌পিণ্ডের আবির্ভাবের চিত্র । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পুঃ ২২২-২২৭ ) 
निछाशांत्र 

পিশুশক্দের अर्थ-नि সকল উৎ্পন্প, শক্তির প্রসার ও সংকোচই किट এ 

_ সংহার, शक्तिमान শিব জগদাকারে ক্ষুরিত, শিব ও नक्कि छक চক্জিকার शा 
শক্ষি নিগিলপিত্ডের আশ্রম, उक যেমন স্ত্ররূপে বস্মের आय, অতএব শক্কির 
নাম পিশ্তাধার, শক্ষির जिदिष ন্বস্থা১ শিবস্বক্ূপ, २। আঁখারশক্ি, 
এ চিদ্রূপ। শিবভাব লামরস্মের কমি ুলাকুল স্ব্কূপ, কুল ও ক্মকুল শক্ষি-_বিদর্শ 
পরাসত্তাদি পঞ্কুলশক্ষি__পক্ষির প্রসরে শিবের স্বক্পপচ়াতি ঘটে নয, কারণ বিসর্গ 
বাবহারিক পারমাধিক নহে, আখারশক্কি कुछनिनो, अपक ও অপ্রবন্ধজপ্‌। কুগুলিনীর 
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উদ্ধগঘলই জাগরণ, তখন अकमि छ--आतांदशक्ि সূলশক্রি, নবচক্রশক্কি তদর্ীনা_ 
উদ, मभा ও अथः শক্তি, मनागस्ति इन ও স্ক্্ভেদ_ক্রিদধাভেদে ক্িশক্রির जिविभ 
আখা1--উদ্ধশক্রির নিপাতলে পরমপদ প্রাপ্তি । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ২২৮__২৩২) 

শিব্শক্তির পরস্পর সন্দন্ধ বিচার 
कश প্রপক্ষের পরমকারণকূপ শিব_-তিনি স্বরংসিন্ধ_শিবের কারপতাই 
তাহার শক্ষি__শিবশক্ষি নিত্যযুক্ত ও অভিন্ন, তখাপি এই পরমতন্ব দৃষ্টিভেদে শিব 
বা শক্তি, শক্তির अंशव ও সক্ষোচ, বহিঃপ্রকাশই শক্তির কারধা__বিকাশ এ উন্মেষ_ 
শিবের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, শক্তি প্রসর সক্ষোচাত্মক, শিব উহার উপরমাত্মক__ 
শিব নিরান্ভাস ও শক্তি ক্যাভাসম্থব্ধপা__একরস मन्व, পরমশিবের ছৈরূপা--সক্রিয় 
ও নিক্ষিয়_শিবন্ষজপ ও শক্তির পঞ্চভাব, বিষর্শই শিবের শক্ষি_ক্সনামা श्रम 
ও পরাইল্ছাদি পঞ্চশক্ষি__কুগুলিনীশক্ষি ॥ -শক্ষির নিগ্রহ ও অস্থগ্রহ, বহিমূ্খ ও 
अकमू किया নিষেধব্যাপারকূপা। শক্তি ও अलूधनस्किमांन निव, শক্তি দ্বারা বাচা- 
বাচকান্ের উপরম--শিব ও শক্তি ভাবের তুলনা-_শিবাভিন্ন শক্ধি, স্থষ্টির অপেক্ষা 
শক্তির প্রসার ও সক্ষোচ, শক্তি শিবের ক্সাগন্কক शे নহে, जनिहेदकक যোগাতা। 
নিকথখান দশ। শিব, উত্থিত দশ! শক্ি__শক্তির স্থুলস্থস্ম কারণভাব, প্রমাতা, প্রমেয়, 
প্রমাণরূপ। শক্তি, পরা, পরাপর! ও পরাভাব চিত্রিশক্কির ত্রিবিধরূপ, চিৎ, মায়] ও 
जोगनकि ; ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি कवक, বহিরঙ্গ ও তটস্থ শক্তি এবং শক্তি ও 
শক্রিমানের তাগাস্মাসদদ্ধ-_শক্ষির তারতম্য অস্ুসারে বিভিন্ন नांम-वांबांबांमौडद । 

পঞ্চৰিংশতিতত্ব বা টক্রিংশতিতন্ধ-_শিবততব_্বতক্্ তব্বূপে খ্যাত । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ২৩৩-_-২৪৯ ) 
সথষ্টি ও সংহার পিণ্ড উৎপত্তি বিচার 
अहि ও সংহার-_ব্যক্ত ও ক্মবাকুভাব_বুদ্ধ ও বুদ্ধ ভাব--শক্ষির প্রসর ও 
সক্কোচ_ স্বর ও সংহার- স্বষ্ট জগতের সাকার নিরাকার ভেদ__যট্পিও-__-গোরক্ষমতে 
স্ষ্টির পূর্বাপর ক্রম- ত্রদ্জার দৃষ্টি হইতে প্রারুতপিণ্ড--পরমতত্ব বিশ্বময় হইয়া 
বিস্োন্রীর্ণ__শক্কির প্রসরের ক্রম ও ভেদ-_স্করিহেতু পরতব্বের পূর্ণতা খণ্ডিত হয় না। 
পরাপিত্ডের অপরম্পরাদি পঞ্চভাবের সবির্ডাব-_-স্বপ্রকাশ ও विमर्नकांद1 শক্তির 
ক্রসোন্মেষেই স্বষ্টির আৰম্ভ _আত্মপিণ্ড হইতে সাকার স্থ্ি__কুলপঞ্ক-_স্থটি ও 
সাহারের ककण --বিসর্পশক্রি_ ইহা বিশ্স্্টির কারণ নাদ ও বিন্দুপ कडे, नकि 
এক হইতে বছ স্কট প্রবৃত্তি = नित्रखिकणं বিগ্রহ__নাখ সম্পরদাৰে প্রচলিত বঙ্গ- 
जाडिएडा कुशन नर्गन ।* 





( ) 
বষ্ট পরিচ্ছেদ ( পৃঃ २००-२७७ ) 
জীব, ঈশ্বর ও জগৎ 


শক্তি ও শক্তিমান अढ्म्‌ মমেতিবং--শিবই জ্বীব--নাঘ ও কপত্থারা दाऊ अध 
ব্যক্ত জগতের উপাদান কারণ শ্রাতিতে নাযাশক্কি_ প্ররুষটকধপে বা! सूचा कए জগতের 
কর্মীহি अकि जोव’ শব্দ मष्कळोव অৰ্থে ব্যবহৃত-_জীত।র ‘পাশ’ ও তাহা। হইতে 
মুক্তি--আীবের জন্ম-জীবের ত্রিবিধ দেহ ধারণ-একজীববাদ ও ज्यन वयान 
ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ চেষ্টা--বেদান্ে ও তঙ্ধে__শক্তির ন্তর্লীন অবস্থায় শিব 
শববৎ-_ঈশ্বর স্ষ্টিকত্া--কৈবপোর উর্ধে শিবকে লাভ कविदांत्र अवजा- ति ও 
প্রতিবিশ্ব, সাধনবলে “‘মায়া’কে দূর করা! दांड--किक ‘শক্তিকে দূর করা যায় না 
শিবের অষটমৃষ্ধি--শস্করপরবন্ধী परत ओेषवऊय--जोग, दका ও ঈশ্বরে ভেদ--নাখন্বকূপ 
= निव, শক্তি, কাল € नांध--टेबऊ ও 'अटेचऊ মতে अदद স্বরূপ নির্কাচন, “বঙ্গ ও 
‘নাখে' ভেদ--শিব-শক্তি অভেদ--উপনিবদে ঈশ্বরলক্ষণ এবং সি্ধাসিন্ধান্সসংগ্রহে 
পরমেশ্বরের লক্ষণভেদ--'ব্ন্ধযোনি’ বা ঈশ্বর জগৎস্থ্টীর কারণস্বূপ__জগং ও আত্মা 
ভোগা ও ভোক্া पकभ-मांग्रा কামধেস্থ, জীৰ ও ঈশ্বর তাহার বহুস স্বরূপ_-জীবে 
ঈশ্বরে ভেদাভেদ--বেদাস্থমতে মায়ার উচ্ছেদে মোক্চ_শক্তি দর্শনে উহা হইতে পৃথক 
কন __ীব চৈত্য দ্ৰজূপ জীবের স্থল एक কারণ শরীর-_ব্যাহি ও সমষ্টি ভেদে জীব 
ও ঈশ্বর-_শক্ষর মতে জগৎ মিখ্য।--শশলৃঞ্দের कांग অলীক নহে-_উহার ব্যবহারিক 
সন্ধা আাছে_-সপ্রদশ অবয়ব বিশিষ্ট জীব-স্মুল ভূতের পঞ্চীকরণ _শিব জীব হন ও 
জীব পুনরায় निव হুন__শরীরাভিমানে জীবত্ব_সমনস্ক ও अमनक জীব ঈশ্বরের 
अलिइ অন্থীকার-__সগ্ুপ ও नि७ ব্রচ্ষে ভেদ_'গোরক্ষমতে' বিশ্বের উৎপত্তি 
মংস্বেক্সনাখের “নিরজন'__স্টী সংহার ও জীব কল্পনা_তঙ্গের বিন্দু ও বিসর্গ রহস্য 
বৈষ্ণবতঙ্গে নারায়ণ ও তাহার শক্ষি_তবমলি ব্যাখ্য--অহুম্‌ কূপে বাচাবাচক 
সনষদ্ব_ চন চন্দিকার ক্যায_-নিরাকার হইতে ইচ্ছাশক্রির জন্ম_ ঘোগমাযার জন্ম 
মহামার! ও यायाय সন্বন্ধ_ দ্বৈত অদ্বৈতবাদ ও সিন্ধমতে পুরুষ প্রকুতি ভেদ বৰ্ণনা 
विवर्क ও আভালবাদ--বিশিষ্ট অদ্ৈতবাদ--নাখমতে বিশ্বের উদ্ভব ও শিবশক্তির 
সঙ্দ্ব__বৌদ্ধমতে शूळ হইতে জগতের উৎপত্তি কনা? নল 





সপ্তম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৬৭-২৯১ ) 
ऐक ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য ( छ ২৬১-২৮০) 
বেদান্ত ও আগমে সাধনার আদর্শ বা লক্ষা এক--বেরাস্টে অখ্বৈতবাদ, আগমে 
স্বৈত, অদ্বৈত ও হ্ৈতাক্ৈতবাদ__শক্ষি উপাসনা--ভারতে ग শতাব্দীতে “कका 
উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত--বাণের ভশ্তীশতক-_শতিতে শক্কিপুজ্গা_-শক্তি = কারণত্রক্ষ 
বস্তুতঃ অভেদ_ন্দক্ষৈতাগমে শিক ও শক্তি অভিগ্ন--মহাশুক্ধি তত্বাতীত “হইয়া সরধ- 





( ७७ ) 


छद्याअक--जिकमटऊ পরমততব দ্বৈত ও 'अटेचऊ বিবন্জিত--দ্ৈত ও अटेषङ উভয়ই 
পরমনত্যের একাংশ__নাখমতের, বৈশিষ্ট্য__লিদ্ধমতে যোগ ও ভোগের বৈশিষ্ট্য 
অবধূত প্রারনধ रूई নিশ্দল করিতে সক্ষম-__লীতান निकाय कब উপদেশ-_বেদাস্তীর 
জান ও क्च পরস্পরসাপেক্ষ_ দ্বৈতাছৈত বিলক্ষণ পলে অবস্থানে মুক্কি_ত্রদ্ষ সক্রিয় 
এ নিক্ষিয্_নির্ন 'जक्' ও "नाच? স্বকূপে ভেদ-_নাখন্রূপ যাদৃশ এব তাদুশ এব__ 
সিন্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরক্ত ক্তবা--ওঁকার সাধনে কুগুলিনীর कश 
কায়সাধন = মহাসিন্ধদের দণ্ড, উপনীত, শিখাদির বৈশিষ্ট - নাখ বিশ্বোত্তীণ ও 
যোগন্ধারা লভা__-ফোগমার্গ প্রেষ্টমার্গ_হঠযোগের বর্ণনা--যংসোহ্দ গে।রক্ষ জালন্ধর 
आनि नाटय आमन, বন্ধ ইত্যাদি__বাছুজঘ बांब রাজ্যোগে উপনীত হওয়া সিন্ধমতের 
বৈশিষ্টা-- নাখমতে আসন, নাদ প্রভৃতি সাধনের ফল - কুণ্ডলিনীর প্রবোধন ও 
সহশ্রারে স্থিতি__আস্মার আচ্ছাদন্বরূপ মন ও কৃত--শিবের দিবাচক্ষ লাভের সাধন 
जा. দিব্যাদশন--্ণখমতে নদীর সাগরে নীত হইবার काइ মানবের পরমসন্তাকে 
উপলব্ধি--জড়পদা্থ শিব 5 শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে-_বৌন্ধ ও शित्यूऊरश শিব- 
শক্তির মিলন ন্মাদর্শ_সাধকের প্রক্ত্তিলীন অবস্থা-“সন্ধিক্ষণে স্বাভাবিক 'অবস্থ। 
প্রাপ্থি__শিদ্ধমত্তে এই নিমিত্ত ইড়াপিঙ্দলার বশীকরণ--কুগ্ুলিনীর জাগরণ, মধানাড়ীর 
পথ উন্মুক্ত ইত্যাদি একই কখ!_শ্ুতিতে মধানাড়ী বা স্বমৃত্নার কথ!--সিন্ধমতে যোগ 
ও জ্ঞানের সন্বন্ধ_নাখমতে शक ও 'অপক্ষদেহ-_অক্তান্য मार्श মুক্তি চরমলক্ষা কিন্তু 
সিদ্ধনার্গে মুক্কিসহ সিদ্ধি লক্ষা-__কোৌলজ্ঞাননির্ণয়ে সিন্ধিলাডের কথা দূরদর্শন 
রক্ষায় প্রবেশ আদি निकि _ যোগীদের খেচরীসুজ্রা সাধন _দশদ্বার কা__গোরক্ষমতে 
“ननक সাধন _নিরক্নের vas [ক্রি - বৃত্তি, , প্রাণ ও বীখাঙ্ষায় গোরক্ষমতে 
বৈশিষ্টা_অন্ধনাৰীস্বর পুক্ষষবাক্‌ रष হইতে অদ্বৈত, তৎপৱে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবন্জিত 
সত্তার উপলব্ধি সিদ্ধৰতের বৈশিষ্ট্য 1 





১” যাগ ও ভোগের जान्छ (পু ২৮-২৮০) 


ত্যাগ এ ভোগের বহক্রভেদ-_নমবধৃত পক্ষে ভোগ বাধক্রূপ নহে__ গৃহস্থের 
ত্যাগ ও ভোগ, ভোগের পরে ত্যাগের পঙ্থাগ্রপ_ঘোগিপক্ষে প্রারকের अप 
ভারতীয় আদর্শাগ্যায়ী ত্যাগে मुखि, তোগে বদ্ধন-_কিন্ধ উপনিষদ সামরস্ত আদর্শ 
ভোগাসক্ত না হইলে ভোগ বঙ্গনীস্থ নহে__বৌন্, এ, আহতদর্শনে ত্যাগমার্শ__. 
ত্রিকদর্শনে ভোগ ও মোক্ষের সামরাক্রে ্ীবদুক্তি__বৌদ্ধ সহজিয়ার "महाय" 
উপলক্ধিতে ভব ও নির্বাণ छेड निंखि। कशल काक क क 


পরমহংস ও ব্বধূত (পূ ২৮৩-২৮৫ ) 


'चववूऊळे নাখমাৰ্গের আদর্শ_নান্বমত্তে পরঘহহস ও অবধূত বিচার--সিন্ধমতে 
পরমহংল কেঁবল ত্যাগী, ভবনের ত্যাগ ও ভোগ ' डिके. করাস্বত--বেদাস্তমডতে 





(১১) 


পরমহংস শ্রেষ্ঁ-অতএব বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন আদর্শ, ইহ! ছার! শ্রেষ্ঠত্ব বিচার 
অকর্তব্য । 


বন্ধন ও মোক্ষ (পৃ ২৮৫-২৯১) 

নাখমতে अक्ष नकनाऊदिनिम्‌क _বর্ণশ্রমত্যাগে मूख = নাখন্বরূপে অবস্থানে 
সুক্তি__সবিষয় ও निर्विगध्र মন বন্ধন ७ মোক্ষের কারণ__চি্ত ও অচিত্তে সমতাপন্ন 
ব্যক্তি মুক্র-__সগ্যোসুক্তি ক্রমস্ক্ষি বিহঙ্গনমার্গ ও পিলীলিকামার্গ - যোগনীজে, 
মকটক্রম ও কাকমত--সিদ্ধযোগী বন্ধমোক্ষহীন -সিন্ধযোগী ভাবাভাবমুক অর্থাৎ 
প্রাণ ও অপানের যোগ জ্ঞানেন__মোক্ষলাভার্থে 'ळानगूक যোগ" আবশ্যক কুলের 
বা শক্তির উর্ধগমনে ঘোক্ষ__বেদান্থমতে অধ্যাস দূর হইলে সুক্কি__সাংখ্যমতে 
দুঃখের आडाछिक নিবৃত্তিতে মোক্ষ--শক্তিতত্বে মোক্ষের আদর্শ এবং বন্ধ ও 
মোক্ষের বৈলক্ষণা__কুগুলিনীর জাগরণ डिन পরমাস্মায় স্থিতিলাভ 'অসন্তব_ 
পুর্ণজাগরণে अेषळ জ্ঞান বা 'পূর্ণহস্থা'_“শ্রোতাপন্ন' বা ক্ুগুলিনীর প্রবোধন একই 
কখা__কুগুলিনীর পূর্ণ চৈতন্তে মেক্ুপখে সহশ্রারে গমন-_ সাধনদ্বারা তন্বাতীত 
অবস্থা লাভ--কৈবলাসিদ্ধি অথবা জীবোদ্ধার নিমিত্ত নিশ্বাপকাম গ্রহণ__নাথাবস্থায় 
অবস্থিতি হইলে মপ্রোখানবহ পুনকথান হয় না -সাংখ্যের काँट्री्वज ও छोड 
'বস্থা__তঙ্গমতে সামাভাবে স্থিতি दां आक्र স্থিতি । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ २२२-७०१) 


জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা ও পরা! সুক্তি 

মুক্তি ক্িপ্রকার-জীবন্মুক্ষি ও বিদেহুক্তি - উহাদের ভেদবর্ণন--বেদান্্রীর 
জীবন্মুক্ষি ও বিদেহমৃক্তি__নাখমতে জীবন্মুক্তি আদর্শ __সিচ্ধদেহলান্তে মুক্তি রক্ষা - 
সন্তমতেও স্মলদেহে মুক্িলাভ ব্দাদর্শ_ক্গীবন্থ্ক্ত যোগীর পিগুপাত হয় ना. যোগীর 
ইচ্ছামত - জীবের অজ্ঞানের इरण মনোনাশ, বাসনাক্ষত্ধ ও তবজ্ঞান_পকপেহ, 
প্রারন্ধের অধীন নহে  যোগদ্থারা প্রারকের ক্ষয়_বেদাস্বী ळानमांती अर्थी, জ্ঞানদ্ারা 
জীবন্মুক্ি লক্ষ্য - সাংখ্য ও গীতাতে জীবন্মুক্ষির ন্দাদর্শ_শ্রন্িতে জীবন্থুক্তি - 
শ্রুতিতে বিদেহমুক্তির আদর্শ_নবন্ধার কদ্ধকরণে বিদেহমুক্তি সাংখ্য প্রভৃতির 
আদর্শ ইহা হইতে ভিশ্_নাখমতে যোগীর আদর্শ_দেহনাশে বিদেহ বা অদেশ 
মুক্তি -শুদ্ধচৈতন্ৰন্বকূপের জ্ঞান ७ তাহাতে স্থিতি যথাক্রমে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ- 
মুক্তিক্ূপে পরিচিত : জীবস্মুক্তের বিভিন্ন দূমি-নিন্বিকার যোগী जोतत्रूक---कांग्रिक 
ও মানসিক कराडे জীবন্থক্তি_সিদ্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, কায়ব্যুহ রচনা দ্বারা 
শ্রারনধ ক্ষয়_বেদাস্তীর প্রারন্ধ ক্ষয়ে বিদেহমুক্ষি_ শুন্ধমার্শের দিব্যদেহ, যোগদেহ ও 
ভারদেহ__রামাম্থজমতে ভগবানের কৈঙ্কধ্াই পরমমুক্কি__রাষাহ্থ্গ निषार्क জীবন্মৃক্তি 
স্বীকার করেন না, বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন সাংখ্বামতে दिएवकळाएन জীবস্থক্তি_ 
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শরীরলাশে দুঃখ হইতে সুক্কিই বিদেহসক্তি__বিদেহসুক্রদের প্রকারভেদ_ প্রকুতিলীন 
ও বিদেহলীনদের মোক্ষ কৌদ্চ ও ইক্দনদর্শনে জীবন্ক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদবর্ণন_ 
ত্রিকদর্শনে জীবন্ুক্তির স্বকূপ বিচার বাঘুনিরোখে चरः মিখ্যাকূপে প্রতিভাত इद्र 
জ্ঞানের উন্মেষ ইন্দরিয়ের প্রত্যাহার_চিত্তলয় ও. বিবেকখ্যাতির ছারা যোগীর 
জ্জীবন্মক্তিযোগীর চারি অবস্থা--নাখমতে 'উন্মনী* অবস্থা ˆ প্রাপ্তি আদর্শ_ 
জীবন্মক্তি ও বিদেহসুক্িভেদে অপরা ও পরা মুক্ধি-আগমসন্মত পরাসুক্ষিতে পর্ব 
মৎস্তেন্সমতে দেহনুক্ত জীবই শিব-_সালোক্যাদি প্রান্তি অপরামুক্তি এবং শিবস্থপ্রান্তি 
পরামুক্ধি--পরামূক্তি পুনরাবস্তশূল্প-_কালচক্রের আবর্তন হইতে রক্ষা পাইবার 
উপায় - अग्न ও দেহসিদ্ধি_ মৃত্যুতে সুক্কি এ ধারণা স্ান্তিমাত্র__মানবের ত্রিবিধদেড_ 
শ্রণবতন্থলাভ ও জীবন্মক্রি, জ্ঞানতন্রলাভ ও পরামুক্তি__প্রশবত্স্থ হইতে ক্রমশঃ 
জ্ঞানতন্থলাভ-_দেহশুদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিঘা_্বজপাক্জাপ_রসের ব্যবহার ইত্যাদি__ 
সিদ্ধদেহ বা মঙ্্তনুই কপাস্থরিত দেহ__মতাস্্ররে মহাকারণ দেহ, বৈন্দব দেহ, শুদ্ধ দেহ 
ইত্যাদি শিদ্ধমার্গে মুক্ষিলাভের উদ্দেশ্বে দেহসাধন প্রক্রিযা এ্রচলিত্ত__চীনদেশের 
ভোগের দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ_সিদ্ধমতে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভই 
মুক্তি পদবাচ্য-কুণ্ডলিনীর প্রবোধনে স্ৃতাহীন সিদ্ধদেহলাভ । 


9 


নবম পরিচ্ছেদ ( शृ ৩*৮--৩*৯) 
শুরু-পরস্পরায় নাদ ও বিন্দুসন্তান 
নবনাথ কথা__কিভিন্ন গুকবর্ণনা__জ্ীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসন্থান_বিন্দুসন্থান_ 
পুত্র, নাদসন্ান__শিক্া-_শিক্ষমতে निश বা নাদসন্তান পুত্রাপেক্ষা প্রিয়_নাদ হইতে 
নবনাখের জন্ম__বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্স__তন্থমতে পরশিব আদিও 
नित्रा তিনিই ঈশ্বর পদবাচা বা 'অপরশিব-_ঈশ্বরের अकश मज, 
মত্রেশ্বরাদির জন্ম | 


দশম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ७५० ७5३ ) 


জরায্বৃত্যুর রহস্য এবং উহ! হইতে অব্যাহতি गाऊ 

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরামরণনীল__তথাপি এই দেহে अवक অমরত্ব साधन 
খেচবীশুত্রা সাধন-__রস বা পারদের বাবহার-_বিভিন্ন মৃত্রাসাধনে কায়সিস্ধি_কালজয় 
বদ্ধত্রয়ের সাধন__'অম্বৃতকলার শ্রাব__অস্বতকলায় যোড়শী শক্তি জীবনের পুদিনা ও 
অমাবস্তা_ পক্ষমহাভূতের পঞ্চদশগুণ_ হোক্শী নিত্য! বা মহাত্রিপুরাস্বন্দরীর পুজা 
এই ঘোড়ীকলার সহিত নাখসিদ্ধদের সদ্বস্ধ_কুণ্ডলিনীর জাগরণ_দেহমধ্যে रवा ও 
कळ বা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভীক_বিন্দু্জয়, উন্মনী दा তুরীয় "বস্থা__উপ্টামার্গে 
जांइन-अङ्ाकाटन দশমীদ্বার হইতে বহিগর্মনের সাধন__শীরুফকীর্তূনে 
উল্লেখ--ইজ্িয্ব ও প্রাশের প্রত্যান্তার_উরচ্চত্রিবেনী या বারাপসী লঙ্গম-_্দ্ধবিদ্যালাভে 
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জরামরণ জয্ব_ভোগবাসনাই মানবের अर्व কারণ-_লিঙ্গশরীরে ভোগ নি'পর হয় 
নাতিব্বতে মূম্যূর গতি নিবস্থশে कृळिम উপায় অবলক্বন_গীতায় ম্মত্যুবিজ্ান__ 
শ্লীতাঘ মন ও প্রাণ নিরোধের উপায় বর্ণন--গীতায় অক্ষরব্রদ্ধবোগ__লাখযোজীর 
সাধন_মক্পা। জাপ-বিন্দুয়ে কারসিস্ফি _বৌন্ষদের বজ্জকায়-_রসেশ্বরের 
তঙ্ছ_শিক্ধমা্গের দিব্যদেহ ও লিশ্ছাদেহ__তন্ধ টিতে অবস্থাস্তরই छाउ 
অধ্বার মরণ य| তিরোভাব জাগতিক মরণের सदृश. নহে-_সিন্ধমার্গে কল্লান্ত या 
যুগাস্ত্ূপ দীর্ঘস্থিতিতে অমরত্ব লাভ-_কালের গতির উর্দ্ধে অঙ্জরণ্য লাভ ও জন্ম-মৃত্যু 
হইতে অব্যাহতি । 
একাদশ পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ৩২*--৩৬৩৯ ) 
দেহতন্ব ও পিণ্ডসংৰেদন 

দেহৃতব্ব কি? পিগুসংবেদনের अर्थ-नि' ও ব্রন্ধাণ্ডের সম্বন্ধ বিশ্ব 
উৎপত্তি_্গীবের আবির্ঠাব--কৃতাকাপ হইতে পঞ্চমণ্ডল ও পঞ্চচক্রের উৎপত্তি 
নিদ্বতম চক্রে স্থূল জগতের জীন_-দটুপিণ্ডের উৎপত্তি ও গর্ভপিণ্ডে জীবের আবির্ভাব 
= জীবের তিনটী আবরণ £ বাসনা, কামনা ও অভিমান--জীবের ঈশ্বরতত্বলাতের 
সাধনা শ্রৃতিতে জীবদেহের উৎপত্তি এবং 'হৎস' मश বর্বন--ত্রাখ্থী স্থিতি ও 
কুণ্ডলিনীতব্ব-_ত্রিবিধ দেহ £ 'हून সন্ত কারণ-__নাখদের সিদ্ধদেহ आक উপাধি জয় 
হইতে তিন্--লিঙগ্গপরীরের উপাদান_্থন্ম শরীরের উপাদান--স্থূল শরীর বা 
ভোগায়তন দেহ-নাখমতে স্থুলশরীর (मादक উপ্যাযস্বক্কপ_ জীবের চৈতস্থা এ 
जिविश अवहार উহার অবস্থিতি--নাখগণের উৎপত্তি বর্ণন-_ক্ষাণ্ড কি? अकार 
চতুদ্দশ कनन, পিণ্ডে চতুদ্ধশ ভুবন কল্পনা দেহমধ্যে নদনদী, দেবতাদির অবস্থান 
अकां ও পিণ্ডে সমষ্টি ও नाहि সম্বন্ধ निव ও শক্ষির জীবদেহে অবস্থান वर्ग 
वाहि ও সমষ্টির জ্ঞান আবস্যাক - কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনে পিগুসিদ্ধি_ পাশ্চাত্যদেশে 
শিশু अक्तांए७त्र কল্পন!-- निक ও ব্রদ্ধাণ্ডে সট্চক্রের অবস্থান সস্তঘতে মন্স্কাপিণ্ড ও 
ত্রহ্মাণ্ডীমনের দেশ-__মহথস্সদেহে “চক্র कश কল্পনা-'অস্থিতার তিলটা कश £ মানস, 
প্রাণময় ও ভৌতিক শরীর--আস্মা ও অস্থিতার ভেদ - লাথগণের া্মোপলন্ধি 
কামা সেই নিমিত্ত পিণ্ডে র্ষাণ্ডের জ্ঞান । 


দ্বাদশ শা दिएव्कन ( পৃঃ ৩৪*__ ৩৬১) 
Les 


ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে शूळडररुव ধারণ! প্রচলিত- शूकवांन বৌদ্ধ ধর্ম্মের 
निलख কোন বাদ নহে- বৌক্ছ,ও হৈল, ধৰ্ক্মে শৃ্জ.কথা-নাখৰশ্ে শূন্যতব_ 
সহঙ্গাবস্থালাে শৃন্রসমাসি_ বৌদ্ধ, সহন্দিঘাদতে চারিশৃস্ক_হঠযোগ গ্রন্থে শৃন্তালক্ষণ 
অমনস্কে शूळ পর যোগী নীতা ऊट्य লীন যোগী কথা_ 
নাখমার্গে জলমধো লবণের স্থাঘ अक লীন যোগীর কথা__বৌদ্ধ ও জনমাতর্গ ইহার 




















€ ৭২) 


आकण কখা_শুল্পপদ্বী বা ক্রক্ষনাড়ী_বিশ্তুদ্ধশুক্ত व! निर्ण পদ-__চতুখ শু 
ন্কৈতকৃমি স্বকূপ-_ উপায়ও প্রজ্ঞা বা নাদ ও বিন্দুর মিলনে নির্বাণ পদলাভ या চিত্তের 
শৃক্তময্থ অবস্থ।নাখমাৰ্শে পঞ্চৰ্যোমেৰ সাখনই भूछ সাখন-__শুনাসুস্তি নিরজলের পুজা 
নাখন দায় হইতে নিৰঞ্জনীদের উদ্ভব - বিভিন্ন সম্পরদাদ্ধ মধ্য অস্বরঙ্গ সাখনে একা 
শূজ্ততব্বের বিভিন্ন १८६ প্রবেশ--শূর নদর্থে বৃত্তাকার दा কুঞ্লী-_শৃস্ত বা ব্যাপিনী 
একারের भाजा), ব্যাপিনী € নিরাকার নাখে ভেদ বর্ণন-_প্রপবের স্বন্াপ__গোরক্ষ- 
বোধে मूका _গোরক্ষ-নিকা্পে মনের भूखल কল্পনা-_শৃক্ষতত্য উপলব্ধি ७क- 
সাপেক্ষ_যোগীর शर সাখনে শুল্রসাখন_যোকীর চিত্ত পুস্ময়_উন্মনী अयाता 
ঘোগী__দেহযখো ঘে शूक বা স্থাকাশ 'यांटरु তাহাই উন্মনী অবস্থায় মনের আবাস_ 
গোপীচচ্ছেৰ শীতে नुक কথা_হাক়িশার १७ হইতে বিশ্বের উদ্ভব कहना पेक 
শৃ্সত্ি_ दोष 'শৃক্ত' স্বম-জোোতি--বঙ্গদেশে वर्षा পূক্ূপুজার নাদান্তর-_কখেদে 
नकष উপনিন্ববেৰ নিরাকার ‘ব্রন বৌন্ধঘত্তে পরমতনধ भू भए নিষেধবাচক 
শুক খারা ক্মতিহিত-_নি্্দাপ লাভে চিত্তের খে अरका হয় তাহাই শৃন্ত-_শৃল্যের चण 
ব্যাগযা_শৃনতাই ‘বঙ্গ’ চিত্তের নির্বধাণ ও अकारक লীন হওয়া এক কথা -- নিৰ্বাণ 
শৃক্ষোপম-_যহ্াহান মতে শৃক্ষের वक তেদ ও পৃল্ততত্বের যৃূলকখ। সাপেক্ষত্_বৌদ্ধ 
शर्क ८कांव भूक কখা_ন্বিষ্কা দূর হইলে মহাপূত্তে স্থিতি হয় - জিরত্রের ধন্ধ 
শৃক্ত__ন্মতএৰ একবার तकव একবাৰ প্রকতিক্ূপে বণিত--মাধ্যমিক ও শুক্সবাদীর 
ছুইদল-_পরছার্থ সত্যই শৃল্ত-_শৃক্ষাতা ভাবনার উপদেশ-_গোরক্ষনাখের বোগতত্ ও 
নিত নীদেরশৃক্ত না সতএর সাধনা - রাধাস্বামী মতে चू সত্যলোকের নিছে, शूक ও 
अभव%दांष নথাক্রমে অন্ধ ७ পরত্ক্ষের अविकीन--अक জ্ঞানলাভে শল্য উপলব্ধি 
दकोष সীতিকাত্ তাহার উল্গেশ_ বৈদিক गूज হইতে শৃস্ততস্বের বিভিন্ন ক্প-_বৌদ্ধদের 
শপ, নাখজের “লাখ, যোগের স্বর" ७ পরমেশ্বরতব্যে ভেদাভেদবর্শন, নাখ- 
अदश टेवनिदा । 

সকল সাধনার मूलऊय চিন্তকে कृखिरोन করা;--নির্কাশ, मनक প্রভৃতি বর্ণন 
_ৰৌস্ধদের চারিটী नू# = शाऊकन যোগমতে যোগীর চারিটা অবস্থা--হঠবোগের 
তিনটা चू, নাখসিন্ধদের পঞ্চব্যো্, ভ্িলক্ষাসাধন-_মহাষান বৌদ্ধদের বিংশতি 
শক্ষ__বৌন্ছদের रोजमश ' শৃ্তিক্ষশে নন:' _ সকল সাধনতন্বের मूनक এক, ইহাই 
নিৰ্ক্দাশলাত या পরমপদগে স্থিতি । 


সাধনা অংশ 
প্রথম পরিচ্ছেদ ( श ७७३-७७१ ) 
छक्क ও সদ্গুরুর अङ्मि। 


একমাজ স্রকুবাক্ো লিন্িলাভ-_সহঙ্গাবস্থালান্তে পুকুর প্রয়োজনীষতা__ 
শুক্র স্বরূপ বর্ণনা-নাদবিন্দুকগান্ধনে_*নাখ', निद ও গুচ অভেদ বিভিন্ন শুরু 





€ ) 
_ সদ্‌গুৰু অভেদে कृश! কৰেন-_স্াস্মাই रर्‌छकू-छककशाकल--नाथेङक्य নৈশিষ্টা 
__যোগশাস্বের अवर्चक--जांध, যুগনাখ, ওখত্রয_নাখবোগীর आश्व নাখস্বত্ূপে 
সবস্থাননাখন্বকূপ -- অবধৃতই कटे, সকলের মত্রপ্ডক_সনধূত পুকুর উপাদেশের 
বৈশিষ্টয-- সিদ্ধগডরু পঞমাশ্রামী_সব্গরুর লক্ষণ_-সদ্গ্ধজ পরামপগগ্াপ্সির সন্ধায় 
সদ্গুরু ক্ষার छस প্রদর্শক__ন্ঘসনগ্ররুর লক্ষণ - গুরু-শিল্পা ভাব ও লক্ষণ মছাপুকন- 
লক্ষণ বিচার _-'্দাদর্শ যোগী পক্ষপাতবিনির্ম'ক, দবন্বাতীত__স্মবধ্তট আদর্শ যোগী 
সিন্ধযোগিরাজ = অবধৃতপ্ুকনাক্যের «दाक, কাহার सांकलन পরমনংস & 'অবধূত 
-ববধৃত গুরু সিদ্ধদেহ্বী, বাবহারিক ও পারমাধিক্ रूहु নাখলক্ষণ--নাছ ও 
বিশ্দুসন্তান_ উভয়ের তুলন। _সিল্ধনেস্রীর পক্ষে শিক্যের লার়িতগ্রহণ-- নজশি্পা গ্রহণ 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ( ৩৮৮-৩৯২ ) 
যোগসাধনের উচ্ছেশ্য 
যোগমহত্ব__নাখগণের আদর্শ পূর্ণতা ৰা নাখন্বভপ__সাপন ও দেহসুদ্ধি- 
প্লিন্ধদেহ -- বৈন্দবদেহ শুদ্ধদেছের नामाकय- হাঙ্জানের डेंश्‍्ब- দিব্য বা শাক দেহ 
লাভ-_যোগসাধনের মুখ্য ও গৌশ উদ্দেশ্ট - পক্দেহলাক গো, क्लिक মুখা 
केएकछ- জীবকল্যাণ  चटेषड উপলব্ধিনাখগণের উদ্দেশ্য সিন্ধদেহলাত ও জগতের 
কল্যাপসাধন, তৎপরে সব্বিনাশত্বপ্রাল্ি । 





পরমৈশ্বধ্যালাতে সহজ্জপত্থা अदनइन- যোগ ও उज- শিব ও नक्त नकिष 

হওয়া প্রথমাদর্শ- দীক্ষা--শিবত্ধপ্রাল্রি- অন্ধ ও পরমশিক-তাঙ্্ের সাধনপ্রপালী-- 

মহাৰিন্দুতে মহামিলন-_পঞ্চকোষসাধন - সহজাবস্থালাভ চৱমলক্ষা-- ८रशाक, তয়, 

जाऊश्न, বৌদ্ধযোগ মূলতঃ এক, মার্গ ভিন্ন মোগসাধনের যোগাতা বিচার 

দেশকাল বিচার__প্রাশায়ামের স্থান - যোগারন্দের কাল--হঠমতে স্থানবিচার _ 

- যোগীর পখ্যাপখা--হোগলাধনে आंसिक অবস্থার अशक्नछा--अकानकालोन 
নিয়ম ও আচাৰাদি = অনিযমাৰ্দি--পঞ্চত্ৰত ও পঞ্চনিঘন পালন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( श ৪*৪_॥৫২) 
যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সন্দন্ধ বিচার ( ৪+৪_ 5১২) 
ट्यागमा জানযুক যোগের আবশ্যক জ্ঞানীর পক্ষে কয়র পরিসমাপ্তি 
হইলেও মোক্ষ ছয় ना- क ও अणक দেষী--জ্ঞানীৰ পুনর্জন্ম যোগ নিরপেক্ষ ও 
সকলের कर्चना-ळानगूक যোগে বোক্ষলাভ_ যোগ দ্বিবিধ_ आद्र ও বাহ 
विद ও 'অধ্যান্য_ শাহজ্ঞান আত্মজ্জানলাডেরে উপ মাত্র ক্ঞগনের স্বকপ _ 





ত্রিবিপ জান__যোগী জ্ঞানকে आद করেল_জ্ঞান ও সজ্ঞানে ভেদ-_বিবেকী 
সদামুক্ত সংসারত্যনতত যোগ বিনা জালে সুক্ষি নাই, নাখমার্গে 'জান' ও 
“यारणः অবস্থা_মিহাজ্জান* লাভ জ্ছানী ও যোলীর अराव সহিত गक বিচার__ 
যোগীর চারিপ্রকার ভেদ__মহাজ্জানের चक বিচার-_ মধ্নামতীর “মহাজ্জান' 
মহাজ্গানলানের ছুইটা প্রকারভেদ পকদ্দেহে মহাজ্ঞানধারণ सख - যোগযুক্ত জ্ঞানই 
মহাজ্ঞান বা তারকজ্ঞান_ জ্ঞালখকগ, যোগ शकरक*-- যোগের দ্বারাই জীবের মুক্তি 
যোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ मार्श নাই । 





যোগ ও যোগাজ (পু ৪১৩-৪৫২ ) 

যোগের অর্থ_যোগের অষ্ট অক্ষ বা গোরক্ষমতে কট अर्च- যম ও নিয়ম__আসন 
(সিদ্ধাসন ও পল্যাসনে জেদ)_গোরক্ষাসন, মৎস্বেক্জাসন डि, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধারণা, ধ্যান, সমাদি यनि, যোগ্র সপ্পলাধন__যোগের চারিটী পথ "मङ्‌ 'इडे' ‘লয় 
ও ‘রাজবোগ--এই বিভিন্ন পথের वर्णन মন্তযোগে মক্রচৈতন্ক - যোড়ণীকলা_ 
জপাং লিন্ধি: = হঠযোগের गहे कई, মূত্র, বন্ধ, বেখ, সপ্রসাধন-_মহাসূত্া। মহাবদ্ধ, 
মহাবেধ ` মুক্রাসাধনের ফল-- খেচৰী প্রভৃতি मूडाव রহক্ষ- সমাধি_ হঠযোগ সাধনের 
ফলাকষত্ত-_বচ্ছোলী, সহচ্ছোলী এ স্মমরোলী মূত্রার রহস্য কুওলিনীতত্ব_ হঠযোগে 
শিক্ছিলক্ষণ-_লয়যোগে ভিন্তলঘ দ্বারা মোক্ষ বট চক্র গোরক্ষমতে নবচক্র, যোড়শাধার 
জিলক্ষা। পক্ষব্যোমসাধন--দশপগ্থার কণা--দশমীদুযার বা शब्धिनोषांद- লীঠত্-__ 
কামক্তপ, পুর্ণগিরি, জালন্ধর ७ এডিডয়ানপীঠ_ রাজ্জযোগ সর্ধাযোগের রাজা__ইহাই 
পাল যোগের অসস্প্রজ্গাত সমাধি--কাজ্দযোগ সাধনের -যোড়শশঙ্গ__রাজগযোগে, 
শিক্চিপ্রাপ্ জীবন্ত যোগী-__ইহাই যোগের চরমসীঘা। ও নাখগশের আদর্শ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সন্ন্ধ বিচার-_ নাড়ীচক্র ও 
নাড়ীশুদ্ধি অজপাসাধন (পৃ ৪৫৩- ৪৬২.) 
হঠবোগের ন্র্প_বাক্ছঘোগ ন্দারোহশের সোপানস্বকপ_ হঠ ও রাজযোগের 
সমবয কর্তুবা - যোগারস্মের ফল - नाफौष्क ও লাভ়ীশুদ্ি-_বাঘুর সহিত দেহের 
मषषक ন্মকপাশাঘত্রী _ ইহা কুণুলিনী হইতে সমুস্কৃত - নাডীশুদ্ধির লক্ষণ । 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
নাদ ও লাদান্তুসন্ধান, নাদের অবস্থাচতুষ্টয় (পূ ৪৬৩ ৪৬৯) 
আকাশ मांमाङाएन বন্তনান, ন্দাকাশের গুণ শন্দ_ উহাতে শক্ষির আখাতে 
কম্পনের ফলে, নাদের উৎপত্তি উহার दङ्मिनौ ও अमू दौ ধারা_ছয়টা ধারা 
অলদহতধ্দনি শ্রবণ _ नाश মূলতঃ এক, किङ বিভিন্ন স্বর 








ব্নি__স্ফোট' - বিভিন্ন প্রকার নাদ শ্রবপ_্ারস্্। ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি 
অবস্থার दर्षन - যোগীর নাদাহ্রসন্ধান এ চিন্তলয় - রাজযোগ বা केनो आवा প্রাপ্তি 
নাদাহসদ্ধানের ফল জীবন্মক্তি__সচৈতন্য - বট ত্রিংশ মণ্ডপ_ নাদক্ধসী আমিত্বের, 
উপলব্ধিহংসমস্ত্ৰ জপ-_-সোহহং चावा আম্মদৰ্শন_-নাদাঞ্রসন্ধান লয়সাখনের मूणाऊमन 
উপায় । 


সপ্তন পরিচ্ছেদ ( পুঃ ४१०-४७७) 
ওুঁকারের স্বরূপ ও সাধন 

जर्दैम সম্প্রদায়ের যূলসাধন একার _-সদ্‌ডক্ত ইহার পথপ্রদর্শক-_€কার সাধনে 
শিৰ্স্বের বিকাশ বা শিবসামা, শ্রুতিতে প্রণব कथा- স্দ-উ-ম-_ওঁকার সাধনে “जिव 
উপলব্ধি চিৎ, শক্তি ও বিন্দু দীক্ষাঙ্গারা মল ক্মপসারণ_ন্দীবের 'অপুভাব-দ্বিবিধ 
অজ্ঞান _'হংস'পক্ষী__ুকারের ছ্বাদশমাজাত্রদ্ধ মাত্রারহিত-_সিন্ধমতে কারের 
মাত্র'_-ওকার জপে মনোলঘ ইচ্ছাই 'হংসমঙ্্' বা সজপাজাপ'_ चिना दह} 
মীননাখকে অঙ্গপা शांबजौद বর্ণনা করেন _শ্ুতিতে ও গীতাতে প্রণব প্রশংসা এই 
একাক্ষর মনেই মুক্তি - শব্দযোগ বা বাক্ষোগ-_শন্দঘোগের পরিচয়_ন্দস্থিম সীমানায় 
ৱরকারকূপ রখ পরিত্যাগ কণ্তবা-_প্রণবের অষ্ট অঙ্গ, চতুষ্পাপ__লাগ, सित, कणा 
প্রন্থৃতি মাত্রা -নাদবিন্দু যোগে विरहि । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ३०१-९५० ) 


নাদবিন্দু কল! 

পগুরু-নম্কার, ‘নাদবিন্দুকলাব্যনে' পরমেশ্বর ও চিতশক্ধি_'সকল' ও “निकश! 
শিব-_চিৎশক্কির आगन, চিদাকাশ, মহানাযা, পরবিন্দু_পরবিন্দু হইতে জ্যোতি বা 
নাদ, ওুকার__স্থ্যোতির বহিরঙ্গ মায়া বা শিবের ন্যাত্মাবরণ-_প্রলয়কালে পক্চমলঙ্গীব 
- মন্তেশ্বর ও মন্্র_-উহাদের বৈন্দবদেহ কারণ বিন্দু জ্যোতিশ্ৰ্_-বিন্দুর প্রথম কম্পলে 
নাদের উৎপত্তি বা গুকার-স্ফোটবাদের ব্যাখ্যা__মানবমধ্যে অনাহত নাদ_ 
নাদ হইতে कना বা বর্ণের উৎপত্তি__বর্ধের ব্যাখ্যা, বরশসম্্ি মুর অগুরসের काइ 
বক্র সাধন--পরা, পশ্যন্থী, মধ্যমা, বৈখরী অবস্থার বর্ণন__বিন্দুতে আঘাত ফলে 
পঞ্চস্থরের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, दिक्षा, শাস্থি ও শাস্থাতীত কলা__কলার সহিত 
বর্ণ इक, (रकग বাক্যের সহিত নবর্থ_'ড়ধা? ব্যাখ্যা শব্ত্রক্ষ--চিৎ ও অচিৎ का 
পরবিন্দু হইতে নাদবিন্দু ও বর্ণ_ব্যাপ্ি अवकांद दाइ। নাদ, ঘলীকৃত অবস্থায় তাহাই 
বিন্দু-_শক্ষির উদয অথচ নাদের ন্সাবিতাক হয় লাই__ভাহাই, নির্বাণ বা অমাকলা_ 
ঈশ্বরতন্ধ বা শিবের তিন অবসর ७ জগংস্ষ্টি-জগতের दु या, পর শিবঃ অবস্থা 
_কামকলার বিচার - জীবদেহে কুণ্ডলিনীর্ূপ বিন্দু কামকলার দর্শন__শিবের 
পক্ষবজু.._এবম্‌কার_ ঈশ্বরতন্ব_ “হুম ইদন'-এর. হস _পরমেশ্বর হইতে শক্তি, 
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নাদ ও বিন্দুর উৎপত্তি নাগৰিন্দু বীজের ক্রমবিকাশ, কলার ব্যাখ্যা__যবিংশতি- 
তব্বের চিত্র - নাদ ও বিন্দুর বিচার-_পরমপদ आखि । 


নবম পরিচ্ছেদ ( श ৫১১-৫৫২ ) 
কায়সিছধি 

কায়সিদ্ধির উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন দেশে উহার আবস্যকত! উপলব্ধি--ভাৱতে 
ৰেহসিদ্ধির বিভিন্ন উপায়--নাখদর্শনে উহার স্থান বিভিন্ন নাখগ্রস্থে ইহার উল্লেখ_ 
প্রাণাপানের সংযোগ-_মুত্রা--দেহসিদ্ধির ছুইটী খারা_ প্রথম ধারার বৈশিষ্য ও 
বিবিধ অবস্থা--তদ্বিভীৱ ধারার বৈশিল্া--কাযসম্পত ও মন্রঘোগ-__নিন্দুশ্থৈধা ও 
লাঙানুদ্ধান_প্রণবতচ্ছ বা মত্তগজ _ মহাজ্ঞানকপ ৰীজ-_শুদ্ধদেহ অযোনিজ দেহ 
চঙ্গ হা অগ্নির মিলনে চৈতন্কোর প্রবাহ_-মনসের উদ্ধ গতি__পক্ধদেহের বৈশিষ্ট 
চিত্তরোধ, বান্দর ७ ব্রক্মময়ন্ব_ চিন্ময় শরীর-__রসের দ্বারা দেহবেধ_-রসের রহসা__ 
হরগোরীতঙ্গ--পাশ্চাতো রসসিস্ছি__রসবিষ্ঞার ভাবা সাস্কেতিক--ব্বীন্ধ রাসায়নিক 
নাগাঞ্ছুন-__গোবিন্দভাগব* পাদাচাধা, গৌঁড়পাঁগ প্রভৃতি রসলিক্ষ_শক্ষরের পরকায় 
প্রবেশ সিদ্ি-_রসের প্রযোগ_তিব্বতে শবাহার প্রথা_রস ও বাঘু_হঠখোগ ও 
বসেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রণালী একই সীমান্বারা আবস্ধ_-রাজযোগ দ্বারা পূর্ণ প্রজ্ঞালাভ-_ 
বঙ্গীয় গাখায় कांग्सिकिव কখ।_মহাজ্ঞান দ্বার! মবৃত্যুজ্য়_ মহাজ্ঞান রহস্য ভেদ_ 
তিক্দতে উহার সাধন-__মাছ! ও बन --মহাস্থখ মহাভাব দ্বারা পিণ্ডসিদ্ধি_কাপালিক 
সম্প্রদায়ে পিণ্ডসিস্ধি -সহশ্রার ক্ষত্বিত সোমবস--বিন্দুস্থৈধ্য-অমরবাক্ষণী शॉन--5ळ ও 
স্র্ষোর অবস্থান চক্গাম্বৃত -বিপরীত ভাবনা বা উল্টা সাধনা-_বঙ্ধনাল বা শখ্খিনী=- 
দশমী एंड বঙ্গগীতিকায় দশমীত্বার কথা স্্রীলঙ্দ ও গোরক্ষবাক্য_চঙ্গস্থ্্য 
বলীকরণ দ্বারা कांग्ररिकि--आंजि ও কালি. সোম ও অগ্রিউড়িস্কায় কারসাধন কথা 
__শ্ৰতিতে বিবরণ-_র্তলানার দেহ হইতে নির্গমন প্রক্রিয়া ও নবদেহলাভ-_কাষব্যুহ 
স্থষ্ট_-তিব্বতী निकर বজদেহে লোকান্্র গঘন-__নির্াণচিন্জ - নিশ্দাণকায়_উহ। 
পঞ্চকৃতশূন্য -সিন্ধদেহে ভুমণ_-সিন্ধদেহী পূর্ক্দেই স্ৃত--সিন্ধদেহী कर्सवाहीन-- 
নাখমার্গে কায়সাগন वा উণ্টাসাধন সব্মকৰির উল্টাক্জান ও কায়সিস্কি--কায়সিদ্ধির 
প্রণালী ভেদ -জ্ঞানেশ্বরীতে কাতসিদ্ধি-দেহবহ্মাণ্ড ও কালজয়_প্রাণাপান জয়ে 
কালবঞ্চন-_ন্মজরত্ধ ও অমরত্ব _সিন্ধ ও দিবা দেহ - গোরক্ষ ও আলামপ্রতু-_দ্দৈনদের 
অখ্যে সিন্ধদেহ সর্দদজ্জ ও ব্সালোকাকাশবাসী । 


দশম পরিচ্ছেদ ( शः ৫৫৩-৫৫৮ ) 


অগিকার लां বা अयमूऊ বা লিদ্ধযোসীর লক্ষণ 


বদবনৃতের সাক্ষাৎ अळूकय হইয়াছে বলিয়া! যথার্থ अशिकांबिकरन নাখমার্গে 
जकच *ट्याच', करन ঈপংসার'_দেহস্ক পঞ্চকোৰ 5 পক্চবিন্দু_সহল্রারে, 
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মহাবিন্দু ৰ! অমৃতকলা-__বিন্দুশোধন-__উর্ধদখী বিন্দু থা কুগুলিনীর আগরণে ओ 
জানের বিকাশ বা! অধিকার লাভ-_র্চ্্াই প্রথম উপায় '্বকূপ-_হঠ, मळ, রান্দযোগ 
প্রস্থৃতি पावा সত্যলাভ-_কুগুলিনীর জ্ছাগরণে সত্যে স্থিতিলাভ-_নাধমার্গে ইছাকেই 
'সহঙ্াবস্থ” বলা হইয়াছে ইহাই निकन ची দদ্ধৰীজের खंय জ্বস্থা_এইন্ধপ যোগী, 
পক্ষে সকল লোকাচার নিষিদ্ধ _ঈশ্বর अकून, তাহাকে লাভ করিতে হইলে বাজ্বাচরণ 
নিষিদ্ক_পঞ্চমকারের আধ্যান্মিক লাধনই লক্ষ্য--'অন্তপায নরকবাস--আচারত্যাগীই 
‘অবধৃত'--ত্তিনি. ত্যাগ বা ভোগ দ্বারা अनिध--भूडा, নাদ প্রকৃতি ধারপের স্দাধ্যান্মিক 
ব্যাখা।- অ-ব-ধূ-ত লক্ষশ--প্রারৰ্ধহীন, নৃতনকশ্মফলহ্ীন_-অৰধূত পরুর कर्कना, 
তিনি সর্বদাবস্থা-লিনিমু্ষ, कनानी ও পূর্ণ অধিকারী । 


একাদশ পরিচ্ছেদ ( পৃঃ ৫৫৯-৫৬৭ ) 
সিদ্ধি ও যোগপথে লিদ্ধির স্থান 

পিন্ধি এক প্রকার বিশেষ শক্তি ও মহাজ্ঞান ছারা লভা ঈশ্বর সদামূক হইয়াও 
अतीक -८कयमो যোগীর পক্ষে निरि अशा সবক্কপ_শষ্টসিদ্ধি_বটুসভিজা_-দশ- 
मिकि-२ ও ৩৬ সিদ্ধি दर्षन-शिकिनांङ যোগীর পক্ষে अवज्ञष्ठातो-प्यांश् সাখন- 
ফলে মধুমতী কূমিতে পদাপ্পণ-__সাংখা ও उरश ভেদ - डटश শক্ষিলাভের উপদেশ 
যোগীর দৈহিক তেজ বৃন্ধি__বিভিন্ন হঠযোগীর উল্লেখ_নানাবিধ সিদ্ধি প্রদর্শন__ 
তাহা প্রকৃত সিদ্ধি নহে--শিবনেত্রের উন্মেষ স্থলভাদির আখ্যারিকা তিব্বতের 
সিদ্ধি বৃত্তান্ত __যোগ ছারা দূরদর্শন ইত্যাদি অসম্ভব নহে | 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ বা উপসংহার ( পৃঃ ०७७-०११ ) 
পরমপদে পিশুলয়-__সমরসী করণ 

নাখপন্থে সামরসা সাধন নৈশিষ্টা_সিক্ধসমপ্রদায়ে দেহসিস্ধি--পরমতন্ধ उद्यांऊौऊ 
তিনি কালের দ্বার! অস্পষ্ট, নাম ও কূপহীন__শব্দ বা ‘নাদ’ দ্বারা তাহার সাক্ষাৎ- 
কার হয্_অগম লোকে পৌছাইবার উপায় - যোগী তাহার डच অবগত-_বাসনা- 
ত্যাগে নিপুন সগুণের উকাতূষিতে অবস্থান _-লাখস্বকূপ বর্ণন__লিকত্খান দশা ও পুর্ণ 
অন্দে স্থিভিতে ভেদ--যোগ ও জ্ঞানের সমস্থ সাধনে পরমপদ লাভ--পক্ক ও अशक 
দেহ_যোগদেহ লাভে ব্রকষসাক্ষাৎকার-_ল্সীবের আবিাব-জীবের মুক্তি 
কুগুলিনীর জাগরণ দ্বার! মুক্তি লভ্য-_শিবাভি্রা শক্তি, তাই শিব-সার্রস্া চাহিলে 
শক্ষিসাধনা_বেদান্তরে মায়াকে ত্যাগের উপদেশ, उद শক্তিকে লাভের সাধনা 
ইৈতমদ্য দিয়া। 'अटेषटऊ উপনীত হইতে হ্-_নাখসিদ্কমতে পরমতত্ব হ্ৈতাঘৈত 
বিবন্দিত-ওঁকার সাধনে সুক্ষি_হঠযোগ সাধন লাখ মধ্যে প্রচলিত__মুক্তি সহ मिष 
লক্ষ্_-স্বীবদেহ মুক্তিলাভের 'স্থরায় নহে-_রসাসমনী মুহাবিস্ফা বট कबि সাধন- 





মীননা্গে গমনের উপদেশ বিন্দুজয়ের সাধন--বিন্দুক্ষযে कक 1২২ ` 


০ 





Ce) 


আদর্শ ও नांधन--अमृछांदांदन ও আস্যজ্যোতি দর্শন__স্দজপ! সাধন__যোগীর চতুর্বিবধ 
অবস্থা _দেহলক্বন্ষে নাখসিস্কেরা মধ্যমবাগাঁ_ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয-_বালযোগীর 
& সাধন কর্তবা__কুগুলিনী জীবের উতন্ধারকত্রী-_দর্শন বা কুণুলের মাহাত্মা__যোগীর 
সমরসীকরণ সিদ্ধি__নবহ্ার करक করণ _-'গোৌরক্ষগোষ্ঠী'র বিভার-__পরমপদের ব্যাখ্যা 
নিজ্গপিণ্ডের জ্ঞান _মুক্তি দ্বিপ্রকার, নাখগণের ্ীবন্মক্ষি আদর্শ_-অবধৃত আদর্শ 
যোগী ও গুরু--হঠযোগের অস্কে রাজযোগ-_-মুক্তির ছুইটি মার্গ : বিহঙ্গম ও পিপীলিকা 

_ __একন্জস্মে পরমপদে পিগুলয় বা সমরসীকরণ--কারবসিদ্ধির আবস্যকতা-- দেহতত্ব ও 
পিছে ব্রদ্ধাপ্ডের জ্ঞান প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে শৃন্ততত্বের ধারপা সাধারণ হুইয়াও 
ভিন্র্থক-_যোগের প্রাধান্ত এবং নাখসিন্ধ মধ্যে জ্ঞান-যুক্ত যোগ বা ‘মহাজ্ঞানের' 
শ্রাধান্ত__নাখযোগী ওঁকার সাধনের যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং পরমপদের সন্ধান 
পাইয়া তাহাতে স্থিতিলাভ করেন__নাখসিন্ধদ্দের ভারতব্যাপী খ্যাতি । 

















নাথ-সম্প্রদায়ের চর. দর্শন, 
সাধন-প্রণালী 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ইতিহাস 
আদিনাথ, মৎস্থোন্্রনাথ, গোরক্ষনাণ প্রন্ৃতির নাম ভারতীয় যোগি- 
সম্প্রদায়ে স্্রবিদিত। এই সম্প্রদায়তুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষান্তে डड 
‘নাথ’ পদবী যুক্ত কর! হয়, তাই উহার! বর্তমানে ‘নাথযোগী সম্প্রদায় বা | 
'নাথপন্থী' রূপে সমাজে পরিচিত । কিন্ত 'নাখপন্থ' শব্দটা অতি আধুনিক ; : 
মহামহোপাধ্যায় ট্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তুক এই নামকরণ | 
হইয়াছে। অধুনা আমরা নাথপস্থীদের শৈব বা বৌদ্ধ বলিলেও, झाडांचा A 
‘কৌল’ নামেই পরিচিত ছিলেন; নাথ, যোগী প্রভৃতি শব্দ পরবর্তী কালের 
যোজনা । এই কৌলরা পরম তপস্বী ও সিন্ধপুরুষ ছিলেন, তাই ইহাদের >» | 
* 'সিদ্ধ'গ বলিত। হঠযোগমার্গে ইহাদের দক্ষতা অবিসংবাদী ছিল। | 
বর্তমানে ইহার! হীনাবন্থ হইলেও এবং যোগমার্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ना 
রাখিলে, এক সময়ে সমগ্র ভারতে তথা বাঙ্গলার সমাজে ও সাহিত্যে 
ইহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । সংখ্যায়ও তখন কাহার। 
নগণ্য ছিলেন না । 5 
বঙ্গদেশে নাথ-সং্প্রদায় ও নাথ-ধর্শ্মের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠিলে 
প্রথমেই 'নাথ' পদবীধারী বঙ্গীয় যোগি-জাতির কথ! মনে হয়। 
_ আদিনাথ, মংস্কেন্্নাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বংশেই ইহাদের উদ্ভব, 
এইরূপ বিশ্বাস অনেকেই করেন। औयूक রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় 














bl নাখ-সম্প্রদাতেক ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 


/ হয়, তাহারা সকলেই শিবপাশ্বদ ও যোগধন্দপরায়ণ ছিলেন ( जतन 

বৈবর্তপুরাণ, ১ম ककत, म ও ৯ম অধ্যায় ) । 

আবার আগমসংহিতা মতে ঈশ্বর হইতে যোগী একাদশ कट 
উৎপত্তি, এই একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহাযোগীই প্রধান । মহাযোগীর পুর 
বিন্দুনাথ, বিন্দুনাথের পুত্র আদিনাথ ( আইনাথ ), এই আদিনাথই 
ক্ষত্রকূলের প্রকাশক । বিন্দুনাথের বংশে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, 
সুত্যনাথ_ প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। যোগিগণ ত্রিদণ্ডী ও 
যোগপটরধারী ; তাহার! গাত্রে ভস্ম লেপন, ললাটে অর্ছচন্দ্র ধারণ ७ ककष 
পরিধান করিয়! থাকেন । তাহারা নাথগুরুর উপদেশে পরমগুরুর চিন্তা 
कविय़ा থাকেন। এই কুদ্রকুলসম্ভ,ত যোগীদের অনাদি ( শিব ) গোত্র । 

ব্রঙ্গাবৈবন্পুরাশের যোগধশ্মপরায়ণ “মহান্” ও আগমসংহিতাগ্যায়ী 
“মহাযোগী' এক ও অভিন্ন ॥ উভয়েই ঈশ্বর হইতে আবি क कण ; কেবল 
যোগী শব্দ পরে থাকাতে তাহা মহান শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া खभ. 
সংহ্িতার 'মহাযোগী' হইয়াছে | নহান্‌ ও মহাযোগীর বংশধরের। 
শিবগোত্রীয়, অতএব উভয় মতে অনৈক্য নাই । 
„  ्खामिङा পরমাগমের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে স্মর্থাবংশীয় 
ज्जा রাজার কন্যা স্থৃধাবতী তপস্যা দ্বারা মহাদেবের বরে যে পুজলাভ 
করেন তাহার নাম যোগনাখ, স্বয়ং মহাদেব তাহাকে গায়ত্রী मज्ज, 
আগমাদি শিক্ষা দেন। যোগনাথ মহাদেবের আদেশে বিবাহ করিলে 
कमो পন্থী স্থুরতীর গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সতানাথ প্রভৃতি ষোড়শ * 
পুত্রের জন্ম হয় । যোগনাথ হইতে উৎ্পক্প বলিয়া ইহার! সকলেই যোগী, 
আখ্যা লাভ করেন । আদিনাথ, নীননাথ, मडानांथ, সচেতনাথ, কপিলনাখ, 
নালকলাথ গৃহবাসী হইলেন, অন্মেরা দিগ.দিগন্তর ভ্রমণ করিতে 





"हा a0 cr বা নাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেই নামের শেষে 
করেন ও ত্রাক্মণকম্থার গর্ভজাত বলিয়া ইহাদের জননে ও 
মরণে দশরাত্রি অশৌচ পালনীয় (বুদ্ধশাতাতপ সংহিতা, ৯ম অধ্যায় )। 
মহাবিরাটতস্ত্রে শিব পাব্বভীকে বলিতেছেন, “আসা হইতে যোগিবংশের 














নাখ-সম্প্রদাক্ষের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রভার-ইতিহাস। bd 


উৎপত্তি, এই জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ ৷” পরাশরপদ্ধতি মতে ত্রাঙ্মাপকম্যার |)... 
भरड অবধূতের রসে নাথজ্ঞাতির উদ্ভব হইয়াছে । 


গোরক্ষসংহিতায় छेक হইয়াছে__ 


“बर्णयोगो ग्िबपल्नाः पदति तस्यबत्‌ । 
दासदासोति मा वाच्यं नायदेव्याति मां बदेत्‌ । 
पदति सम्बोधनच व शिवगोत्रो उच्यते । 
उक्क गोल्लेण লাজ ख्यात्‌ तस्य (योगिनः ) कुलोडवो दिज: । 
लिगु धारयेत्‌ 5) 
'यहन्ते प्रवरस्य शिवशन्भ डरत्र प । ~ < 
आदिशाखा भबोदेब सामवेद तः सच्मत: । 1 
दशराद्राशौचानि च भूम्यास्य बदनोत्तरे । 
अन्रपिरर्ड पितुः स्वर्ग विषु জন্ম पावगा ७" | 


অর্থাৎ শিবপত্থী হইতে যোগীবর্ণের উৎপত্তি, ইহারা সিদ্ধ, শিবগোত্র, শিব- * | 
শন্ত-রপ্রাবর ; ইহাদের পুরুষদের ‘দাস’ না বলিয়া ‘নাথ’ ঝলিবে, স্ত্রীদের | 
‘দাসী’ না বলিয়া ‘দেবী’ বলিবে। সামবেদান্থুলারে ইহাদের ক্রিয়াকশ্মী 
হইবে, মুত্র পর উত্তরাস্ক করিয়া মৃত্তিকাতে সমাধি দিবে। ইহাদের 
অশৌচ দশদিন । পিতৃলোকের উদ্ধার-কামনায় অগ্নপিণ্ড প্রদান করিতে 
হইবে, এই সকল বৈদিক ক্রিয়ায় ইহাদের অধিকার আছে।* তট্রশালী | 
মহাশয় যোগীদের ‘শিবগোত্র' বলিয়াছেন ।* 
যে গোরক্ষনাথের নামে অধুনা নাথসম্প্রদায় ও নাথধশ্ম সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই গোরক্ষনাথকে অনেকে বাঙ্গালী মনে 
করেন ডাক্তার মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সন্থন্ষে যে পুস্তক লিখিয়াছেন 
তাহাতে গোরক্ষনাথকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও + 
বঙ্গ-আসাম অঞ্চলের কোন কোন যোগিজাতির গোত্রনাম যে *গোরক্ষা 
_তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।* 








১। এই গোরগপাতিত। প্রচলিত সংহিতা হইতে ভিজ । প্রসহকুমাৰ কাবিন সঞ্চলনে 
এই পো লাই । সমাজ, (शोक ১০১৯ "शो ৰোগিজাতি' প্রবন্ধে এই সোকে উল্লেখ আছে। 
অনগনাফাতীর গান, ভুমিকা, হটশালী । 

हिती दरार, >) ५७, পূ १७५. डाः সিংএৰ “গোনা আই | 
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4 जी 
i না সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন এ লাগন: প্রণালী 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে जाळ মহাশয় বলেন 3 
আমাদের দেশের সব যোগীদের উপাধি “নাথ” । ভাহার! বলেন, “আমর! 
এদেশের রাজাদের গুরু ছিলাম, ত্রাক্ষণের! আমাদের গুরুগিবি কাড়িয়া 
লইয়াছে” ; তাই তাহারা এখন পৈত! লইয়! ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় 
আছেন । *নাথপন্থ' নামক এক প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুশত বৎসর ধরিয়া 
বাঙ্গলায় ও পূর্ব্বভারতে প্রভু করিয়া! গিয়াছে । 
„ গোরক্ষনাথ খুষ্টের আটশত বৎসর পরে আকিভূ্ত হন। নেপালে 





जमो । অগ্যাপি রংপুর অঞ্চলে যোগিসম্প্রদায় মাণিকচাদের গীত গাহিয়। 
থাকেন, ঠাহারা সাণিকচন্দ্রকে রংপুরবাসী ও वाळा ধণ্মপালের ভ্রাতা রূপে 
বর্ণনা করেন। রংপুরের যোগীরা পাশ্ুপত শৈব, সাহারা গোরক্ষকে 
আদিগুরুরাপে माछ করেন ও নিজেদের “কানফাট” সম্প্রদায়তুক্ত বলিয়া 
প্রচার করেন ॥ রংপুর আখ্ঙ্াতির গণ্ডীর বাহিরে ছিল, দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয়ের মতে গীন্ডিকায় বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট ।* 

Es বাঙ্গলাদেশের শীতি-সাহিতোর এক বিস্তীর্ণ অংশ গোরক্ষনাথ ও 
স্তাহার শিশ্াসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করে। “চর্যাপদ ও 
দোহাকোষ'গুলিতেও গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধশ্দের প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায় । পরবর্তী ‘লুইপাদ ও সংস্তেন্দ্নাথের বর্ম্মমতা অধ্যায়ে ইহার 
আলোচনা করা যাইবে । 

_ স্বজন রায় কৃত দিল্লীর ইতিহাসে ৩৪৩ বৎসর ধরিয়া 
৫ বৎসর ধরিয়া টাদবংশ রাজ করিবার যে [ज আছে তাহা 
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ইহার কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। অবশ্য কেহ_ কেহ গোপীচাদের | 
মাত! ময়নামতীকে মালবরান্দ ভর্ভৃহরির ভগিনী ও বঙ্গীয় রাজ! 
চাদের পত্নী রূপে वर्षन्‌ করিয়াছেন। 

গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলা দেশে তথ! সমগ্র ভারতে 
একসময়ে যে প্রবল বশ্গান্দোলন প্রবর্তিত হয়, তাহার ফলে ভারতের 
প্রায় সব্দত্র গোরক্ষপন্থী मठे ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয় ও গোরক্ষনাথ 
कर्क পুনঃপ্রচারিত নামধশ্ী 'নাথপন্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
নাথপন্থী প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ববগৌরব অধুনা जु হইলে, তাহাদের 
প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অগ্যাপি বহু পরিমাণে বিদ্ধমান আছে। গ্রীয়ারসন 
সাহেব গোরক্ষলাথকেই কানকাট! যোগিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন । আদিনাথ এই পন্থের আদিম বক্তা হইলেও মৎস্তেন্স 
ও গোরক্ষ কর্তৃক উত্তরকালে এই সম্প্রদায়ের সবিশেষ जवकि সাধিত 
হয়।’ *গোরক্ষপন্থী' ও 'কানফাটা' উভয় যোগীরাই শৈব, গোরক্ষপন্থী 
মতে গোরক্ষই নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্াতা  কানফাটাদের মতে গোরক্ষ 
এ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করেন কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠাত! নহেন । গোরক্ষপন্বী 
ও কানফাটাদের মধ্যে ইহাই अटऊन ।* £ 

নাথপন্থীরা 'কানফাটা। যোগী" নামে কিন্ত কেবল 'যোগী' নামে 
পরিচিত। বর্তমানে ইহাদের সংখা! একমাত্র বঙ্গদেশেই সাড়ে চারি 
লক্ষের কম নহে। ইহার দুইভাগ পূর্ববঙ্গের, একভাগ পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসী । ओढे, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ 
ও ঢাকায় অনেক যোগীর বাস। সকল যোগীরই সাধারণ উপাধি 
“নাথ। বঙ্গদেশের যোগীদের মধ্যে তিনটা শ্রেণী আছে-_যোযী, জাতযোগী 
ও সন্াসীযোগী । ইহারা উপস্থিত অস্পৃশ্টা ও সমাজচুত হইলে ও, 
শ্রোত্রিয় ত্রাহ্মণ वाऊौऊ অন্য শরোনীর হিন্দুর अजवाइन করে না ও নিজেদের 
হিন্দু বলে। দারিদ্রাবশতঃ উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইল যোগীদের মধ্যে 
*এর অধিক গ্রাজুয়েট আছে । বঙ্গীয় যোগীরা অনেকেই তন্কবায়ের 





৩ 





कार्य করিত, তাহার! द ও সুত্রে ভাতের मर ব্যবহার করায় 


জাতিচাত হয় ; अवरा ভাতিরা খইয়ের মণ্ড ব্যবহার করিত । জাতযোগীরা 





३॥ E,R.E. Kanpbatas—Grierson, 
২) প্রবাসী, ऐश ३७२०, অন্ুলাচরশ বিজ্গাষপ,সঘো পিক তি नृ ৭৫ 











* লাখ-সমপরক্ষায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
ভবঘুরে ও সাপুড়ে। সঙ্গ্যাসী যোগীরা “গোরক্ষপন্থী' ও শৈব।7 
গোরক্ষপন্থী ও কানফাটাদের কথা পৃব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

১৮৯১ শুষ্টাব্দের আদমস্থমারী হইতে জানা যায় যে আগ্রা ও 
'অযোধ্যায় অনদ্ধর ও নাথযোগীরা শতকরা ৪৫ জন, তন্মধো যোগীর ও 
যোগিনীর সংখ্য! প্রায় তুল্য । যোগীর! ব্রহ্মচারী এবং যোগিনীদের মধ্যে 
অনেকে বিধবা ছিলেন । ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে 5৪৫.৪৬৩ লাথযোগী 

+ ছিলেন, ১৯১১ अः शी যুক্তপ্রদেশে মোট 9७,००० কানফাটা যোগিসংখ্য। 
নিণয় করা হয়, তৎপরে পৃথকভাবে ইহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় নাই । 
অগ্াপি ভারতের সর্বত্র ইহাদের গতিবিধি আছে ও ভারতের লক্ষাধিক 
যোগীর মধ্যে সংখ্যায় ইহার! अक्राळ সম্প্রদায়তুক্ত যোগী হইতে नान 
হইবেন না ।* 

গোরক্ষপুরে নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, কিছুদিন 
शतक নহা ্মা গম্ভীরনাথ এই মন্দিরের ভার গ্রহণ করিয়া অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । ১৯১৭ वृक ডাহার ব্যবহারিক জীবনের অবসান হয় । মহাত্মা 
বিজ্ধয়কক্ণচ ইহার নাহাত্মা প্রচার করেন। काठिगर। বাবাজ্জী ইহাকে *निछायूक 
যোগী’ বলিতেন ( প্রবর্তক, ভা সংখ্যা ১৩৫* )।* ইহার জন্মস্থান 
কাশ্মীরে, গোরক্ষপুরের মোহস্ত গোপালনাথের নিকটে ইনি मो 1 व 
করেন।* ऊोंडांव সাধন, জ্ঞাননিষ্ঠা ও নৈতিক বল ভারতের न 
जै সম্প্রদায়ের उका ও ভক্তি আকধণ করিয়াছিল । গোরক্ষপুর ব্যতীত 
ভারতের প্রায় সর্বত্র নাথপন্থীদের মঠ আছে, তন্মধো কচ্ছগ্রাদেশের * 
ধীনোধর মঠ ও পাঞ্জাবের টিলামঠ সমধিক जिक । 

বঙ্গদেশে দমদমের নিকটে 'গোরখবাসলী" ও হুগলীজেলায় *ত্রিবেধী'র 
নিকটে ‘মহানন্দ’ নামক স্থানে নাথসম্প্রদায়ের মন্দিরাদি আছে । গোরক্ষ- 
মৎস্থেম্্র কর্তৃক প্রচারিত যোগপন্থা নাথপস্থীদের সকল मठे মান্য হয়, 
এবং সহস্তোক্্নাথ ও গোরক্ষনাগ নন্ুত্াদেহধারী গুক্রূপে পূজিত হন । 

নাথপন্থীদের বিশ্বাস, অনাদিকাল হইতে নাথখস্ম জগতে প্রচারিত 

১) প্রবাসী, ই ১৩২৯, অমূল্য ৰিপ্তাকৃষণ, যোগিক্ষাতি, পু ৭৫৮-৬+ । 4৫ 

২ গোবক্ষলাথ-__জীগ স, পূ ४, «৷ 

5) अर्क, শ্রাবণ, ভাত, त्याचि, 4२१०. सकडकूमांद বন্দ্যোপাদার, ऽसो 
जद्यनांड ও যোগিকাজ্জ গাল্সীবলাখ”। 

* | কল্যাণ गकलक পু, +++ নিস্বৰোগিৱান্ मशद्धा वादा जेभक्गोऽनाशळो। ` 
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হইয়াছে । ইহার আদি উদ্ভব স্বয়ং আদিনাথ ব! শিব হইতে ; কালবশে 
সাধারপো ইহার প্রচার বিরল হইলে মংস্েন্্র ও গোরক্ষ ইহার 
পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন॥ অতএব মংৎস্কেন্দ ও গোরক্ষনাথের 
ইতিহাসই নাথধন্মের शूनक्डव ও প্রচারের ইতিহাসরূপে গণ্য কর! 
যাইতে পারে ॥ ইহাদের সন্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস ও জীবনী পাওয়া 
যায় না, জনমুখে প্রচারিত কিংবদন্ত্রী ও নানাদেশের নান! ভাষায় লিপিবদ্ধ 
কাহিনী ও উপাখ্যান ইহাদের জীবনীর ৪. পশ্মপ্রচার-ইতিহাসের প্রধান 
উপজীব্য । अळा সমসাময়িক দের উল্লেখ বা আলোচল! 
হইতে ইহাদের ইতিহাস কিঞ্চিৎ পক করা যাইতে পারে । i 

গোরক্ষনাথের পরবর্তী কালে ভারতের ধর্শ্মজগতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও 
বিভিন্ন नव উদ্ভব ও প্রচলন হইলেও, নাথপন্র বিলুপ্ত না৷ হওয়ায় ইহা 
অনুমান কর! অসঙ্গত হইবে না যে,এক সময়ে নাথসপ্পরদায় ভারতের ধশ্ম- 
জগতের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং উহা! 
প্রবল ও বনুবিস্তরীণ ছিল। নাথপন্থীরা এক বিশিষ্ট যোগপন্থী, অন্যান 
সাধক-সপ্প্রদায়ের সহিত ইহাদের সাধনায় একা দেখ! যায়। के সকল 
সম্প্রদায় মধ্যে আপেক্ষিক প্রাচীনতা न। অব্বাচীনতা। সহজ্জে নিণেয় না 
হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও পরিণতির ইতিহাস যে আগুসন্জান- 
যোগ) তদ্দিধয়ে সন্দেহ নাই । এইরূপ দৃষ্টি লইয়াই নাথমার্গের উদ্ভব, 
ইতিহাস ও তাহাদের দর্শন ও সাধন বিষয়ে নিবন্ধ রচনায় अडी হইয়াছি। 
নাখপন্থীদের বর্তমান অবস্থ। আলোচনা করিয়া, তাহাদের পুর্ব ইতিহাস 
যতদূর সম্ভব সংগ্রহের চেষ্টা! করিয়াছি। যে সকল নাখদর্শন আলোচিত 
হইবে, তাহ! প্রাক্তন নাথ, সিদ্ধ বা जन्नांगौ সম্প্রদায়ের দর্শন, ভাহাদের 
গ্রন্থাদি হইতেই ইহার আলোচনা কৰিব ॥ *গোরক্ষ-সংহিত!" *গোরক্ষ- 
সিদ্ধান্ত আদি পুস্তক গোরক্ষের নামেই প্রচলিত, কিন্তু গোরক্ষনাথের 
রচনারূপে প্রামাণ্য কি না তদ্িষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ; তবে উহ্ারা 
তাহাদের দর্শন ও সাধন বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক । নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত 
পুস্তকগুলি সংস্কতে রচিত॥ এই প্রচলিত পুথি ও পুস্তকাদির উপর 
নির্ভর করিয়াই নিবন্ধ রচনা কর! ব্যতীত গত্যস্তর নাই বলিয়া উহাদের 
সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি। Kk 

বঙ্গীয় রাজা গোপীচাদের গীত বা গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান 
ইত্যাদি পুস্তক মুসলমান আমলের পূর্বে রচিন্ত হয়,নাই । কাহিনীগুলি 





ba নাখ-সন্প্রদাদ্ের ইতিহাস, দর্শন এ সাদন প্রণালী 
প্রাচীন তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই, कि ইহা পুস্তকাকারে রচিত হইবার কাল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে লহে।* মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপ। 
ও কান্সপার অলৌকিক কাহিনী সকল এই সীতিকায় বণিত হইয়াছে । 
এইই চারি শিদ্ধার *নাহাত্ম-পাচালী' মীননাথ ९ অপরপাক্ষে গোবিন্দ- 
চন্্রকে আশ্রয় করিয়। বিবৃত হইয়াছে । ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী নহাশয় 
এই মীননাথকেই শৈবযোগী ७ সিদ্ধাচাখয লুইপাদ বলিয়া মনে করেল । 
হঠযোগপ্রদীপিকা ( ১।৫-৯ ) মতে সংস্কেন্্নাথ ও নীননাথ ভিন্ন । 

মধাযুগের চিন্তাধারার অন্থশীলনার্থে নাথ ও সিদ্ধমার্গের অনুশীলন 
কর্তব্য । শান্দী মহাশয় যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধ্যদের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 
বহন্ত নাথ-পিদ্ধের নাম পাওয়া যায়। হঠযোগী, दयान ও সহজযান' 
ত্রিপুরা তান্ত্রিক, বীরাচানী, দক্তাত্রেয়, শৈব, সহজিয়। ও নববৈধ/বদের 
তুলনামূলক, আলোচনা করিলে ভাহাদের সাধনের মধ্যে কিছু কিছু अका 
লক্ষিত হইবে । সহজযান বৌদ্ধমতের *শুন্যবাদ' হইতেই कठे ও তস্ত্রের 
শুন্তবাদের উৎপত্তি । ইহাদের সকলের সহিত রসেশ্বর সম্প্রদায়ের সাধন 
ক্ডিত। নববৈষবদৈর রসবাদও সিদ্ধদের নামের সহিত জড়িত 
রহস্তাময় বিভ্ঞানেরই উৎকর্ষ ।* 

নাথ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্__ গোরক্ষনাথের শিক্কাসম্পরদায় নাথ, 
যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, मिक ইত্যাদি নানা নামে 
পরিচিত, সাধারণতঃ ইহার! ‘যোগী’ নামেই অভিহিত হন। হিমালয়, 
পাঞ্জাব, বোগ্বাই ইত্যাদি প্রদেশে এই সম্প্রদায়ের যোগীদের নাম 
নাথ’ অর্থাৎ প্রভু ও যোগিনীদের লাম '“‘নাথী’। পশ্চিমভারতে 
গোরক্ষের এক বিশিষ্ট निषा ধর্ম্মনাথের নাম অনুযায়ী তত্রতা যোগীরা 
“ধৰ্ম্মনাথী’ নামে অভিহিত হয়। দশনানী সঙ্ল্যাসীর! যেরূপ গিরি, পুরী 
ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করেন, গোরক্ষনাথীরাও সেরূপ “নাথ” উপাধি 
ব্যবহার করেন । কিন্ত রাজপুতানা অঞ্চলে *क%ए' উপাধি প্রচলিত ।* 

অপরাপর যোগিসম্প্রদায় হইতে নিজেদের ব্বাতস্ত্য বুঝাইবার 





31 গোৰক্ষৰিজবেৰ প্রাচীনতন পুৰিৰ লিপিকাল ১১৮৪ সাল; সীনচেততন পুথিৰ 
लिनिकाश ১২২৪ সাল (ৰা, সা. উতিহাল-_সকুমাৰ সেন, পু ৯৬২ । 
21 8. B. 8., Vol शा, ७. 19. Some Aspects of the History and Doctrine 














নাখ-সমপ্রদায়ের ऊेंडव, নামকরণ ও প্রচার ইতিহাস = 


= জন্য নাথেরা কর্ণে ছিত্র করিয়। একপ্রকার কুণ্ডল ধারণ করেন, তাহার 
নাম 'मर्शन' । এই নিমিত্ত নাথদের অপর নাম “कर्लनौ" । 
দর্শন বা কুণ্ডল বৃহদাকার, কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া উহা! ধারপ 
করা বিধি; অতএব এই সম্প্রদায়ের আর এক নাম কানফাটা যোগী_ 
সম্ভবতঃ মুসলমানের! অবজ্ঞাভরে তাহাদের এই নাম দেন।> কুণ্ডল 
অপন্ৃত হইলে যোগীর পক্ষে সমাজে সুখপ্রদর্শন নিষিদ্ধ; এমন কি 
তাহাকে জীবস্ত সমাধি দিবার রীতিও প্রচলিত আছে। 
নাথযোগীর! দীক্ষার সময়ে এই কুণ্ডল ধারণ করেন। মৎংস্তেন্দর 
কর্তৃক নাথ-সম্প্রদায় মধ্যে কুণ্ডল-ধারণ রীতি প্রবন্তিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে। কুণ্ডলের 'नर्नन' নামটা শ্রদ্ধামূলক । উহার অর্থ সাধকের পরমাস্মা 
দর্শন হইয়াছে, অতএব তিনি দর্শন ধারণের অধিকারী বা “দর্শনী* । 
কুণ্ডলকে অতি পবিত্র জ্ঞানে ‘পবিত্রী' আখ্যাও দেওয়া হয়। নাথ- 
পদ্বীর| শৈব, শিবও কুণ্ডলধারী, তাই উক্ত কুণুলকে ইহার! শৈব-কুণ্ডল 
বলিয়! বিশ্বাস করেন। কর্ণবেধ দ্বারা যে নাড়ী ভেদ হয় তাহার দ্বারা 
যোগজ সিদ্ধি লাভ হয় ও যোগী অমরত্ব লাভ করেন এই मऊ প্রসিদ্ধ । 
গুরু গোবিন্দ সিং-এর শিশ্বা-সম্প্রদায় ও দশনামী সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম- 
গিরির গুদড় সম্প্রদায়ও কুণ্ডল ধারণ করেন। প্রবাদ আছে, গোরক্ষনাথ 
ত্রঙ্মগিরিকে ডাহার কুণ্ডল বা দর্শন দান করেন।* সেই অবধি 
ইহারা এক कर्णे कुन, অন্য কর্ণে গোরক্ষ-পদচিহ্নযুক্ত তাঅ-তক্কি 
“ধারণ করেন। 
পাঞ্জাবে যোগী নাম মূসলমানদিগের মধ্যেও প্রচলিত, তাহাদের 
উপাধি 'রাওল', উহার অর্থ ‘নাথ’ শব্দের অনুরূপ । 
হিন্দু যোগীদের মধ্যে বঙ্গের যশোহর ও উৎকল প্রস্থৃতি দেশে 
বৈষ্ণবযোগী দেখা যায়। বগুড়ার বৌদ্ধযোগীরা কানফাটা যোগী 
সম্প্রদায়ভুক্ত ।* 
অওঘর যোগীরাও কানফাটাদের হ্যায় শৈব, কিন্তু ইহারা কণে 
মুদ্রা ধারণ করে না। 





21 1 As Vol VI, p. 29~Ret in Briggs, Gorakbnath, p. 1. 

३। ভা. উ সব সম্্দাক, পৃ ৯৫ ओर, পৃ ১১) 

৩। প্রবাসী, अंगा ১৩১৭__বগুড়াঙ বৌদ্ধ ৰোগী! হৱগে'ব্যাল शज কুছ ।: 
oF. - 








SS নাখথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কানফাটা ७ অওঘর যোগী ভিন্ন অন্য বহুপ্রকার শৈবযোগী আছে, 
তাহারাও নাথযোগীদের সহিত সংশ্লিষ্ট । মচ্ছেক্্রীযোগীরা গোরক্ষের 
গুরু মস্তেজ্্নাথকে গুরু বলিয়া থাকে। ভর্তৃহরির শিস্যদলও শৈব, 
ও ভর্ভৃহরিযোগী নামে পরিচত। শারঙ্গ লইয়া যে যোগীরা শিব ও 
শক্তি বিষয়ক গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, তাহাদের নাম “শারঙ্গীহার', 
কার্পাস ও পট্টস্থত্রের वळ বিক্রেতা যোগীদের নাস 'ডুরীহার' । তুবড়ী 
বাজাইফ়! অহিতুগুকরন্ধি অবলব্বনে যাহারা জীবিকার্ল্জন করে, তাহাদের 
নাম “কানিপা যোগী’, ইহারা গোরক্ষলাথকে আদিগুরু রূপে স্বীকার 
করে ও কর্ণযুগলে পিতল বা রৌপ্যাদি নিম্মিত কুল বা দর্শন ধারণ 
করেও কিন্ত ইহাদের কর্ণের ছিদ্র কানফাটাদের শ্যায় বৃহৎ লহে। 
কানফাটাদের শ্যায় ইহারা গেরুয়া दख পরিধান ও গলদেশে গুঁণস্থত্র ধারণ 
করে, किक শিংনাদ (ইহার বিবরণ “ব্যবহার্য্য জব্যসকল’ পরিচ্ছেদে জষ্টবা) 
ধারণ রীতি ইহাদের মধ্যে নাই । ইহারা পশ্চিমোত্রর দেশীয় যাযাবর 
জাতি বিশেষ এবং সাধারণতঃ গোরক্ষপুর হইতে দীক্ষা গ্রহণ' করিয়া 
নানাদেশে জীবিকাজ্জনের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । 

অঘোরপন্থী যোগীরাও কুণ্ডলধারী, তাহারা অস্থিমাল| ও রুদ্রাক্ষ- 
মালাসহ কানফাটাদের ম্যায় হিংলাজ তীর্থের ‘ঠুমরা'র মালাও ধারণ করে, 
ইহার! নিজেদের “ব্বর্চঙ্গী’ বলিয়াও পরিচয় দেয়। 

কাণিপা যোগীদের कांग्र উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'ভোপা”, ‘চন্্রভাট’ 
প্রস্ততি শৈবপন্থী যাযাবর শ্রেণীর যোগীদেরও দেখা যায় ।” 





১), ভা के: স--শৈষ সম্প্ৰদায়, भृ ১২৯ ३४३-४४ | 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

নাথ-স্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান 

নেপাল হইতে রাজপুতানা, পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গলা, সিন্ধু হইতে 
দাক্ষিণাত্য_ভারতের সর্বত্রই গোরক্ষলাথের অলৌকিক কাহিনী 
প্রচলিত আছে। একদা সমগ্র ভারতে নাথসম্প্রদায়ের যে প্রাধান্য 
ছিল, অদ্যাপি প্রচারিত গীতিকায়, নাটকে, গ্রন্থে, তিব্বতীয় চিত্রে 
তাহার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান । নাথগুরুরাও সিদ্ধরূপে পূজিত হইয়াছেন 
8 ৮৪ লিদ্ধের বর্ণনা ও তালিকামধ্যে স্থান পাইয়াছেন। বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষলাথের আবির্ভাবের কথা, কৰীরাদির সহিত তর্কের 
কথা ও শেষনাগরূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার প্রবাদও আছে । এক্ষণে 
কোন্‌ দেশে কোন্‌ সাহিত্য, কাহিনী বা কিংবদস্ীর উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহা হইতে গোরক্ষনাথ ও তাহার প্রচারিত যোগধর্দ্ম বিষয়ে কি তথ্য 
সংগ্রহ করা যায় তাহা আলোচিত হইতেছে । 

বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীতে গোরক্ষনাথকে পুর্ব অঞ্চলের 
অধিবাসী বলা হইয়াছে । মংস্তেন্দ্নাথের পতনকাহিনী বঙ্গদেশেও 
প্রচলিত ছিল। শিশ্তা গোরক্ষই গুরুর উদ্ধার সাধন করেন। মধস্বোত্্র 

* নাথমার্গের গুরু ছিলেন ও তিনি গোরক্ষকে বক্রযান বৌদ্ধনত হইতে 

শৈবধৰ্ন্মে দীক্ষাদান করেন এইরূপ বস্তান্ত আছে ।* 

বঙ্গদেশের প্রচলিত কাহিনী-_বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষবিজয়, 
মীনচেতন, ময়নামতীর পুথি, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, 
গোবিন্দচ্দ্রের গীত, ময়নামতীর গাথা, শৃস্থপুরাণ ইত্যাদিতে শিব হইতে 
মীননাথ, হাড়িপা, গোরক্ষ, काडू প্রস্তৃতি সিদ্ধগণের উৎপত্তি কাহিনী 
* বৰ্ণিত আছে। শিবকে গৌরীদান কালে গোরক্ষ মীনের ভৃত্য ও কায়ুপা 
হাড়িপার ভৃত্য হন। 

শতবে যদি পৃথিবীতে য়াইল হরগৌরী 
মীননাথ হাড়িফাএ করম্ত চাকরি । 
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२ नांच-जच्यरांट्यद ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
মীননাথের চাকরি করে জতি গোরখাই । 
হাড়িফার সেবা করে কানফা জোগাই ॥”* 

একদা निव গৌরীকে সমুক্রতীরে গৃহাতন্ব ব্যাখ্যাকালে মীননাথ 
মৎস্যরূপে তাহা আবণ করিলে শিব কর্তৃক অভিসম্পাত প্রাপ্ত হন যে 
তিনি শ্রত-বিদ্ধা ভুলিয়া যাইবেন। তৎপরে শিব শৌরীর সাহায্যে 
মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কান্ুপার চরিত্র পরীক্ষা করিলে একমাত্র 
গোরক্ষই তাহাতে উত্তীর্ণ झन। মীননা দেবীর আদেশে কদলীরাজ্যে 
গমন করিয়া যোড়শ শত রমনীসহ মায়ামুদ্ষভাবে দিন অতিবাহিত করিতে 
খাকিলেন। দেবীর অভিসম্পাত-ফলে ইনি তপস্বী হইয়াও পাশবদ্ধ হন ও 
পরে তৎশিক্সা গোরক্ষনাথ কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন । গোরক্ষনাথ नर्छको- 
রূপ ধারণ করিয়া ( মতান্তরে कूक ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া ) অস্বোর 
অগোচরে মহস্যেন্দ্রের আত্মস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করেন । এই উদ্ধার-কাহিনী। 
'মীনচেতন" ও 'গোরক্ষবিজয়ে* বপিত হইয়াছে । দেবীর আদেশে হাড়িপা 
ময়নামতী রাণীর দেশে যান ও পরে স্ঠাহার পুত্র রাজ্জা গোবিন্দচন্দ্রের 
গুরু হন। এই সকল গীতিকাব্যে মীননাথকে অনেকস্থলে कथा ভাষার 
রূপে “মাচন্দর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । মহ্টেম্্ বোয়াল 
মংস্তযরূপে যোগতব শ্রবণ করেন । 

“মৎস্তরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর 
টাঙ্গির লামাতে রহে বোগাল স্মুন্দর 1” 
_গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩ ॥ ˆ 

এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে যে বিষ্ণুই মতস্যোদরে প্রবেশ 
করিয়া! হর-পার্ববতীর যোগতন্ধ শ্রবণ করেন ও পরে বালকরূপে দেখা দেন । 
“(কল্যাণ যোগাক্ষ, পু ৭৮৩) । স্বন্দপুরাণ ও বুহন্নারদপুরাণে বণিত আছে যে 
এক দম্পতী অশুভলগ্নে জাত পুত্রকে जमूएख নিক্ষেপ করিলে কোন गदछ 
তাহাকে উদরসাৎ করে । শিবপার্বতী-সংবাদ শুনিয়া! সেই বালক ‘আদেশ’ , 
“আদেশ বলিয়া চীৎকার করে, তৎকালে শিব তাহাকে উদ্ধার করিয়া 
“মৎস্যেন্্নাথ' লাস রাখেন । শক্ষর ভগবান ইহাকে যোগশিক্ষ! দিয়া 
তাহ! সংসারে প্রচারের আদেশ দেল ( कनान যোগাক্ষ, পূ ৭৮৩, 
ভ্রীমৎস্তোন্্রনাথ )। 
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নাখ-সম্প্রদানের छेडय সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের-উপাখ্যান ১৩. 


হাড়িফা চলিয়া গেল মনানতি পুরী । 
তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি ॥ 


মীননাথ छनि গেল কদলির দেশ । 
কদলিত দেখে জুবতি व প্রজা । 
স্্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা ॥* 
ময়নামতীর পুত্র গোপীটাদের সঙ্্যাসগ্রহণের সময়ে ১,৬০* যোগী 
ময়নামতী কর্তৃক आंडूऊ হন, তন্মধ্যে বিদ্ভাধর গোরক্ষনাথ পুষ্পরথে 
আগমন করেন। 
স্থকুর মহম্মদ রচিত 'গোসীাদের সঙ্নযাস' রাজসাহী হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছিল ; উহ! "ধুলা লুপ্ত হইয়াছে। ভবানীদাস রচিত 
'ময়নামতীর গান’ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 
গ্রীয়ারসন রংপুরের জনৈক যোগীর নিকট প্রাপ্ত 'ময়নামতীর গীত 
প্রকাশ করেন। বিশ্বেশ্বর ভট্টরাচাধ সংগৃহীত ময়নাসতীর গানে মাপিকা- 
চন্দ্রের রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা বণিত আছে । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় कर्क 
বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের সংগ্রহ “গোপীচাদের গান’ নামে মুদ্রিত হইয়াছে । 
ভবানীদাসকৃত রংপুর গীতিতে ময়না মাণিকটাদের প্রধানা छो । 
স্বামীকে তিনি যোগদীক্ষা দেন ও তাহার পু হাড়িপার নিকট 
তরক্মজ্ঞান লাভ করে। ময়নার বাল্যজীবনের কথাও ইহাতে বণিত 
হইয়াছে ; অন্যান্য লেখকেরা গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী রচনা 
কৰিয়াছেন। 
ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশিত *নীনচেতন' (ঢাকা সাহিত্য 
পরিষৎ) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত *গোরক্ষবিজয়” 
একই গ্রন্থ বলিলে ভুল হয় ना । একটা পুখিতে “ইতি মীননাথ চেতন 
গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত" থাকায় উভয় নামই তুলারূপে উপযোগী । ५ 
গোরক্ষবিজয়ের ভণিতায় কবীন্দ্রদাস, ফতুল্লা, ভীমদাস ও শ্ামদাস 
সেনের ভণিতা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফয়জুলার ভণিতাই সমধিক 
এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ট 
হন। দ্বাদশ শতাব্দীতে যাহা! বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এককোণে 
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3 नांध-नच्यतांद्यय ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
পড়িয়াছিল, ফয়জুল প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত তাহা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে 
কুড়াইয়া লইয়া কাব্যে পরিণত করেন ।* 
গোপীচন্দ্রের প্রচলিত কাহিনীর মূল বঙ্গদেশে ; বঙ্গদেশ হইতেই 
সমগ্র ভারতে এই করুণ কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে । রাজপুত্র হইয়াও 
মাতা কর্তৃক গৃহত্যাগে বাধ্য হওয়ায় তাহার কাহিনী বুদ্ধদেব ও 
আঁচৈতস্বোর গৃহত্যাগ কাহিনীর শ্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠে । কাহিনীটির 
भून চট্টগ্রামে বা ত্রিপুরায়, এইরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে। 
কাহিনীগুলির মধ্যে গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্্মের বর্ণনা পাওয়া 
যায়। ষটচক্রাদি ও শৃশ্সাধন, বিন্দু ও নাদের কথা, অজপাসাধন, 
প্রভৃতি एकक যোগমার্গ ও সাধনের কথা আছে। গোরক্ষ যখন গুরুর 
আত্মচেতন করাইতেছেন তখন সন্কেতে বলিতেছেন__ 
ইঙ্গল! পিঙ্গল! छरे উজ্জানি বাহিয়া । 
আনন্দে স্তুনহ ধ্বনি চৈতন্য রহিয়1॥ (গোরক্ষবিজয়, পু ১৩৮) 
প্রচলিত কাহিনী হইতে ময়নামতীকে শৈবতান্ত্রিক যোগিনী ও 
হাড়িপার সাধন-সঙ্গিনী বলিয়া শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন মহাশয় সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ( বা. সা. ই., পু ৯৬৭ )। 
ময়নামতী যে গোরক্ষের শিষ্যা ছিলেন তাহা গোপীচাদের গান 
হইতে বুঝা যায় । 
হেনকালে পুর্ব্বেত গোর্খ পশ্চিমেতে জাএ । 
বার বছর ধরি গোর্খ শৃশ্যেতে जम ॥ 
দেশে দেশে जम তবে জতিশা! গোক্ষণ এ। 
जो कळा লাগ গোর্খে কবু নহি পাএ॥ (২য় খণ্ড, পু ৩৪২) 
বালনাথ, হালিকপাব এবং মালীপাকও গোরক্ষের शि নামে 
পরিচিত । বালনাথ সম্ভবতঃ জালন্ধর নাথ ॥ ইনি প্রথমে शूळ, পরে বৌদ্ধ 
ও শেষে নাথ হন। তিব্বতী সাহিত্যে ইহার বৃত্তান্ত আছে। বঙ্গীয় 
গীতিকায় ইনিই ‘হাড়িপ!’। “পা শব্দটী তিববতী, ইহার অর্থ সিদ্ধ । 
ইনি অতান্ত শক্তিশালী ছিলেন, সেই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে গোরক্ষের 
উদ্ধে স্বান দেন। বঙ্গীয় গোপীচাদ, ভর্তৃহরি, চর্পট প্রস্তৃতির সহিত 
_ জালক্করের নাম সংশ্লিষ্ট । চৌরঙ্গী, ঘোড়াচলি প্রভৃতি মৎংস্যেন্দর-শিশ্যদের 


5। ভাঙা ও সাহিতা_লীনেশ লেন, শব ७० । 








নাখ-সমপ্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান > 


অন্যতম । ইহাদের পদাবলী অদ্যাপি একতারা সহযোগে গীত হয়। 
ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত आएछ ।* 
হিন্দী সাহিত্যে মংস্তেস্লের জন্মবৃততান্ত এইরূপ উল্লেখ আছে _ 
अहं मत्स्योदर चिः মন্থর ্ীবন্মী 
माता तु पिळवाक्येन नायं मम कुलान्वितः ॥ 
कुलच्षयभयन्तेन जातं स्त्रकुलनात्यनम्‌ । 
गण्डान्तयोगजनितो बालो न ব্তস্বন্ধন্মজ্ঞল্‌ ॥* 
সংস্কৃত যোগগ্রন্থ 'গোরক্ষ শতকে’র হিন্দী অনুবাদ ‘গোরক্ষসার' 
গ্রন্থের পাঙুলিপি কাশীর রামনগরের রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে । তাহাতে 
আছে: यिनि সকল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াছেন ও ষট্চক্রের রহস্থা 
জানিতে পারিয়াছেন এবং যিনি আত্মার অবিচল জ্যোতিতে অবস্থান 
করেন তিনিই 'মছন্দর' ।* 
ফলত: মীননাথ কাহিনীকে উপকথা জাতীয় वल! যায়, কিন্ত 
গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে বাস্তবতা আছে। গ্রীয়ারসন প্রমুখ 
পশ্তিতগণ তাহার এঁতিহাসিক তথ বিচার করিবার अक প্রচুর আম 
করিয়াছেন, কিন্তু পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও নামের অস্তরালে মূল যে 
এঁতিহাসিক বীজ ছিল তাহা আত্মগোপন করিয়াছে। 

(ककशांम ( গোপীচন্দ্র গীতের 'काँद्रशा' ) ও 'মীননাথণ রচিত 
বাংল! চধ্যাপদ পাওয়া গিয়াছে । অতএব ইহাদিগকে এতিহাসিক ব্যক্তি 
বলা যায়।) গোরক্ষনাথ ও জালন্ধারিপাদ ( হাড়িপ! ) মীননাথের भिद 
বলিয়া স্থুপরিচিত। গোরক্ষনাথের কোন বাঙ্গলা পদ পাওয়া যায় নাই । 
মীননাথের রচনার ভাষা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। হিন্দী পুস্তক 
“যোগিসম্প্রদায়াবিদ্কতি'তে যোগিসমাজ্ধের উৎপত্তি বিবরণ ও তাহা কি 
কারণে সংঘটিত হয় তাহার নিম্নরূপ বিবরণ আছে ३ 

দ্বাপরের अख খ্যভরাজার নবপুজ্ব নবনারায়ণের জন্ম হয়। 
নারদের পরামর্শে ইহারা যোগসার্গের উদ্ধার ও ব্রিতাপ-সম্তাপিত 
লোকোদ্ধার নিমিত্ত কৈলাসে মহাদেবের সকাশে গমন করেন । মহাদেবের 
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১৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
কুপায় ‘গোরক্ষনাথ' নামে এক ব্যক্তি প্রকটিত रुन; তিনি মুযুক্ষুজনের 
রক্ষাকর্তা ও জীবকে সন্মার্গে নীত করিবার উদ্দেশ্যে ধরায় প্রেরিত হন । 
নবনারায়পের অন্যতম কবিনারায়ণ ‘মংস্তেন্্রনাথ’ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 
অন্যেরা (যথা করভাজন নারায়ণ, অন্তরিক্ষ নারায়ণ ) যথাক্রমে 
গহনিনাথ, জ্বালেন্্রনাথ, কাণিপানাথ, চর্পটলাথ, রেবননাথ, নাগনাথ, 
ভর্তুনাথ, গোলীচন্দ্রনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । মংস্তেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ 
বাতীত এই অষ্ট-নাথ লইয়া দশজ্জন নাথ। মহশ্যেন্্র ও জ্বালেন্দর 
মহাদেবের নিকট দীক্ষালাভ করেন। গোরক্ষ ও রেবননাথ মংস্তেন্দ্রের 
নিকট ; গহনী, নাগনাথ ও कर्ूनांच গোরক্ষর নিকট ; চর্পট মংস্তেন্দের 
নিকট ; গোলীচন্দ্র ও কাণিপা জ্বালেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, 
এইরূপ ব্যবস্থাও মহাদেব করিলেন-।> 

গুরু মহস্েন্দ্রের সহিত গোরক্ষনাথের বঙ্গদেশে মিলিত হইবার 
বৃত্তান্ত ও উক্ত পুস্তকের श ৭৫-৭৮এ বণিত হইয়াছে। উভয়েই जमन 
করিতে করিতে বঙ্গদেশের কনকগিরি নামক গ্রামে মিলিত হন । 

সিদ্ধদিগের জন্মবৃত্তাস্তের নিম্নরূপ বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে আছে : 
অনান্কের শরীর হতে শিব যোগিরূপ ধরিয়া জন্মিলেন, নাভিতে 
জন্মিলেন নীনগুর ধধ্বন্তরী, হাড়িফার জন্ম হইল হাড় হইতে, কর্ণ হইতে 
কানকা যোগী, গাভুর সিদ্ধাই অতি খরতর হইলেন, জটা ভেদ করিয়া 
গোর্খনাথ বাহির হইলেন ও অবশেষে জগৎনাতা গৌরী জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। शङ সিন্ধাই নামান্তরে “চৌরঙ্গীনাথ', সতস্যোন্দ্রের শিশ্বাদ্ধয় 
চৌরঙ্গীনাথ ও গোরক্ষনাথ ।* পৃবের হাড়িফা, দক্ষিণে কানফা, পশ্চিমে 
গোর্খ ও উত্তরে মিনাই গমন করিলেন (গোরক্ষ বিজয়, श॑ ১৫)। [ তুলনীয় 
গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, পূ ৩১৪, “পশ্চিম কুলের যুগী গোরক্ষনাথের চেলা” |] 


উত্তর-ভারতে বণিত কাহিনী 


নেপালে আবিদ্কৃত “কৌলজ্ঞাননির্য়' পুথি বহু প্রাচীন গ্রন্থ, অতএব 
উহাতে বৰ্ণিত মতস্তেক্র ক।হিনীর প্রাচীনতা অবিসংবাদী । ८कोनळांन- 
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উত্তর-ভারতে वर्निछ কাহিনী ১% 


নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে শিব সিদ্ধরূপে কৃতলে অবতীর্ণ হইবার কাহিনী 
शार्कडौटक বলিতেছেন, “অহং সো ধীবরো দেবী, অহং বীরেশ্বরঃ 
প্রিয়ে ॥/-7( ১২ শ্লোক) । ফোড়শ পটলে পুনর্ব্বার_ 

শর্ট सो घोबरो देवि केवत्तत्वं मया জল: । 

भाकृष्य तु तदा मत्स्य' शक्रिजालसमोकतः: ॥३५॥ 

मत्स्योदरन्तु ततस्फोट्य ग्टक्षोतच कुलागम॑ । 

दन्ति विदिता लोके पशबो ज्ञानवर्जिता: ॥३६॥ 

ब्राह्मणोऽसि म'ापण्ये केवत्तस्वं अया कृत: । 

मत्स्पाभिचातिनेविप्रा मत्स्यभ्रमेति विदुताः ॥ 

केवत्तंत्व' জল यस्मात्‌ कैवर्ती विप्रनायकः ॥ই৩॥ 
শিব চন্দ্রত্বীপে शूएऊ्य জ্ঞানলাভ করিয়া! শ্বয়: তাহা কামরূপে 
‘কৌলাগম’ নামে প্রচার করেন। চন্দ্রবীপে বাসকালে কান্ডিকেয় 
তাহার শিশ্বারূপে (মতান্তরে মুষিকরূপে ) আগমন করিয়া অভ্ঞানবশতঃ 
गोळे অপহরণ করিয়া अभूइज নিক্ষেপ করিলে এক मई তাহা উদরসাৎ, 
করে, শিব মংস্যেন্দ রূপে তাহাকে धुऊ করিয়া শাস্ত্র উদ্ধার করেন। 
কার্তিকের তাহাতে जूक হইয়া পুনবর্ধার শাস্ত্র হরণ করিয়া সমুক্রে 
নিক্ষেপ করিলে শিব বৃহৎ मईखटक ধরিতে অপারগ হইলেন, তখন 
শিব জাতিত্যাগ করিয়া কৈবর্ত হইলেন ও মংস্যকে ধরিয়া কুলাগম 
উদ্ধার করিলেন। সেই হইতে জাতিত্রষ্ট ভৈরবের নাম 'मळत्र' বা 
তস্ত-হত্যাকারী হইল। কামরূপে মতস্তেন্্র এই কৌলশাস্ত্র প্রচার 
করেন। 

মৎস্তোক্্র অর্থে যে মতস্তা ধরে বা যে পাশমোচন করিতে সমর্থ । 

কান্মীরী শৈবমতে मख অর্থে ‘পাশ’ বা ইন্দ্রিয় । অভিনব গুপ্ত ‘রাগারুণম্‌ 
জালম্ঠ বলিতে সম্ভবতঃ মাৎসধ্য বলিতে চাহিয়াছেন। তন্ত্রালোক, 
১ম খণ্ড, পৃ ২৫_-১।৭ £-- 

रागारुणं ग्रन्थिबिलावकोर्णम्‌ যী जालमातान बितानद्वत्तिम्‌ । 

कर्लोग्भितम्‌ बाह्मपथथचे चकार स्तान्मे स मच्छन्दविसुः प्रसन्नः ॥ 
টাকাকার জয়দ্রথ বলিয়াছেন__“মচ্ছাঃ পাশা: সমাখ্যাতাশ্চপলাশ্চিন্ত- 
বৃত্তয়ঃ। ছেদিতাস্ত যদা তেন মচ্ছন্দস্তেন কীন্তিত:”_( বাগচী, शे ७) । 
প্রোফেসর *টুচী ছক্রয়চন্দ্রের চতুষ্পীঠ তঙ্বের তৃতীয় পটলের টাকা 
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হইতে মাত্র একটা স্থান হইতে মংস্য অর্থাৎ আধ্যাম্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
এই অর্থ দেখাইয়াছেন, নহিলে মাৎসধ্য শব্দের বুৎপন্তিগত অর্থ করা 
কঠিন। কিন্তু মংস্ত শব্দ যে কেবল রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে 
তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ॥ কৌলজ্ঞানে मरळ অর্থে মাছ 
ও মৎস্তেন্্র অর্থে মংস্যধারী গণ্য কর! হইয়াছে ॥ অবশ্য পরবন্তী কালে 
১১শ শতাব্দীতে অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকে ইহার রূপক ব্যাখ্যা আছে; 
সম্ভবতঃ তখন মৎস্তোন্্র প্রচারিত গৃড়তন্ব সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়ায়, 
তাহাকে কৈবর্ত বলিতে দ্বিধা জন্মাইয়াছিল । কৌলজ্ঞাননির্য়ে মংস্যতেন্দ্রের 
বিষয়ে যে সকল অলৌকিক কাহিনী আছে তাহা মংস্তেন্কে শিবাবতার 
রূপে গণ্য করার যুগে প্রচারিত বলিয়া মনে হয় ।* 

অভিনব গুপ্ত একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক, অতএব 
মৎস্তেন্্র তাহার অন্ততঃ ১০* বৎসর পূর্বের জীবিত ছিলেন अनमान করা 
ন্যায্য নহে, অভিনব তাহাকে শিবতুলা বলিয়াছেন ।* 

সত্যযুগে ধাদ্মিক রাজা উধোধরের মৃত্যু হইলে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত 
সাহার নাভিকুণ্ড আহার করিয়া এক মৎস্তের যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় 
তাহার নাম ‘মংস্তেন্দ্ নাথ’, পূর্ব্বজন্মে উক্ত রাজা ধাপ্মিক হওয়ায় এ জন্মে 
সাধুরূপে জন্মগ্রহণ করেন এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে ।* 

নেপালে প্রাপ্ত নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্রের मन्नाम 
বিষয়ে একটা নাটক পাওয়া গিয়াছে । কেন্ছি,জ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত 
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার কিয়দংশের নকল আনিয়াছেন।” 
পুখিটা ১৬২০-৫৭ अः লিপিবদ্ধ ও উহা! বাঙলা ভাবায় রচিত। উহাতে 
জালন্ধরি গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন, “তুমি দুইটী রাণী ত্যাগ করিতে 
পারিতেছ ना, আর আমি দিল্লী নগরের রাজা ছিলাম, সাতশত রানী 
ত্যাগ করিয়াছি"__ hs 

জালন্ধরি নৃপতি জালন্ধর দেশ 
ভ্রীমাদিনাথ কহিয় উপদেশ । 
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কোন বঙ্গ-কুমার কর্তৃক বঙ্গেশ্বর গোলীষ্াদের রাজধানী আক্রমণ 
ও গোপীঠাদের পরাজয় এবং তৎপরে গোপীষ্টাদের যোগীর সন্ধানে বহির্গমন, 
ও জালন্ধর কর্তৃক জন্ম-মৃত্যু রহস্য বিবৃতি, চক্রাদিতে দীক্ষাদান, 
গোপীচাদের রাদীদের সেই শোকে আত্মহত্যা প্রন্থতি বৃত্তান্ত এই পুথিতে 
আছে।* 
নেপালে রচিত নাটকের শেষাংশের সহিত দূর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ- 
"চন্দ্রের গীতের শেষাংশের মিল 'আছে। শিবচন্দ্র শীল शलक মল্লিকের 
গীত প্রকাশ করিয়াছেন । 
নেপালে প্রচলিত এক কাহিনীর মধ্যে মতন্যেন্দ্রনাথের নিজ স্মুল- 
দেহরক্ষার ভার গোরক্ষের উপর স্যাস্ত করিয়া সন্কোমৃত এক রাজার দেহ- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রাণীর মায়াপাশে 'आंदक হইবার কথা আছে । 
গোরক্ষনাথই গুরুর कूल অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চার করিয়া রাণীর 
মায়াপাশ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন।* মতান্তরে গিরনার পর্বতে 
সমাধিস্থ থাকাকালে মৎস্তেন্দ সিংহলের রাণীর মায়াপাশে আবদ্ধ হন । 
তাহার পরশুরাম ও মীনরাম নামে ছুই পুত্রের জন্ম হয় । গোরক্ষ তবলার 
ধ্বনির সাহায্যে গুরুর উদ্ধার সাধন করেন ও “আদেশ’ শব্দ দ্বারা গুরু 
নমস্কার করেন। এই সময়ে মতস্যোন্দ্রের স্থূল দেহরক্ষার ভার দত্তাত্রয়ের 
উপর শ্বাস্ত হয়।* 
এতদ্বারা মীনরাম মৎস্কেন্ট্রের शूकर প্রতিপন্ন হইতেছেন। 
মীনরাম ও মীননাথ কি অভিন্ন? 
গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে নেপালীদের ধারণা, তিনি পাঞ্জাব হইতে 
কাঠমুণ্ডে আসেন ও পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট বাস করিয়া শৈবধ্শ্ম 
প্রচার করিতে থাকেন। গোরক্ষনাথকে গো-রক্ষক বা গোরক্ষপুরের 
রক্ষক বলা হয়, নেপালীদের রক্ষক ছিলেন মতস্তেন্্রনাথ । গোরক্ষ শব্দ 
হইতেই কালক্রমে *গুর্থা” শব্দের উৎপত্তি হয়। তারালাথ বলেন, তিব্বতী 
মতে গোরক্ষ বৌদ্ধ এন্দ্রজালিক ছিলেন । তাহার শিশ্কোরাও বৌদ্ধ ছিলেন । 
দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহার! ঈশ্বরের শিশ্যা অর্থাৎ “শৈব হইলেন । विको 
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= নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, गर्जन, ও সাধন-প্রশালী 
মুসলমানদিগকে অসন্থষ্ট করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহারা र्वष ত্যাগ 
করিয়া শৈব হইলেন ।* 

ডাঃ মোহন সিং-এর মতে বরোদার 'গায়কোয়াড়’ উপাধি যে 
‘গোরক্ষ'র সহিত অভিন্ন এ কথা অধুনা স্বীকৃত হইতেছে । 

গোরক্ষপুরে প্রবাদ যে গোরক্ষ পাঞ্জাব হইতে যুক্তপ্রদেশে আসেন 
ও তাহার প্রধান মঠ ঝিলাম প্রদেশের টিলায় । 

গোরক্ষপুরে যে গোরক্ষ মন্দির আছে তাহার বিশেষ বিবরণ 
বুকানন হামিলটন দিয়াছেন । 

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধৰ্ম্মই আচরিত হয়। মহাযান বৌদ্ধ- 
মত প্রবল হইলেও গোরক্ষ কর্তৃক শৈব वर्ग পরিপুষ্টি লাভ করে। এখনও 
পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে কানফাট! যোগীরা বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়ার 
अश्चष्टांन করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে গ্রোরক্ষকে ভক্তিমার্গের প্রতিদ্ধন্বী 
ও শৈবধৰ্শ্মের প্রতিনিধিক্ূপে চিত্রিত করিলেও ভক্তমালে মীননাথ ও 
শোরক্ষনাথ পরম বৈষ্ণবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন । 

পাঙ্জাবেও গোরক্ষনাথ ও তাহার শিশ্যাদের সম্বন্ধে वद উপাখ্যান 
আছে। স্যার রিচার্ড কার্পাক টেম্পল সংগৃহীত উপাখ্যান মধ্যে 
গোপীচাদকে উচ্দয়িনীর রাজা বলা হইয়াছে ময়নামতীর বিবাহ 
গৌড়বঙ্গে হয়, তিনি ভর্কৃহরির ভগিনী ছিলেন । ময়নামতী তাহার পু 
গোপীচাদকে জালন্ধরের नित्रा গ্রহণ করিতে বলিলে, গোপীচাদ 
জালন্ধরকে কৃপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তৎপরে গোরক্ষলাথ ভাহাকে कुशे * 
হইতে উদ্ধার করিলে গোপীচাদ ক্ষমা ভিক্ষা! করিয়া জালন্ধরের শিষ্য 
হইলেন । রাশীছয় ও ভগিনী চম্পার নিকট গোপীচাদ বিদায় গ্রহণ করিলে 
চম্পা তাহার শোকে দেহত্যাগ করেন ও জালন্ধর কর্তৃক পুনজ্জর্শবিত छन । 

গোরক্ষের বিন্তৃতি বর্ণনা পিঙ্গল! কাহিনীতে আছে। একদ! ভর্তুহরি 

স্বীয় মৃত্যু বিষয়ে मिथा। সংবাদ রাণী পিঙ্গলাকে প্রেরণের ফলে রাণী অগ্নিতে 
দেহত্যাগ করেন । তখন শোকাচ্ছন্স ভর্তহরিকে जांखन! দিবার জন্য গোরক্ষ 
রাণীর জীবনদান করিলে ভর্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
গোরক্ষ কর্তৃক গোলীচাদের ভগিনীকে জীবনদান ও মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর 
১৮ মাস পরে স্তাহার বরে ময়নামতীর পুত্রলাভ কাহিনীও আছে। 
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পশ্চিম-ভারতের উপাখ্যান => 


হিন্দী-সাহিত্যে বণিত উপাখ্যান 


মালিক মুহম্মদ জায়সী কর্তৃক হিন্দীভাষায় রচিত পছুমাবৎ কাব্যে 
গোপীচাদের যে উপাখ্যান পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর 
অস্থরূপ। তবে গোপীচাদ কর্তৃক জালন্ধরির পরীক্ষার কথা ইহাতে নাই । 
লক্ষণদাস রচিত হিন্দী গাথাতে তিলকচন্দ্র, ময়নামতী ও চস্পার বৃত্তান্তও 
আছে। পুরুষোত্তম দাসের গোপীচাদের লীলাতে গোরক্ষনাথকে 
গোপীচাদের গুরু বলা হইয়াছে । অন্য এক কাহিনী অন্থুসারে ভর্তৃহরিই 
স্বীয় ভাগিনেয়কে গোরক্ষনাথ সমীপে দীক্ষার্থ লইয়া यांन ।* 

সৃষ্টির প্রারস্তে বিষ্ণু পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রের জলরাশি 
দেখিয়া ভীত হইলে, পাতালপ্রদেশে গোরক্ষের শরণাপন্ন হইলেন | 
গোরক্ষ ধূনাচি হইতে च्य দান করিলে ও অভয় প্রদান করিলে, বিষ্ণু षटि 
করিতে সমর্থ হইলেন । তদবধি ত্রহ্মাবিষ্ণুশিব গোরক্ষের শিষ্য হইলেন 
এইরূপ কিংবদন্তী আছে।* 

ভীম যখন হিমালয়ের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন 
গোরক্ষ ভাহার জীবনদান করিয়া ভাহাকে ভোটানের (মতাস্তরে নেপালের) 
রাজা করিয়া দেন। নেপালী প্রবাদ অন্থযায়ী যুষিষ্টিরের ন্বর্গগমন কালে 
মাত্র ভীম জীবিত থাকেন ও গোরক্ষের কৃপায় নেপালের রাজা! इन ।* 


পশ্চিম-ভারতের উপাখ্যান 


গুজরাট উপাখ্যানমতে রাণী মেনাবতীর হার এক চোর অপহরণ 
করিয়া ধৃত হইবার ভয়ে ধ্যানস্থ জালন্ধরির কণ্ঠে উহা! পরাইয়া দিলে, 
রাজভূৃত্যের তাহার উপর নিধ্যাতন আরস্ত করে। ধ্যানভঙ্গে যোগী শাপ 
দিলে গোবিন্দচন্দরের পিতা গোঁড়বঙ্গের তিলকচন্দ্র মৃত্যুসুখে পতিত হন । 
মতান্তরে ধ্যানভঙ্গে ফোগীর কোপদৃষ্টিতে তিনটা দাইলপূর্ণ পাত্র ভস্ম 
হইবার কথাও আছে । मिः ঝবেরীচাদ মেঘানে গোলীচাদ বিষয়ে গুজরাটা 
উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন ও ননীলাল রায়চৌধুরী গোপীচাদ্দের জন্ম 
“দেব রক্ধাকরে'র কৃপায় হয়, জালন্ধরির অভিশাপে রাজা তিলকের মৃতা 





+1 6th Ort Con. Pro.—G. Haldar's article, ‘pp. 367-69. 
21 Briggs, ए. 329 


+1 E.R. E.—Gorakhuath. Deira. 7” 
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২২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রণালী 


ঘটে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। কাহিনীর শেষাংশকে বঙ্গীয় কাহিনীর 
অনুরূপ দেখাইয়াছেন।* 

মহারাষ্ট্র প্রদেশেও চিত্রে ও নাটকে এই করুণ কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্শ্মা দেশত্রমণের পর সন্ল্যাসীবেশে রাণীদের 
সহিত গোপীচাদের সাক্ষাৎ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। 

মারাটী উপাখ্যান মতে মৈনাবতী জালন্ধারিনাথকে কাষ্ঠভার বহন 
করিতে দেখিয়া তাহার মাহাম্মা উপলব্ধি করিয়া ভাহার শিষ্যা হন। 
কাহিনীটির কিয়দংশ গুজরাটি কাহিনীর অন্থরূপ। যোগীর ধ্যানভঙ্গে 
তাহার কোপদৃষ্টিতে রাজার তিনটা স্বর্ণ-প্রতিকৃতি ভস্মীভূত হইবার কথা 
আছে । জ্ঞালন্ধরনাথের জন্মবৃস্তান্ত এইরূপ-_ 

একদা শিবপাবর্বতী একটা শিশুকে সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে 
দেখেন । শিব দয়া করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া দীক্ষা দেন__ইনিই 
'জালন্ধর' নামে খ্যাত। গোলীচন্্র ইহাকেই দ্বাদশবর্ষ কৃপে আবদ্ধ করিয়া 
রাখেন, তৎপরেও ইহার দেহনাশ না! হওয়ায় মুগ্ধ হইয়া ইহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। ভর্ভৃহরি, মৈনাবতী, লীলাবতী প্রন্তৃতি এই সম্প্রদায়ের 1 


উড়িম্যা-প্রাদেশের কাহিনী 
উড়িয়া ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্্র গীত নগেন্্রনাথ वस প্রাচ্য 
বিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় ময়ূরভঞ্জ হইতে লিপিবদ্ধ করিয়া আনলেন । তাহার 
কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উদ্ধত হইয়াছে । কাহিনীটি 
বাঙ্গালা কাহিনীর অন্থরূপ । 


দাক্ষিণাত্যে গোরক্ষনাথের যোগবর্ণনা 


দাক্ষিণাত্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে निक আলমপ্রভুর সহিত সিদ্ধ 
গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহার বিররণ লিঙ্গধারণচক্্রিকায় পাওয়া 
যায়। উহাতে গোপীচাদের বৃত্তাস্ত নাই বটে, কিন্ত গোরক্ষনাথের অলৌকিক 
শক্তির যে পরিচয় আছে তাহার পরিচয় অন্যত্র ( काँग्रमिकि অধ্যায়ে ) 
দেওয়া যাইতেছে ।* 








३॥ 6th Ort. Con. Pro. (Patna. 593০0. Haldar’s article, Raja Gopichand, 
२ । কল্যাণ যোগান্ত ओेजाप्गरुदनाच । 
৩) লিঙ্গধাত্ণচঙ্ছিকা--সাকাৰে, পু ৩৪৭) 





ভারতের मर्कजनाअब কাহিনী २ 


কবীরাদির গ্রন্থে গোরক্ষর যোগবর্ণনা 


কৰীরের বীজকে গোরক্ষাথের স্পর্শমণি বা অলৌকিক সিদ্ধির 
কথা আছে। দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক ও গোরক্ষের অদৃশ্য হইবার কথা 
দাবিস্তানে উল্লিখিত হইয়াছে । 


ভারতের সর্বজনপ্রির কাহিনী 


বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে পশ্চিমে বিহারে, তৎপরে পাঞ্জাব, 
রাজপুতানা, মধ্যভারত, গুজরাট, মহারাষট্রপ্রদেশে গোপীচাদ কাহিনী 
প্রচারিত হইতে থাকে ও রামায়ণ মহাভারতের স্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া 
উঠে। অগ্াপি রংপুরে এই গীত 'পালা-গান' রূপে গীত হয়। তাহার 
मून গায়ক অধিকাংশ স্ছলেই মুসলমান । ধুয়া গাহিবার জন্য তাহাদের 
দল থাকে । যোগী গায়কেরা বৈরাগী শ্রেণীর । চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা 
অঞ্চলে গোপীচাদের পুথি পাঠ হয়। উত্তর ভারতে সারঙ্গী সাহায্যে 
গীত গাওয়া হয়। গুজরাটের বাউলের! একতারা সাহায্যে গোপীচাদের 
গীত গাহিয়া থাকেন ; নারীরাও দেবীর নবরাত্র পূজায় গর্ব ন্ৃত্যসহ এই 
গীত গাহিয়া থাকেন ।* 


বিভিন্ন কাহিনী হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে 
ভ্রীমাদিনাথ এই মার্গের উপদেষ্টা এবং মংস্তেন্দ ও গোরক্ষ তাহার 
কপাতেই नांथधर् প্রচার করিতে সমর্থ হন। গোরক্ষের অলৌলিক 
ক্ষমতায় ভর্ৃহরি, গোপীচাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণও সাহার 
निवद গ্রহণ করিয়া! নাথধন্্র প্রচারের সহায়তা করেন । গোরক্ষের निशा 
ময়নামতীর নামই সমধিক अमिक । নাথগুরুদিগের সহিত যোগ 
থাকাতেই গোপীচাদের গীত এরূপ প্রচার লাভ করে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এঁতিহাসিক তারানাথের মতে নাথেরা শৈব ছিলেন ও ইন্দ্রজাল 
প্রদর্শনের ক্ষমতার জন্য সর্বত্র প্রিয় হন। মীননাথের কাহিনী উপকথা 
জাতীয় হইলেও, গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে কিছু বাস্তবতা আছে, 
কিন্ত পরম্পর-বিরোধী ঘটনার অস্তরালে এঁতিহাসিকতার বীজ 
আত্মগোপন করিয়াছে । গোপীষাদের রাজত্বকাল, তাহার ধৰ্ম্ম, তাহার 





১। প্রবাসী, ३००७, পৃ ৬০৬ কজবাটে (हागे कारकुन গান, ননীলাল বাচৌহুরী। 








सक লাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 
রাজত্ব বিষয়ে এঁতিহাসিকদিগের মধ্যে যে দ্বন্ব চলিয়াছে তাহার সামান্য 
আলোচনা এঁতিহাসিক তথ্য অধ্যায়ে করা যাইবে । ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশে ও বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও অবাস্তর কাহিনী 
ও অপ্রধান পাত্রপাত্রী লইয়া ভেদ দৃষ্ট হইলেও মূল কাহিনীটিতে 
ভেদ নাই । 

এই সৰ্ব্বজনপ্রিয় কাহিনী আলোচনায় निटन्ञत्र কয়েকটি প্রশ্ন 
স্বতঃই মনে উদিত হয় :-- 

১। মংস্তেন্দনাথ ও গোরক্ষনাথ কে? ডাহাদের কাল ও 
ধৰ্ম্মমত कि 

২। গোরক্ষ প্রভৃতি নাথসিজ্ধদিগের সহিত গোপী্চাদের সন্বন্ধ 
কি এবং গোলীষ্ঠাদের এঁতিহাসিকতাই বা কতটুকু ? 

৩। নাথপস্থের মূল কোথায় ? 

আমরা একে একে উক্ত প্রশ্নগুলি সমাধানের চেষ্টা করিব । 
औनमांथ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ, कांडण প্রভৃতি এতিহাসিক ব্যক্তি, 
ইহাদের বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখও 
করিতেছি । লুইপা ও মীননাথ অভিন্ন হইলে ভাহার, জালন্ধরিপাদের 
ও কান্ুপার বাংলা পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু গোরক্ষনাথের হিন্দী 
ব্যতীত কোন বাংলা পদ এযাবৎকাল পাওয়া যায় নাই । 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মৎস্তেন্দর ও গোরক্ষলাথ কে? তাহাদের প্রাচুর্ভাব কাহিনী ও 
কতা 
অমৎস্যোন্ কাহিনী £ 
নেপালে মংস্যেন্দ বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ্য এই विविध কাহিনী 
প্রচলিত আছে। বৌদ্ধমতে মংস্ৈন্দ অবলোকিতেশ্বরের অবতার । 
একদা গোরক্ষ গুরু দর্শনে আসিয়া নেপালের ছুরারোহ পর্ববতশ্রেণী 
দেখিয়া গুরু সাক্ষাৎকারে ক্ষান্ত হইয়া নবনাগকে আবদ্ধ করিয়া 
তদুপরি ধ্যানাসনে বসিলেন, তৎফলে দ্বাদশ वर्ष অনাবষ্টি হইয়া নেপালে 
ছুভিক্ষ হইল। ইহার প্রতিকারার্থে "নেপালের রাজ! স্বীয় গুরুসহ 
অবলোকিতেশ্বরের शूका দিয়া গুপ্ত মন্ত্র লাভ করেন এবং কৃষ্ণত্মরের রূপে 
অবলোকিতেশ্বরকে কমণ্ডলু মধো আবদ্ধ করিয়া বুগাম সহরে আনয়ন 
করিয়া ভাহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন । নেপালে তৎপরে বৃষ্টিপাত 
হইয়া शिक्त নিবারিত হয়। প্রবাদ যে এই অবলোকিতেশ্বরই' 
মৎসোন্দ্রলাথ। কাহিনীর শেষাংশে গোরক্ষের উল্লেখ নাই । অদ্যাপি 
গ্রতিবৎসর বুগাম -সহরে মংস্থোন্ের রথযাত্রা হইয়া থাকে ॥ ইহা পুরীর 
অগন্লাথের রথযাত্রার ম্যায় মহাসমারোহে অনুষ্টিত হয়।* একদা 
েপালরাজ, শ্রীবসম্তদেবজী রাজ্যচ্যুত হন এবং মৎস্যোন্দ্রের আশীর্ববাদে 
উহা! পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রতি বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদী তীরে 
তাহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন ।* 
(কৌলজ্ঞাননির্য় পুথিতে মস্যোন্দ্রের নামান্তর ভূক্গীপাদ ( ১৬ পটল, 
১৭ শ্লোক )। ইহা! দ্বারা নেপাল-রাজ্ कर्क কৃষ্চভ্রমরের রূপে আবদ্ধ হইয়া 
ভাহার বুগামে নীত হওয়ার কাহিনী সুচিত হইতেছে । লেভি বলিয়াছেন, 
বুগাম লোকেশ্বর নেপালে পুর্ব হইতেই পূজিত হইতেন, পরে ইহাকে 
মংস্তেন্্রাভিয় স্থির করা হয় ॥ মতস্টেন্রকে ‘লোহিত অবলোকিতেশ্বর" ও 
তদীয় ভ্রাতা মীনলাথকে 'मांद्र মংস্তেন্্' রূপে পূজা করা হয় । কেহ কেহ 





31 Briggs, Pp. 144-145, 231, etc. < 
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= নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাসি, भर्जन ও সাধন-প্রণালী 


মীননাথকে মতস্তেক্রের পুজ্র বলিয়া মনে করেন, আবার কাহারও মতে 
মংস্তেন্্র ও মীলনাথ অভিন্ন ।* এ বিষয় এই নিবন্ধের অন্যত্র আলোচিত 
হইতেছে, অতএব পুনরুল্লেখ নি প্রয়োজন । যোগীন্দ্র সাত্মারামের গুরু- 
পরম্পরায় মতস্তেন্্র ও গোরক্ষনাথের মধ্যে যথাক্রমে নাথ, সরহ, আনন্দ, 
ভৈরব, গৌরাঙ্গ ও মীননাথ এই ছয়টা গুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
০ অধ্যাপক নেপাল সম্থন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে বুগাম. লোকেশ্বরের উল্লেখ থাকিলেও. ভাহাকে মৎস্যোন্দা ভিন্ন 
বলার প্রশ্ন উঠে নাই ; নেপালের রাজবংশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তালিকাতে 
(আন্মানিক ১৩শ শতাব্দীর ) রাজগুরু বন্ধুদত্ত কর্কুক বুগাম লোকেশ্বরের 
রখযাত্রার উদ্ধোধন কথা আছে মাত্র, অতএব মংস্যেন্দ্রনাথের সহিত বুগাম 
লোকেশ্বরের অভিন্নহ প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কালের ঘটনা বলিয়া অস্থমান 
হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর পরবতী কাল হইতেই নাথগুরুদিগের ষ্ঠ 
দেশদেশাস্তরে প্রচারিত হইতে থাকে, অতএব সেই যুগেই মৎস্যেশ্রকে 
অবলোকিতেশ্বর কপ দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর! বিচিত্র নে ।* 
নাথগ্চরুরা হিন্দু ছিলেন, গোরক্ষনাথ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন ও 
ব্ৰেধ্্ম ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধরা ভাহার উপর অসস্তষ্ট, किक মৎসোন্দ 
কৈবর্থ হইয়াও তাহাদের পুজা পাইয়াছেন। অৎসোন্দ্রের রচিত 
একৌলজ্জাননির্ণয় পুথি নেপালে সযক্কে রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধ- 
ধশ্মের উল্লেখ মাত্র নাই, ইহা। হরপার্ব্বতী সংবাদ আকারে রচিত। 
অথচ মীননাথের বাংলা পদ একটা বৌদ্ধগ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে এবং 
তাহাকে ‘পরদর্শনের মত' বলা হইয়াছে ।* 
অৎস্যেক্রের জন্মস্থান £ 
কৌলচ্ঞান পুথি মতে মৎসোন্দের জন্মস্থান চন্্্বীপে, ইহা সম্ভবতঃ 
কামরূপের নিকটবর্তী স্বান। ইহাতে मध्टमाटल्हव পতন কাহিনী লাই । 
মৎসোন্্র সিদ্ধকৌলাস্তর্গত যোগিনী কৌল ছিলেন,পুথির ভণিতায় ইহার ; 
পরিচয় পাওয়া যায় । উপরন্ধ ‘কামরূপ ইদং শান্তর: যোগীনাং গৃহে গৃহে" 
(২২।১০) পুথির এই বর্ণনার সহিত কামরূপে মহসোক্দ্রের যোগধর্শ্ম প্রচার 
কাহিনীর যে প্রবাদ আছে তাহার সাদৃশ্বা দেখা যায়) 
৯৪ বাগচী, ৌলল্াননির किक পৃ ৭, ১২, २०, ২৯ ऊहे ; হঠযোগশ্রবীপিকা, 31९ अवा! शि 
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মৎসোন্দর ও গোরক্ষনাথের शाइडींद काछिनो ও এ্ত্তিহাসিকতা ३३ 


নিত্যাহ্নিকতিলক্ম্‌ মতেও মৎসো सत জন্ম বঙ্গদেশে, যথা 

বরণ! বঙ্গদেশে জন্ম জ্ঞাতি ব্রাহ্মণ: विकूशर्व। নাম । মর্কটনস্ধাং 
যদা! কম্বিতা তদা উ্নংসোন্্রনাথ। অস্ডৈব শক্তি: ভ্রীললিতা ভৈরবীতন্্াপপু।১ 

ইহাতে যোড়শ গুরুর উল্লেখ आटक, প্রতোকের নামের সহিত শক্তির 
নাম যুক্ত আছে দেখ। যায়। উত্তর ভারতই এই গুরুদের জন্মন্থান । 

শান্দ্রীমহাশয়ের মতে, পূর্বববঙ্গে চন্দ্রগোমীন বৈয়াকরণিক বরেন্দ্র 
উত্তর বঙ্গ হইতে নি্ব্বাসিত হইয়া “চ্্ত্বীপে' বাস করেন । এই “চন্্বীপ 
বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরের কোন্‌ অংশটুকু তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন । 
বাখরগঞ্জ, স্বন্দরবন প্রভৃতি এ নামে পরিচিত ছিল। বঙ্জোপকুলাদেশ 
অন্ধীচন্দ্রাকার বলিয়া চন্দরদ্বীপ নাম হওয়াও বিচিত্র নহে । চন্দ্রদ্থীপ कि 
ক্রমশঃ সন্বীপে পরিণত হইয়াছে ? বোগদাদ হইতে দ্বাদশজন আওলয়া 
অর্থাৎ ফকির মংস্তে আরোহণ করিয়। मन्वौएश আগমন করেন, এইরূপ 
একটি বিচিত্র কাহিনী আছে। নোয়াখালীর সন্দীপে অধিকাংশ যোগী- 
জাতির বাস, ইহারা নিজেদের মতন্যোন্্র সম্প্রদায়ুক্ক বলে । সম্ভবতঃ 
মৎ্যেন্্র সমুদ্রতীরের সন্দীপে শিশ্যাদি গ্রহণ করিয়া তৎপরে কামরূপে 
যোগধশ্ম প্রচারার্থ গমন করেন ।* 

নারদপুরাণে মহস্টোন্দ্ের প্রাদুর্ভাব কাহিনী আছে । শক্কিস গম छर 
নেপাল রাজোর অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ, প্রীমতস্যোন্দ্রনাথভ্ীর 
উল্লেখ আছে। ক্ষন্দপুরাণে মৎস্তোন্দ্ের অশ্তুভলগ্ে জন্ম কলে পিতামাতা 
কর্তৃক সমুদ্রে নিক্ষেপ কাহিনী, মংস্যোদর হইতে শিবের যোগব্যাখ্যা আবণ 
ও শিব কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনী আছে ।* 

বঙ্গদেশে মংস্তেন্দ্রের পতনকাহিনী কদলীনগর বা কামরূপের সহিত, 
জড়িত। ভট্টশালী মহাশয় “স্তরী-স্বাধীনতার দেশ”রূপে এই কামরূপকে 
মণিপুর, ত্রহ্মদেশ বলিয়া অনুমান করেন ।* ডাক্তার শহীদুল্লাহর মতে 
'কদলীনগর" সম্ভবতঃ আসামস্থ 'কচলী’ বা 'কাছার*।* তিব্বতী 
ভাষায় রচিত গ্রন্থ পৃাগন্বামগোসবজানে কদলী ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। 








कना, সন্ত सक, ৮২৯. লাগলে मशि । নোরিসম্পরদাজাবিদ্ধত্ি, भृ ১৫ 
মামীর গান ( ঢাকা সাহিত্য পড়ি), পৃ ১২২, का । 
«1 Les Chantes Mystiques, p. 27 fn, Ch. IL = 








4 লাখ-সম্প্রদ্ানের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


তথায় যাইতে হইলে পথে শোলীচন্দ্রের রাজ্য পড়িত। রাজমোহন নাথ 
মহাশয় “কদলীরাজা" নামক পুস্তিকার ইহার বিশেষ আলোচনা 
করিয়াছেল। মতান্তরে মংস্তেন্দর সিংহলের রাণীর মায়ায় আবদ্ধ হন, 
পরবন্তী কালে এই রাণীর গর্ভজাত মংস্তেন্স্রের দুই भूज পরেশনাথ ও 
লিমনাথ জৈনধৰ্্ম প্রচার করেন ।* 

বোম্বাই অঞ্চলে 'মায়ামচ্ছীন্দর” নামক ছায়াচিত্রের খুব প্রচলন । 
এই চিত্রে প্রদশিত হইয়াছে যে निश গোরক্ষের আত্মাভিমান বিনষ্ট 
করিতেই মহাসিন্ধ মংস্তেন্দনাথ স্বেচ্ছায় ভোগীরূপ ধারণ করেন । গোরক্ষ 
গুরুকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে যোগাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে স্বীকৃত 
করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে গুরু অস্তছিত হইয়াছেন ও 
শোদাবরী তীরে সমাধিস্থ আছেন । ইহাতে শিশ্যোর চৈতন্য হইল । ভক্তের 
মনোরথ পুর্ণ করিতে মংস্তেন্ যে আপন শক্তি দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ 
করিতে সমর্থ, তাহা গোরক্ষনাথ উপলব্ধি করিলেন ।* 





গোরক্ষ কাহিনী £ 

নেপালে প্রচলিত ত্রাহ্মণ্যকাহিনী অনুসারে মহাদেব একটা পুজ্রকাম! 
নারীকে ভক্ষ্য ( মতান্তরে ভন্ম ) প্রদান করিলে, সে তাহাতে অবিশ্বাস 
করিয়া তাহা গোময়ে নিক্ষেপ করে । ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে মহাদেবের 
অস্থসন্ধান ফলে সেন্থানে ‘গোরক্ষনাথ’ আবিদ্ধত হন। এই গোরক্ষ 
মংস্তেন্দ্রের निगाक গ্রহণ করেন।+ ভবিশ্বাংকালে গোরক্ষ গুরুদর্শলে 
নেপালে গমন করিলে, সেখানে অনাদৃত হইয়া মেঘপুঞ্ছকে আবদ্ধ করিয়া 
অনাবষ্টির সঞ্চার করেন । হঠাৎ সেই পথে গুরু মংস্তেন্দ আসিয়া। উপস্থিত 
হইলে বাধ্য হইয়া গোরক্ষলাথকে দণ্ডায়মান হইতে হয়, মেঘেরাও মুক্ত 
হইয়া বারিবর্ষণ আরম্ভ করে । এই কাহিনী হইতে মংস্কেন্দ্র যে গোরক্ষের 
গুরু ছিলেন, তাহা জানা যায়। সৎস্থোক্দ্রের পূর্ববববত্তাস্থ ইহাতে নাই । 
পুর্ব্বোক্ক মংস্তেন্দ্র সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ কাহিনীটী ইহারই পল্লবিত ও शत्रवर्यी 
সংস্করণ বলিয়া অন্মমান হয় ।" 





21 Brigre, pp, 73-73, 333. 

२. কল্যাণ, रुह जक, পু +४ *-*>--नांचतच्ठनारर र्मिक । 
ক্যাপ, সোগাক্ষ-যোপিরাজ ओत्तांव्नांच, भृ ९७७) 
४) বাগচী, সুমিকা, পৃ ३२७ কৌলজ্ঞাননিৰ্ণর । 








মৎসোজ্দ্ ও গোরক্ষনাখের প্রাদর্ডাৰ কাহিনী ও এ্রতিহালিকতা ২ 


নেপালের মুদ্রায় শ্রগোরক্ষের नांग अकिऊ থাকে । সেখানে তাহার 
পশুপতিনাথের তুলা সম্মান । গোরক্ষনাথ স্ডোত্রে “‘গ’কার গুণসংযুক্ত, 
'র’কার রূপলক্ষণ, 'ক্ষ'কারেণ অক্ষয় ব্রহ্ম শ্রীগোরক্ষ নমোহস্ত মে” দ্বারা 
গোরক্ষ শব্দের মাহাস্ময वर्तन করা হইয়াছে ।* 
গোরক্ষের জন্মবৃত্তান্ত £ 

গোরক্ষের জন্মকথা রহস্যাব্ৃত। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে ইহাকে 
'ঈশ্বর-সন্তান’ বলা হইয়াছে ( शृ ৪* দ্রষ্টব্য )। সম্ভবতঃ কবীরাদির হ্যায় 
কোন অখ্যাতনাম। বংশে গোরক্ষের জন্ম হওয়ায় ভাহার জন্মবৃন্ডান্ত অজ্ঞাত 
রহিয়া গিয়াছে। তথাপি গোরক্ষ-চরিত্র শরৎ-শেফালিকা ব! যুখিকার 
ন্যায় শুভ্র, তাহার চরিত্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান 
দিক্নির্দ্দেশক छद ।* স্বয়ং দেবী ভগবতী ইহার চরিত্রের নিকট 
পরাজিত হইয়াছেন । গোরক্ষের বিষয়ে বঙ্গভাষায় কাব্য রচিত হইলেও, 
তাহার জন্মবৃত্তান্তের উল্লেখ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগিসন্প্রদায় মধ্যে 
মাত্র পাওয়া যায়। নেপাল, গোরক্ষপুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি গোরক্ষের 
জন্মস্থানন্ূপে নির্দেশিত হইয়াছে । ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষলাথকে 
পেশোয়ারের নিকটবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন।* বঙ্গীয় কাবা *গোরক্ষবিজ্ঞয়' হইতে গোরক্ষের জন্ম 
মহাদেবের জটা হইতে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় । গোরক্ষের অন্যান্থ 
জন্মববত্তাস্ত সংক্ষেপে নিয়রূপ £ 

ক। পুভ্রকামা জনৈক নারীর শিব কর্তৃক ভশ্ম প্রাপ্তি, উহ 
গোময়ে নিক্ষেপ ফলে গোরক্ষের জন্ম । সমুদ্র হইতে মংস্য কর্তৃক গোরক্ষের 
গুরু প্রাপ্তি, তাই গুরুর নাম “মতস্যেন্্রনাথ । গোরক্ষের वर्ष প্রচার ও 
দ্বাদশ শিশ্য লাভ । 

খ। নিরাকার নিরজনের ঘশ্ম হইতে গোরক্ষের উৎপত্তি । ইনি 
মৎস্যজ্ঞাত মৎস্তেন্দ্রের পিতা, নিজ পাপন্থালনের জন্থা গুরু অন্বেষণ এবং 
অবশেষে স্বীয় পুত্রকেই গুরুপদে বরণ । 

গ। শিব বিষ্ণুর মোহিনীরূপে मूक হইলে মংস্তেন্দের জন্ম হয়। 
একটী গরু ইহাকে লালন পালন করে । 









NTT 
३। इकडाता ও मांहिळा, ৰীনেশ সেন, घृ + 
= সি, গোরক্ষনাখ अहेरा । « 








ক নাখ-সংস্রদারের ইতিহাস, দর্শন, ও সাধল-প্রপালী। 


ঘ। শিব জালন্ধর নামে জনৈক ছষ্টকে স্বীয় বশে আনেন। এই 
জালন্ধরের ছইটা শিশ্বা-_নচ্জেন্্র ७ জালন্ধরিপা৷ । মচ্ছেন্দর শিশ্যা গোরক্ষ | 
# জালন্ধরিপ! ई প!-_পন্থের প্রবর্তক $ু। মংস্তেন্দ্রের পতন, গোরক্ষের 
মক্ষিকারূপে গুরু উদ্ধার, जनिका দ্বার! সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রচলন ইত্যাদিরও 
বর্ণনা আছে ।* 

গোদাবরী তটে বত্রাহ্মণীগর্ভে গোরক্ষের জন্ম ও দ্বাদশবৎসরাস্তে 
মৎস্যোন্দ কর্তৃক শান্তধ্ণানিক রীতিতে সম্প্রদান, গোরক্ষের গোসেবা, 
द्योगर শিক্ষা ইত্যাদি কথাও পাওয়া যায়।*: স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত 
ভক্তিবিলাসের ৫১, ৫২ অধ্যায়ে গোরক্ষ অবতারের कथा আছে ।* 

এই সকল কাহিনী হইতে মৎস্তেন্দনাথই যে গোরক্ষের গুরু এই 
তথা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। বঙ্গদেশে গোরক্ষের জপ্মকথা অজ্ঞাত 
থাকিলেও, মৎস্যোল্রের জন্ম বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে ও তিনি “শিবপুভ্র' ও 
শিবসন্ভূত তাহা সৰ্বত্ৰ স্বীকৃত । মংৎস্তেন্স ও গোপীচহ্ রাজার কাহিনী 
মূলতঃ বঙ্গদেশের । তবে গোরক্ষনাথ গোলীচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর 
গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন । পাঞ্জাব কাহিনী অন্রসারে গোপীচাদ 
উঙ্জয়িনীর রাজ। হইলে, ডাহার জন্মস্থান গৌড় বঙ্গদেশে । গোলীচন্দ্রের 
দেশ ত্রিপুরা জিলায়, সেখান হইতে গৌড়, কামলাক যাওয়া যাইত । 
জ্রীহটের প্রাচীন নাম গৌড়, কুমিল্লার প্রাচীন নাম কামলাক ৷ भद 
পুরাণে শ্রীহট্র গড়ের উল্লেখ আছে ।* বঙ্গীয় মংস্যেন্দ বা গোলীচজ্দরের 
কাহিনী হইতে গোরক্ষের জন্মস্থান নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। অতএব छेडा 
অগ্যাপি অঙ্জাতই রহিয়া গিয়াছে । 


মৎস্তেন্-গোরক্ষনাথের এঁতিহাসিকতা 
গ্রন্থাদিতে উল্লেখ £ 
মৎস্তেন্দ:গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব সন্বন্ধীয় কয়েকটি কাহিনী 
বৰ্ণিত হইল। এক্ষণে अहानि বা শিলালিপিতে ভাহাদের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহাই বিচাধ্য, কারণ ইহা দ্বারা তাহাদের 
এঁতিহাসিকতা নির্ণয় কর! সাধ্য হইবে৷ মংস্তেন্দ ও গোরক্ষনাথের 
21 izes, pp 183, 183 6 
३ । त्याचिशच्चशशगिकृि, পূ > । 


31 কলা, ऋ, थ * ৯ নাখসম্পনাজের बानि । 
० । শোপীভত্রের क्रांन, পৃ ১-১ शिक । 
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মধ্যে গোরক্ষের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় দাবিস্তান, বীজক, 
গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠাতে গোরক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় ।-- अध्य, স্বীয় 
উপযুক্ত শিশ্যাকে ভারার্পণ করিয়া যুধিষ্ঠির সন্বং ১৯৯তে অস্তুহিত হন 
বা গিরনার পর্বত মধ্যে সমাধিস্থ হন, এইরূপ প্রবাদ আছে ।* 

দাবিস্তানে গোরক্ষের যোগবৃত্তান্ত আছে (১ম थक, পু ১২৭)। 
দাবিস্তান লেখক গোহক্ষের রচনাও উদ্ধত করিয়াছেন । এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১২২) গোরক্ষকে মহম্মদের পালক পিত! ও শিক্ষা গুরু 
বলা হইয়াছে । গোরক্ষের সুসলমানী নাম ‘রীন হাজি’ । সিদ্ধুদেশে 
তিনি দাতার জামিল শাহ নামে পরিচিত ছিলেন ও গৃগাকে মুসলমান 
ধশ্মে দীক্ষা দেন, ইহার উল্লেখ আছে ।* 

দত্বাত্রেয়ের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে গোরক্ষ ম্টকরূপে জলে 
অদৃশ্য হন, আবার দ্ডাত্রেয় জলের রূপ ধারণ করিয়া জল মধ্যে অদৃশ্য 
হইলে গোরক্ষ তাহাকে অন্বেষণ করিতে অসমর্থ হন, ইহার উল্লেখও 
দাবিস্তানে পাই !* 

অন্যত্র দাবিস্তানে মৎস্তেত্রকে খৃষ্টানদের ]০৷৷ও. বলা 
হইয়াছে ।* বাস্তবিকপক্ষে মংস্তেন্দ না ব্ৰাহ্মণ্য, না বৌদ্ধ, না মুসলমান, 
কোন দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান না পাইয়াও যোগিশ্রেষ্টজপে গণ্য 
হইয়াছেন। মংস্মেন্্রকে বিষ্ুস্থামীরূপে প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। 
'গোরক্ষকী মায়াসার' নামক কাহিনীতে তাহাকে মহাবিষুসঙ্গ বল! 
হইয়াছে । পণ্ডিতেরা তাহাকেই প্রাচীন বিষুন্থামী বলিয়া অন্থমান 
করেন। গোরক্ষ বিজয় (পূ ৪৩) গ্রন্থে মংস্তেন্দকে বৈষ্ণব বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ কিন্তু মংস্তেন্দর ‘কৌল’ বা ‘শৈব’ ছিলেন। 

গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে কবীর ও গোরক্ষের বার্তালাপের মধ্যে 
গোরক্ষ নিজেকে মংস্তেন্দ্রের পুত্র ও আদিনাথের পৌভ্ররূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন । কিন্ত এই আদিনাথ অর্থে শিব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
কবীরের কাল ষোড়শ শতাব্দী । কবীর তাহার 'বীজকে'র বিভিন্ন স্থানে 
গোরক্ষনাথের উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসনের মতে গোরক্ষ কবীরের 





50 খোগিসমজন গাবিষকতি, পৃ ১৯৭, ১৯০ २९७ । 

21 Briggs, p- 18 

দাৰিস্তান, २३ ६७, পৃ ১), - 

5) वाकिन, शब २७, পৃ ३२१ । ন নু র্‌ 








= নাখ-সমপ্রদায্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দী।৷* কবীরের कास নানকের সহিতও গোরক্ষ ও 
মংস্কেন্দ উভয়ের কথোপকথন यांश 'জনমশাখী’তে বণিত আছে । 
নানকের কাল ১৪৬৯-১৫৩৮ খ্বষ্টাব্দ। একদা সিংহলে নানককে 
গোরক্ষ বলিয়া ভ্রম করার কথায় এইটুকু অনুমান কর! যাইতে পারে 
যে ১৫শ শতাব্দীতেও গোরক্ষের मऊ প্রবল ছিল । 

সপ্তদশ শতাব্দীর লিপিতে নেপালে এক শিলায় এই বাক্যগুলি 
উৎকীর্ণ হইয়াছে দেখা যায় : “যোগিশেষ্ঠরা ডাহাকে ‘মংস্কেন্্নাথ’ বলেন, 
শক্তি উপাসকেরা ভাহাকে “अकि! আখ্যা দেন, বৌদ্ধরা তাহাকে 
এলোকেশ্বর' নামে অভিহিত করেন, यिनि ব্বরূপতঃ उक्त সেই পুরুষের 
জয় হউক ৷” এই লিপির কাল নির্ণয় হইয়াছে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ ।* 

অতস্োম্্রনাথ লেপালীদের রক্ষকম্বদূপ দেবতা ও রাজোর 
ভাগাবিধাতা । তিনি বৌদ্ধ সন্গযাসী ও অবলোকিতেশ্বরের অবতার । 
অবলোকিতেশ্বর চতুর্থ বোধিসব, এ যুগের ভারবহৃন কাধ্য ভাহারই 
উপর স্যাস্ত, কারণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বোধিসন্বের উপর রক্ষা ও সংহার 
ভার আছে। পঞ্চধ্যানীবৃদ্ধের আত্মজ পঞ্চবোধিসত্বরূপে গণ্য ।* শাস্ত্রী 
মহাশয়ের মতে মংস্যেন্্রের কৌলগ্রন্থ হইতে তাহাকে বৌদ্ধ বলা 
যায় না, তিনি নাথদের গুরু হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা 
হন ( বৌদ্ধ গান ও দোহা পৃ ১৬)। 

অবলোকিতেশ্বর শিবকে যোগধশ্্ শিক্ষা দেন । শিব সমুজ্র উপকূলে 
তাহা পার্ধভীকে ব্যাখ্যা করিবার কালে মংস্থরূপী মৎন্যেন্্র উহা अयन 
করিয়া त्यावर প্রচার করেন । গোরক্ষপদ্ধতির ছুমিকায় ও জ্ঞানেশ্বরীতে 
(১৮, ১৭৫২) এইরূপ বৃত্তান্ত আছে।  “জ্ঞানেশ্বরী” ও *গোরক্ষপদ্জতি' 
উভয় গ্ৰন্থই বিখ্যাত, তথাপি মহস্তরূলী মতস্যেন্্রনাথের কাহিনীর মধ্যে 
সত্য ঘটনা কতটুকু তাহাই বিচাৰ্য্য । 

অবলোকিতেশ্বরের অপর নাম লোকনাথ বা লোকেশ্বর। ইনি 
পরম তপস্বী ও এন্দজালিক । খৃষ্টীয় ধর্শ্মের আদিযুগে ইহার मऊ প্রচলিত 
ছিপ। ইহার বীজম্ত্র “হ মণিপন্সে कम्‌! अनि বৌদ্ধগণ কর্তৃক উচ্চারিত 
হইতেছে । স্বর্গে প্রবেশলাভ ও নরক হইতে অব্যাহতি পাইবার 





३॥ ह. R,E., Vol Vi—Gorakbnath. 
21 ER. E., Vol, VI, op. 256-61:—Vallee Poussin, 
1 Briggs, p. ডা নুহ mo Wright's History of Nepal, etc, ete 
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একমাত্র সহায় এই বীজ্জমন্ত্র । নেপালে দ্বাদশ বর্ম अनांवृटि হওয়ার 
ফলে নংস্তেন্দকে কপোতল বা পোতল পৰ্ব্বত হইতে নেপালে আনয়ন 
করিয়া দেশকে রক্ষা করা হয়, তাই সাহার বিগ্রহ আজও সাদরে পূজিত 
হয়। এই পর্বতের অবস্থিতি-সন্বন্ধে মতভেদ আছে । কেহ বলেন উহা 
আসামে, কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা বলেন উহা সিংহলে ।* ডাঃ মোহন 
সিং-এর মতে সংগলন্বীপ বা সকলম্বীপ বর্তমান সিয়ালকোটের নিকট, 
সেইস্থান হইতেই মংস্তেন্্র নেপালে গমন করেন। শৈব পাশুপতের 
বেশেই মংস্তেন্দ্র নেপালে গমন করেন (* তিনি গোরক্ষের গুরু ও কাল” 
ফাটা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, নেপালে তিনিই শৈব ধৰ্ম্ম প্রচার করেন । তিনি 
পাশুপত শৈব সন্ন্যাসিরূপে নেপালে গমন করেন বলিয়া তাহার শৈব 
বিগ্রহও নেপালে আছে। রংপুরে, উন্তর-পূর্ব্ব বঙ্গদেশে প্রবাদ যে 
কানফাটারা শক্ষগাচার্যের শিশ্বা ছিলেন, কিন্তু মগ্পানাসক্ত হওয়ায় 
শঙ্কর কর্তৃক ত্যাজা হন। কানফাটাদিগের ছুইটা প্রধান বিভাগ আছে; 
একটা ভারতের উত্তরে, অপরটী পশ্চিম ভারতে । ইতালীয় পণ্ডিত 
তেলিতরির মতে কানফাটা যোগীরা সম্ভবতঃ ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে 
আগমন করেন ও বৌদ্ধধশ্মের প্রতিপত্তির যুগেও ইহার! विमान ছিলেন, 
কিন্তু বৌদ্ধধশ্মের পতনের যুগেই ইহাদের ক্ষমতার বিকাশ হয়। 

আসামের দা পার্ব্বতীয়া নানক স্থানে बहे বা সপ্তম শতাব্দীর 
একটা শৈব মন্দির আছে । তাহার একটা ইষ্টকে छडूळू क নরমুস্তি অক্কিত 
আছে । উহার এক হন শিব-ডগ্ধর আছে, সুস্রিটা লকুলীশ শিবের 
মুস্তির নিয়ে সমুদ্রতরঙ্গ অঙ্কিত আছে ।* সমুদ্রমব্যে থাকিয়া মহস্যেন্্র- 
কর্তৃক যোগধণ্ম শ্রবণ কি ইহা দ্বারা সুচিত হইতেছে ? গোরক্ষনাথ 
বৌদ্ধধৰ্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হন, সেই নিমিত্ত নেপালী বৌদ্ধেরা তাহার 
উপর অসন্তুষ্ট, সিকিমের বিভিন্ন মন্দিরে তাহার মৃত্তি আছে এ কথা 
যাহার! বলেন তাহার! ভ্রান্ত, কারণ উহা! গুরু রিশ্বোচের মুষ্তি।* 
সাধারণতঃ নাথগ্চরুদিগকে 'নবনাথ" আখ্যা দেওয়া হয় । যোগসিদ্ধ চতুর- 





21 याशो, হুমিকা পৃ ১৭১ ओभ, পোরক্ষনাণ, পৃ ২০২, ফুউনোট २1 ভা সিং, 
গোরক্ষনাণ, পু ৭৯। 

२। গস, গোরক্ষনাখ, পু २०३, কুউনোটি २ । 

>) আীগস্‌। পু ২০২, কামাখ্যা বশির কথা । 

#1 Lamaism—Wadell, ७. 293,re Gorakhnath., 

0.P, 84-5 2 
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শীতি জনের মধ্যেও ইহারা স্থান পাইয়াছেন। দ্যোতিরীশ্বরের “वर्ण 
রক্বাকরে’ ইহাদের তালিকা আছে । রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৮৪ সিদ্ধার চিত্র ও 
বংশবৃক্ষ ভোটিয়া হইতে স্বাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।* ত্রীগস 
তাহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে (পু ৭৫-৭৭ ) কয়েকটি গুরুপরম্পরার চিত্র 
দিয়াছেন । কল্যাণ সন্তসঙ্ধে (হিন্দী গ্রন্থ, পৃ ५४8 ) আীগসের Chart 
8-র প্রায় অনুরূপ চিত্র আছে। ভোটিয়া গ্রন্থ মতে মংস্তেন্দ্রনাথ জালন্ধর- 
পার निश । “মহারাষ্ট্রমে নাথপন্থ* প্রবন্ধে (কল্যাণ जद, পৃ ৪৮৪ দ্রষ্টব্য) 
নাথসিদ্ধদের নামের সহিত যুক্ত বহু স্থানের উল্লেখ আছে। নাসিক 
জিলায় গোরক্ষ-গুহা, গৈনীনাথের মঠ, চৌরঙ্গীর আবাসস্থল প্রভৃতি 
নির্দেশিত হয়। মহারাষ্টর-ভাষায় “ভর্ভুহরি-নিভেদ' নামক গোরক্ষসন্বন্ধীয় 
নাটক আছে । প্রবাদ যে গোরক্ষ স্বয়ং মহারাষ্্র-ভাষায় ‘গোরক্ষ-অমর- 
সংবাদ" ও “গোরক্ষ গীতা" রচন! করেন। সংস্কতে রচিত “গোরক্ষ-সংহিতা* 
ও *গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত । বৌদ্ধতত্রগ্রন্থ “বায়ুতব- 
ভাবনোপদেশ” জনৈক গোরক্ষ-রচিত । (শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহ। जहेवा)। 

এতিহাসিক ঘটনা__এক্ষণে গোরক্ষের নামের সহিত যে সকল 
এঁতিহাসিক ঘটনা যুক্ত আছে, তাহাদের শতাব্দী অস্থুসারে বিভাগ করিয়া 
গোরক্ষ-সম্বন্ধে কোন তথ। নির্দেশ করা সম্ভব হয় কিনা দেখা যাউক । 

যোড়শ শতান্দী__কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ 
कथा ও তন্বালোচনা স্থবিদিত, কিন্ত কবীর বীজকের ৪ শ্লোকে নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে গোরক্ষ दळ পূর্বেদ মৃত হইয়াছেন, অতএব স্ুলদেহে' 
তাহাদের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। কবীরের কাল ১৭৪*-১৫১৮ शः, 
নানক কবীরের প্রায় ७० বংসর পরের সাধক ( ১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ) । 
উইলসন প্রসুখ পণ্ডিতগণ কবীরের সহিত সাক্ষাতের উপর নির্ভর করিয়া 
গোরক্ষ-কাল পঞ্চদশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, কিন্ত ইহ! সম্ভবপর নহে, 
কারণ কবীর নিজেই বলিয়াছেন, “গোরক্ষ কৌরবদিগের ম্যায় যুক্ত 
হইয়াছেন, তাহার দেহ প্রোথিত হইয়াছে ।” তথাপি কবীরের যুগেও 
গোরক্ষ-প্রসিদ্ধি ছিল, এই পধান্ত্ বলা যায় । 


৯। दोकान ও रोशन, इक 4th Ort, Con. Proceedings. Dr, 8. Chatterjee, 
9. 563, 7० 'कॉदिजॉकव' नोन । গঙ্গা পুরাতব্বাক্ষ, জানু্ারী ১৯৯৯, वशदांन, तककपांन ও চৌরানী সিদ্ধ, 
जण সাতজন । £ 
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চতুর্দশ শতাব্দী_ গোরক্ষ-শিশ্তা গৃগ! সর্পদিগের দেবতা, তিনি 
অগ্যাপি পুজা পাইতেছেন । টডের ইতিহাসে ইনি রাজপুতানার জনৈক 
বীর ও গজনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন বল! হইয়াছে ॥ মতান্তরে शूभ 
চৌহান-রাজবংশীয় এবং পরে “জহর-দীর' নামে পরিচিত হন ॥ অপর 
একটি কাহিনীর মতে তিনি ফিরোজ সাহ কর্তৃক নিহত হন ॥ ফিরোজ 
সাহের কাল চতুর্দশ শতাব্দী, কিন্ত এই কাহিনীর হারা কোন এঁতিহাসিক 
তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সর্প-দেবতা ও রাজপুত-বীর এক 
ও অভিন্ন কিনা তাহা নিরূপণ করাও অসম্ভব (> 

ধৰ্ম্মনাথ গোরক্ষ-শিশ্য ছিলেন । তিনি ১৩৮২ স্বুষ্টাব্দে কচ্ছপ্রাদেশের 
বিখ্যাত ধীনোধরের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । ইহা হইতেই এ্রীয়ারসন গোরক্ষের 
কাল আনুমানিক চতুর্দশ শতান্দী স্থির করিয়াছেন ।* কিন্তু পরস্পরা- 
ক্রমে গোরক্ষনাথ ও ধপ্মনাথের মধ্যে সৎনাথের নাম পাওয়া যায়।* 
অতএব তাহার! সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর नर । 


ত্রয়োদশ শতাব্দী বাবা ফরিদের নামের সহিত গোরক্ষনাথের 
নাম যুক্ত করা হয়। বাবা ফরিদ ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গিরণারে গমন করেন, 
সেখানে গোরক্ষনাথেরও মন্দির আছে ।" সম্ভবতঃ বাবা ফরিদ গোরক্ষের 
সাধন-পদ্ধতি পরবর্তী কালে গ্রহণ করেন, এই কারণেই গোরক্ষের সহিত 
তাহার নাম যুক্ত হয়। নানা কারণে ইহাদের মধ্যে পাখিব সম্বন্ধ স্বীকার 
রি করা যায় না। 
একাদশ শতান্দী_-এই শতাব্দীতে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও 
প্রামাণ্য ঘটনার সহিত গোরক্ষনাথের যোগাযোগ দেখা যায়। প্রথমতঃ 
জ্ঞানদেব-রচিত 'জ্ঞানেস্বরী'-লামক গীতা 'झांटक লাথযোগীদের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। শ্রীযুক্ত ভাবের মতে জ্ঞানেশ্বরের সহিত নাথযোগীদের যোগাযোগ 
থাক! বিচিত্র নহে, কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে নাথযোগীদের বিশেষ 
আধিপত্য ছিল। ভাবের মতে ভ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল দশম বা একাদশ 
শতাব্দী । জ্ঞানদেবের কাল লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন । 
জ্ঞানদেব ১২১৯ শকে উহা রচনা করেন ( ১২৯৯ ६: ) তাহা তিনি নিজেই 





31 Briggs, pp. 99, 132, হা 
२॥ E.R. ह, VI, p. 329, Gorakboadh, p. 316, Dharmanath. 
SN Briggs, P. 77, Chart D. 
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উল্লেখ করিয়াছেন । জ্ঞানেশ্বরের পিতামহ গোবিন্দপান্্ের ধর্মে প্রবৃত্তি 
গোরক্ষলাথ দ্বারা সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে ।* গোবিন্দপন্থ একাদশ 
শতাব্দীর হইলে, গোরক্ষের সহিত সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে । 

ময়নামতী গোরক্ষের শিশ্ষা ছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে 
গোরক্ষের কাল একাদশ শতাব্দী বল! বায়, কারণ ময়নামতীর স্বামী 
মাণিকচন্দ্র ধষ্্রপালের ভ্রাতারূপে খ্যাত এবং পালবংশের লোপ হয় 
একাদশ শতাব্দীতে ( ३०२९ अः) । 

১০২৫ খৃষ্টাব্দের রাজেন্দ চোলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে 
এঁ সময়ে বঙ্গদেশে গোবিন্দচন্্র নামে রাজা ছিলেন । তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
ছিলেন। এই রাজারা বাখরগঞ্জের এক দ্বীপে বাস করিতেন বলিয়া 
ইহাদের উপাধি ‘চন্দ’ হইতে দ্বীপের নামও "চন্দ্রত্থীপা হয় । রাঢ় বঙ্গদেশে 
ও বরেন্্রভুমিতে এই সময়ে পাল-রাজ্জার! রাজত্ব করিতেন । বৌদ্ধধর্শ্মের 
পতনের যুগে চট্টগ্রাম, আরাকান, ব্রচ্মাদেশ প্রভ্ভতিতে বৌদ্ধমঠ ও বিহার 
স্থাপিত হয় । ক্রমশ: রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ।* আরাকানের 
চন্দ্রবাশীয় রাজা! গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুত্র গোপীটাদ অভিন্ন হইলে 
গোরক্ষ-কাল একাদশ শতাব্দী স্থির করা যাইতে পারে। 

পাল-রাজ্ঞাদিগের মধ্যে তৃতীয় রাজী! দেবপাল জনৈক নিয় শ্রেণীর 
ব্যক্তির প্রেরণায় ‘ধর্ম্ম'পূজার প্রচলন করেন। বঙ্গদেশে এই ধর্ম্মপুজার 
আদি প্রবর্তকের নাম রামাই পণ্ডিত । ইহার জন্ম হয় দশম শতাব্দীর 
শেষাংশে । এই ব্যক্তি নিয় শ্রেণীর হইলেও কেবল রাজ! দেবপাল নহে," 
झाडांत ভগিনী ময়নার সাহায্য ও সহাগ্রভূতি পান। শাস্ত্রীর মতে श्रव 
পাল'রাজার! পাশুপত শৈবদের कृमि প্রদান করেন ও সহস্রাধিক 
মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া দেন।* শ্ৃষ্টীয় शम হইতে ১১শ শতান্দী शरा 
বঙ্গদেশে পাল-রাজারা আধিপত্য করেন । পাল-রাজাদিগের গীতিকাতেও 
বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িসিদ্ধা প্রন্ভাতির উল্লেখ 
পাওয়া যায় ।॥* ১১শ শতাব্দীর আরস্তে মহীপালের সময়ে ভাষার 
অর্থাৎ অসংস্কৃত বা কথিত ভাষার প্রচার হয় । ধপ্রপৃজার পুথি "শুন পুরাণ’ 





21 Briggs, p. 242, refs, to Pasgarkar, Bhave, etc. 
3 । কদলীৱাজা, ৱাঙ্গমোহৰনাখ, পৃ ৭, ৮ ऽवरे পে আলোচনা । 
21, Briggs, p, 345, refs: to আক 
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*এই ভাষাতেই রচিত ॥ বৌদ্ধধর্শ্মেও এই সময় হইতে তান্ত্রিক ভৈরব- 
ভৈরবী প্রবেশ ঘটে । নাখযোগীদিগের প্রতি সমাজে শরদ্ধা-প্রদর্শনই 
রীতি ছিল। বঙ্গীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে নাথগুরুরা যথেষ্ট 
সম্মান পাইয়াছেন। र 
দশম শতাব্দী-_ডাঃ বিনয় সেন দেখাইয়াছেন গোপীচন্দ্রের গানের 
হরিচন্দ্র ( গোপীচন্্রের শ্বশুর १, শৃশ্বাপুরাশের হরিচন্দ্র রাজা ও তারানাথ, 
উল্লিখিত পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজা হরিচন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি । 
চন্দ্রবশৌয় বৌদ্ধ রাজা হরিচন্দ্র পালবংশের পতনের যুগে বঙ্গে রাজত্ব 
করেন । তিরুমলয় লিলি ১০২৫ খৃষ্টাব্দের হইলে এবং গোবিন্দচশ্রা রাজেন্দ্র 
চোল কর্তৃক পরাজিত হইলে তখন গোলীচন্দরের বয়স আনুমানিক ত্রিশ 
বৎসর হইবে এবং ময়নামতী বৃদ্ধা হইবেন ।* কিন্ত এই প্রমাণ जडा 
বলিয়া স্বীকার করিলে গোরক্ষনাথের কাল দশম শতাব্দী ধার্ধা করিতে হয়। 
মালবরাজ ভর্তৃহরি ময়নামতীর ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত 
আছে তিনি স্বীয় পন্থী পিঙ্গলার মৃত্যুতে শোকার্থ হইয়া গোরক্ষনাথী 
হন। এক সম্প্রদায়ের কানফাটা যোগীরা ভর্কৃহরির নামে পরিচিত। 
ভর্তৃহরির পরে বিক্রমাদিতা উজ্জরয়িনীর রাজা হন ( ५०१७-५५२७ খৃঃ) । 
অতএব পিঙ্গলা বাণীর মৃত্যু ১১শ শতাব্দীর পূর্বের ঘটনা এবং গোরক্ষও 
তৎপরবন্ধী কালের নহেন। সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে গো'লীটাদ, 
রাণী পিঙ্গল! ও স্ছর্তুহরির কাহিনী প্রচলিত আছে। সিন্ধুদেশে পটাও 
নামে এক লীর দ্বীপগুহা-মধ্যে বাস করিতেন । ১২*৯ चुः তাহার যৃত্যু 
ঘটে। হিন্দররা তাহাকে গোলীটাদ বলিত। অদ্যাপি এই দ্বীপগুহা তীর্থ- 
বিশেষ ৷ ময়নামতী ও হাড়িপা উভয়েই গোরক্ষনাথের शिया ছিলেন । 
গোলীাদ হাড়িপার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । এই সকল তথ্য হইতে 
গোরক্ষনাথ ১১শ শতাব্দীর भूर्तं বলিতে হয় ।+ রঃ 
দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কাল-_সালব-রাজকল্া ময়নামতীর 
স্বামী মাণিকচন্দ্রের গীত রংপুরের পাশুপত শৈবর! গাহিয়া থাকে । 
তাহারা গোরক্ষলাথকে গুরুরূপে পূজা করে। প্াগস্বাম্‌জোন্বজ্ছান 
মতে শঙ্ষর-দিগ্রিজয়ের পরবন্তা কালে মগধে শ্রীহর্ষের জ্যোটপুত্রের রাজন্ব- 
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কালে বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্রের পিত! রাজত্ব করিতেন।» শক্করের” 
জন্ম হয় ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে । গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের দর্শনের সহিত 
উপনিষদের দর্শনের मामक्षछ সাধন করেন, অতএব তিনি শঙ্করের বহু 
পরবন্ত যুগের নহেন _শ্রীয়ারসন এইরূপ অনুমান করেন ।* 

রাজপুতদিগের সহিত মুসলমানদিশের সংঘর্ষের ঘটনাবলী হইতে 
গোরক্ষনাথ গৃগার গুরুরূপে যেরূপ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন 
বলা হয়, সেইরূপ অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে হিন্দু-মুসলমানের যে সংঘর্ষ 
হয় তাহাতে গোরক্ষ-শিশ্বা রাজ রসালু, বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন, এইরূপ 
মতবাদ প্রচলিত থাকায় গোরক্ষনাথকে টেস্পল্‌ অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া! 
ধার্য করিয়াছেন । রসালু ও তদীয় ভ্রাতা পুরাণ ভাগত উভয়েই 
গোরক্ষের निगा ছিলেন । কালে পুরাণ প্রসিদ্ধ যোগী হন ।* 

এঁতিহাসিক টডের মতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা গজের 
সহিত খুরাসন রাজের গজনীরাজ্যে যুদ্ধ হয়। গজের পৌত্র রসালু 
৬৯৭ अः হইতে আফগানিস্থানে হিন্দু রাজ্জাদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ 
চলিতেছিল তাহাতে যোগ দেন । বিভিন্ন গীতিকায় তাহার পরিচয় পাওয়া! 
যায়। রাজা গঙ্গ ৭ম শতাব্দীর শেষাপ্ধের লোক হইলে, রসালু ও 
ভাহার গুরু গোরক্ষনাথের কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে বলিতে হয়। 

রসালুর কাল-সম্থন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কিন্ত ঠাহাকে সকলেই 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূরব্ববন্তা কালের বলিয়াছেন । অতএব গোরক্ষের কালও, 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ক্বে, ইহ অনুমান করা অন্যাযা নে । অতএব গোরক্ষ 
যে কবীরাদির সমসাময়িক ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত । 


যুদ্রা ও মন্দিরাদি 


রাজপুতবীর বাঞ্জা গোরক্ষনাথের কুপায় চিতোর পুনরুদ্ধার করেন 
এইরূপ একটা কাহিনী আছে ।* বাঞ্সারাওয়ের যে মুদ্রা আবিক্কৃত 
হইয়াছে তাহা অষ্টম শতাব্দীর ।* বাঞ্জার আদেশে উদয়পুরে যে মন্দর 





३॥ কদলীরাজা, রাজনোহন লাখ, चू. „ 

21 ERE, Vol. VI, "Gorakhnath" by Grierson. 
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मध्ट्कळ-८गॉवकनारथब्र ইতিহাসিকতা डन 


প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ৯৭১ डः উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মন্দিরের 7 
ভাগণ্ডার-গৃহে নাথপপ্ীদের মন্দির ছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে । গোরক্ষের 
সাহায্যে চিতোর জয় করিয়া यांश्च অষ্টম শতাব্দীতে উদয়পুরের মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন, এতিহাসিক টড এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

নেপালরাজ্জ বরদেবের খুদ্রা হইতে তাহার কাল অষ্টম শতাব্দী 
ধাধা হইয়াছে । লেভির মতে বরদেবের পিতা নরেন্দ্রদেব অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। . গোরক্ষের নেপাল-গমনকালে ইনি বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন, অতএব গোরক্ষ-কাল অষ্টম শতাব্দী এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হয় ।* 

শ্রদ্ধতন্বের দিক হইতে এলোরার কৈলাস-মন্দিরের মহাযোগী 
কুণ্ডলধারী শিবমুদ্তির সহিত কুণ্ডলধারী নাথযোগীদের তুলনা করা যাইতে 
পারে। মন্দিরটী অষ্টম শতাব্দীর । 

সোমনাথের 'পঞ্চলিঙ্গে'র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে । 
উৎকার্ণ লিপিতে গোরক্ষের নামও দেখা যায়, অতএব গোরক্ষ-কাল ইহার 
পুর্ববর্তী ইহা নিশ্চিত । 

আরকোটের শিবলিঙ্গের ন্যায় বৃহৎ লিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের 
कूजांनि নাই। লিঙ্গোপরি কুণ্ডলধারী শিবমৃদ্তি রহিয়াছে। মন্দিরটার 
সংস্কার হয় ১১২৬ খৃষ্টাব্দে । 

মুদ্রাদি, শিলালিপি, মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা-কাল পস্তৃতি হইতে 
কালনিরূপণ-বিধি সুপ্রচলিত হইলেও, গোরক্ষ-কাল-নির্ণয়ে ইহার দ্বারা 
বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায় না । তবে এই কালগুলির কোনটাই 
দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহে, ইহাই বিশেষ ডরষ্টবা । 








ERE, Vol. VI, Gorakbnath. 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গোরক্ষনাথের কাল-সন্ষন্ধে বিভিন্ন মতামত 


পুবেৰোক্ত কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি, গীতিকা, শিলালিপি, 
প্রপ্নতন্ধ, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানেশ্বরী, জনমশাখী, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, 
বীজক, যুন্ধবিগ্রহ ও যুদ্ৰাদির বর্ণনা হইতে .গোরক্ষনাথের কালনিণয় বড় 
সহজসাধ্য ব্যাপার নহে । তথাপি চারিটী বিভাগে গোরক্ষের কাল-সন্বন্ধে 
মতামত বিভাগ করা যায় । 
প্রথমতঃ কবীর, নানক প্রন্তৃতির সহিত যোড়শ শতাব্দীতে 
গোরক্ষের বাক্যালাপ-বৃদ্ধাস্ত আছে, কিন্ত উহার বহু পূর্বেই গোরক্ষনাথ 
মৃত হইয়াছেন বলিয়া কবীর बग्न! স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের 
দেশে সিদ্ধপুকুষদিগের মৃত্যুর পরেও सक्त দেহ ধারণ করিয়া ধর্্মপ্রচার 
করিবার কথ! সাধারপে বিশ্বাস করে, অতএব এইরূপ ‘গোষ্ঠী' বা 
‘জনমশাখী’ বৃত্তান্ত থাকা বিচিত্ৰ নহে । 
নগেল্পনাথ वरू মহাশয়ের সংগৃহীত যোড়শ শতাব্দীর রচনা 
অচ্যুতানন্দের “‘শৃন্যসংহিতায়' ৭* অধ্যায়ে আছে _ 
নাগাস্তক বেদাস্তক যোগাস্তক জেতে । 
নানাপ্রতি বিধিরে রহিমে তোষচিতে ॥ 
গোরক্ষনাথাঞ্চ বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা । 
মলিকানাথঞ্চ যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা ॥ 
লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষি-সস্ত্র জেতে ৷, 
কহিলে জে যেমস্ত সে হোইছি গুপতে ॥ 
অর্থাৎ নাগাঞ্জুনের मऊ, উপনিষদের মত, আসঙ্গের মতে যোগ, গোরক্ষের 
(হঠ) विज्ञ, বীরসিংহের আজ্ঞা, মল্লিকানাথের যোগ, বাউলদের সাধন, 
লোহিদাস ও কপিলের সাক্ষি-সন্ত্র, সবই গুপ্ত হইয়াছে । 
লামা তারানাথের মতে গোরক্ষ শিশ্বাদল-সহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
শৈৰ সন্ন্যাসী হন । শুন্যসংহিতা-মতে গোরক্ষ ও মলগিনাথ “যোগার অর্থাৎ 
যোগাচার-সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহাতে লোহিদাসের প্রত্রজ্য! ও নিরাকার ধ্যান 
षे 


রর ES . 





গোরক্ষনাণের কাল-সন্বস্কে বিভিন্ন মতামত > 


ত্রিমৃপ্তি-পুজ। ‘বুদ্ধমাত। আদিশক্তিসংঘচ্ছস্তি কহি’ ও ‘মনখান’ শব্দ 
দ্বারা মন্ত্রযান, ও বৈষ্ণবরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের অস্তিত্ব-কথ! শৃন্য-সংহিতায় 
আছে।’ অতএব গোরক্ষনাথ যে ষোড়শ শতাব্দীর বলুপূর্বেরর তাহা 
প্রমাণিত হইতেছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে হিন্রুসুসলমান-সংঘধের এখন যুগে দ্বাদশ শতাব্দীর 

প্রারস্তে গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করিতে হইলে গৃগা কাহিনী, 
গোলীচাদের গীত, ভর্তুহরি ও পিঙ্গলার কাহিনী, সিন্ধুদেশের পীর পটাও 
বৃত্তাস্ত, সোমনাথে পঞ্চলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা তন্মধ্যে গোরক্ষের মন্দির (১২৮৭ अ) 
এবং প্রধানতঃ জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরস্পরার উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্ত 
জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল যদি প্রক্ষিপ্তবাদ হয় তবে ইহা! প্রামাণিক বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় ন! । 

তৃতীয়তঃ,নেপালরাজ নরেন্দ্রদেবের সময়ে গোরক্ষের নেপালে গমন, 
বাঞপারা একে গোরক্ষের তরবারি-দান, রসালু ও তদীয় বৈমাত্র জাত! পুরাণ 
ভাগতের সহিত গোরক্ষের সম্বন্ধ, উদয়পুরে একলিঙ্গজীর সন্দির-প্রতিষ্ঠা, 
এলোরাতে কুশুলধারী শিবসুদ্তি, দাক্ষিণাতোর শিবলিঙ্গোপরি শিবমৃদ্তি 
হইতে গোরক্ষকে সপ্তম या অষ্টম শতাব্দীর वन! হয়। বৌদ্ধধর্ম 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দী হইতে মুসলমান-বিজয়ের 
পুর্বে দ্বাদশ শতাব্দী शीख বৌদ্ধধস্টের ক্রমশঃ পতন ও শৈবধশ্মের উত্থান 
হয়। শঙ্করের সময়ে (৭৮৮-৮ चः) শৈবধর্দের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
শঙ্কর শৈব যোগীদের সগ্তপানরত বলিয়া! উপেক্ষা করেন ।  দক্ষিণভারতে'ও 
সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-শৈব-সংঘর্ষ প্রবলতম আকার ধারণ করে। নেপালে 
৬২৭ খৃষ্টাব্দে ছয়টি শিবমন্দির ছিল, লেভি একথ! বলিয়াছেন । অতএব 
বলিতে হইবে তৎপুর্বেেই শৈবধশ্মের সেখানে প্রচার হইয়াছিল । 

চতুর্থতঃ, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ ও শিবমুদ্ভিটি গোপীনাথ রাওর মতে 
দ্বিতীয় ব! তৃতীয় শতাব্দীর । শালিবাহন-রাজ্জকে কেহ বা ৭৮ খৃষ্টাব্দের 
লোক বলেন, আবার কেহ শালিবাহন-পুত্র রসালুকে ৪** খৃষ্টাব্দের 
বলিয়াছেন । এই সকল মতামত বিশেষ মূলাবান্‌ নহে । অতএব 
গোরক্ষ প্রায় দুই मङ्ख বংসর পূর্বের হইতে পারেন न| । 

ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সন্থন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে 





21 Mod Bud. in Orissa.—N. N- Vas, Pp. 133-30, 
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5২ নাথ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


তাহাকে নবম द। দশম শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ মোহন 
সিং-এর মতে গোরক্ষ পূর্ববঙ্গের লোক । গোরক্ষ-সহ্র-নামস্তোত্রে 
গোরক্ষের নিবাসম্থল-সন্ধন্ধে ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাহ! অস্পষ্ট । পশ্চিম 
বঙ্গদেশ বা এরূপ কোন স্থানের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। ( বাগচী_ 
কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে উক্ত পুথির উল্লেখ দ্রষ্টব্য । ) 
Sir Francis Younghusband ডাঃ সিংএর গ্রন্থের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন, যে যুগে উত্তর ভারতে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান वर्च- 
সম্প্রদায় সকলই প্রাধান্থের জন্য উন্মুখ ছিল, সেই যুগে গোরক্ষাথের 
আবির্ভাব হয়। তিনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও দশম শতাব্দীতে 
দেহত্যাগ করেন । গোরক্ষ নিম্ন জাতির ছিলেন ও চলিত ভাষার ব্যবহার 
করিতেন। তাহার পুথি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রচিত হইয়াছে। 
স্বাভাবিক জ্ঞানের অতীত সাধন বা কুত্রিমতার প্রতি গোরক্ষ বীতরাগ 
ছিলেন। তিনি ত্রক্মচর্য্যের উপদেশ দিতেন । বিবাহিত হইলেও चाचा, 
পানীয় বা ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বার! ঈশ্বরতা লাভ হয় ইহাই তাহার মত ছিল। 
Dr Betty Heimann উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, গোরক্ষের 
যোগ বিশুদ্ধ রাজযোগ নহে, উহা হঠযোগও নহে, ककि তাহার লক্ষ্য নহে, 
হঠযোগের কঠিন সাধনও তাহার অন্থমোদিত নহে । 
গোরক্ষের যোগ রূপকবিশেষ, উহা উপনিষদের দর্শনকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। *গোরক্ষবোধ" উপনিযদের' তন্বসকল স্মরণ করাইয়া দেয়, 
যথা _মন্ত্রই বীজ, বৃদ্ধিই গর্ভকোষ, ধ্যানই ধোতি, সম্তোষই আসন, ধ্যানই * 
জান, শব্দই কুলুপ, অশব্দই কুঞ্চিকা, शूकछे মন্দির, শব্দ তাহার দ্বার। 
মধ্যযুগে প্রচলিত যোগসাধন হইতে গোরক্ষের যোগলাধন-পস্থার ভিন্পতা 
এই সকল উদাহরণ দ্বার! উপলব্ধ হয । 
ভাঃ বড়খাল-এর মতে গোরক্ষ দশম শতাব্দীতে আবিদ্ৃত্তি হন এবং 
গোরক্ষ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক্য-স্থাপনের চেষ্টা করেন] * 
হিমালয় অঞ্চলে দৃষ্টাব্মা-বশীকরণের যে সকল मझ আছে তাহাতে 
গোরক্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের निया থাকিবার উল্লেখ আছে । 
বাবা রতন হাজি কাবুলের বহু সুসলমানকে যোগী করেন। এই যোগীরা 
এখনও রতন হাজির ফকির নামে ব্যাত । 
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মৎস্তেন্্র ও গোরক্ষনাপের কালনিরূপপ-প্রচেষ্টা बल 


বাবা রতন হাজি গোরক্ষের শিশ্য ও গৃগার গুরুরূপে প্রসিদ্ধ । 
গৃগার কাল আন্কমানিক ১০০ बः । 
ংস্যোন্দ্রের শিশ্বামধো গোরক্ষ প্রধানতম ॥ প্রবাদ আছে যে তিনি 
পূর্বের বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু গোরক্ষ-রচিত “কায্সাখোধ গ্রন্থের একটা বচনে 
তাহাকে 'পশ্বারস্তক’ বা পশুহত্যাকারী মনে হয় । সেক্ষেত্রে তাহার বৌদ্ধ 
হওয়া সম্ভব নহে ।* 
গোরক্ষনাথের শিশ্বামধ্ো গৈনীনাথ ও চর্পটানাথ প্রধানতম । 


মৎস্তেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ-প্রচে্ঠা 


মংস্তেন্দ্নাথ ও ভ্াহার শিশু গোরক্ষনাথের সম্বন্ধে বিভিন্ন कॉल 
নিদ্ধীরিত হইয়াছে। প্রাচোর ও প্রতীচোর পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ে 
অনেক বাদান্ুবাদ করিলৈও এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
সম্ভবপর হয় লাই। এখানে প্রথমতঃ সংক্ষেপে পূর্ব্বালোচিত ঘটনাঞ্চলির 
সারাংশ আলোচনা করিয়া, আমাদের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের উল্লেখ 
করিতেছি। যদিও ভারতীয় নীতি-অন্ুযায়ী মহাযোগীরা “কালজয়ী, 
তাহাদের কালনিকূপণের প্রথা নাই । 

মৎস্ট্ন্্র, মীননাথ বা লুইপা এক ও অভিন্ন ছিলেন এবং তিনি পুর্ব 
ভারতে সমুদ্র-উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন, সে বিষয়ে প্রায় সকলে একমত । 
স্ঠাহার জন্মস্থান “সন্দীপে" বা ‘চন্দরদ্বীপে.' পাঞ্জাব-কাহিনী-অন্ুসারে উহা! 
‘সংগলদ্বীপ’ বা “সকলম্বীপ,' মোহন সিং উহা! বর্ধমান সিয়ালকোটের 
নিকট বলিয়া ভাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ।* 

কিন্ত নিত্যাহ্নিকতিলকম্‌ পুথি (১৩৯৪) মতে মংস্যোন্দ্রের জন্মস্থান 
বরণা, বঙ্গদেশে ।* মংস্তেন্দ যোগিনী কৌলমার্গের বা চতুর্থ শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কৌলশাস্্র কামন্ধপে প্রচার করেন, 'কামরূপে ইদং 
শান্্ং যোগিনীনাং গৃহে-গৃহে’।* গোরক্ষের জন্ম-সম্বন্ধে কোন পুথিতে 
উল্লেখ পাওয়া যায় না, যোসীরা তাহাকে 'ঈশ্বর-সন্তান’ বলেন। 
গোরক্ষনাথ वक्रोग्र রাজা মানিকচন্দ্র রাজার সমসাময়িক, কারণ তীয় 
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डक নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
মহিষী ময়নামতী গোরক্ষের निशा; প্রবাদ অন্সারে তিনি পাঞ্জাব 
জালন্ধরের লোক ।* তিনি বাঙ্গালী নহেন কারণ ভাহার রচিত বাংল! 
কোন পদ পাওয়া বায় নাই, তবে তাহার সংস্কৃত ও হিন্দী রচনা পাওয়া 
গিয়াছে; কিন্ত লুইপা। বা মীননাথের বাংল! পদের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । মোহন সিং বলেন গোরক্ষই হিন্দী গন্ধের আদি রচগ্সিতাকূপে 
পরিচিত । 

গোরক্ষ মহস্যোন্দ্রের শিশ্যা্ূপেই পরিচিত, কেবল গ্রীয়ারসন উল্লেখ 
করিয়াছেন যে গোরক্ষ মৎস্তেন্্র হইতে ষষ্ঠ পুরুষ ।* ইহা! স্বীকার 
করিলে ইহাদের কালনির্ণয়-সমস্তা কঠিনতর হইয়া পড়ে ॥ কিন্ত এই মত 
স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ আদিনাথ, 
মংস্তেন্দনাথ ও গোরক্ষলাথ এই তিনজনের নাম বিভিন্ন গুরু-পরম্পরায় 
প্রায়শ: সর্বত্রই এই ক্রমান্ুসারেই উল্লিখিত হুয়। অতএব আমরা 
গোরক্ষকে মংস্তেন্দ্রের ভারতবিখ্যাত শি্বাকপেই গ্রহণ করিয়া আলোচনায় 
অগ্রসর হইতেছি। 

অৎস্থোন্দ্রের নামের সহিত নেপাল রাজ্যের নাম ঘনিষ্ঠভাবে বহু 
নেপালী কাহিনীতে যুক্ত হইতে দেখা যায় । নেপালের রথযাত্রা আমাদের 
দেশের রথযাত্রার অন্থরূপ, ইহার সহিত মৎস্যেন্দ্রের নাম ঘনিষ্ঠভাবে 
(সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ) যুক্ত হইয়াছে । নেপালের ইতিহাস- 
প্রণেতা রাইট স্থানীয় উপকরণ হইতে বলেন যে, বরদেবের সময়ে খৃষ্টীয় 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে, গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করেন । সিলভাযা * 
লেভি প্রথম সুচনা করেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা নরেন্দদেবের 
সময়ে মংস্যোন্স নেপালে আগমন করেন ।* শহীদুল্লাহ, লেভির মতের 
সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মংস্কেন্দর নরেজ্রদেবের 
রাজত্বকালে নেপালে আগমন করেন । ইহ! ব্যতীত শহীদুলাহ বলিয়াছেন 
যে, জালন্ধরিশিযা কান্ুপা, মৎস্তেন্, গোরক্ষ ও গোপী্চাদ সমসাময়িক 
ছিলেন, এবং গোরক্ষ মংস্ডেন্দ্রের सिड ছিলেন । গোপীষ্টাদ রাজা বিমল- 
চন্দ্রের পুত্র" ও মালবরাজ্ব ভর্তুহরির ভাগিনেয় ছিলেন। বিমলচন্দ্র 
ধৰ্ম্মকীত্তির সমসাময়িক ছিলেন, अर्कौ বৌদ্ধজগতে খ্যাতনামা 
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मध्ट्कळ ও গোরক্ষনাথের কালনিক্পণ-প্রচে্টা se 


(Schiefner-Geschichte, 9. 122), ইটলিংও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
अर्वको ৬৪১ चोदक পরলোকগনন করেন একথার উল্লেখ ইটসিং-এর 
ভ্রমণ-বৃত্তাস্কে আছে। ইটসিং ৬৭৩ अः ভারতে আসেন । অতএব 
শহীদুল্লাহর মতে মংস্তেন্দ, গোরক্ষ, ভর্তৃহরি, গোলীচাদ প্রভৃতি সপ্তম 
শতাব্দীর ।  ভর্দুহরিও বধর্ম্মকীন্ত্ির সমসাময়িক ( Schiefner 
Geschichte, चे: ১৮৮ ) 1 

বাগচী এই মতের প্রতিবাদন্বরূপ বলিয়াছেন, নেপালের যে প্রাচীনতম 
ক্ষিতীশবংশাবলী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৭ম শতাব্দীতে মংস্তেন্দের 
নেপালে আগমনের উল্লেখ ना. থাকায় ইহা! কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহ! 
সন্দেহ, সম্ভবতঃ ইহা পরবর্তী কালের যোজনা; উক্ত বৌদ্ধবংশাবলী 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর । কিন্ত রাজগুরু বন্ধুদত্ত কর্তৃক বুগম লোকেশ্বরের যাত্রা 
প্রতিষ্ঠার কথ। ইহাতে আছে। অতএব লোকেশ্বরের ७ মতস্তোন্দরের অভিন্ন্ব- 
প্রতিষ্ঠা এ পর্য্যন্ত সাধিত হয় ले, বলা যাইতে পারে ।* ততদ্বাতীত 
মধস্তেন্্কে ধৃত করিয়া আনিবার নেপালী কাহিনী এরূপ অলৌকিক যে 
ইহ দ্বারা এতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে । 

শহীদুল্লাহ ভর্তুহরি, ধর্্মকীন্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মংস্তেন্দুকে 
এম শতাব্দীর স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ভর্কৃহরি কে? যদি 
ভর্তৃহরিকে গোপীচন্দ্রের মাতুল বলিতে হয় তবে ৭ম শতাব্দীর ভর্কুহরি 
তিরুমলয় উৎকীর্ণ লিপির রাজেন্দ্রচোলের দ্বারা প্রাজিত রাজা 
গোপীচন্দ্রের মাতুল হইতে পারেন না, কারণ এই লিপি >> শতাব্দীর । 
দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলের রাজত্কালও >> শতাব্দীর প্রথমভাগে, 
পূ্বববঙ্গে এই সময়ে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজদ্ব ছিল। এই বংশের 
সহিতই গিরিলিপির मष्क ছিল এ অনুমান স্বাভাবিক, যদিও পরম্পরাগত 
প্রবাদ দীর্ঘকাল পরে অনেকস্থলেই সম্বন্ধ-বিপধায় ঘটায়। তবে ৭ম 
শতাব্দীর ভর্ুহরি ও গোলীচাদ আমাদের ভর্তৃহরি ও গোলীষাদ নহেন 
ইহা! অন্ততঃ নিশ্চিন্তরূপে বলা যায়। অতএব লেভি আদি বঙ্গ ও 
নেপাল কাহিনীকে মুলন্বরূপ অবলম্বন করিয়া যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন 
তাহার সহিত আমরা একমত নহি। প্রাচীন রাজবংশাবলীতে প্রধান 
প্রধান ঘটনার উল্লেখ থাকে, অতএব মংস্কেন্দরের স্থায় অসাধারণ 





31 Les Chantes Mystiques—Sabidullab, pp. 37-38. 


२। কৌলজঞাননির্প, কুমিকা_ৰাগচী, पभ *) ° ০ ड 


£ 





Re নাখ-সম্প্রদাত্ধের ইত্তিহাস, नर्तन ও সাখল-প্রণালী 


যোগীর উল্লেখ না थोक বিচিত্র । অবশ্য সববক্ষেত্রে যে উল্লেখ থাকিবেই, 
এই সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে, তবে তিরুসলয়-লিপি, গোপীটাদ-কাহিনী 
প্রস্তৃতিও ভাবিবার বিষয়। গোরক্ষকে অত্যন্ত প্রাচীন প্রমাণ করিবার 
চেষ্টায়, বিভিন্ন কাহিনীতে পঞ্চপাশুব প্রভৃতির সহিতও ইহাকে যুক্ত করা 
হইয়াছ্ছে। ত্রীগ স এই সকল কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন ( डीश স, পুঃ 
২২৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ) । 

লেভি কৌলঙ্জাননিণয় প্রস্ততি পুথির দ্বারা সময়-নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন নাই । বাগচী প্রধানত; লিপির উপর নির্ভর করিয়। বলিয়াছেন যে, 
কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামক পুখির রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, 
শাস্ত্রী উহার লিপিকাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ স্থির করেন, বাগচী বহু 
প্রমাণ দিয়! উহা! একাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন (বাগচী_-কৌলভধান নির্ণয়, 
ভূমিকা, পৃঃ >-१ ) । 

(কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে কৌলশান্্রকে ‘শিবসস্তৃত' বলা হইয়াছে এবং 
মৎস্েম্্রকে শিবাবতার বল! হইয়াছে 1* এই পুখিতে গোরক্ষের উল্লেখ- 
মাত্র নাই। 





বাগচী বলেন কৌলজ্ঞান পুথির লিপিকাল একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী 
নহে, এবং ইহা! দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে মংস্তেন্দকে তাহার একশত 
বৎসর পূর্বেবের বলিতে হয় । পুথিতে মংস্কেন্দ্র শিবাবতার বলিয়া উল্লিখিত, 
হওয়ায় ( “অহং সো ধীবরো দেবি," ভৈরব দেবীকে এই কথা কৌলজ্ঞান 
পুথিতে বলিতেছেন ), মতস্তোন্্র তাহার একশত বা ততোহধিক বৎসর পুরে 
জীবিত ছিলেন অনুমিত হয়, কারণ অবতাররূপে গণ্য হওয়া সময়- 
সাপেক্ষ । তত্ধাতীত অভিনব ভাহার তক্তালোকে (১১শ শতাব্দীর প্রথমে) 
মৎস্টেন্্র গুরুকে নমস্কার জানাইয়াছেন, তাহাতে মহন্টেন্্রকে ‘শিবসমান’ 
বলা হইয়াছে । অতএব মতস্যেক্্র তাহার এক বৎসর পূর্বের লোক, অর্থাৎ 
আন্মানিক २०० খৃষ্টাব্দে, ইহা! অনুমান কর! যাইতে পারে ( বাগচী, 
পৃঃ ২৬)। অবশ্য অভিনবের নমস্থ গুরু দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন না, 
ইহ! নিশ্চিত, তবে দশন শতাব্দীর না হইতে পারেন । তন্্রালাকের 
প্রমাপ দ্বারা এবং মংস্তেন্দ্র জীবি কালেই পুজা পাই থাকিলে, ঠাঁহাকে 
একাদশ শতাব্দীর বলা চলে । এই পুথিতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই । 
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मटक ও গোরক্ষনাখের কাললিক্কপণ-প্রচে্টা i) 


এই প্রসঙ্গে পাণ্ডে-রচিত ‘অভিনব छथ? হইতে কিছু छेकूऊ 
করিতেছি । পাণ্ডে বহু আলোচনা দ্বারা অভিনবের জন্মকাল ৯৫০-৬০ 
খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থির করিয়াছেন ।? অভিনব স্বরচিত গ্রন্থাদিতে লিপিকাল- 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই পাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। কাশ্মীরের লেখকরা সপ্তথি अक ব্যবহার করেন, ইহা 
কলিযুগের ২৫ বৎসর পরে আরস্ত হয়। তন্ত্রালাকের কোন সঠিক 
লিপিকালের উল্লেখ পাণ্ডে করেন নাই । ক্রমস্তোত্র, বৃহতী विमर्भिनो, 
ভৈরব-স্তোত্রের কাল অভিনব স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন ॥ দশম শতাব্দীর 
দ্বিতীয়াদ্ধে ও একাদশের প্রথম পাদে পুথিগুলি রচিত হয় ।* 

অভিনবের প্রপরম গুরু শিবদৃষ্টি-রচয়িতা সোমানন্দ পরস্পরাক্রমে 


*মংস্তেন্্রের সহিত মুক্ত ছিলেন। তিনি অহ্ৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের 


প্রতিষ্ঠাতা ত্রান্থকের উনবিংশতি বংশধররূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন । 
্রান্থক, অমরদক ও ভ্রীনাথের দ্বারা শৈবাগম-সম্প্রদায়ের তিনটা শাখা 
প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদের নামেই পরিচিত হয় ॥ ত্রান্থক-কন্যার বংশ দ্বারা 
কামরূপে চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মীন বা 
মচ্ছেন্দ্রবিভু। এই চতুর্থ শাখার নামান্তর ‘অর্দ্ধ-ত্রান্বক' শাখা এবং 
কামরূপ পীঠ (*अर्क-जात्रक পীঠ’) নামে পরিচিত । তত্রালোকের फाटला 
ইহার উল্লেখ আছে, যথা 

ভৈরব্য-ভৈরব্যাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপং ততঃ পরিয়ে । 

তৎসকাশাভ, সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরানানে । 

কামবূপে মহাপীঠে মচ্ছেন্দরেন मशान ॥ (১২৪ ভা্বা ) 
তন্ত্রালোকের প্রথম আহিকে যে স্থলে মচ্ছেন্্র বিভুকে নমস্কার জানান 
হইয়াছে, তাহার ভাম্বে মচ্ছেন্দ্রকে তুর্যানাথ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ “ड्या” 
বা চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা । 

তন্ত্রালোকে অভিনব छड ও कून উভয় মার্গের আলোচনা 

করিয়াছেন এবং উভয় মার্গের গুরুকেই নমস্কার জানাইয়াছেন। 
কৌলমার্গে अनाथ ভাহার গুরু ছিলেন, তাই ভাহাকেও তিনি নমস্কার 
জানাইয়াছেন (তত্ত্রালোক ১৩১), জালন্ধরে গিয়া অভিনব শস্তুনাথের 
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৪৮ নাখ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


নিকট কোৌলিকমার্গ শিক্ষা করেন ও আত্মজ্ঞান লাভ করেন । কুলমার্গ, 
অদ্ধ-ত্রাম্বক-মথিকা প্রভৃতি একই শাখার বিভিন্ন নাম । 

পাণ্ডে সোমানন্দকে অভিনবের প্রপরম গুরুরূপে নবম শতাব্দীর 
ধাৰ্য্য করিয়া সেই হিসাব-অন্তুসারে ১৯ পুরুষ পূর্ব্বের ত্রান্বককে शर्थ 
শতাব্দীর বলিয়াছেন । ইহার দ্বার মংস্তেন্দ্রের কালনির্ণয়ের কোন 
সহায়তা হয় ना। পাশুপত, কৌল সম্প্রদায় প্রন্থতির প্রতিপন্তি-বিস্তার 
সপ্তম শতাব্দীর পুর্বে নহে, অর্থাৎ গুপ্তবংশের পরে, পূর্বের নে । ইহার 
আলোচনা পরে কর! হইতেছে । 

তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত কালিদাসের 'নক্ষলশতকে' মৎস্যোন্দ্রের 
উল্লেখ থাকিলেও এই পুখি-রচয়িতা যে শকুস্তলা-কাব্যলেখক নহেন 
ইহা! নিশ্চিত । 

অতএব এক্ষেত্রে বল! যায়, সোমানন্দ ত্র্যন্বকের যথার্থ ই 
উনবিংশতিতম বংশধর ছিলেন কিন! সন্দেহ, কারণ কালপ্রভাবে ভ্রান্তি 
হওয়া বিচিত্ৰ নহে । উপরন্ধ গুরুক্রমে ২২ বৎসরের কম ব্যবধানও দুই 
গুরুর মধ্যে ধর! যাইতে পারে, যথ। জ্ঞানেশ্বরের গুরু তদীয় জ্ঞোষ্ঠ जाडा 
নিবৃত্তিনাথ मांज দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন । একশত বৎসরের মধ্যে ছয়- 
জন গুরু ধাধ্য করিলে जाचक কাল ৭ম শতাব্দী হয় এবং মংস্তেন্দ্রকেও 
ওঁ শতাব্দীর বলা চলে । তাহা হইলে লেভি আদির সহিত কাল মিলিলেও, 
প্রচলিত কাহিনী, গাথা, গিরিলিপি প্রন্তৃতির বিচার দ্বার! ইহা! স্থির 
সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ কর! চলে ন! । তুকারাম-শিশ্তা। বহীন! বাঈও এইরূপ 
দীর্ঘ একটি তালিকা দ্বারা তাহার গুরুপরস্পরার উল্লেখ করিয়াছেন । 
অবশ্য বহীনা वाळे সপ্তদশ শতাব্দীর, ডাহার কালও জানা যায় ( ১৬২৮- 
3१०० यः ) २ তাহার গুরুপরস্পর1-মধ্যে £ 

আদিনাথ 

পার্বতী ( মৎস্যরূপী মতস্যোন্দ্রের শ্রবণ ) 

গোরক্ষনাথ 

গৈনীলাথ 

নিবৃত্তিনাথ ( বালক যোগী ) 

ধ্যানেশ্বর ( ন! জ্ঞানদেব ? ) 
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मध्यकळ ও গোরক্ষনাখের কালনিরূপণ প্রচেষ্টা क 
সচ্চিদানন্দ 
ইহার পরবর্তী কালে 
বিশ্বস্তর বা কুষ্ণচৈতন্যা ( ১৪৯৫-১৫৫৩ ) 
রাঘব চৈতন্য 
কেশব চৈতন্য 
বাবাজী চৈতন্য 
তুকবা তুকারাম (১৬০৮-১৬৪৯ अः ) 
বহীনা বাঈ ( ५७२७-१०० चूः ) ।* 
কবীর চৌরাসী সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন ( কৰীর গ্রন্থাবলী, নাগরী 
প্রচারিনী সংস্করণ, পূ 48, ৯৯, ১৮৯ ইত্যাদি) এবং গোরক্ষ, ভর্তৃহরি, 
গোপীচাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। গোরক্ষাদির উল্লেখ কৰীরের “শব্দ'তেও 
আছে__“কেতে মুনিজ্জন গোরক্ষ কহিয়ে তিনভী অস্ত न পায়া’ (১৮৪) 
“সিদ্ধ অনস্ত বহিখোজ পরহৈ' ( ১৮৷৬ ) (বীঞ্জক রীব! সংস্করণ $ वहे, 
১৯৬১ সন্বং )। এই গ্রন্থের সাখীতে ( ৪২ নং, পৃ ৫৪৫ ) ‘গোরখ রসিয়া 
যোগকে' ইত্যাদি আছে। এইরূপ বহু স্থলে কবীর গোরক্ষ, ভর্তৃহরি 
ও গোপীচাদের উল্লেখ করায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কৰীরের 
সহিত গোরক্ষের মিলন ও যোগ-সন্বন্ধীয় বাদানুবাদ হইয়াছিল । ইহাত মূলে 
সত্য থাকিতে পারে না, কারণ কবীর চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, 
অতএব এই মিলন আধ্যাত্মিকরূপে ব্যতীত সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে । 
: এখন গোরক্ষনাথকে ধাহারা দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন তাহাদের 
যুক্তির অবতারণা করিব। ভাগারকার এবং চট্টোপাধ্যায় মহারাষ্ট্র ভাষায় 
রচিত জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের (ইহার রচনাকাল ১২৯* कः) শিশ্তাপরস্পরার উল্লেখ 
হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে হিসাব করিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর 
সিদ্ধ বলিয়াছেন। এই হিসাবে গোরক্ষের গুরু মতস্থেন্রকেও দ্বাদশ 
শতাব্দীর বলিতে হয়। রাণাডের মহারাষ্ট্র-রহস্যবাদে বর্ণিত হইয়াছে 
যে, নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে ও দেহাস্ত হয় ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে । 
জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্রিনাথ, তিনি জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ছিলেন এবং বালক বয়সেই গৈনীনাথ হইতে দীক্ষা লাভ করেন। 
জ্ঞানেশ্বরীতে যে গুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ : 


३॥ আশ १५; বাগচী, इरिका, পু ২২ তুলনীয়। ৯. 
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শঙ্কর 

পাৰ্ব্বতী ( মৎস্তেন্দ্রের শ্রবণ ) 

মংস্তেন্দ্রের সহিত সপ্তশৃঙ্গী পর্বতে বিকলাঙ্গ চৌরঙ্গীর সাক্ষাৎ 
এবং তাঁহাকে পুর্ণাঙ্গ করা, 

গোরক্ষনাথ 

গৈনীনাথ 

নিন্বত্তিনাথ 

জ্ঞানদেব ( ১২৭৫-১২৯৬ दुः ) ।* 

জ্ঞানদেব বা! শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারান্দ-রচিত গীতা-ভাম্বযের নাম 
“ভাবাধ-দীপিকা” বা ‘জ্ঞানেশ্বরী’। ইহার রচনা-কাঁল যে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ তাহ 
একপ্রকার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে ১২১২ 
শকে জ্ঞানদেব ইহা! রচনা করেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন । 

রাণাডের মহারাষ্ট্র-রহস্যবাদের মধ্যে নামদেবের দাসী জলাবাঈ- 
এর উল্লেখ আছে, তিনি ভাহার অভঙ্গীতে নিবৃত্তির জন্ম ১২৬৮ খৃঃ, জ্ঞান- 
দেবের জন্ম ১২৭১ चः, সোপানদেবের ১২৭৪ चः ও মুক্তা বাঈয়ের ১২৭৭ খবঃ 
বলিয়াছেন ।* 

জ্ঞানদেব মহারাষ্ট্র প্রদেশের নুবিখ্যাত কবি ও রহস্যবাদী। দাস্তে বা 

সেন্ট জন অফ দি ক্রসের সহিত ইহার তুলনা করিলে অন্াষ্য হয় না।+ 
অতএব জ্ঞানদেবের কাল ও ঠাহার রচিত জ্ঞানেশ্বরী লইয়া অনেকেই 
আলোচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রঘুনাথ মাধব ভাগবতের মতে” 
জ্ঞানদেবের জন্ম হয় ১১৯৭ শক বা ১৩৩২ সম্বতে, নিবুত্তিনাথের জন্ম হয় 
১১৯৫ শকে । ইহাদের পিতা! সন্াস-গ্রহণের পর গুরু রামানন্দের আদেশে 
(কারণ গুরু তদীয় পত্থীকে পুলবতী হইতে আশীর্বাদ করিয়া ফেলিয়া 
ছিলেন ) পুনরায় গৃহী হওয়ায় সমাজ্জচ্যুত হন। চারিটী পুজ্রকন্যা জন্মগ্রহণ 
করিবার পর দুঃখে স্থামীস্ত্রী ভাহাদের গৃহী-দেহ ত্রিবেশীতে অর্পণ করিয়া 





31 एनो ১৯১৭ 
Mysticism in Maharashtra, p. 31. Hist. of Tod. Phil, Vol. VIL, p. 31 (1933), 
Or. & Dev. of the Beng: Lang—S. Chatter, p. 133. 
An Outline of the History and Teachings of the Nath Panthiya Siddhas, 
Third. Ort. Con. Pro. ७. 495 Con. Pro. p . 495. 

হে), Mysticism in Maharashtra, ७. 190 

পানি 
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পুনরায় मक्नांग লন । ইহার পূর্বেই নিবুন্তিনাথের পর্ব্বতগুহায় গৈনীনাথ- 
দর্শন ও দীক্ষালাভ ঘটে । জ্ঞানদেব উপনয়নার্থে আগ্রহ প্রকাশ করিলে 
সমাজচ্যুত বালককে কেহ উপনয়ন দিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন জন্মস্থান 
আলন্দী হইতে ভ্রাতার! ভগ্ীসহ পৈঠান গমন করেন, সেখানে জ্ঞানদের 
মহিষের মুখে বেদোচ্চারণ প্রস্তৃতি সিদ্ধি দেখাইয়া পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করেন 
ও অবতাররূপে গণা হন । তখন আলন্দীতে ফিরিয়! জ্ঞানদেব ১২১২ শকে 
মহারাষট্র-ভাষায় “ভাবার্থ দীপিকা” নামক দীতাভাষ্য রচনা করেন । ইহা 
প্রাচীন মহারাষ্ট্র-ভাষায় রচিত । “অম্মতান্ভব' গ্রন্থ ইহার পরে রচিত হয় ; 
১২১৮ শকে মাত্র ২১ বংসর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানদেব सळांटन সমাধি-গ্রহণ 
করেন, পিতা ও জ্োষ্ঠ ভ্রাতা তাহার হস্তদ্ধয় ধারণ করিয়া তাহাকে 
সমাধিস্থ করেন। ড্ঞানদেব নিজের রচনাতেই ২১ বৎসর বয়সে সমাধি- 
গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।* নামদেব, বিশোবা, জনাবাঈ প্রন্ভৃতি 
সকলের অভঙ্গীতেই জ্ঞানদেবের ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সমাধি-গ্রহণ করার কথা 
আছে। সেক্ষেত্রে তাহার জন্ম ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে ধরিতে হয়। 

জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল ও জ্ঞানেশ্বরের श्र ও সমাধিকাল স্থির হইল 
বটে, ইহ! হইতে জ্ঞানদেবের প্রপরম গুরু গোরক্ষের সময় নির্ধারিত 
হওয়াও স্বাভাবিক, किख এই গুরুপরস্পরা যে निङन একথা বলা 
কঠিন। বাগচী বলেন, গোরক্ষ বা মংস্তেন্দ্রের মহারাষ্ট্র-দেশের সহিত 
সাক্ষাৎ मद्रक ছিল ना, অতএব তাহার! পাঞ্জাব, গুজরাট, নেপাল প্রস্তৃতি 
দেশের সহিত যেরূপ আধ্যান্মিক যোগে যুক্ত ছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র 
দেশের সহিত যুক্ত ছিলেন, অতএব মহারাষ্ট্র-প্রবাদ আক্ষরিকভাবে নির্ভর- 
যোগ্য নহে ।* 

আমাদের মনে হয় গুরুপরস্পরায় ছেদ থাকা অসম্ভব নে, এবং 
গোরক্ষের পরবর্তী কালে কোন গুরুর মহারাষ্্র-দেশে গমন ও নাখধর্শ্ম 
প্রচার করা অসম্ভব নহে। কারণ নাথ যোগীদের ভারতের সর্বত্র 
গতিবিধি ছিল এবং গোরক্ষের শিষ্য ( মতাস্তরে সতীর্থ ) ধরমনাথ কচ্ছপ 
প্রদেশে মঠ স্থাপনা করেন। ধীনোধরের মঠ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ । তিনি 
১৩৮২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছ-প্রদেশে গমন করেন । 





३॥ जानको (১৯০১, সংশোৰিত रह সং, এলাহাবাৰ ), करिका जश । 
२ আগচী_হুমিকা, পৃ २९, २३ 


© 


«২ নাখ-সংস্রনায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রশালী 


ধরমনাথের শিক্ষা দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বা ত্রয়োদশের প্রথমে 
জাঠদিগকে দূরীভূত করিয়া রায়ধনকে বরার রাজসিংহাসনে স্থাপিত 
করেন।১ খকর-প্রকাশিত প্রবন্ধে ধরমনাথের শিশ্াপরস্পরায় এক শিষ্য 
ভিখারীনাখের ১৫৪৫ जइ ও তৎপরব্তী শিক্ষা প্রভাতনাথের ১৬৬৫ সম্বৎ 
লিখিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 9२० বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে, आयली 
সিদ্ধগণ দীর্ঘজীবী হইতেন ইহা সব্ধ্ববাদি সন্মত ।२ 

জ্ঞানেশ্বরের জপ্মকাল ১২৭৩ बुडे 

निवृ ~ ১২৭৫ খৃষ্টাব্দ 

গৈনীনাখের ., 5२१०-३०० = ১১৭৫ খৃষ্টাব্দ 

গোরক্ষের „ ১১৭৫-১০৯ ৭৫ খৃষ্টাব্দ 

অতস্তোন্দ্রের » ১০৭৫১৯৯০৯৭৫ খৃষ্টাব্দ 

খকরের হিসাবান্থুসারে ১২* বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান না ধরিয়া সিদ্ধেরা 
দীর্ঘজীবী হইতেন এই অন্রমানে যদি ১** বৎসরের ব্যবধান গুরু-শিক্বু- 
মধ্যে ধর! যায় (কেবল নিবৃত্তি २ বৎসরের জ্যেষ্ঠ জাত! ছিলেন এ বিষয়ে 
সকলেই একমত ), তাহা! হইলে গোরক্ষের জন্মকাল 'আম্থমানিক ১৯৭৫ 
जुष्टो ও মহসোন্দ্ের জন্মকাল আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইয়া পড়ে । 
তাহা হইলে 'কৌলজ্ঞান' পুখির রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর সহিতও 
जामकर থাকে এবং তঙ্থালোক-রচনাকালে অভিনবের পক্ষেও 
মচ্ছেস্্রবিভূৃকে নমস্কার জানান অসম্ভব হয় না। অতএব আমাদের | 
অস্তুমানে মৎস্যেন্দ দশন শতাব্দীর ও গোরক্ষ দশমের শেষভাগের বা 
একাদশের প্রথমের। জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরস্পরা অনুসারে প্রচলিত 
ব্যবধান ধরিয়! গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধরিলে অন্যান্য প্রমাণের সহিত 
বিরোধ ঘটে । 

রসরঙ্জসমুচ্চয নামক কবিরাজ্দী রাসায়নিক গ্রন্থে নিত্যনাথ, 
গোরক্ষনাথ প্রন্তৃতির নামোল্লেখ আছে, গ্রন্থকর্কা নিজেকে বাগ ভট বলিয়া 

পরিচয় দিয়াছেন। তদন্ুসারে গ্রন্থের রচনাকাল সুষটীয় यछ শতাব্দী বা 

পূর্ব বলিয়া অঙ্গনিত হইয়াছে। কিন্তু আচাৰ্য্য প্রফুলচন্স রায় প্রতিপন্ন 














३॥ শগালীচক্েত शाक ( २९ এও )--ছুবিকা, শু ৯ 
बा. ओ = পু ५ পের প্রবন্ধের নাৰ कर्क 
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করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ অক্টাঙ্গহৃদয়-প্রশেতা বাগ.তট্টের লেখনী-প্রস্থত 
হইতে পারে না, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ न। চতুদ্দিশ শতাব্দীর গ্রন্থ ।* 

শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা রাঙ্জবৈদ্য স্থুরেশ্বর স্বীয় পরিচয়ে লিখিয়াছেন 
যে সাহার পিতা ভক্তেশ্বর রাজা রামপালের প্রধান চিকিৎসক এবং 
ভত্বেশ্বরের পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় “বৈস্ধগণাঞ্রনী' 
ছিলেন। শব্দপ্রদীপের রাজ্জা গোবিন্দচল্দ ও রাজেন্দ্রচোলোর গোবিন্দচন্দ 
অভিন্ন হইলে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোপীচন্রের 
আবির্ভাব ধরিয়া লওয় যাইতে পারে। কিন্ত এই গোবিন্দচন্্র কে তাহা 
নিঃসংশয়ে এমাণিত হয় নাই ।* 

গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষের শিক্তা এবং হাড়িপা বা 
্জালদ্ধরি ময়নামতীর গুরুজ্রাতা_এ প্রবাদ বঙ্গদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া 
যোগীদের গাথার মধ্য দিয়া বংশান্ুক্রসে চলিয়া আসিতেছে । গোরক্ষ 
ময়নামতী ও তাহার श्यामो মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক হইলে, ষ্টাহাকে 
একাদশ শতাব্দীর বলিতে হয় । গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচম্্র একই বাক্তির 
বিভিন্ন নাম। 

গোপীচন্য ঢাকার অস্তঃপাতী সাভারের রাজা হরিশ্চল্রের 
জামাতা ছিলেন কি না তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না । ভট্রশালী- 
সম্পাদিত “ময়নামতীর গানে" আভাস পাওয়া যায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজা 
রাজেন্দ্র চোল তদীয় अक काटक গোবিন্দচশ্রের মহিযীরূপে অর্পণ 
করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন।” তবে হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অছুনাই প্রধানা 
মহিষী ছিলেন: গ্রীয়াস'ন প্রভৃতি সংগৃহীত বঙ্গীয় গাথায় গোলীচন্দ্রের 
সঙ্যাস উপলক্ষে অছ্ুনার বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে । তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ 
গিরিলিপি হইতে রাজেন্্রচোলের হস্তে গোলীচন্দ্রের পরাজয়-কাহিনী 
আছে; এই লিপি ১০১২ স্বষ্টান্দের (মতান্তরে ১-২৫ चः) ৷ ( গোনীচক্দ্রের 
কাল-নির্ণয় अज করা হইয়াছে) গোপীচক্দ্রের পিতা মাণিকচজ্দ্রকে 
ধর্সপালের ভ্রাতা বলা হয় এবং পালবশীয় রাজা দেবপালের সময়ে 
গোরক্ষের আবির্ভাব হয় এরূপ মতও প্রচলিত আছে, কিন্ত বর্তমান জ্ঞানে 
মাণিকটাদের যে সময় নির্ধারণ করা হইতেছে (খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) তাহা 





> গোপীচঙ্ে দান ( ২৪ ४७), इरिका পৃ ১৯ 
চা kl 
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হত নাথ-সম্প্রদাতের ইন্ভিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রশালী 


পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা ধন্মপালের বহু পরবন্তা। মাণিকচন্দ্রের সহিত 
ধৰ্মপালের কোনরূপ সঙ্বন্ধ-্থাপন (হ্যামিস্টন, শ্রীয়াসন, গ্রোজিয়ার প্রভৃতি 
এই মতের প্রবর্তক ) প্রচলিত কিংবদন্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া স্থাপিত। 
খ্ৰীয়াসনন তাহাদিগকে প্রতিদন্থী नशि বলিয়াছেন, কিন্ত এই বিশ্বাসের 
উপযুক্ত কোন কারণ নাই ।* গোনীচন্্রকে মহীপালের সমসাময়িক বলা 
হয় ( २१७-५०७० খুঃ ) ; ইহা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে । ( শাস্ত্ৰীর উল্লেখ, 
অ্রীগস, পু ২৪৫ । ) কারণ রাজেন্দ্র চোল দ্বারা উভয়েই পরাজিত হন । 

কোন কোন তত্ত্রে মংস্তেন্দাদির উল্লেখ আছে, শক্তিরদ্ঞাকর-তন্ত্ে 
মীননাথের নাম আছে, শাবর-তন্ত্রে ছাদশ কাপালিক গুরু ও দ্বাদশ শিস্বের 
নাম আছে, শিশ্বামধ্যে মীননাথ, গোরক্ষ ও চর্পটীর নাম পাওয়া যায় ।* 
চক্রসস্তার-তস্ত্রের গুরুপরস্পরায় জালন্ধরিপা, কৃষ্ণ, গুহা, বিজয়পা, 
তিলোপা| ও নারোপার নাম পাওয়া যায়। তিলোপা-শিবর বিক্রমশীলার 
বিহারের অধ্যক্ষ নারোপা, দীপক্ষরের গুরু ছিলেন। তিলোপ! যে 
মন্বীপালের সমসাময়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে সকল তিববতী স্থুত্রই একমত, 
মহীপালের সময় আন্মানিক ৯৭৮-১*৩* স্ব। দীপদ্ধর ओळांन ৫৮ 
বৎসর বয়সে ১৪৩৫ বা ১:৩৮ খৃষ্টাব্দে তিববতে যান তাহাও कराना আছে, 
অতএব দীপক্ষর-গুরু নারোপ! দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ন্ধের সিন্ধপুরুষ। জালন্ধরি ও তিলোপার মধ্যে তিনটা নাম 
পাওয়া যায় ; বাগচী বলেন সে ক্ষেত্রে মংস্কেন্র ও গোরক্ষও ৯** খৃষ্টাব্দের 
পূর্বের হইতে পারেন না ।* 

1 আদিসিদ্ধাচার্য্য লুইপার কাল বাংলাপদ হইতে নবম শতাব্দী थाथी 
করা হইয়াছে, লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে সিদ্ধাচার্য্যও সহজিয়! গান 
রচনা! করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের এ কথা জানাইয়াছেন।* 

লুইপা চর্পটা ও নাগাৰ্চ্ছুনের সমসাময়িক এ প্রসিদ্ধিও আছে, তুচী 
চর্প টার কাল দশম শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, আলবেরুণী রসায়নাচার্য্য 
নাগাজ্ছুনকে দশম শতাব্দীর বলিয়াছেন, লুইপা! ও মংস্মেন্দর অভিয্ন হইলে 
মংৎস্তেন্দকেও দশম শতাব্দীর বলিতে হয়। (দশম শতাব্দীর শেষে লুইপা 








२) গোপীচক্রের भान (२४), भ ৩১, *২ 

২) (कोलळांन निर्त-कूमिक), नालो, 

০) বাগচী, কুমিকা, २१ | (बोकपान ও দোহা, শাী-সম্পাবিক, পৃ ২২ । 
*1 হবন্ছগান ও ৰোহা, नाडो, ১৯) 
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দীপক্করকে “মভিসময়বিভঙ্গ'নামক পুথি সুখে সুখে ব্যাখ্যা করেন 
(সং, অবতারিত ) এবং দীপঙ্কর তাহা লিপিবদ্ধ করেন, পুথির ভণিতায় 
मूरा নাম দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় । অতএব লুইপা-মৎস্তেন্দ্র দীপক্ষর 
অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও দশম শতাব্দীর শেবার্দে কা একাদশের 
প্রথমে বর্তমান ছিলেন বলা যায়। শহীদুল্লাহ, তারানাথ ও লেভির 
উপর নির্ভর করিয়া লুইপাকে সপ্তম শতাব্দীর বলিয়াছেন ।» 

হঠযোগ প্রদীপিকায় (৪1১) অৎস্যেন্্রাদ্ধির উল্লেখ আছে, কিন্ত 
अगे অপ্রাচীন হওয়ায় তাহার সিদ্ধ-তালিকা (১1৫-৮) নির্ভরযোগ্য 
নহে। এই তালিকা অনুসারে মৎন্যেন্র ও মীলনাথ ভিন্ন ব্যক্তি। 
চতুর্দশ শতান্দীর মিথিলা-রাজকবি জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণ (न) রপ্বাকরে 
৮৪ সিদ্ধের তালিকা আছে, তন্মধ্যে প্রথমেই मौन, গোরক্ষ, চৌরঙ্গীর নাম 
আছে, তৎপরে ষষ্ঠ স্থান হাড়িপার ও উনবিংশ স্থান জালদ্ধরের ।* 

আবার ভোটিয়া গ্রন্থমতে জালন্ধরই আদিনাথ, তিনি ঘণ্টাপাঁদের 
প্রশিষ্য এবং মংস্তেন্র, काळू ও তাতিপার গুরু, গোরক্ষ জালন্ধরের 
প্রশিশ্থা ।* 

নবনাথের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহ! দ্বারাও সময়- 
নিৰ্ণয় সম্ভবপর নহে। “গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে”র তালিকায় আদিনাথ, 
মৎস্তেন্স ও গোরক্ষের নাম আছে ।* 

শাস্ত্রী মহাশয় “বেশের মেয়ে”-রচনাকাঁলে রাজগুরু লুইপার কাল 
আনুমানিক 9००० খৃষ্টাব্দ ধার্য করিয়া গ্রন্থনা! করিয়াছেন। যোগী- 
সম্প্রদায়ের নানা কথা এই গ্রন্থে আছে।* 

লুইপ! ওড়িয়ানের রাজকর্শ্মচারী ছিলেন, তাহার পূর্ববনাম সামস্তশস্তু 
ছিল এবং তিনি শবরীর নিকট তত্ত্রে দীক্ষা লন, একটা তিব্বতী 
গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। (এই গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা প্রভৃতির रछ 
বাগচীর ভূমিকা, পৃ ২৩ জষ্টব্য।) চৌরাশী সিদ্ধের ইতিহাসে লুইপার 
জন্ম ওড়িয়ানে বলা হইয়াছে। তখন ওড়িয়ানের রাজা ছিলেন 





১। ৰঙ্গদেশের ইতিহান, পৃ ००१ ७ কুটনোট। বাগচী, কুমিকা, পৃ ২৮) বৌদ্ গান ও 
দোহা, পৃ ২১ । 

২। ষযোৌদ্ধগান ও দোহা পৃঃ ৬৪, ३७। ४७, Ort Confer : 8. Chatters বণরত্বাকর । 

1" গঙ্গা, পু ২৫২, জালব্ধ়নাশ *। গোসি, সপৃ ৪" 

5) লেগের জে, ब পরিচ্ছেৰ . £ 





৭৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণানী 
ইন্দ্রহৃতি ।৷* ওড়িয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল ইহা দাসগুপ্ত প্রমাণের 
চেষ্ট করিয়াছেন ।* 

আবার লুইপাকে ধশ্্পালের কায়স্থ বা লেখক বলা হইয়াছে, 
ধশ্মপালের কাল আন্গুমানিক ৭৯৬-৮*৯ খৃষ্টাব্দ । শবরপা ধশ্মপালের 
রাজ্যে আগমন করিলে লুইপ! তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, দ্বারিকপা 
ও চেন্টীপা লুইপার শি্য । বস্তুতঃ লুইপা আদিসিদ্ধাচার্য্য নহেন, তাহার 
অত্যধিক প্রভাববশতঃ তিনি আদি বা প্রথম বলিয়া গণ্য হন । 
লুইপার রচিত পাচখানি গ্রন্থ আছে ।* 

মীননাথ মতস্তেন্দ্রের পূর্ববপুরুষরূপে বণিত হন, ভাহার রচিত 
বাংলা পদ আছে । মীনপাদের রচিত 'বোধিচিত্ত' নামক পুথি আছে।* 

দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ অন্গযায়ী গোরক্ষাদি দশম শতাব্দীর শেষপাদ 
বা একাদশের প্রথমপাদের সিদ্ধ । দে ও বাগচী এই মত সমর্থন 
করিয়াছেন।* 'অভিসময়বিভঙ্গের ভণিতা হইতে এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হইতে হয়, তস্ত্রালোক অনুসারে मन्त একাদশ শতান্দীর 
পূর্ব্বের । 

কুমিল্লায় চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, ময়নামতী প্রন্তৃতির নামে পাহাড় 
ও মন্দির আছে, ইহাদের 'নাথা-পুজ্জারী আছে। অতএব ইহা দ্বারাও 
নাথ-সপ্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্র-বংশের সন্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 
দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, প্রথম রাজেন্দ্র চোল দেবের 
রাজন্বকাল ১*৩৫ चे পর্যন্ত । তিনি ১-২০ শ্ব বঙ্গদেশে অভিযান করেন 
এবং বঙ্গবিহারাধিপতি মহীপালকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র চোল 
জয়ী হইয়া 'গঙ্গাইকোগ্ডা’ উপাধি গ্রহণ করেন । ' পালবংশের ইতিহাস 
আঅন্থসারে__ 

প্রথম রাজা গোপাল ( আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দ ) 

দ্বিতীয় রাজা दर्शन (আনুমানিক ৭৯৬--৮০৯ খৃষ্টাব্দ ) 

তৃতীয় রাজা দেবপাল ( नवम শতাব্দীর ) 





३) करणो রাজা, পৃ >> 
21 LH . আদ p. হ9 स. Das Gupta's article. 

३। গলা পৃ ২৬৮ - 
* | दुन ইতিহাল ( বের अवक), পৃ = ०७७ ; বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ >= 

*। বক্গদেশের ইতিহাস, প্র ০৪১,৯০৫, B. A Saletore. 





মৎস্তেন্দ ও গোরক্ষনাখের কালনিক্কপণ প্রচেষ্টা ५१ 
ইহার ভগিনী ময়না ধন্পৃজঞায় রামাই পণ্ডিতকে সাহায্য করেন । 
নবম রাজা মহীপাল ( >१७--५ ०५० খৃষ্টাব্দ ) 
রােন্্র চোল ইহার রাজা আক্রমণ করেন । 
নয়াপালের রাজত্বকালে ५०२४ খৃষ্টাব্দ অতীশ! তিববতে यांन ।* 
তান্ত্রিক আচার খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রচারিত হইতে 
আরম্ভ করিয়া সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে উদ্দান আকার ধারণ করে ( ৭ম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউএন্হস্যাং বোধিসন্বের মূর্তির সহিত শক্রিমুদ্তি 
দেখেন, লামাধর্শ্ম, ওয়াডেল, शृ ১২৮) এবং নবম দশম শতাব্দীতে চরম 
সীমায় উপনীত হয়। রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে कान! যায় যে 
‘কৌল-প্রথা’ লোকপ্ৰিয় ছিল। সমগ্র “কপূরমঞ্জরী” গ্রন্থে কৌল वा. 
ভৈরবানন্দের নিন্দাবাচক একটাও শব্দ নাই, আধুনিক পাঠকের নিকট 
কৌলের বর্ণনা অরুচিকর হইলে, छो डिक গ্রন্থাদি হইতে বর্ণনার সত্যতা- 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়। যায়। ভৈরবচক্রে কৌলেরা শক্তির পুজার 
নিমিত্ত একত্র হইতেন, ইহাতে সর্ধশ্রেণীর প্রবেশাধিকার ছিল। 
সর্ববশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও ইহাতে যোগদান করিত । ইহাদের “কৌলাঙ্গনা* 
আখ্যা দেওয়া! হইত ।* 

গু্থসমাজ-নামক কৌন্ধতন্ব গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেক 
বা দীক্ষার্থীকে প্রজ্ঞা বা শক্তির সহিত যুক্ত করিবার প্রথার বর্ণনা আছে। 
এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় ব! চতুর্থ শতাব্দীর । বৈশ্য, भूज, রজক প্রস্ততি 
শ্রেনীর কন্যারাই শক্তি হইত। 

সাধকদের মধ্যে সর্বপ্রকার মাংস আহারে বিধি ছিল । সমাজের 
কোন নিয়ম মান্য করিতে তাহারা বাধ্য ছিল না। মারণ, উচ্চাটন, 
বশীকরণ, सजन, আকর্ষণ, শাস্তিক ইত্যাদি বিষয়ও এই গ্রন্থে বণিত 
হইয়াছে। শত্ৰুনাশ, বৃষ্টিপাত, সর্পবিষ হইতে মন্ুস্থাকে পুনজর্ীবিত করা 
প্রতিও আলোচিত হইয়াছে ।* 

'মালবিকান্সিমিত্রের' চতুর্থ দৃশ্যে সর্পবিগ্ভার উল্লেখ আছে, 'অথব্ৰ 
বেদের সময় হইতেই সর্পবিদ্ধা, যাছুবিগ্যা বা মায়া ইত্যাদি প্রচলিত । 
বাণের “হুর্চরিতের' অষ্টম গ্রন্থে দেখা যায় যে একাবলী-সাহাযো বাণ 





31 The Oxtord History of Ladin, V Smith, Pp. 311, 185 (1923) 
21 Magic and Miracle, K. Mitra pp. 34, 35: 

৩) Magic & Miracle, K. Mitra, Pp. 35, 86. 
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এল নাখ-সংপ্রদাবের ইতিহাস, দন ও সাধন-প্রপালী 


বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা পান এবং সকল প্রকার कोटी সাফল্য লাভ 
করেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে যোগরোচনা নামক মায়াময় প্রলেপ 
ব্যবহারে অদৃশ্য হইবার কথা আছে। প্ণলি গ্রন্থাদিতেও এই বিদ্যার 
উল্লেখ আছে। ইচ্ছামত রূপ-ধারণ, আকাশমার্গে গমন ইত্যাদি दिङूि 
জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব निकाल ভরদ্বাজ্কে আকাশমার্গে 
গমনের জন্য তিরস্কার করেন । কিন্তু জৈনগ্রন্থে আকাশমার্গে গমন 
করিয়া নিত্য পঞ্তীর্থ-দর্শলের বৃত্তান্ত আছে। 

“প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে কাপালিক-বর্ণনা আছে, ইহা একাদশ 
শতাব্দীতে রচিত। ভবন্তৃতির “মালতীমাধব* অষ্টম শতাব্দীর, ইহাতে 
কাপালিক-বৃত্তান্ত আছে। বাশের 'कर्ग७दिड' সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 
হয়, হর্ষ পাশুপত্ত ছিলেন, গ্রন্থে যাছবিগ্তার কথা আছে। অতএব 
কাপালিক পাশুপত আদি সম্প্রদায় গুপ্তবংশের পরে আর্থাৎ সপ্তম অষ্টম 
শতাব্দীর পূর্বে প্রতিপত্তি লাভ করে নাই, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত ।* 








३१ Ibid, pp, 23, 24, 18% 19. 16, 13- 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
লুইপাদ, মৎস্তেন্দর. মীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন ? 


লুইপাদ, মৎস্তোন্দ্র ও মীননাথ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি লা ভিন্ন ভিন্স 

ব্যক্তি তৎসন্থন্ধে বিদ্তৎকুলে যথেষ্ট বাদান্বাদ হইয়াছে । 

- মীননাথ, মৎস্তেন্দ্ৰ 

এখানে এই ছুই জনের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব। 
বঙ্গদেশের প্রচলিত মতান্থসারে মীননাথ পুত্র, মৎস্তেল্র কাহার পিতা, 
আবার তিব্বতীমতে মীননাথ মৎস্তেন্সের পিতা ।' অথবা পুর্ব পুরুষ ।* 
বাগচী দেখাইয়াছেন যে কৌলঙ্ঞাননির্ণয় পুথির মধ্যবন্তী অধ্যায়ের 
ভণিতায় ‘মীননাথ’ এর নাম ও পুথির শেষ দিকের ভশিতায় “মহস্যোক্রে'র 
নাম পাওয়া যায়, অতএব মীননাথ মংৎস্তেস্রের পুত্র হইতে পারেন ন!। 
তদ্্যতীত অকুলনীরতত্ত্র পুথির এক খণ্ডের ভণিতায় 'মীননাথে'র লাম 
এবং প্রায় অস্্রূপ আর একখণ্ড জরুলবীরতত্তের ভণিতায় ‘মৎস্থোস্ছের' 
নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝা যায় যে পুথিদ্ধয় রচিত হইবার কাল 
পধান্ত মীননাথ ও মংস্তেশ্দনাথ এই উভয় নাম প্রতিশব্দরূপে্ वावळफ 
হইত,- অতএব উভয়ে এক ও অভির ব্যক্তি ।* তির্বতে ও নেপালে 
 মংস্তেন্স নাথধাম্ম-প্রচারের সময়ে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন, ভারতবর্ষেও 
ডাহার প্রতি দেবত্ব সারোপণ করিয়া তাহাকে শিবসদৃশ বল! হক্টয়াছে।* 
নেপালে মংস্তেন্দ্রনাথ বুগানের লোহিত অবলোকিতেশ্বর-রূপে পুজা 
পান । মীননাথ ঠাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা मांड মংস্তেন্দনাথ-রূপে পূজা 
পান । উভয়েই প্রায় তুলা জ'কজমক-সহকারে পূজ! পাইয়া থাকেন। 

এই অন্সারে মৎস্তোন্্র ও মীননাথ ভিন্ন হইয়া পড়েন ।* 
আমাদের অন্রমান হয় মীননাথ ও মংস্কেশ্র खाळिन्न, কারণ 
তন্ত্রালোক-ভাব্বো আছে। (১)২৪)_-“ভৈরব্যা ভৈরবাং . आशुः যোগং 
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id! নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


ব্যাপা ততঃ প্ৰিয়ে । তৎসকাশাতু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে। 
কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছেন্দ্রেণ মহাস্মন!”_ ইহা! দ্বারা মীন ও মংৎস্যেহ্র 
এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। আবার তত্ত্রালাকে কৌলদের কথা 
আছে, মীন বা মচ্ছেন্দ্রবিহু কামরূপে মহাপীঠে কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা 
করেন। কৌলঙ্ঞান পুথিতেও কৌলদের কথা আছে, ভণিতায় ‘যোগিনী 
কৌলের মচ্ছন্দপাদ অবতারিত" ইত্যাদি কথা আছে; অতএব মীননাথ 
ও মংস্তেন্দ্র যে অভিন্ন তাহ! একপ্রকার নিশি্চিতরূপেই বল। চলে । 
ন লুইপাদ, মৎস্তেন্দ্ৰ 

এখন লুইপাদ ও মংস্কেন্দ ভিন্ন না অভিন্ন তাহাই বিবেচ্য । 
তিব্বতীমতে লুইপ! ওড়িয়ান-বাসী ও ওড়িয়ান রাজার কর্্মচারী ছিলেন, 
শাবরীপা সে দেশে গমন করিলে, লুইপা তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন এবং তদবধি তাহার পূর্বব নাম ‘সামস্থশোভা' বা ‘সামন্তশস্তু’ ত্যাগ 
করেন। এই ওড়িয়ান গৌহাটীর উত্তরে, আধুনিক হোজাই নামক স্থানে 
এবং বঙ্গদেশের মধ্যেই ছিল বলিয়া দাসগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। * 
শ্রইপাদ বাংলায় চথ্যা ও গ্রন্থ রচনা করেন। তিববতীদের মধ্যে ইনি 
লিজ অসীম ক্ষমতা বলেই ‘আদিসিদ্ধ'নাম অঞ্জন করিয়াছেন, বস্তুতঃ 
তিনি 'আদিসিন্ধ' নহেন । * তিব্বতীমতে শাবরীপা তাহার शक्त, 
ভারতীয়মতে শাবরী মংস্তেন্দ্রের পরবর্্ধী কালের मिक। *। ভারতীয়- 
মতে মংস্তেন্দ আদিসিন্ধরূপে বণিত হন, তিব্বতে লুইপা সেই স্থান. 
গ্রহণ করায় ও উভয়েই জাতিতে কৈবর্ত বিবেচিত হওয়ায় ইহাদের 
অভিন্ন বলিয়াই অনুমান হয়। 

লুইপার নাসান্তর লুহিপাদ, লোহিপা, লোহিতপাদ প্রভৃতি । 
কামরূপের প্রধান নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র বা 'লোহিত', তাই দেশের নাম 
লোহিত্য এবং এঁ দেশবাসী বলিয়া মংস্তেন্দ্রের নাম লুহিপাদ বা লুইপা 
হয়! অসম্ভব নহে। তেক্গুরের ক্যাটালগে লুইকে বঙ্গবাসী বলা 
হইয়াছে, তিব্বতী “थोय ও টাব' গ্রন্থে ভাহ!কে কামরূপের কৈবর্ত-সম্থান 





বলা হইয়াছে ।* চি 
জুই অর্থে লোহিত বা রোহিত (রোহিত > লোহিত > লুই ) 
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লুইপাদ, मप्टकळ, মীলনাথ ভিন্ন नां अजि? ৬১ 


অর্থাৎ মংস্যাদের রাজা হইতে পারে, মংস্তেন্দ পদের অর্থও তাহাই ।» 
লুইএর নামান্তর সমংস্যান্দদ, সাহার নামে রাঢ়দেশে পাটী ছাড়িয়া দেওয়া 
হয় ও মযুরভল্গে তাহার পূজা হইয়া থাকে ।* 

মতান্তরে মীনপা আসামের কৈবর্ত ও লোহিত্য নদীতে मई 
ধরিতেন, ইহার পুত্র মংস্তেন্দ্র ও শিষ্য গোরক্ষ। চর্পটী মীনপার গুরু 
ছিলেন, মীনপার বাংল! পদ আছে। 

তিব্বতী ভাবায় লুই অর্থে মৎংস্যোদর, ভারতীয়মতেও मऽटखव्ध 
মৎস্ত্যোদর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। তিববতী কাহিনীমতে শিবই কৌলাগম- 
এচারার্থ কৈবর্তরূপে মংস্তোদরে आविक হন এবং মীন, সাচ্ছেস্, 
বক্্রপাদ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন । তাহার মৎশীন্দ বা অতশীন্দ, অছেন্দর 
अङ्छि নামও প্রচলিত আছে। তিব্বতী চিত্রে মংস্তেন্দ্র মংস্য-পরিকৃত 
ও মংস্ত-অস্ত্র আহারে রত দেখ! যায়। শাস্ত্রী ইহার সুন্দর চিত্র বর্ণন 
করিয়াছেন "রাজার গুরু মাছের জাতড়ি খাইতে ভালবাসেন, পো ও 
তেল খাইতে ভালবাসেন । স্থৃতরাং এত যে গাড়ী গাড়ী মাছ রাজ- 
বাড়ীতে গেল, সে মাছের bet থাক আর না থাক, মাছের তেল, 
আতড়ি ও পোটার বেশী দরকার? ইহা 9००० খৃষ্টাব্দের এক ভোজ- 
সভার বর্ণন1। তৎপরে লুইপার বর্ণনা আছে, যথা-- লুইপার মাথা নেড়া, 
লম্বা দাড়ী, গোপ কামান, পরণে আলখাল্লা, তাহার গায়ে ছোট লাল 
রংয়ের রেশমের ও পাটের বাকলের টুকর1 লাগান ।* 

মীননাথের বাংলাপদ ও ‘বোধিচিত্ত'বিযয়ে পুথি সআছে, নীননাথ ও 
মংস্তেন্দ अडिम्र। অতএব তিনি সহজসিস্ধির প্রথম আচাধ্য । সহজ্জসিদ্ধি 
মন্ত্রযান ও বজযানের ব্যতিক্রম এবং ইহাই নাথপন্থের সূত্রপাত | লুইপার 
নামে বঙ্জযানের পুথি আছে, মতস্তোন্দ্রের নামে নাই । চন্দ্রহীপের মৎস্তেন্দ্র 
কৌল ছিলেন ( যোগিনী কৌল ), তারানাথও বলেন লুইপা! যোগিনী- 
পদ্ধতি প্রচলিত করেন, অতএব চন্দ্রন্থীপের মংস্তেন্দ্র ও লুইপ! অভিন্ন 
ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী । 

হঠযোগের সহিতও ফোগিনী-কৌলমাগর্দের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল, 
কারণ মংস্তেন্্রাসন প্রভৃতি হঠযোগ মার্গে আছে। কৃষ্ণানন্দের তত্ত্রসারে 
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क्क নাখ-দমপ্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপ।লী 


মীননাথ ও মংস্তেন্দকে তারার পূজারী বলা হইয়াছে ।* অতএব লুই, 
ম্ীননাথ ও মংস্তেন্দ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, ইহাই আমাদের वकवा । 


লুইপাদ ও মৎস্তেন্দ্রের ধর্ম্মমত-বিচার 


বাঙ্গালী বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচাধ্যেরা অপত্রংশে সাধন- 
ঘটিত যে সকল কবিতা य। পদ লিখিয়াছেন তাহা 'দোহা” নামে পরিচিত। 
এই দোহাঞ্ুলি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ, ইহা! শ্রীযুক্ত शनी छि 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। এই দোহাঞ্চলি বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত ও ইহাদের यांश অর্থ 
ব্যতীত গভীর অর্থও আছে, তবে বহুল প্রচারের ফলে পাঠান্তর ও পাঠ- 
বিকৃতি হইয়াছে মনে হয়। তথাপি যেটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহার 
গভীর অর্থ সর্বত্র প্রকাশ কর! নিরাপদ্‌ নহে, কারণ ইহ! সাধন-সন্ধেত 
গ্যোতন! করে। ধশ্মই সাহিত্যের আদি উপজীব্য, পদকর্তারা জন- 
সাধারণের कछ সহজবোধ্য ভাষায় পদ রচনা করেন, এইরূপে তান্ত্রিক 
বঙ্গাচার্য্য ও শৈব নাথাচাধ্যদিগের হস্তে वाकून! সাহিত্যের ভিন্তিস্থাপন 
হইল ।* 

পদকর্তারা *সিদ্ধাচাধ্য* নামে খ্যাত ছিলেন, ইহাদের আবির্ভাব- 
কাল লইয়া অগ্যাপি যথেষ্ট মতভেদ আছে, শহীদুল্লাহ এর মতে প্রাচীনতর 
সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদাদি খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর, বাগচী ও 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভাহাদের আবি্ভাব-কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের 
মধ্যে । 

চধ্যাপদঞ্চলির সমসাময়িক বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্র পাওয়া গিয়াছে; 
ইহার মধ্যে ‘মংস্যাবতার-বন্দনা’ মূলে প্রাচীন বাঙ্গলায় রচিত छिन निम्ना 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন। এই বিফ্ুুর দশাবতারস্তোত্ 
“‘মানসোল্লাস' নামক যে গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ১৫১ শকান্দে 
অর্থাৎ ১২২৯-৩* খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে রচিত হয়। ভাবা মূলতঃ বাঙলা 
হইলে, যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছে।* 

নেপালে চর্য্যাপদের পুথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার 
করেন । ইহার প্রথম পুথি ‘চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে'র ভাষা বাঙ্গলা, অপরগুলি 


৯) বঙ্গরেশের ইতিরাপ, পু ৪১-৪৪ । ३ साका সাহিত্য हेडिश१, হুমা সেন, পু ০৫ 


৩ तात्मा সাহিত্যের ইতিহাস, কুকার সেন, পৃ ३०, ०१) » 














লুইপাদ ও भष्टकरळत ধশ্দমত-িচার * = 


অপত্রংশে রচিত। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় চতুদ্দশ হইতে যোড়শ শতকের 
মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া অন্থমান হয়। টাকাকার লুইপাদকে পদকর্তী 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যদিও টাকা-রচনার বহুপূর্বে চর্য্যাপদগুলি 
রচিত হয়, কারণ টীকার মধ্য বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটা পদের 
ব্যাখ্যায় ( घ्या ২১ ) টীকাকার মীননাথের ভপিতাঘুক্ত এক বাঙ্গল! দোহা 
উদ্ধত করিয়াছেন, যথা 
তথাচ পরদর্শনে মীননাথ_ 
কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 
কৰ্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট । 
কমল বিকসিল কহিহ ग জমরা 
কমলমধু निविदि ধোকে न ভমরা। ॥* 
অর্থাৎ গুরু পরমার্থের পথ বলিতেছেন, ইহা কর্শ্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি- 
কপাট। কমল ফুটিলে শামুক (জ্োংরা > জমরা) তাহা কহে না, 
কিন্ত কমলমধু-পানে ভ্রমরের ভুল হয় না। 
চর্যাপদগ্চলিতে বিভিন্ন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। লুইপাদ- 
রচিত দুইটা চর্য্যা ইহাতে আছে (>, ২৯ সংখ্যক )। এই লুইপাদ “আদি 
বঙ্জাচার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, এই মতে ইনি আদি চধ্যাকারও। 
এই লুইপাদ আর মংস্তেন্্রনাথ বা মীননাথ अडित्र, ইহা বাগচী মহাশয় 
+ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । মংস্তেন্্র বা মীননাথ শৈব তাস্ত্িক ও যোগীদের 
মধ্যে আদিসিদ্ধ । লুই€ লোহি€ রোহিত = মংস্তেন্দ, मौन, এইরূপে 
অর্থ করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত নহে। 
তেঙ্ছুরের ক্যাটালগের মতে লুই বাংলা দেশের লোক, রাঢ়দেশে 
তাহার পুজা প্রচলিত । সিদ্ধাচাধ্য লুই ব্যতীত কাহুপাদের নাম 
স্থপরিভিত, তবে একাধিক कोळ शॉक ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 
মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর গানের হাড়িপার नामो জালন্ধরিপাঁদ, ইনি 
শৈব তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্য कांग्रा বা কাহ্ন.পা ( छ्या] ৩৬ ), 
বলিয়াছেন ‘শাখি করিব জালন্ধরিপাত্র', ইহ! দ্বারা জালন্ধরিপাদ তাহার 
ছিলেন তাহা বুঝ! যায়। কয়েকটা চথ্যা হইতে कॉक भोक 
কাঁপালিক যোগী বলিয়া অন্থমান করা যায়, বথা__নিঘিণ कोक কাপালি 
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৬ नाच-जच्यहांररब ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রশালী 


জোই লাঙ্গ' অর্থাৎ আমি নিশ্বণ উলঙ্গ কাপালিক যোগী কান্ক। এই 
কাপালিকের ডোমনী সহ চৌষটি পাপড়ীযুক্ত পন্মে চড়িয়া बडा করিবার 
উল্লেখ দোহায় আছে। 

এই চর্য্যাপদগুলির রচনাকাল লইয়া, যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
यांकन! সাহিত্যের ইতিহাসে খীষ্টীয় ১২** হইতে ১৪৫* সাল পর্যন্ত 
নিশ্চিন্ন পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে, কারণ বাঙ্গলা দেশে এই সময়ের 
ইতিহাস अङूऊभूर्क সংঘর্ষ, দ্বন্ব ও বিক্ষোভের কাহিনী मांज । পালবংশের 
রাজ্যকালে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা ত্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেরই আদর 
করিতেন, শ্বষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধতাস্ত্িক পণ্ডিত ও সাধকদিগের 
জন্য দক্ষিণ রাঢ়ের কায়ন্থ অধীশ্বর পাঙ্দাস স্থপ্রসিদ্ধ পাুনুনি-বিহার 
निन করাইয়া দেন। সেন রাজাদের আমলেও জনসাধারণ প্রধানতঃ 
শৈৰ ও বৌদ্ধতান্ত্িক মতাবলস্বী ছিল বলিয়া মনে হয়, ইহারা অনাচরণীয় 
জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত ৷ যাহার! ত্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ে আসিল 
তাহার! নবশাখরূপে গৃহীত হইল ।* 

দ্বাদশ শতাব্দীতে সুসলমান-সংঘাতের ফলে বৌদ্ধতাস্ত্িক ধর্শ্ম 
লোপ পাইলে শাক্ত তন্ত্রের মধ্যে তাহার দেবদেবী আশ্রয় গ্রহণ করিল । 
আবার ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও अनांयी দেবতার সমাবেশ হইল £ “ধশ্মঠাকুরে। 
ইনি ত্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণু ও শিব, বৌদ্ধস্ত,পের প্রতীক কচ্ছপ-রূপে 
পূজিত এবং নামহীন अनादी দেবতা, ইহার বাহন উলৃক বা বানর । ইহার 
ধ্যানের মন্ত্র বৌদ্ধ বজযানের “शू মন্ত্র । আবার ইহার মুসলমানের প্রতি" 
পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট" अनाथाय দেবতা ळून, অযথা নিষ্ঠুর, পুজা! 
আদায় করিবার জন্থা জঘন্য কার্য্যেও তৎপর, যেমন মনসামঙ্গলের মনসা । 
শৈব নাথপন্বী যোগীদের যেখানে আধ্যেতর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ছাপ পড়িয়াছে 
যেমন 'গোরক্ষবিজয়' প্রভৃতি কাব্য, সেখানে আখ্যদেবতাদেরও হীনকার্ধ্যে 
নিযুক্ত দেখা যায়। ইহার উদাহরণ গোরক্ষবিজয়ের দেবী পার্ববৃতীর 
গোরক্ষকে পরীক্ষা । মুসলমান অভিযানের ফলে স্থানীয় अनाय মনোভাব 
স্থব্যক্ত হইল, তহফালে মনসার ছড়া, ধর্মের ছড়া, শিবের ছড়া, রাধাকুফ্ের 
ধানালী প্রন্ৃতির ছারা অপৌরাণিক সাহিত্যের পত্তন হইল । এই সকল 
কাহিনীর মূলে যে একই মনোভাব ছিল তাহার প্রমাণ 'कहिनखना- 








পুইপাদ ७ মংস্কেন্ের ধর্ম ত-বিচার ৬৫ 


বর্ণনা । আবার সহজিয়া বাউলপন্থীদের রচনায় ইহার অন্তরূপ আর 
এক ধরণের স্থপ্টিপস্তনের কথ! আছে । এই ছুই কাহিনীই কোন পুরাণে 


নাই।*  চর্যাপদঞ্চলিতে স্ষ্টিপন্তনের কোন উল্লেখ নাই । গোরক্ষ- 
বিঙ্গয়, শুশ্ঠপুরাপাদির স্থপ্টিপন্তন-কথা এই নিবন্ধের अक অধ্যায়ে বণিত 
হইয়াছে । 


এই চধ্যাপদগ্চলির সাধনেক্ষিতের সহিত নাপন্থবীদের সাধনের 
সামপ্রহ্য ব! বিরোধ আছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য । ইহার 
দ্বারা শান্তী, টুচী ও বাগচী মহাশয়ের সৎস্তোক্্রলাপ ও লুইপাদ अळित्र ইহা 
প্রমাণিত হয় কিন! তাহাও বিবেচ্য । 

গোরক্ষ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হঠযোগের গ্রন্থে মহস্যেম্রনাথ-প্রবন্তিত 
একটা কষ্টসাধ্য আসন ও তাহার ফলের कथ। আছে, यथ 


বামোরুমূলাপিতদক্ষপাদং 
জানোবর্বহির্েরষ্টিতবামপাদম্‌। 

প্রগৃহ্য তিষ্ঠেৎ পরিবন্ধিতাঙ্গঃ 
গ্রমংস্কনাথোদিতমাসনং স্যাং ( ङ, ट्या, প্র. ১২৬ ) 


এই আসন প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে জঠরাপ্সি वधक হয়, দুঃসহ 
প্রচণ্ড রোগসমূহ শীঞ্জ বিনাশ পায়, কুণুলিনী অর্থাৎ আধার-শক্তির প্রবোধ 
হয়, কখনও নিজ্রাভাব উপস্থিত হয় ना এবং চন্দ্র যে তালুর উপরিভাগ- 
স্থিত হইয়া সর্ব! অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয় ॥ ( ५।२१ 
ह. যো. প্র. )। 
আদিনাথ শঙ্কর হঠযোগের উপদেষ্টা “আদিনাথঃ শিবঃ मर्याः 
নাথানাং প্রথমো নাগ: । ততো নাথসম্প্রদায়ঃ প্রবৃত্ত ইতি নাথসম্প্রদায়িনো 
বদ্ধস্তি । মংস্তেন্্াথ্যশ্চ আদিনাথশ্শিষাঃ ৷” ( টাকা इ. যো. প্র. ১৫ )1 
अक्र আছে “যেন আদিনাখেন উপদিষ্টা গিরিজায়ৈ হঠযোগবিদ্ধা -- । 
তথাচোক্তং গোরক্ষলাথেন সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতে” (টাকা ১১ হ. যো. প্র. )। 
__ গারক্ষ-সংহিতায় গোরক্ষনাঞ্ধের উপদেশ “আসনং প্রাশসংরোধঃ 
প্রত্যাহারশ্চ ধারণা” এবং "যোগশাস্ত্রঞ্চ পরমং ফোগিনাং मिकिमांप्रकम”-- 
এতদ্বাতীত গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের প্রধান নেতা ছিলেন, যোগের 
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~ নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কঠোর নিয়ম দ্বারা দেহ-সংযম ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ছিল মৎসোক্র" 
গোরক্ষের পন্থা । কিন্ত লুইপাদের চধ্যাপদে 
“मञ्जन সমাহিঅ কাহি করিঅই । 
चं তুখেতে নিচিত মরি অই ।” (क्था ১) অর্থাৎ সকল 
প্রকার সাধন! দ্বারা কি হইবে, তাহাতে স্থখ-তুঃখে নিশ্চয় মৃত হইবে । 
তিনি মহাস্দুখ লক্ষ্য করিয়! গুরুর নিকট হইতে সহজানন্দ মহাস্ুখ লাভের 
উপায় জ্ঞানিয়া লইতে উপদেশ দেন “निए করিঅ মহাস্দুখ পরিমাণ । 
লুই ভণই গুরু পুক্ছিন্ম জাণ।” অতএব লুইপাদ কষ্টসাধ্য সাধনপদ্ধতির 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।* 
হঠযোগীর নিকট মূল-বন্ধ, জালকন্ধর-বন্ধ ও ওডিডয়ান-বন্ধ, এই কয়টা 
সাধনার শ্রেষ্ট शरा 
মহাবন্ধং সমাসাছ্া উড্টীন-কুম্ভকং চরেৎ । 
মহাবেধঃ সমাখ্যাতো। যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১/৭* 
গোরক্ষ-সংহিতা__প্রসন্গ কবিরদ্ধ । 
কিন্তু লুইপাদ পূর্বোক্ত চধ্যাতেই বলিয়াছেন 
ˆ এড়িএটউ ছান্দক বান্ধ করণ কপাটের আস। 
न পাখ ভিড়ি লেহরে পাস । 
অর্থাৎ বন্ধাদির সাধনা ত্যাগ করিয়া কেবল शभक নৈরাত্মা-ধশ্মকে 
নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন কর । 
পরবর্ী কালে কৌলতাস্বিকদের মধ্যে এই ভাবই প্রচারিত . 
হইয়াছে ।* 
পুইপাদের সাধনার পদ্ধতিতে জ্রযুগলের মধ্যে আজ্জাচক্রে 
ইড়াপিঙ্গলার সঙ্গমন্থলে ধমনচমণ পিড়িতে অর্থাৎ অলি ও কালির 
मिननदएन পল্মাসনে সমাসীন নিজঞ্চরুর मूर्डि ধ্যান করার কথা আছে। 
এইবূপ গুরুধ্যান পরবন্তী কালে *ঘেরগু-সংহিতায়' এবং “বিশ্বসারতন্তে' 
আছে। আরও পরবর্তী কালে कडांनमनिनो-ऊए এ স্থানে গুরুর বাম 
উরুতে উপবিষ্টা গুরুপত্থী-ধ্যানেরও উল্লেখ আছে।* 


বরা হন সা ২ কলীয়া, রাজমোহন नांग, পু ১২) 
= CR 

স্িকো পাকার २७१८क क्यार मथन, লক্ষ অল, কিবেনীর খাট ইত্যাদি বলে। 
নল নাজ অলি, ইড়া বা চত্রনাডী-বেিত, कज नोड 'कॉलि' শিঙগলা.বা সধ্যনাডী-বেষ্টিত। এই খবর 
ও নাজনের বীজ-বেছিত ইড়া ও পিলা স্থল জসুদালের মধ্যে অবস্থিত । . 








লুই পাগ ও মংস্যেচ্ছের ধর্্মমত-বিচার ~ 


নাথসন্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ নহে, ভাহারা আজ্ঞাচক্রে নাদ- 
বিন্দুর ধ্যান করেন, জ্্যোতির্দয় বিন্দুর ধ্যান করিয়া কর্ণে নাদ শ্রাবণ 
করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ মুড্ুগপেরও সম্মত, 
নাদোপাসন! প্রচলিত করিয়া রাজা হইতে ভিখারী সকলেরই পূজ্য হন । 
মৎস্তেন্দ্নাথেরও লক্ষ্য মনের সহিত নাদের বিলয়-সাধন করিয়া পরত্রহ্ম 
পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি কর! ( ত্রজেন্দকুমার विशारद সম্পাদিত হঠ- 
প্রদীপিকা, ৪র্থ উপদেশ, ५००-७०२ )। লুইপাদের লক্ষ্য ‘মহাস্ুখ' । 
শুইপন্থী সমৃপাদের দোহায় নাদবিন্দু সাধনের নিশ্প্রয়োজনীয়তার कथा 
আছে। সদ্গুরুর বদনাযৃতলহরীর প্রভাবে নাদবিন্দুর কল্পনা ত্যাগ 
করিলেও মহাস্ুখ পাওয়া যায়_ 


নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল । i 
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল । ( চরখ্যা ०२) 

পার छेयं সোই মজিই 

দঙ্ছণ সঙ্গে অবসরি জাই ॥ जे 


টাকাকার বলিয়াছেন, “পারেতি পরমার্থেন তদেব বোধিচিত্তং 
যোগিববৈরনুগমাতে ।. তদন্থ छर পুরুপ্রসাদাং মঙ্হাসুদ্রাসিদ্ধিং 
প্রাঙগুবন্তি তে। দের (1) ভবে প্র্ক্জনৈরনুগম্যতে। তেন তে 
মোহাদিছজ্জনসঙ্গমেন সংসারসমুদ্রে মঙ্দ্ংতীতি ।"* । সরহপাদ আরও 
*বলেন, মনকে বায়ুর সহিত যুক্ত করিয়া রবিশশির মধ্যে চালিত না 
করিয়া! শুধু বটের ছায়ায় অর্থাৎ সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকিলেই সমস্ত 
লাভ হয় । ( চৰ্য্যাপদ-টাকা, পৃ ১৫ “জাহি মণ পবণ ন সঞ্চরই” ইত্যাদি)। 
কাহ্ছুপাদও বলেন, “অলি এ কালি এ' বাট রুদ্ধেল”, সদ্গুরু-প্রসাদে 
এই वद्य উন্মুক্ত হইতে পারে। এই প্রকারে নানা পদে গুরুর 
মাহাত্মা-বর্ণন ও তাহার কৃপায় সমস্ত লাভের কথা আছে । 
উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বলিতে হয় মংৎস্তেন্দ ও লুইপাদের 
ধৰ্ক্মমতে বা সাধনার পদ্ধতিতে সামঞ্রস্ক লাই, গোরক্ষসংহিতার কঠোর 
নিয়মের সহিত, লুইপাদের বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্শ্মের ( কৌলচ্ঞাননির্ণয়ের ) 
মিল নাই। বৌদ্ধ সহজিয়া লুইপাদকে ত্রাহার ভক্কেরা “মতস্তেন্্রাবতার” 





> 1 চাাচর্যা-বিনিপচ, পৃ «+ । বোৌদ্ধগান ও দোহা, नाको उदेश! ক 





~ नाच-नच्चहाटरक हैिशान, দর্শন ও লাখন-প্রশালী 
বলিয়া প্রচার করেন, কিন্ত नशदन মংস্কেন্দের সহিত হার वचत 
কোনও নিল নাই ॥* । 

অপরপক্ষে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কৌলজ্জালনির্ণয়ের 
ভূমিকায় (পু ২৩, ২৪) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে লুইপাদ ও মংস্কেন্র 
অভিন্ন । তাহার निन्नकश কারণ তিনি দেখাইয়াছেন : 

১1 তিব্বতী মতে লুইপা আদিসিদ্ধ। ভারতীয় মতে মৎস্যোন্দ 
আদিসিন্ধ । 

२॥ লুইপার শবরীপার সহিত সন্বন্ধ ছিল, হঠযোগপ্রদীপিকার 
মতে মতস্থোক্ের পরেই শাবরানন্দ 'ভ্রীআদিনাথ মৎস্তেন্দর শাবরানন্দ 
ভৈরব । 

७17 লুইপা ও মহস্থোক্ছ উভয়েই কৈবৰ্ত । 

লুই অর্থে লোহিত, রোহিত বা মৎস্যারাজঃ, ইহা মৎস্যোস্দ্রের সহিত 
একার্থবোধক । 

৪। লুই শব্দের তিব্বতী অগ্রবাদ 05110 9 অর্থাৎ মংস্যোদর । 

ভারতীয় মতে মংস্যেন্সরের মংস্যোদরে জন্ম হয়, ইহার সহিত 
কোৌলজ্জাননির্ণয়ের ৩৫. ৩৬ শ্লোক (পৃ ७० ) তুলনীয় । লুইপার यचा 
তিব্বতী নাম मर्छन, ইহাও मरळकांऊ হবার ইঙ্গিত । তিব্বতী 
চিত্রে লুইপাকে মংস্যোর পৃষ্ঠে अकिऊ করা হইয়াছে এবং তিনি মৎস্তের 
অস্ত্র আহারে রত এইরূপ দেখান হুইয়াছে। = 

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ৩৫ ও ৩ৎসংখ্যক ক্লোক यथा: 
अं सो घोबरा देवि केवत्तत्वं सया জল: 
चाकष्य तु तदा मत्च्य' गक्तिजाल-समो कृतः ।३५। 
मत्स्योदरन्तु तत्स्फोय्य ग्टषोतच्च कुलागमे । 
बदन्ति विदिता लोके पशवो न्षानवर्डिला: ।३६॥ 

ববীবরক্লী শিব এইরূপে মৎস্যোদর হইতে কুলাগম উদ্ধার করেন । 

_ এইকপে বাগচী মহাশয় मध्टकत्ह ও লুইপাদের অভিন্নতা- 
প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন । যোগশাক্সে ও নাথসাহিত্যেও ইহাদের 
'अड्श्रि বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ বহু তাস্ত্িক গ্রন্থে मध्टछख ও 

>) = कवनीशंका, পৃ ३४। 








লুইপাদ ও मध्टकटळव ধৰ্মমত-বিচাৰ *्र 
গোরক্ষের উল্লেখ আছে, मईटकरखत्र নামের বিকৃতির কথা अक উল্লিখিত 
হইয়াছে। যথা 

‘নীননাথ, মচ্ছস্সপাদ, মচ্ছেশ্দপাদ, মোচন্দর প্রস্ততি ।' 

পুইপাদের ধর্স্মমত বৌদ্ধ সহজিয়া! মত । তাহা! কালক্রমে বঙ্গদেশে 
রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহ! বিভাধা ॥ সপ্তম শতাব্দীতে ইয়ুন 
চাঙ্গের সময়ে বঙ্গের সর্বত্র दछ ट्योकमठे ছিল । হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় 
মতই সমাজ্জে প্রচলিত ছিল । কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু রাজ্জা শশাঙ্ক: বৌদ্ধ 
মতের প্রতিকূল ছিলেন । ক্রমশঃ মধ্যবঙ্গেও বেদান্ুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড 
প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু প্রান্তর ভাগে সমাজের নিল্ন্তরে বৌদ্ধপ্রভাব 
বলবৎ রহিয়া গেল। পাল রাজাদের সময়ে কিঞ্চিৎ दिकृळ বৌদ্ধমতের 
সমধিক প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ 
তথ্ের মিশ্রণে নৃতন ভাবের সাধনা ও পূজাপতস্ধতির সৃষ্টি হয়। তাহা 
রাজ! গণেশের পুর্বববন্তী কালে রামাই পণ্ডিত 'ধর্স্মপুজা'র নামে প্রচার 
করেন, ইহাতে বৌদ্ধধর্ের আচারাদির আভাস আছে, কালে ইহা 
শিবপুজায় পরিণত হয়। নিয় শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ধর্শ্মের 
‘দেয়াসীন' হইয়া থাকে । 

বৌদ্ধ সহজ-সাধন| রূপান্তরিত হইয়া কি ভাবে শাক্ত ও বৈধাব- 
মতে প্রবেশ-লাভ করিল তাহা বিরত হইতেছে £-_ 

“যেকালে ভ্রীমৎ-শঙ্করাচাধ্যের বিশেষ প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
যোগের মত কালবশে উত্তর-ভারতে ছবের্ধাধ্য ও নিস্তেজ হইয়া 
পড়িয়াছিল ; প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রের মহাশন্তিবাদ বৌদ্ধতক্ট্রের মিআপে 
ক্রমশঃ অবর্ধাচীন उरा শাক্ত ও শৈবমতে পরিণত হওয়ায় ধণ্রন্ঞান, 
শিক্ষা ও সাধনের অপব্যবহারে গৌড়ীয় শাক্তসমাজ যখন অশূন্য কণ্ম- 
সাধনায় ব্যাপৃত ছিল, ঠিক সেই সময়েই গণেশের অবতার ( চতুর্দশ 
শতাব্দী )। শৈৰ বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেৎকারিনী কা উড্ডডামরেশ্বর 
তন্ত্রের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহবা ‘কামধেন্ল'র সহযোগে 
“*মাতৃকা-ভেদ' সমাধা করিয়! ‘কুলার্ণবে' পাঁখিব उब ভাসাইবার উপকরণ- 
সঞেছে ব্যাপৃত ।------গৌড়দেশ অতি প্রাচীনকাল অবধি শক্তিসাধনের 
ক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্ত যে छाड्जिक উপাসনায় ‘পরাতপর’ 
জ্ঞান-লাত্তের আকাক্কায় 'सर्वशाज পারদক্ষ, জিতেক্দিয় সত্যবাদী 
ব্ৰাহ্মণ শাস্তমানস' গুরুদেবের অস্তুসন্ধান .করা আবশ্যক এই নির্দেশ 








® নাখ-সং্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রশালী 
আছে; যাহাতে "উত্তম মানসী পুজা বাহৃপুক্জা কনীয়সী" বলিয়া! সাধকের 
উপাসনার সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে এবং সিদ্িলাভ-কামনায় निया 
্রক্ষাা-নিয়ম-পালন अर्वा বিহিত হইয়াছে, সেই তাত্রিক মতেই 
আবার কালবশে বামাভারে পঞ্চতত্বে ( পঞ্চমকারে ) আরম্ করিয়া 
ক্ষোলাচারের অপব্যবহ্ারে সাধকের রাক্ষসভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। 
বাষাচার ও বীরাচারের মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে 
“পশ্বাচারী” সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞারহিত “বীর সাধক ভক্টাচারে নিজেই 
বিকট পক্তভাবে উত্থান করিয়াছেন! কৌল, দণ্ডী প্রভৃতিরাই প্রথম 
প্রথম চক্র করিয়া মকার সাধন করিতেন এবং ইহ্ারই নাম দেওয়া 
হইয়াছিল 'মহাবিদ্বা'। শেষে অর্থাদিলোলুপ গৃহীও বামাচারীর 
সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার-ক্রিয়াদি করাইয়া 
লইত। সাধারণ গৃহী ত্রাক্ষণ বা অপর সতজ্াতীয় লোক অবশ্য কোন 
কালেই বামাচারের পক্ষপাতী ছিল ন11....--শাক্র, শৈব, বৈষ্ণব সকলের 
कत्रे তস্থমন্ত্রের বিধান ছিল, কালবশে সহজ পূজা! উৎকট'াব ধারণ 
করিতেছিল। বৌন্ধভাবের সহজ-সাধলাও বাঙ্গালী হিন্লুসমাজ্জে প্রভাব 
বিস্তার করিতেছিল। কেহ কেহ মনে করেন সহজ-সাধনা এবং 
বৌদ্ধতাস্ত্িক ভাবের উন্নতি করিয়াই বঙ্গদেশে নবীন তাঁস্িক সাধনাকে 
গঠন করিয়া লওয়া হইতেছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা হইতে ঠিক এতটা 
সপ্রমাণ হয় মনে হয় ना 1°” 

वर्षीच বাঙ্গালীর মজ্ছাগত, কামকলার উত্তেজনা দেশের 
প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, স্থতরাং উভয়ে মিলিতে অধিক সময় 
লাগে না । তাই অর্ব্নাচীন বৌদ্ধের সহজ-সাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং 
শাক্ত তান্্রিকের পঞ্চতব্বে যোগিনী-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে বাঙ্গলার 
নরম মাটিতে जरुर পুস্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে 
তাত্িক সাধনার অপব্যবহারে চতুৰ্দ্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্ত- 
সাধক ইন্দ্িয়সেবাকে ধশ্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল। মাধুর্য্যরসে 
পতিভাবের ऊन, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, একান্ত নিষ্ঠার জ্ঞাপক, ইহা 
ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালী সমাজে পরতত্ত্রা নারীর ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। 
তাই বাঙ্গলায় পরকীয় মতের কল্পনা, যোষিং-সস্তোগরূপ প্রেমের ভিতর 
দিয়া সহজ-পন্থার ‘মহা স্খ'বাদের সহিত মিলিয়াছে । कृएकल्डि-शि 
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নৰ मध्टकळनाथ ও নৰ পগোরক্ষনাখ-বৃত্াপ্ধ “> 


যাহ! হিন্দু বৈষ্ণবের প্রধান कामा, তাহাই এই ভাবে বিকৃত হইয়াছে । 
ভোগাসক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পরকীয়া সাধনার পক্ষপাতী হইয়াছে । 
সেইজন্থাই বৌদ্ধ দোহায় *সহজন্তরথ' श অঙ্গীুত, শাকরতঙ্ত্ে পদ্ঘতন্ধ 
“মকার-সাধলা"য় এবং বৈষ্ণবের প্রেম “কামে' পরিণত হইয়াছে । সময়ে 
সময়ে আগমবাগীশের নত সাধক শাক্রমতের এবং নরোত্তম প্রভৃতির 
মত সাধু বৈষ্ণবের মধে। প্রাণ-সঞ্চারের উদ্যান করিলে অধঃপতিত বঙ্গীয় 
সমাজে সাধারণ লোক ধশ্মবিষয়ে নিজ্জীব অবস্থাতেই কালাতিপাত 
করিয়াছে ।”* 
নব মৎ্স্যেন্্ৰনাথ ও নব গোরক্ষনাথ-রতান্ত 

শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় হুঠযোগী ও লাখসম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক মংস্থেন্দ্নাথ এবং বৌদ্ধ সহজিয়! তাত্রিক दर्द প্রবর্তক লুইপাদ 
(মংস্তেন্দ্ৰ )-মধ্যে যে ভেদ বর্ণন করিয়াছেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 
ওডিডয়ান রাজকশ্মচারী जांमख শোভা বৌদ্ধতস্তরে দীক্ষা লাভ করিয়া 
লুইপাদ নামে খ্যাত इन, কারণ তিনি লোহিত্য দেশের লোক ছিলেন । 
লুইপাদ সহজ-ধর্শ্ম প্রচার করেন ও ফ্লোহা রচনা করেন। এই नद 
মংস্তেন্দ বা লুইপাদ ‘কৌলঙ্গান-নির্ণয়'ও রচনা করেন, किख নাখপন্থের 
মতস্তোক্্র বা মীননাথ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরবস্তী কালে নারীর 
মায়াপাশে আবদ্ধ হন ইত্যাদি কাহিনী স্থপরিচিত। ইনি ভুবনবিজ্ঞয়ী 
সিদ্ধ নামে. পরিচিত। নাখধস্টে কঠোর হঠযোগ-প্রণালী প্রচলিত 
আছে। নাখধন্টের প্রবর্তক মৎস্থোম্্রই আদি মংস্যেন্দ, আর সহজ্জ-ধপ্মের 
প্রচারক লুইপাদ-মংস্তেল্স নব-মংস্কেন্সনাথ রূপে নাথমহাশয় কর্তৃক 
বৰ্ণিত হইয়াছেন । অতএব :-- 

(ক) মৎস্োক্্র ( মীননাথ )- নাথধৰ্শ্মের আদিগুরু । 

খে) মৎস্তোন্্র (লুইপাদ )- দোহা ও কৌলজ্ঞান-রচয়িতা লব- 
মৎস্থোজ্ছনাখ । 

নব গোরক্ষনাথ__নাথধশ্মের প্রচারক গোরক্ষনাগ কায়াসাধনের 
নেতা, এবং বৌদ্ধ রমণবঙ্জ ন্বধশ্মত্যা়ী গোরক্ষনাথ ‘নব গোরক্ষলাথ' । এই 
নব-গোরক্ষ লুইপাদের সহজধন্মে আকৃষ্ট হন, এই সম্প্রদায়ের কেক্রন্থান 
বাখরগঞ্চের চন্দ্রদ্থীপ । প্রাচীন নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি ।গোরক্ষ-সংহিতা, 
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৭২ নাখ-সংস্ালাত্বের ইতিহাল, ধর্শন ও शाइन" तानो 


গোরক্ষ-শত্তক ও গোরক্ষসহশ্বনানের অভ করশে ইঙ্কারাও ভাঙ্গ। সংস্কৃত 
ভাবায় এরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, এই সকল গ্রন্থ চন্্ত্বীপো রচিত ছয়। 
“কৌলজ্ঞাননিপয়-ও তখন রচিত হয় । 
নাখপাস্থের ९६ সহজিয়াপন্বের গোরক্ষ-সংহিতায় ভেদ আছে। 
लब करिकर কর্তৃক স্ত্রাকার -লাশ্খ-গোরক্ষ-সংহিতা অনুদিত হইয়াঞ্ছে, 
अको দেবীন্বর-সংবান আকারে রভিত। নাখবহাশয়ের মতে নাখপস্থের 
গোরক্ষ গোলীঠাক্ষের সঙ্গাসের সহিত জড়িত নহেন। নব-গোরক্ষউ 
গোলীচাৰকে সর্যাসী করেন ও বাঙ্গলাদেশে নাথসম্প্রদায়ের सहि করেন । 
সাদি मध्व বা গোৱক্ষ-প্ৰব্তিত নাৰধশ্দ ফোগশাক্সাগ্রযায়ী । অতএব : 
(ক) গোরক্ষনাখ--নাখধশ্থী কায়সাধনের নেতা । 
(४) নৰ-গোরক্ষনাখ --রনণবঞ্জ --সহজিয়াধশ্মের প্রচারক ও 
গ্োপীঠাদের সক্গযাসের সহিত জড়িত । বঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের 
वर्क ।* 


৯) কী মোন गच, द १०, ১৯, ১৯, 








ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
অন্যান্য নাথঘোগীদের কালনির্ণয়-চেঠা 
োলীচজ্দের কালনির্ণর 
ইতিপূর্বে গোরক্ষ প্রভৃতি নাখসিদ্ধদিগের সহিত গোপীচান্রের 
সম্বন্ধ কি ও গোপীচন্দ্রের এতিহ্াসিকতা কতটুকু সে সন্বন্ধে আমরা পা 
তুলিয়াছি ( পৃ ২৪)। রাজা গোলীচন্্র সিংহাসন ত্যাগ করিয়া! सयांनो 
হন, এই কাহিনী অগ্তাপি স্তপ্রচলিত ॥  ময়ূরভ্ঞ্জের গীত-গায়কের 
বর্ণনায় গোলীচন্দ্রকে ব্ক্মচন্দের शूळ ও তারাচক্রের পৌজ্র বলিয়া মনে 
হয়।’ নগেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়, ছুর্গাভরণ শাস্ত্রী মহাশয় «शकि বিভিন্ন 
দেশ হইতে গোলীচন্দরের সগ্ন্যাস-সন্বস্ধীর পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন । এই 
কাহিনীসকল পালরাজাদের গৌরবনয় যুগের। একটি গাথায় আছে 
গোবিন্দচন্গের রাজধানী ছিল পাটিকানগর_ এই পাটিকালগর সম্ভবতঃ 
कमणां य! বর্তমান কুমিল্লার রাজধানী ছিল ।* ময়নামত্তী পাহাড়ে প্রাপ্ত 
একটি তাম্মশাসনে ( ১১৪১ শকের ) পটটিকের! নগরের উল্লেখ আছে ।* 
রাপুরেও অগ্াপি পাটিকাপাড়া বর্ধমান । শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে 
কুমিল্লার রাজধানী 'চাটিগ্রাম" ছিল । 
তিরুমলয় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বাজেজ্র চোল কর্তৃক গোবিন্দচক্রের 
পরাজিত হইবার কথা আছে । এই লিপির কাল ১*১২ च ( মতাম্মরে 
১০২৫ अः) । এই গোবিন্দচন্দ ও বঙ্গীয় গীতিকার গোপীচন্র शिनि 
ˆ *ষোলদণ্ডের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারী’ এক ও অভিন্ন হইলে কালানির্ণয়- 
সমস্যা দূর হয়। 
চহ্রাজাদের প্রথম दाक छल्हटनद, তিনি প্রধান বলিয়া बाडी, 
ছুল্লভি মল্লিকের গোবিন্দচন্দের গীতে আছে 
স্থবর্ণচল্দর মহারাজ! ধাড়ীচজ্র পিতা 
তার পুত্র মাশিকচস্র শুন তার কথা 
একাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে চক্রবংশের পরিচয় পাওয়া 
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क নাখ-সম্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


যায়।* মাণিকচন্দ্র রাজাই গোবিন্দচন্দ্রের পিতা, এ কথা স্থকুর মাসুদ 
প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের গ্যাসে পাওয়া যায়, কিন্ত শরৎ দাস মহাশয় অন্যরূপ 
বংশাবলী দিয়াছেন ।* 

অধুনা দুইটা শিলালিপি आदिकृऊ হইয়াছে_-“পাইকাপাড়া" ও. 
“সন্বীপে"র । এই পাইকাপাড়া ডাকার মুন্সীগঞ্জে, ইহাতে বাস্সুদেব 
মুন্তি আছে ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজন্বকালের বলিয়া উল্লিখিত আছে ।* 
ইহার দ্বারাও কোন সমাধান হয় না। ঢাকা জেলার সাভারের রাজা 
হুরিশ্চন্দ্রের কাল একাদশ শতাব্দী । কিন্ত হরিশ্চন্দ্র-পুত্র মহেন্দ্রের যে লিপি 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বার! হুরিশ্চন্্র রাজা ও গোপীচন্দ্রে 
সময়ের সামঞ্রস্তা রাখ! কঠিন হইয়া পড়ে ।* 

শোপীচন্্র পালরাজাদিগের সমসাময়িক হইলে দ্বাদশ শতাব্দীর 
পূর্বের, কারণ বখতিয়ার খিলজ্জী দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজ্জাদের উচ্ছেদ- 
সাধন করেন। অতএব নয়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথও একাদশ শতাব্দীর 
প্রতিপন্ন হন। রাজা মাশিকচন্দ্র ধর্শ্মপালের ভাতা-রূপেও थाऊ। 
কিন্ত এই ‘ধৰ্মপাল’ নাম প্রকৃত নহে, গোৌরব-বগ্ধনার্থ পূর্ববর্তী কোন 
স্বনামধন্য রাজার নাম বাবহার করা রীতি ছিল, এক্ষেত্রেও তাহা 
হইয়াছে, এইরূপ মনে করা যাঃতে পারে।* গোবিন্দচন্দ্র রাজা 
মহীপালের ( ৯৭৮-১*৩* चुः ) সমসাময়িক, গোবিন্দচন্দ্রের পর তদীয় 
মন্ত্রী ভবচকঙ্্র ( ५००२-५००० अः ) রাজা হন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। 
*হবুচন্দ্র রাজার *গবুচন্দর' মন্ত্রী । গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী রংপুর জেলায় 
পাটিকা-নগরে ছিল, গৌড়ের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। 

শব্দপ্রদীপ-রচয়িত! স্ুুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের রাঁজ- , 
বৈদ্ধগণাগ্রসী ছিলেন, স্থরেশ্বর একাদশ শতাব্দীর শেষপাদের সন্দেহ 
লাই, কিন্ত এই গোবিন্দচন্দ কে? কনৌজ্ের গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে 
ভাহার সভায় ভ্রীহর্ধ ছিলেন। অতএব এই গোবিন্দ বঙ্গীয় গোপীচাদ 
হইবেন তাহার স্থিরতা কি? 

উপসংহারে বলা যায় গোবিন্দচন্দ্ের কাহিনী গুলিতে খৃষ্টীয় দশম ও 
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একাদশ শতাব্দীর যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পালরাজাদিশের রাজ্জত্ব- 
কালের । পালরাজাদের গৌরবের অবসানে তাহাদের কীন্ডতিগায়ক যোগি- 
জাতি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিত ও গোপীটাদের গীত গাহিয়া ভিক্ষার্চ্ছন 
করিত। গোপীচন্দ্রের মাতা গুরু গোরক্ষলাথের নিকট 'मडाळांम' লাভ 
করেন, ইহার উল্লেখও গীতিকায় পাওয়া হায় । অতএব গোরক্ষের 
কাল একাদশ শতাব্দী হইলে নয়নামতীর ও গোলীচন্দ্রের কাল উহার বহু 
পরবর্তী নহে ইহ! নিশ্চিত । 


চৌরজীনাথের কালনির্ণয় 
মংস্তেন্দনাথের শিহ্বা-নধ্যে গোরক্ষনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও 
স্তাহার অন্যতম निगा চৌরঙ্গীনাথঞ অজ্ঞাত নহেন। বিমাতার আদেশে 
চারি হস্তপদহীন হওয়ায় ভারতের পুর্ববদেশের দেবপাল রাজার পুত্র 
'চৌরঙ্গী' নামে খ্যাত হন । মীনপাদ বা नांमांखटव অচিন্ত্য দেশ-ত্রমণ- 
কালে ইহাকে দীক্ষাদান করেন, ও জনৈক রাখাল বালককে ইহার 
সেবার ভার দেন। এই বালকই ভবিষ্বাতে ‘গোরক্ষনাথ’ নামে প্রসিদ্ধ হন। 
চৌরঙ্গী দ্বাদশবৎসর ধ্যানাস্তে সিদ্ধিলাভ করিলে তাহার হস্তপদ 
পূর্বববৎ হয় !* 
সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের পিত! দেবপাল বঙ্গীয় পালরাজাদের 
তৃতীয় রাজা । ডাঃ মোহন সিংএর মতে তিনি সালবাহনের পুত্র ও গোরক্ষ- 
" মংস্তেন্দ্রের निवा। পাঞ্জাবের ইতিবন্ত অন্থ্যায়ী সালবাহন-পুত্রের নাম 
পূরণ-ভগত ; চৌরঙ্গীনাথেরই পূর্ববনাম পূরণ । গিরীশচাক্রের 'পু্চন্্া 
নাটক ইহাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত । যদি পূর্ব্দোক্ত তিব্বতীয় বৃত্তান্ত 
প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে চৌরঙ্গীনাথ খৃষ্টীয় নবম শতকের 
প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলিতে হয় । দেবপালের পুত্র বা পৌত্র কেহ 
রাজত্ব করেন নাই, সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের রাজাত্যাগই ইহার কারণ ।* 
দেবপালের ভগিনী ময়না ধর্্মপূজার প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিতকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন, শাস্ত্রী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । ( শাস্ত্রী, 
“উল্লেখ जोश ज, পু ২৪৫ ) | 
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চা নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 
হঠযোগ-প্রদীপিকাতে 
“জ্রীআাদিনাথ-মংস্তেন্দ্-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ । 
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ ॥” 
ইত্যাদি মহাসিদ্ধারা হঠযোগের প্রভাববশতঃ কালজয়ী হইয়া पमल 
বিচরণ করিতেছেন এইরূপ বৃত্তাস্ত আছে । 
শৃন্তপুরাপে ‘আড্যনাথ মীননাথ সিঙ্গা চরক্িনাথ দণুপাঁণি আর 
কিন্পরী'র ( বস্তুমতী সাহিতামন্দির সংস্করণ, शृ ২২৩) উল্লেখ रछ । 
সিঙ্গ। অর্থে সববাঙ্গনাথ নামে ৮৪ সিদ্ধের অন্যতম ও বশ্মপূজার দ্বারপাল 
মহাসাঙ্গই বা সাঙ্গরাজ্গা। চরঙ্গিনাথ = চৌরঙ্গীনাথ, ইহার নামে 
কলিকাতার ‘চৌরঙ্গী’ নামে পথ কি ? কালীঘাটের ‘কালী’ কাহারো! মতে 
চৌরঙ্গীনাথের প্রতিষ্ঠিত । দণুপাশি অর্থে যম’ । মহাদেবের সহিত এই 
সকল সিন্ধপুরুষ যজ্ঞস্থানে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। এই সিচ্ধগণের 
উল্লেখ कि শুনাপুরাপের নব্য অংশে পরবর্তী কালের যোজনা ? 
শোরক্ষবিজয়ে আছে অনাদ্যের শরীর হইতে শিব, মীননাথ, 
হাড়িফা, কানফা, भङ्ग, গোরক্ষনাথ ও গৌরী জন্মগ্রহণ করেন । গাভুর 
অর্থে যুবক, এই গাতুর সিচ্ধাই নামান্তরে 'চৌরঙ্গীনাথ'। মৎসোক্রনাথ 
বলিতেছেন 
अके मिक आएछ মোর জতি গোরখাই । 
আর সিস্য আছে মোর शूर সিধাই ॥ (मिकांठे) 
छदे निळ য়াছে মোর আক্ষি জানি ভালে ॥২। 
সিদ্ধগণ মহাদেবের. ভোজ্জে নিমন্ত্রিত হইলে পার্বতী কামবাণে সকলকে 
বিদ্ধ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, একমাত্র গোরক্ষনাথ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন, অন্যেরা তাহাদের কল্পনা অনুযায়ী অভিশাপ প্রাপ্ত 
হইলেন । গাতুর সিধাই ছদ্মবেশী দেবীকে পাইলে হস্তপদহীন হইতেও 
স্বীকৃত হওয়ায় দেবীর অভিশাপে शाऊूच সিধাই এমন স্থানে জন্মলাভ 
করিলেন যে बाळी বিমাত! তাহাকে কামনা করেন, যুবরাজ্জ সে প্রস্তাবে 
সম্মত হওয়ায় রাজ্ীর मिथा। দোষারোচে নির্দোষ যুবরাজ জহলাদ- 
কর্তৃক হস্তপদবিহীন হইয়া নগরের বাহিরে পড়িয়া থাকেন। 
(শোরক্ষবিজয়, श ২১, তু. মীনচেতন, পৃ ৪) 


3. পৃঞ্ধপুরাপ, পৃ ২২০ शेत ३१ <~, ১০৮), 








হাড়িলিস্কা। वा জাল্ধরিনাখের উৎপত্তি-কথা ৭৭ 


কদলীরাজো মীননাখের চেতনা হইলে গোরক্ষনাথকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন__ 
তোমারে দেখিয়া মোর পাটা হেন বুক । 
মিত্ত,কালে না দেখিলুম গাতুর সিধার সুখ ॥ 

( গোরক্ষবিজ্ঞয়, পু ১১৬ ) 
ইহ! হইতেও মংস্তেন্দনাখের সহিত গাভুর সিধা বা! চৌরঙ্গীর সঙ্বন্ধ 
বুঝা যায়। চৌরঙ্গীর পিতা দেবপাল হইলে, নবম শতকের প্রথমার্ধে 
চৌরঙ্গীনাথ বর্তমান ছিলেন এই সিন্ধান্ত কর! ব্যতীত উপায়, নাই । তৃতীয় 
পালরাজা দেবপালের সময়ে বঙ্গদেশে 'ধর্ক্ম'পূজার প্রচলন হয়। ইহার 
প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর । 

এই গাডুরী সিদ্ধকে 'হে বক্ষতন্ত্র-লেখক ও বঙ্জযানের ভাষ্যকার 
বলিয়া ডাঃ স্থশীল দে উল্লেখ করিয়াছেন’ । গান্ুর ব্যতীত কালীপাদ 
(লুইপার বংশধর ), অমিতাভ কামারী ( বিরূপার বংশধর ), বীণাপাদ 
(বঙ্গীয় রাজপুত্র ', कडन, দারিক (লুইপ! ও নারোপার শিশ্না ) এবং दर्शे 
(কৃষ্ণের বংশধর )-রচিত বজ্যানের পুথির উল্লেখ ডাঃ দে করিয়াছেন। 
ইহারা সকলেই পূর্ববদেশীয়, তবে বঙ্গদেশের কি না বলা কঠিন। 
পালরাজাদের সময়ে ইহারা বৌন্ধধণ্ম-প্রচারে সহায়তা করেন। দেশম 
শতাব্দীতে বৌদ্ধধ্্মই ধশ্মপুজার আবরণ গ্রহণ করে। ইহা দেবপালের 

, রাজত্বকালে কথা । 


হাড়িসিদ্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি-কথ!। 


তিববতী ভাষায় লিখিত “পাগ স্রাম্জোন্বজ্ঞান'-নামক গ্রন্থে আছে 
_ বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র मिक বালপাদকে (পর নাম হাড়িপা বা জালন্ধর 
সিদ্ধ ) জীবাস্তে মাটীতে পুতিয়া রাখেন ॥ দ্বাদশবর্ষ পরে হাড়িপার শিশ্য 
কানফ! সিদ্ধ ( কানুপা वा কৃষ্ণাচাৰ্য্য ) গুরুকে যুক্ত করেন । বালপাদ বা 
হাড়িপা সিদ্ধের সিঙ্ধু-দেশে জন্ম, “হাড়িকার যতগুণ কর্ণ পাতিয়া শুন 
যেরূপ জন্মিল জলন্গর* ( গোপীচন্ল্রের সন্ন্যাস, পূ ৪৪১ )--फिनि জাতিতে 
শুভ্র ছিলেন, ওডিচয়ানে থাকিয়া তিনি যোগধর্শ্ম শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক ও এন্দ্র্গালিক শাস্ত্রে ঠাহার এত অধিকার জন্মিয়াছিল যে, 
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একবার অবস্থ দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক 
হাজার পীঠা ভাহার মস্তরবলে নেকড়ে বাছে পরিণত হইয়া যায়। 
करार মস্ত্রবলে নেপাল মন্দিরের প্রধান শিবলিঙ্গ ভগ্য হইয়া यांग्र ।* 
ময়নামতীর উদ্ধানে বসিয়া জলপানের ইচ্ছা হইলে সাহার ইচ্ছায় ডাব গাছ 
হইতে নামিয়া আসিয়া ভাহার সুখে জল প্রদান করিয়া স্বন্থানে अव्हान 
করিত । এহেন जिक হাড়িপার নিকট ময়নামতীর পুত্র গোপীচশ্্র 
সঙ্গযাসধশ্ম লইতে অসন্মত হইলে मग्न! ভাহার পুত্রকে বলিতেছেন 

“এমন কথ! ना বলিও বেট! হাড়ি জ্যান না শোনে । 

মহাশাপ দিবে शिका হাড়ি মরবু আপনে ॥ 

এ দেশিয়! হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর । 

চান্দ शरक রাখছে দুই কানের কুণ্ডল ॥ 

আপনি ইহ্ছরাজা ঢুলায় চত্তর ( চামর )। 

চন্দ্রের পিষে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিঠে খায় । 

আপনি মাও লক্খি রসই করি দায় ॥ 
“বঙ্গদেশে" ঘর অর্থে বিদেশী, কারণ সেই-দেশীয়েরা আগন্তক মাত্রের 
নিবাল 'বঙ্ষদেশ" ও তাহার। জ্জানবৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ ভাবিত । मग्र 
পুত্রকে বলিতেছেন 

৮ গোরক্ষনাথ হয় গুরু, হাড়ি ধর্শ্মের ভাই, 
দোন জনে জ্ঞান শিখেছি এক গুরুর ঠাই । 
বুঝান খণ্ড, পু ৬৪ " 
ইহ! দ্বারা হাড়িপার शक যে 'গোরক্ষলাঞ" তাহার ইঙ্গিত পাওয়া 
যাইতেছে । মাতাকে বন্ধপ্রকারে অগ্নি, জল ইত্যাদির দ্বারা পরীক্ষা 
করিয়া গোলীচম্্র ঠাহার মহাজ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাড়িপার शिक्त 
হইতে সম্মত হইলেন । রজ্জনী-প্রভাতে গোলীচম্্র হাড়িপার নিকট शिग्र 
দেখেন হাড়ি কাখে কোদাল লইয়া কাজে চলিয়াছেন, যমের शूज মেছলাল 
(মেঘের নাল হস্তে अटळब উৎপন্ডি) স্ঠাহার মাথায় छळ ধরিয়াছেন, 
স্বয়ং माऊ বসুমতী সাহার বসিবার खक খাট আনিয়া দিলেন, তারপর 
এক छांद সিদ্ধাএ দিলেন ছাড়িয়া ॥ 
উনশত কোদাল माऊ দর্খল চাছিয়া । ( দখলি = भक ) 


ভিউ ০৯ पण 
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शाकिनिका ৰা জালদ্ধরিনাখের কৎপত্তি-কখা > 
সোনার ঝাড়, এ জাএ খলা ঝাড়, দিয়া । ( খলা = च्यॉद्ष्कन। ) 
वर्न কেটের! এ জাএ চন্দন ছিটিআ ॥ 
চন্দন ছিটিঅ! পুনি গেলেন উড়িয়া 
উনশত টুকরি আনি সব ফেলাটল । 
তা দেখি গুপিচান্দে আশ্চর্য হইল ॥ 
তাছার পর আড়াই প্রহর বেল! হাড়িসিন্ধার ‘পঞ্চ কানিনী' লইয়া প্রান 
করিতে ব্যতীত হইল (এই পঞ্চ কামিনী শক্তি লইয়া সাধনের ইঙ্গিত 
কি?) স্লানাস্তে সিদ্ধ! ভাঙ্গ খাইয়! ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বাজোড্জানের 
নারিকেল, আম, কাটাল, কলা, শশা ইত্যাদির সদ্ধাবহার করিয়া 
নারিকেল-মালা খোলাসহ আবার গাছে লাগাইলেন। তাহ! দেখিয়া 
রাজ! গুবিন্দাই বলিলেন “হেন জ্ঞান পাইলে আমি छागो হইয়া गाढे” । 
ইহার পরেও হাড়িপা কাটামুণ্ড মন্রস্বোর मू জুড়িয়া দেখাইয়া 
মেহেরকুলের রাজাকে পরীক্ষা দিয়াছেন। মহানদী হাড়িপার হাটুর 
সমান জল হইয়! গেল, গঙ্গাদেবী বসিতে খাট দিলেন, গোর্থনস্তর স্মরণ করা! 
মাত্র বস্তুমতী ডাহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন,তখন সিদ্ধার ভন্ধারে “कडे 
পরে मूळ গোটা পড়ে লক্ষ দিয়া" ও मिक হাসিয়া এক गालि নারিলেন,_ 
“লাখি খাই ঘেতা মনিশ্য উঠিল गोज গতি, 
চারিদিকে হেরিয়! উঠি লড় দিল, 
তা দেখি গুবিচান্দে হাসিতে লাগিল” (* 

व শিশ্বা গোপীচন্দ্রকে স্তরিপুনগরে জনৈক! নটীর নিকট হাড়ি निका 
याका রাখিয়াছিলেন, নটী তাহাকে অশেষ কষ্ট দেওয়াতে হাড়ির শাপে 
নটীর অবস্থা হইল-_ 

“वाश्व হইয়া রহ ভুবন ভিতরে 
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ষন 
দিবসে উলটা হইয়া টাঙ্গনে রঠিকা।” ( টাঙ্গনে = शुका ) 
গোপীচন্ছও হরবিত মনে গৃহে ফিরিলেন । 
শবল-রচিত জলন্ধর-স্ডোত্র আছে । কেরলী-নামক স্থানে জলদ্ধর 
শবলের প্রতি कृशा করেন এবং শবল পদ্ধরচনা করিয়া ছার বন্দনা 
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ve নাখ-সংপ্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণাশী 
করেন । যোধপুর-রাজ মানসিংহের প্রতিও জলন্ধর কৃপা! করেন বলিয়া 
মানসিংহ জলন্ধরকে বন্দনা করিয়া যোড়শটি পুস্তক রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

নিরঞ্জন-পুরাণ গ্রন্থে জলন্ধরের কথা আছে। বঙ্গীয় গোলা, 
উজ্জয়িনীর ভর্তুহরি, চপ্পট প্রন্ৃৃতির সহিত জালন্ধরের নান সংশ্লিষ্ট । 
গোগা, ছটাক নাথ, রাসসিংহ, ভীম, বণিক অগিল, পালানপুরের वनिक- 
সন্দহার! প্রন্তৃতি ইহার শিশ্বা। ইহার বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
आटक: যথা, कोक्ता নামক জশ্মমূককে কবিত্ব-ক্ষমতা-অর্পণ, জনৈক রাজ- 
পুত্রকে রামচন্দ্র নানে अकूऊ তরবারি-দান ইত্যাদি । 

চর্পট-রচিত অনস্ত্বাক্যে জলন্ধরকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ‘সত্যং সতাং বদতি চর্পটো রাজেতি।' মহাশাস্ত বাক্যে 
ময়নামতী ইহাকে ভ্রাতা বলিয়াছেন । ভক্তুহরিও রাজ! হইয়া জলন্ধরের 
আদেশে রাজ্জাত্যাগ ও সিদ্িলাভ কণ্ন। সিদ্ধসাহিত্যে ইহার নাম 
“বিচারনাথ' । 

গোগা-সম্ন্ষেও বহু কাহিনী প্রচলিত ; यथा 

5 । গোরক্ষের বরে চৌহান রাজবংশে জন্ম হয় । 

২। ১১৫৭ कः জীবিত ছিলেন । 

७ । थोत्रा চৌহানের সমসাময়িক ছিলেন । 

৪1 9०२8 चः মহণ্মদ গঙ্জনীর সহিত যুদ্ধে স্বীয় পুত্রসহ নিহত 

হন । 


রামসিংহ গৌড়-জাতীয় ছিলেন। জ্ঞালন্ধর কালিয়নদীর তীরে 
ইহার প্রতি কপা করেন । শিক্ষা ভীমকে জালন্ধর সমস্ত ककि একাধারে 
অর্পণ করেন। বর্ণরস্ছাকরে সিদ্ধ-তালিকায় ইহার লাম আছে। 

বঙ্গীয় রাজা তিলকর্চাদের পুত্র গোলীটাদ মাতৃ-আজ্ায় রাজা 
ত্যাগ করিয়া জালক্ষর-শিশ্যা হন | মহাশাস্ত-বাক্যে ও মারহাটী-প্রবাদে 
ত্রিলোকচন্স্রের নাম পাওয়া যায় । হিন্দীতে উহা তিলকচন্দ ও পুরাতন বাংলা 
সাহিত্যে ত্ৰৈলোকাচন্দ কূপ ধারণ করিয়াছে। মহাশাস্ত-বাক্যে রাজার 
বৈরাগ্যকাহিনী সংক্ষেপে আছে। মাতা ময়নামতীর উপদেশ অতুলনীয়, 
সাহার দৃ্টান্তও বিরল। এই কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচারিত 
হইয়া বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে। 





হাত্তিসিন্ধা व| জালন্ধরিনাখের উৎপত্রি-কথা > 


গোপীচাদ সিদ্ধরূপে *শৃঙ্গারীপাব' নামেও পরিচিত । লিদ্ধান্বাকে? 
জালন্ধরের সহিত গোপীচাদের প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হইস্মাছে । ধা 


গোপীচন্ত্র প্রশ্ন করিতেছেন 
ভো मिन्‌ ! পুচ্ছামি কথয় অস্তখানিন-- 
বসতো স্থীয়তে তদা কন্দর্পো ব্যাপ্প,তে । 
বনে 'होग्रटड তদ! कर সন্তাপয়তি । 
আসনে স্থীয়তে তদা স্পৃশতি মায়া । 
পথি গন্যতে তদা ছিদ্যতে कांग्र | 
মিষ্ট: ভক্ষ্যতে তদ! বর্ধতে রোগ: । 
কথয় কথং সাব্যতে যোগ: । 


জলন্ধর উত্তর দিতেছেন_ 
শ্রোতব্যোহবধূত उसळ বিচার: 
य এষ সকল-শিরোমণি-লারঃ। 
সংযতাহারে কন্দপে ন ব্যাক্,তে । 
বাহ্যারস্তে ক্ষুল্প সম্ভাপয়তি । 
সিদ্ধাসনে নহি স্পৃশতি দায় । 
বাদপ্রমাণে न ছিছ্াতে কায়: । 
জিহ্বায়াঃ খায় ন কর্তব্যো। ভোগঃ । 
by मनः शवटनो ७ গৃহীন্বা সাধনীয়ো যোগ? । 
তৎপরে নাখমার্গের আদর্শ বলিতেছেন _ 
অল্সমশ্বাতি म তু কল্পয়তি रक्षि 
वक তুনক্তি ज তু রোগী । 
দ্বয়োরপি পক্ষয়োখঃ সন্ধিং বিচারয়তি 
ज कू কোহপি বিরলো যোগী ।* 
অন্যত্র জ্ঞালেশ্রনাথের জন্মন্তাস্ত এইকূপে বণিত হইয়াছে 
হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজা পুত্রেষ্টি यळ করাতে অগ্নিদেবতা প্রসন্ন হইয়া 
এক স্থন্দরকাস্দি পুত্র দান করেন, রাণী ইহার লালন-পালন করেন। 
ইহার উৎপত্তির পরে মহস্তোন্্র विकि লইয়া তাহার মুখে দান করেন 
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যাহাতে বালক কখনও ব্যাধিগ্রস্ত না হয় ও সমস্ত ভারতে তাহার নাম 
চিরস্থায়ী হয়। এই বালক অস্তরীক্ষ নারায়ণের অবতার ছিলেন । 
কুমারের ষোড়শ वर्ग উপস্থিত হইলে তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতে 
থাকে । বিবাহ দ্বারা সংসারের চক্রে আবদ্ধ হইতে হয়, মিত্রদের নিকট 
বিবাহের এইরূপ ব্যাখযা-শ্রবশে কুমার দেশত্যাগী হন । বলমধ্যে अक" 
अधि প্রজ্ছলিত হইতে দেখিয়া, কুমার ভীত হইলে, অগ্নি তাহাকে পুত্র 
সন্বোধনে আশ্বস্ত. করেন ও বালকের ইচ্ছায় মহাদেবের নিকট দীক্ষাথে 
লইয়! যান । মহাদেব কুণুলাদি-দিয়া উপদেশ দান করেন € ‘জালেন্র' 
নামকরণ করেন এবং মৎস্যেন্দ্রের मानन মার্তৃণ্ড পর্বতের নাগরক্ষের 
তলে তপস্যা করিতে বলেন । তাহার উপদেশান্ুসারে বালক দ্বাদশবধ- 
ব্যাপী ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন । অজ্ঞপা নামক হংসমস্ত্রের ধ্যানে 
বালক লীন হইয়া অন্থিচশ্মসার হইলেন । দ্বাদশবৎসরাস্তে মৎংস্যেশ্ম 
এ স্থানে অকস্মাৎ আবিদ্ূত হইয়া জালেন্দনাথকে আসন হইতে বিমুক্ত 
করিয়া ঘোর তপস্যা হঈতে নিবৃত্ত করেন । কিয়ৎ দিবস তথায় অবস্থানের 
পর উভয়ে আবার ভ্রমণে নির্গত इन । 

( যোগিসং্প্রদায়াবিদ্কৃতি, পু. ৮৬-৯২ ) 


ভর্তৃহরিনাথ 

নাথসম্প্রদায়-মধ্যে ভর্ভুর বিশিষ্ট স্থান আছে । তিনি রাজ! ছিলেন 
এবং বৈরাগ্যের নিমিত্ত সংসারত্যাগী হন। গোরক্ষনাথ ইহার খাঁর” 
ছিলেন। ভর্তৃহরি এতিহাসিক याकि, কারণ তিনি রাজা, অতএব 
ভ্গুহরিকে মূল করিয়া গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করা সহজসাধ্য হওয়া 
উচিত । কিন্ত একাধিক कर्क উল্লেখ আছে এবং ভর্ত-ত্রাতার নাম ‘বিক্রম’ 
হইলেও, কোন্‌, বিক্রম ইহ! नडेग्रा পণ্ডিতগণের মধো যথেষ্ট মতভেদ 
আছে। 

কথিত আছে खर्च উজ্ছয়িনীর রাজা ছিলেন, অতএব উজ্জয়িনী 
হইতে প্রাপ্ত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছু আলোচনা করা 
যাইতেছে ৷ ইহা! দ্বার৷ একাধিক ऊर्क ও বিক্রমের সমস্যার হয়ত সমাধান 
হইতে পারে । 

উজ্দয়িনীতে চন্দ্ৰগুপ্ত নামে এক অপুত্ৰক রাজা ছিলেন, ঠাহার 
একমাত্র কন্যা বিব্যহযোগ্যা হইলে সৰ্ব্দগুণসম্পন্ন ও পুত্রন্থান অধিকার 





कर्कश्‍दिनांश ভি 


করিবার যোগা জামাতার অস্কুস্ষান করিয়া कक्षा সমর্পণ করা হইল । 
এই জামাতার নাম গোবিন্দ ভগবান, তিনিও উচ্ছয়িনীবাসী_ छिएनन। 
किक বিজাতীয় ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করার দরুন জ্ঞামাতা পুনবর্ধার এক 
্রাঙ্মাণকল্া ও তৎপরে বৈশ্য ও गूककका বিবাহ করিলেন । এই 
চারি স্ত্রীর যথাক্রমে চারিটী পুত্র হইল। जांळागीद र्क, ক্ষত্রিয়ার 
বিক্রম, বৈশ্যার ভট্ট, ও শৃত্রার শংখ । এই চারি পুত্রকে বিংশন্তি বৎসর, 
লালন-পালন করিয়া তাহাদের রাজ্জদরবারে উপস্থিত করা হুইল, রাজা 
তাহাদের পুত্র বলিয়! স্বীকার করিয়া, লইলেন ॥ ক্রমশ: যুদ্ধবিদ্ধায় 
ইহারা নিপুণ হইলেন । এমন সময়ে কোন পূর্ব্বদেশীয় রাজা छट शज 
রাজ্জা আক্রমণ করিলেন । চারি পুত্র अशम সাহসের সহিত সেই রাজার 
রাজধানী পাটনা হস্তগত করিলেন । ইহার পরে ভার্তৃকে উজ্জ্য়িনীর 
রাজ্জাভার অর্পণ করিয়া চন্দরপ্র পাটনাবাসী হইলেন, কিন্ত কিছুদিন 
পরেই দ্বর্গগত হইলেন । তখন खर्ज এক বিশাল রাজোর অধিকারী 
হইলেন, তাহা সন্ধে তাহার ব্যান্িচারিদী পত্নী সৈদ্ধসেনা বা! সিন্ধুমতীর 
ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজ্ঞা বনবাসী হলেন । তখন সিংহাসনে বিক্রম 
অধিষ্ঠিত হইলেন । বিক্রমের শালিবাহনের সহিত सूक হয়, এই যুদ্ধে 
বিক্রম নিহত হন। শালিবাহন বিজয়ী হইয়া! নিজ मधएळय প্রতিষ্ঠা 
করিলেন, এই সন্থৎ আজ ১৮৭৫ ( সন ১৯২৪, दि. म. ১৯৮ ) | আতএব 
বিক্রমাদিতা-সঙ্গৎ-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম শালিবাহন-কর্তক যুদ্ধে নিহত 
বিক্রম অপেক্ষা ১৩৫ বর্ষের পূব্বের লোক । চন্দরপ্ুপ্রের পুত্রবং ভু 
বনবাসী হইয়া পতঞ্জলি-রচিত বৈয়াকরণ-মহাভাব্বোর বাকাপদীয় রচনা 
করেন, ইহার ভ্রাতা ভট্ট ভট্রিকাবা রচনা করেন, এই र्क গোরক্ষের जिवा 
হওয়া সম্ভব নহে, কারণ যোগীরা নিজ্জনামে পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইবার 
চেষ্টা মাত্র করেন না, শিশ্া হইবার পূর্ব্বের রচনা হইলেও उसा তথো মিল 
নাই ; যথা, ষঁহার স্ত্রী ব্যভিচারিনী ছিলেন ও তাহার নাম ছিল 
*निकूमडौ' | 

গোরক্ষশিত্বা ভর্তুর शऊौद নাম পিক্ষলা। তিনি পত্ত্রত! ছিলেন, 
স্তাহার পাতিত্রতা ধ্শ্মই ভক্ুকে সন্ন্যাস লইবার প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত 
করিতে থাকে, এই সকল বৃত্তাস্থ প্রাচীনকাল হইতেই যোগিসমাজে 
আম্তাত্র প্রসিদ্ধ আাছে। ইহার অতিরিক্ত এই ऊर्कु গোলীচক্রের आडून 
ছিলেন। . 
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এই ऊर গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র, যদি গোরক্ষ-শিশ্বা হন, তবে 
গোপীচশ্দের জন্মদাত্রী মাতা কোথায় ছিলেন ? ইহার পিতা গোবিন্দ 
ব্রাহ্মণের যদি কোন कळा থাকিয়া থাকে, তবে তাহার ক্ষত্রিয়ের সহিত্ত 
বিবাহ হওয়া অসম্ভব । আর घट्ट যদি अशा कका হইয়া থাকে তবে 
সে ভর্ভুর ভগিনী হইতে পারে ন! । এই সকল কারণে মনে হয় আমাদের 
অভীষ্ট প্রথম ভর্ক ও বিক্রসই ত্রাতৃসন্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তথাপি এই 
যুক্তির উপর निर्फव করা কঠিন, কারণ ইতিহাসে যাহা লিপিবদ্ধ থাকে, 
তাহাই বিশ্বাসযোগা বলিয়া ধরা হ্য় । किक যথার্থ ইতিহাসও পাওয়া 
কঠিন । ন্মলবার রাজ ভর্তৃকাহিনীর অশ্রসন্ধানে উচ্ছয়িলীতে লোক व्यसन 
করিয়াও যথাযথ ভথা-লাভে সমর্থ হন নাই । উপসংহারে বল। হইতেছে 
८व, প্রথম ভর্তু ও বিক্রম পরস্পরের জ্রাতৃসম্বদ্ধ ছিল ও এই ভর্তই 
স্রীনাখন্জী গোরক্ষনাথজীর शिवा হন ।* 

অতএব উক্ত লেখকের মতে গোলীচল্দ্রের মাতুল ভর্তু গোরক্ষিল্তা 
ছিলেন না। গোবিন্দ ব্রাহ্মণের भूज এবং চন্দগুপ্তের দৌহিত্র ভর্তৃই গোরক্ষ- 
শিক্ষা ছিলেন। এই ऊर्दू তাত৷ বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত করিয়া निक 
जग প্রতিষ্ঠা করেন, এই শালিবাহন-সন্থৎ আজ ১৮১৫ ( अः ১৯৪৪ )। 
অতএব डेक দ্বারা গোরক্ষের সময় নির্ণয় করিতে হইলে ভর্তু-বিক্রমেরও 
কিছু পূৰ্ব্বে ঠাহার কাল-নির্ণয করিতে হয়, ইহ! आनक মনে হয়। 

ज्ञ ভর্তৃর জন্ম-কাহিনী,__ত্তিলি দেবতা মিত্রাবরুণের शूज, মৃত্তিকা- 
'कॉट७ তাহার জন্ম হয়, এই ভাণ্ডের নাম ऊर्थो, তাই পরে ষ্ঠাহার 'ভর্থী", 
লাম হয়। এক कत्रि ইহাকে স্নদানে বদ্ধিত করে।' কালক্রমে 
নচ্ছয়িনীর ठाक বিক্রমের সাহচধ্যো झर्छ রাক্ষনীতিতে পটু হন । একদা 
ম্বগয়াক্ালে এক হরিলী বধ করিয়া তিনি হরিলীর হুঃখে অভিতৃত হইয়া পড়েন 
ও অকস্মাৎ গোরক্ষের সহিত বনমধো সাক্ষাৎ হওয়ায় হরিণের জীবনদান- 
আন্বরোধের প্রতিদানে নিজে সন্পাস লইতে প্রতিশ্রুত कन । গোরক্ষও 
এই স্বযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি প্রস্থাবে সন্মত হইলেন । ভরত 
গোরক্ষ-সমন্ভিব্যাহ্ারে নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু পতিব্রতা 
जो পিক্ষলার অভিশাপ-ভয়ে দীক্ষা লইতে ইতন্জতঃ করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে বিক্রমের রাজো कर्ब ধশ্ভন্গিনী ও গোলীচক্দ্রের জন্মদাত্রী 
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नतः বানা 


মৈনাবতী উপস্থিত ছিলেন, ষ্ঠাহার অন্ররোধে গোরক্ষ কিয়ৎকাল 
উজ্জয়িনীতে বাস করেন। छर्क পিঙ্গলার নিকট निळ অভিপ্রায় वाक 
করিলে সন্গ্যাসগ্রহণ করিলেন না । অন্যদিন সুগয়ায় গিয়া ঠাহার शेक 
প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল, তখন যৃগবধ করিয়া সেই রক্তে বন্ রঞ্জিত করিয়া 
মৃত্যুসংবাদ-সহ তাহা প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন, তাহ! দর্শনে পিঙ্গলা 
প্রাণত্যাগ করিলেন। ভর্কও সেই শোকে গোরক্ষের निच গ্রহণ 
করিলেন, সেই অবধি ऊर्क ऊर्ना । 

এই ভর্তুর ধপ্মভগিলী टेमनांदुळौडे ( ना ময়নামতী ) গোপীচন্দের 
মাতা ছিলেন, গোপীচন্দ্র জালেন্দনাথকে কূপে নিক্ষেপাদি কষ্ট দিবার পর 
স্ঠাহার শিশ্বাত্ব গ্রহণ করেন । এই কাহিনী বঙ্গদেশের গীতিকার বিষয়বন্ । 


শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ 


পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশে নানক ও কবীরের যেরূপ আদর, 
মহারাষ্ট-প্রদেশে জ্ঞানদেবের সেইরূপ আদর । ভাহার विरळ खौदनौ 
‘জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতা-ভাব্বো পাওয়া যায়। ইনি যোগেল্ছ-গোরক্ষনাথের 
जिंग्र ও মহাত্মা গৈনীনাথের প্রশি্বা ছিলেন। মহারাষ্ট্র-ভাষায় ইনি 
“যোগিসম্প্রদায়াবিক্ষতি', ‘গীতাভাব্ব', “অয্তাম্বভব"' আদি গ্রন্থ রচনা 
করেন।* আতএব জ্জানদেবকাত জ্ঞানেশ্বরীতে যে নাখঞ্জরুপরস্পরার 
উল্লেখ আছে ইতিপূর্বে তাহা হইতে গোরক্ষের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা 
হইয়াছে । গোরক্ষনাথ ক্ঞানদেবের পিতামহ গোবিন্দপান্থের গৃহে 
আগমন করেন ও কয়েক পুরুষ ধরিয়া ইহাদের নাথসম্প্রদায়ের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল। জ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল ১২৯* अ ।* জ্ঞানদেবের 
জোষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিবৃত্বিনাথ, একস্থলে নিবন্িনাথ বলিয়াছেন গোরক্ষনাথ 
ভাহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ষিরসায়নের भूछ রহস্তা বুঝাইয়াছেন, অতএব 
নিবৃত্তিনাথের সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যনে হয় 
(নিরন্ধিনাথের কাল ১২৭৩-১২৯৭ খৃষ্টাব্দ )।* 

১২৭৫ अः জ্ঞানদেবের ( পরে জ্জানেশ্বর ) জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রে 





9 लिका, ङ, त 5 । 
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re নাখ-সম্প্রঙায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
আলন্দী নামক স্থানে दिएन পন্থ ও কুক্সিনীবাঙ্ ত্রাহ্মণ-দম্পতীর তিন পুত্র ও 
এক कका হয় । সন্ন্যাস অবলশ্কনের পর গুরুর আদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
পার এই চারি সন্তানের জন্ম হয়, তাই এই- পরিবার সমাজচ্যুত হন । 
জ্োষ্টপুত্ৰ নিবৃত্তিনাথ নাথগুরু গহনীর কুপা লাভ করেন এবং নিব্বত্বিনাথ 
স্বীয় জাতাভগিনীদের দীক্ষা দান করেন । আলন্দীর ত্রাহ্মণেরা জ্ঞানদেবকে 
দীক্ষা দিতে অব্বীকৃত হওয়ায়, জ্ঞানদেব যোগশক্তি-বলে ষণ্ডকে বৈদিক মন্ত 
উচ্চারণ করাইতে লাগিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণের বিন্মিত হইয়া তাহাকে 
‘জ্ঞানেশ্বর' অর্থাৎ জ্ঞানের যথার্থ অধিকারিরূপে माक করিতে লাগিলেন । 
मांज পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানেশ্বর ভগবদগীতার ব্যাখা! করিতে 
থাকেন, তাহা জনৈক সচ্চিদানন্দককূ'্ক “ভ্ঞানেশ্বরী' নামে সংগৃহীত হয়। 
নামদেব জ্ঞানেস্বরের পরমবন্ধ ছিলেন, ইহারা একত্রে তীর্থ-পধ্যটন ও 
ভাগবতধশ্ম প্রচার করেন। কায়সিদ্ধ মহাযোগী छक्का বটেশ্বরও 
জ্ঞানেশ্বরের যোগবলের নিকট মস্তক নত করেন। জ্ঞানেশ্বর মাত্র ২১ 
বৎসর বয়সে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন, ভাহার পিতা ও জ্ষ্ঠ ভ্রাতা 
ক্তাহাকে সমাধিস্থ করেন ।? 

জ্ঞানেশ্বরের শ্রায় তদীয় ভগিনী মুক্তাবাঈ যোগধশ্ম-পরায়ণা 
ছিলেন, স্ঠাহার রচিত अङक शलिटऊ যোগবিষয়ক নাদবিল্রু, শৃশ্যা শূন্য, 
অনাহতধ্বনি, সহ্রদল, অজ্ঞপ! প্রভৃতি বহু কথা আছে । 


গহুনীনাথ, চর্প টনাথ প্রভৃতির উৎপত্তি-কথা 

প্রবাদ যে কতিপয় বালকের অন্তরোধে গোরক্ষ তাহাদের যৃত্তিকা 
দিয়া মন্তুস্বামৃত্ছি নিদ্মিত করিয়া দেন ও তাহাতে প্রাপসধণর করেন । এই 
সুষ্থিরূলী কালে ‘গহনীনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হল। ইনি নবনারায়ণের 
একজন । 

जक्राच কুপায় বালুকারাশির মধ্যে নবনারায়ণের পিঞ্সলায়নের 
অবতার জন্মগ্রহণ করেন । ইনি গুরু মতস্টেম্্র-কত-ক দীক্ষিত হইয়া ঘোর 
তপস্যায় নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বৎসর अद ইনি र्न টনাথ' নামে খ্যাত 
হন। ইহার অষ্ট মহাসিদ্ধ যোগী শিক্ষা হয় ।* शि 

নাথসম্প্রদায়ে বাবা আমলাথজী সিদ্ধরূপে গণা। ইনি গোদাবরী 


3 । কল্যাণ কতক लडो, ১৯৯১, "জানেন: क्योट्नक्वी-कजिका 
३) হাখিসসাা বত, পৃ ९१%, १११०११५ 











की 


তটে যোগাভ্যাস করিতেন । ইহার পঞ্চশিত্যসহ ইনি সমাধি গ্রহণ করেন 
এইরূপ খ্যাতি আছে ।* 


শ্রীগন্ভীরনাথজী 


যোগিবাজ্ঞ উ্গন্তীরনাথজী খ্রীগোরক্ষনাথ্ের আধ্যাত্মিক বংশধর- 
রূপে প্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগে ইনি মহাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত । হার 
পুর্বজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “প্রপঞ্চ সে ক্যা হোগা?" 
অর্থাৎ এ সব বিষয় জানিয়া আধ্যাম্মিক জীবনের কি উন্নতি হইবে ? 

গম্ভীরনাথজী গোরক্ষপুরের মোহম্ত্র বাবা গোপালনাথজীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। গন্ধীরনাথ দেখিতে যেমন স্মপুরুষ ছিলেন, সাহার, 
চরিত্রবলও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। যৌবনে নাখযোগি-সম্প্রদায়ের 
জনৈক অওঘর মহাপুরুষের সঙ্গলাভে ভাহার বৈরাগ। জন্মে । একরাতে 
তিনি সকলের অজ্জাতসারে সংসার ত্যাগ করেন। গোপালনাথজী 
তাহাকে সন্ন্যাস দেন এবং দেবীপাটানের শিবনাথজী ঠাহাকে কুণ্ডল ধারণ 
করান। ত্তাহার ন্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ গান্তীয্যের নিমিত্ত তাহার গল্ভীরনাথ 
নাম হয়। 

দীক্ষান্তে গম্ভীরনাথ তীর্থ-পর্যাটন ও সাধনে নিযুক্ত থাকেন। 
কালক্রমে গোরক্ষপুরের মঠে উপযুক্ত মোহস্তের অভাব হয় এবং 
গস্তীরনাথকে মোহস্তপদ গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করা হয়। তিনি 
পদগ্রহণে অন্বীকৃত হইলে স্ুন্দরনাথ মোহস্তপদে বৃত হইলেন । কিয়দ্দিন 
পরে গোরক্ষপুরের মঠের তন্বাবধান ও সেবার ভার লইয়া মঠাধাক্ষরূপে 
গল্জীরনাথকে গোরক্ষপুরেই বসবাস করিতে হয় । এই সময়ে কাহার 
সেবা ও ব্যবহারে জনসাধারণ ও ভক্তগণ মুগ্ধ হন। কালীনাথ, শক্কিনাথ, 
নিবৃত্বিনাথ, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় ছয়শত বাঙ্গালী 
গম্ভীরনাথের শিশ্বাহ গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। মহাস্মা বিজয়রুধ্। গোস্বামী 
মহাশয় “আশাবতীর উপাখ্যানে" বাবাজীর ७१-कौर्डन করিয়াছেন-__তবে 
স্তাহার নাম দেন নাই । 

বাবা গল্ধীরনাথ দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, প্রয়াগের 
কুম্তমেলায় ইহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । গোরক্ষ- 





३॥ कमा, कषय, शृ ७२ “নাখসম্পবাে মাসি" 





নাখ-সমপ্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 
_ পুরেও ইনি অতিথি-সেবার জন্য খ্যাত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে 
অলৌকিক উপায়ে অপ্রত্যাশিতরূপে আগত বহু অতিথিকে তৃপ্তিসহকারে 
ভোজন করাইয়া বিদায় দিয়াছেন । 
বাবাজী কলিকাতায় আগমন করিলে শত শত धों ইহার নিকট 
দীক্ষা! अश्न করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌবমাভুস বাব গম্ভীরনাথজীর 
ব্যারহারিক জীবনের অবসান হয়, তাহার নিকট সঙ্গযাসপ্রাপ্ত বাঙ্গালী 
ভক্ত সাধু শান্তিনাথ ও নিবৃন্তিনাথ অগ্াপি গোরক্ষপুরের মঠে সাধন- 
ভজ্নে নিরত আছেন । সেখানে শাস্তিনাখজীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য 
__ আমার হয়। 
( গন্ধীরনাথজীর জীবনী__'গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ' অক্ষয়কুমার বন্দ্যে- 
পাধ্যায়, 'প্রয্নাগধামে কুম্তমেলা*_-মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ও 'আশাবতীর 
উপাখ্যান'-_বিজয়কৃষ্ণ রচিত अहेदा । ) 


এ টু 














সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন নাথ সিদ্ধ যোগীদের নাম ও শ্রেণী-বিভাগ 


সাধারণতঃ “নবনাথ' নামে কানফাটা-সন্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগীদের 
এসিদ্ধি আছে। তাহাদের মংস্তেন্দ্র, গোরক্ষ, চপ ট, মঙ্গল, ঘুগো, গোপী, 
প্রাণ, স্বরত, ও চন্তা এই डानिका পাওয়া यांग्र । शाली মহাশয় নেপালের 
তালিক।-মতে প্রকাশ, বিম, আনন্দ, জ্ঞান, শল্য, পূর্ণ, बळा, প্রতিভা ও 
सङ এই নাম দিয়াছেন । এই নামসকল নূপক-বিশেষ । তত্ধ্যতীত 
নয়টা চক্রের অধীশ্বর-রূপে নবনাথের কল্পনা করা হইয়াছে ইহা সম্ভব । 
গোরক্ষনাথ তালুচক্রের সাধনা-দ্বারা ক্রোধ ও লিঙ্গ-জয়ী হইয়া তালুচক্রের 
অনীশ্বর হইয়াছেন, मध्टळख খেচরী-মুদ্রা-সাধনে জিহ্বার অধীশ্বর 
হইয়াছেন, অতএব মৎংস্তেন্দ ও গোরক্ষ প্রকৃত লাম নহে এইরূপ 
মতামত প্রচলিত আছে। নবদ্ধারের লাম “নবনাথ' হওয়াও আশ্চধ্য 
নহে। 

গোরক্ষ তালুচক্রের দেবতা ও তাহার শক্তির নাম 'मिकाख' 
আদিনাথ হইতে মংস্কেন্দ যে জ্ঞানলাভ করেন তাহা ঈশ্বর-সন্ভাল 
গোরক্ষনাথকে দান করেন, উদয়নাথাদি মতস্যোন্দ্রের भूज - এইরূপ বিবৃতি 
'আছে। আদিনাথ, উদয়নাথ, সত্যনাথ, সম্তোষনাথ, গঞ্জকর্ণ, অত্তঘোর, 
মচ্ছেন্স, চেরঙ্গ, গোরক্ষ_এই নবনাথ-তালিকাও প্রচলিত । 

শোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে (পু ৪*) আদিনাথ, সতস্যোন্্রনাথ, দণ্ডনাথ, 
সত্যনাথ, সাস্তোষনাথ, কৃষ্দনাথ, ভবনাজি ও তাহার ঈশ্বর-সম্ভান- 
স্রাগোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে । রোজ ও কীট্স্‌ সাহেব বিভিন্ন তালিক। 
দিয়াছেন, কিন্ত বিভিন্ন তালিকায় বিভিন্ন নাম পাওয়া গেলেও আদিনাথ, 
মৎস্থেন্্র ও গোরক্ষের নাম সাধারণ । কল্পদ্রুম তন্ত্রের 'গোরক্ষ সহত্রনাম- 
স্যোত্রে' এক গোরক্ষনাথই নকভাবে নবনাথরূপে কল্পিত হইয়াছেন । 
তিনিই নিরঞ্জন, নিরাকার, নিৰ্বিকল্প, নিরাময়, বিধি, विकू ও শ্শিবন্বরূপ | 
গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহে (পু ৫১) নবলাথ-পরিচয় আছে এবং নবনাথের 
স্থিতিবর্ণনাও আছে ( श 88, 8०) ; অষ্ট দিকে अहे নাথ, মধ্যে এক লাখ__ 
এইরূপপে নবনাথের স্থিতিব্যবন্থা হইয়াছে । ও { 
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=. নাখ-সংসৃদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


नवनाथ ব্যতীত দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ मिका, দ্বাদশ পন্থ ও অনস্ত সিদ্ধারাও 

কানফাটা যোগী-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ । সিদ্ধারা হিমালয়বাসী, ৮৪ शिका 
নানককে ভাহাদের অলৌকিক বিভূতি দেখান, নানকসাখীতে নানকের 
সহিত গোরক্ষের সাক্ষাং-বৃত্তান্ত আছে। ৮৪ সিদ্ধ! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
কালে অবতীর্ণ হন, ও তাহারা এখনও ভূমগ্ুলে সিদ্ধ-দেহে বিচরণ করেন 
এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে । গ্রামা লোকদের মধ্যে সিদ্ধাদের পূজা 
প্রচলিত আছে। 

হঠযোগ-প্রদীপিকায় ( भृ २) আছে__আদিনাথই প্রথম সিদ্ধ, 
তিনি পাৰ্ব্বতীকে হঠযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে (१७) 
হঠৰিগ্ঠাধিকারীদেরও নাম আছে । নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত। আদিনাথ, 
মহৎস্বোন্স তাহার শিশ্যা, শবর, ভৈরব, চৌরঙ্গী, বিরূপাক্ষ, কাণেরী, নিত্যনাথ, 
বিন্ুনাথ, অল্লাম, ঘোড়াচোলী, টিংটিণি ইত্যাদি मामिका হঠযোগ-প্রভাবে 
প্খণ্ডৱিত্ব৷ কালদগুং ব্ৰহ্মাণ্ডে বিচরস্তিতে ।” সন্তদের-বচনেও নাথসিদ্ধদের 
উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায় । 

নাখ-সাহিত্যে “নাথ” নামটী অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থেই 
वायक হয়, মৎসোন্দ ও গোরক্ষের নামের ব্যাখ্যায় যোগলব্ধ তুরীয় 
অবস্থারূপে বণিত হয়, যথা गिनि পাশ (মৎস্য) বা বন্ধন ছেদ করিতে সমর্থ 
তিনিই মংস্তেন্্রনাথ । 

ভারতীয় নীতি অন্থুযায়ী নাথদের অযোনিজ্জ উদ্ভব কল্পন। কর! হয়, 
নাথ-মার্গের নামান্তর সিদ্ধ-মার্গ, अवभूऊ-मार्ज বা যোগ-মার্গ। বৌদ্ধ" 
সিদ্ধাচাধ্যদের মধ্যে বহু নাথ সিছ্ধের নাম পাওয়া যায় । রসেশ্বর मिक 
মধ্যেও কয়েকজন সিদ্ধের নাম নাথ সিদ্ধদের সহিত সাধারণ, যখ1__ কপিল, 
নাগাজ্ছুন, চর্পটা ইত্যাদি । কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক मिना 
বা শিব, ইহাদের দ্বাদশ গুরু ও দ্বাদশ শিস্কের নামের সহিত নাথ সিদ্ধদের 
নামের अका আছে, যথা নাগাৰ্জুন, সত্যনাথ, ভীমনাথ, গোরক্ষনাথ, 
জালন্ধর ইত্যাদি। বঙ্গীয় গীতিকায় গোরক্ষ, হাড়িপা, জালন্ধরিপ। 
প্রন্তৃতির বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায় । বৌদ্ধ ও শৈবযোগী মধ্যে दछ নাম 
সাধারণ, নাথ ও জৈনদের মধোও কয়েকটা নাম সাধারণ, যথা আদিনাথ । 
তান্ত্রিক সাহিত্যে বিশেষতঃ ত্রিপুরাখণ্ডে दळ সিহ্ধের নাম আছে । ১৮৯১ 
সৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখ! গিয়াছে যে জৈন তীর্ক্ষরদের নামের সহিত 
দ্বাদশপন্থী যোগীদের*কতক নামের এঁক্য আছে ह क 





বিভিন্ন নাথ जिक বোগীদের লাম ও শ্রেণী-বিভাগ > 


শ্রেণী-বিভাগ-__কানফাটা বা নাথযোগীদের গুরুপরস্পরা-নির্ণয় 
কঠিন হইলেও প্রধান প্রধান গুরুর নামে দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শাখা! 
আছে, यथा| :_-সংনাথ, রামনাথ, ধরমনাথ, লক্ষ্মণনাথ, দারিয়ানাথ, গঙ্গা 
নাথ, বৈরাগ (ভর্তৃহরি) রাওল ( নাগনাথ ), জালক্ষরিপা, এপন্থ, কপলানী, 
ধজ্জপনাথ, (ও কানিপা )। এই যোগীরা সকলেই শক্তির উপাসক, 
প্রবাদ আছে যে স্বয়ং শক্তি হইতেই এই বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে । 

পাঞ্জাবের টিলামঠে প্রবাদ আছে যে, অষ্টাদশ শ্রেণী শৈবপন্থী ও 
দ্বাদশ শ্রেণী গোরক্ষনাথীর দ্বন্থ উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যেকের ছয়টা করিয়া 
শ্রেণী অবশিষ্ট থাকে, তাহারা সকলেই গোরক্ষনাথের পন্থ মানিয়া লয়। 
শৈবদের মধ্যে 

3 । কচ্ছপ্রদেশের কান্থারনাথ 

২। পেশোয়ার ও রোটকের পাগলনাথ 

७॥ আফগানিস্থানের রাওল 

81 পথ 

৫। মাড়ওয়ারদের বন 

৬। গোপাল বা রামকে 
গোরক্ষপন্থীদের মধ্যে 

১) হেখনাথ 

৯। বোস্বাইয়ের দেবী বিসলার ‘এঁপস্থে'র কোলিনাথ 

৩। চাদনাথ কাপলানী 

৪। জয়পুরের পাওনাথ (জ্ঞালদ্ধরপা, কানিপা, গোপীচাদ 

এই শ্রেণীর ) 

९ । বৈরাগ রতন নাথ 

७। ধজ্জনাথ, (মহাবীর ), ইহারা! বিদেশীয় । 
এই দ্বাদশ পন্থ হইতে কানফাটা-সম্প্রদায়ের উৎপন্তি। সম্ভবতঃ 
শৈবর! গোরক্ষনাথের রীতিনীতিও মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হওয়ায় উহারাও 
গোরক্ষপন্থী-মধ্যে গণ্য হয়। 

১। সং-নাথী_পুরীতে ইহাদের প্রধান মঠ, থানেশ্বর, কর্ণাল, 
ভেওয়াতেও ইহাদের মঠ আছে। মূলতঃ ইহারা শৈবপন্থী । বিভিন্ন 
বর্ণের বন্ত্রথগু-নিপ্মিত টুপী, আলখাল্লা ও চাদর-ধারণ ইহাদের বিশেষত ৷ . 
ধন্মনাথ ও তাহার কচ্ছ সহযাত্রী গরীবনাথ এই সম্প্রদানয়ের । 
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> নাখ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


২ ব্বামনাথী--ইহ্ারা শৈব, দিল্লীতে ইহাদের মঠ আছে, দাস 
গোপালনাণীরা প্রধানত: যোধপুরে বাস করে। রামচাক্দের সহিত 
সম্পর্ক নাই, ভুলক্রমে রামচন্দের সহিত ইহাদের নাম জড়িত কর! হয়। 

৩। ধশ্মনাম্বী__এই সম্প্রদায় সং-নার্থী রাজা ধরমের প্রবন্থিত, 
ইনি যোগী ছিলেন । কচ্ছ প্রদেশের প্রসিদ্ধ মঠ ধীনবোর ইহার দ্বার 
প্রতিষ্ঠিত । মতা স্করে ধশ্মনাথ গোরক্ষের শিশ্বা ছিলেন । 

মীলধোর মঠে ইহার शू হয় । এই মঠের যোগীরা এবং ८भोङ्खू 
স্বয়ং ব্রঙ্মাচারী । পার্বত্য অঞ্চলের বামাচারী তাসন্ত্রিকরা লিজেদের 
सर्शनांचौ বলে । 

৪। লক্ষ্রপনাথী__গোরক্ষনাথের পর ইনি পাঞ্জাবের টিলা মঠের 
মোহন্ম छन । এই পক্থের হুইটা বিভাগ আছে লটেউুী ও দরয়া প্রথম 
দল টিলাতে ও দ্বিতীয় দল সমতল ভূমিতে বাস করে। 

९ । দরয়ানাত্বী-_সিন্ধু প্রভাতি পশ্চিম ভারতে ইহাদের সীঠন্থান । 
দরয়ানাখীরা মূলতঃ হেথনাথী অর্থাৎ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের আদিম পন্থী । 
সিদ্ধুদেশে প্রতিবৎসর ইহাদের মহোৎসব হয়; হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
ক্ষাতি এই মহ্োৎলবে যোগদান করেল 1 

৬। গঙ্গানার্ী_কপিলমুনির শিশ্বা শঙ্গানাথ-প্রবন্ধিত- পন্থ । 
ইহাদের সহিত কায়নাথী ७ রতলনাখীদের সম্বন্ধ জাছে । 

१॥ বৈরাগী (ভর্তৃহরি )--ভোজরাজের পুত্র "क्वि উক্ষয়িনীর 
সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন, রতলনাথ ইহার शिया । প্রবাদ আর্ছে 
থে, পন্জীর শোকে ইনি গোরক্ষের শিষান্ধ গ্রহণ করেন। মুসলমানেরা 
ইহাকে अक করেন । কাবুলে ইহাদের পীঠস্থান আছে । 

৮) রাওল (নাগনাথী )__মুসলমান যোগীরাই 'রাঞল' নামে 
अभिक, ইহারা যাযাবর বৃত্তির জন্য খ্যাত ।  রাওঞলপিণ্ডে ইহাদের প্রধান 
আশ্রম । 

৯। জ্ালক্ষরিপা-পন্থ_জালক্কর লাখ-পন্থ ত্যাগ করিয়া 'পা'- 
পন্বের প্রবর্তন করেন। “পা” শব্দটা তিব্বতী, ইহার অর্থ অধিকারী । 
পা-পদ্বীরা देशय । কানিপা, গোপীচাদ প্রস্ৃতি এই পান্ডের । 

9०1 '‘ঞাপস্থী-গোরক্ষের শিষ্যা विमला মাঈ ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী, 
'মাঈস্াদ ‘এ'শব্দে রূপাস্তরিত হইয়াছে। ইহারা বক্র খল্জ-যষ্টি 
ব্যবহার করেন । এরাটকে ইহাদের মঠ আছে, তন্মখো কোন মুত্তি নাই । 
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নাখ-যোগীদের दिजिक সম্প্রচার Lo) 


হরিদ্বারেও ইহাদের বৃহৎ মঠ আছে । দাবিস্থানে "এপশ্থীর উল্লেখ আছে, 
দাবিস্থান-রচয়িত! 'এঁ'পস্থীর সিন্ধদেহ যোগীদের স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, 
তাহার বর্ণনা আছে। 

১১। কাপালানী- গোরক্ষ-শিষা কপিলমুনি-দ্বার। প্রবন্ভিত । 

শঙ্গাসাগরে ইহাদের আশ্রম। দস্দমের নিকট বাটগাছি গ্রামের 
'গারক্ষ বাসলী" নামক স্থানের মোহস্রেরা এই শ্রেণীর । প্রবাদ আছে 
যে গোরক্ষনাথ এই স্থানে ধ্যান করিবার মানসে কপিলমূলিকে গঙ্গা 
সাগরে গিয়া অবস্থান করিতে উপদেশ করেন, বর্তমান পৃজারীর নিকট 
আমি এই কিংবদস্তীর কথ। শুনিয়াছি। 

১২। ধ্বজনাথী__ইহারা ধ্বজ্ঞাধারী, মহাবীর হগ্মানের সহিত 
ইহাদের যোগ আছে । সিংহল, পেশোয়ার, অশ্বালাতে ইহাদের বসবাস । 

১৩) কানিপা-পন্থ-জালক্ষরিপা গোপীষ্টাদ-কর্তক কৃপমধো 
আবদ্ধ থাকাকালে, কানিপা মোহস্ত-পদ গ্রহণ করিয়া এই পন্ধ প্রবন্ধিত 
করেন'। কথিত আছে কানিপা! বামাচারী ছিলেন, ‘গোপীচাদ' वा “निकः 
শৃঙ্গারী' এই সম্প্রদায়ভুক্র । গোলীাদ হইতে বঙ্গীয় শেপলা বা সাপুড়ে 
জাতির উদ্ভব । তৎকালে বঙ্গদেশে ও আসামে শক্তিপৃজা প্রচলিত ছিল৷ 


নাথ-যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় 


গোরক্ষলাথীদের ব্রক্ষচ্ধা-পালন বিধি । ধীনোধর, দেবীপাটাল ও 
গোরক্ষপুরে বিবাহ একেবারেই नियिक। স্ত্রীলোক মঠের বাহিরে কাধা 
করিলে মঠ-মধো তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্মাসই যোগীর 
আদর্শ, তথাপি বিবাহিত যোগীর সংখ্য! নিতাস্ধ অল্প নে । 

কাশীধামের কাল-ভৈরবের মন্দিরের পুক্জারী বিবাহিত, তিনি 
সন্্রীক মন্দিরের বাহিরে বাস করেন । ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা কানফাটা- 
যোগীদের বিবাহান্ষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ মঠ-মধ্যোও বিবাহিত যোগী 
দেখা গিয়াছে, ১৮১৮ খষ্টান্দে বুকানন গোরক্ষপুরের মঠে বিবাহিত 
যোগীদের বাস ও ডাহাদের শিক্ষা-সন্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। বিবাহিত 
যোগীদের নাম পরবারী, বিল্দীনাগী, সমযোগী ও গাহস্থ্ ব্রহ্মচারীদের 
নাম “মঠধারী'। বিবাহিত ঘোগীরাও কুগুলাদি ধারণ করেন ও 
যোগাভ্যাস করেন, ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কিন্ত, স্বজাতির 
মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে । বি 
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कभ নাখ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন 9 সাধন-প্রণালী 


নৈনিতাল, আলমোরা, সিমলা পাহাড়ে ধর্ম্মনাথী ও সং-নাখী 
গাহন্থা যোগী আছে। ইহাদের সম্তানেরাও কেহ কেহ যোগী হয়। 
এই যোগীর! তন্তবায়ের, মশিহারীর, সৈশ্বাদলে যোগদানের বা উত্তমর্পাদির 
কাধ্য-দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ববাহ করে। সিমলা পাহাড়ের শবদাহী 
যোগীদের সহিত অন্য যোগীরা আহারাদি করে নাঁ। সিমলা পাহাড়ের 
উত্তরে কুণ্ডলধারী নাথ-যোগীদের বাস, ইহার! সাগান্ততঃ সাধন ও 
শিবপৃজা করে, প্রধানতঃ শাক-সব.জী-উৎপাদন ও অস্তোষ্টি-ক্রিয়ায় 
পৌরোহিত্য করে। 

পাঞ্জাবের গাহ্স্থা যোগীদের নাম ‘রাওল,' ইহারা গীত গাহিয়া 
ভিক্ষা করে ও হস্তগণনা-দার! জীবিকাক্জ্রন করে । ‘সংযোগ’ নামে আর 
একটি বিবাহিত সম্প্রদায় আছে। কুলুর গাহ্স্ছা যোগীদের নাম “নাথ, 
আদ্মালাতে বিবাহিত যোগীদের নাম *যোগীপদ'। বিধবা-বিবাহও 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে । কাংরাতে “অন্দরলা' এবং 'বাহিরলা" নামে 
ছুইটী গোরক্ষ-সম্প্রদায় আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ মংস্থোশ্ের ছুই পূত্রকে 
কাহারও অলক্ষ্যে বলি দিবার নিমিত্ত ছুইটা ছাগ প্রদান করেন, দ্বিতীয় 
পুত্র আসিয়া বলিল চন্দ্র-সবধা সাক্ষী নাই এরূপ স্থান নাই, সেই প্রিয় 
হইল, গোরক্ষ তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, অস্থাটাকে বিতাড়িত করিলেন, 
সেই হইতে “অন্দরলা' ও “বাহিরলা”-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় । 

যুক্ত প্রদেশের যোগীরা নিয় শ্রেণীর উপযোগী কাধ্য করে । বোস্বাই 
প্রদেশের যোগীর! মনিহারী ও সুক্তাপ্রবালাদি বিক্রয় করে । 

বঙ্গদেশ ও আসামের যোগীজ্জাতির বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া 
याग |® বুকাননের মতে গোসীচন্দ্রের সময়ে ইহার! পুরোহিতের কাধা 
করিত, কিংবা উত্তর-পূর্ব বঙ্গের প্রবাদ-মতে ইহারা শঙ্ষর-শিশ্বা ছিল, 
মন্তাপানাসক্ত হওয়ায় শঙ্কর-কর্তৃক জাতিচ্যুত হয়। রংপুরের চুণোযোগীরা 
নিজেদের গোপীচাদের পুরোহিতের বংশধর বা শিবগোত্র বলে, ভিক্ষাই 
তাহাদের উপজীবিকা। ময়নামতী, মাণিকর্চাদ ও গোপীর্ঠাদের গীত 
ইহারা গাহিয়া থাকে। এই সকল গীতিকায় হাড়িপা গুরু হইয়াও নিয় 
শ্রেণীর ব। বৌদ্ধমতালন্বী ছিলেন দেখা যায়, সতএব শঙ্কর-কর্তৃক জাতিচ্যুত 

_ হইবার কাহিনীর মূলে হয়ত কিঞ্চিৎ সত্য আছে। হাড়িপা, কানিপার 
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নাখ-যোগীদের বিডির সংস্রদার Re 


শিষ্য ছিলেন । হাডিপা। দীর্ঘকাল জালদ্ধরে বাস করেন বলিয়া 
*জালন্ধারীপা" নামে অভিহিত হন । 

বঙ্গীয় যোগী জাতির মধ্যে वळ বিভাগ আছে, হেলয়র। কৃষিকাধ্য ও 
তন্তবায়ের কাধা করে । থিয়রের! ভিক্ষা! করে ও চুণ তৈয়ারী করিবার खक 
ঝিনুক পোড়ায় । ইহারা নিরক্ষর মগ্ধাপানাসক্র, এই দুষ্ট শ্রেণীর পরস্পরের 
মধো বিবাহ প্রচলিত নাই । রংপুরের চুণোতি যোগীরা छन তৈয়ারী করে, 
এবং পানাতি যোগীর। পান উৎপাদন করে । 

পূর্ব্ববঙ্গে माळ. ও একাদশী নামে ছুইটা যোগী-সম্প্রদায় আছে । 
ইহারা পরম্পরের অল্প গ্রহণ করে না, কিন্ত পরস্পরের জলপাত্র হইতে 
জলপান করে, ইহাদের মধে।ও অন্ত্রধিবাহ প্রচলিত নাই । মাস্ক যোগীরা 
ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বিক্রমপুরের দক্ষিণে বাস.করে, একাদশীর! বিক্রম- 
পুরের উত্তরে ও অধিকাংশ ঢাকায় বাস করে । ১৯১* খৃষ্টাব্দে একমাত্র 
তরিপুরাতেই প্রায় ৬৮, যোগী ছিল।* मात्रा অষ্টসিদ্ধার বংশধর, 
একাদশীরা নাথ-শিশ্যের বংশধর-রূপে পরিচিত । माऊ ও একাদশী 
যোগীর মধ্যে অশৌচকাল লইয়াও মতভেদ আছে । माळवा নাসাবধি এবং 
একাদশীর। একাদশ দিবস भाछ অশৌচ পালন করে। যোগীদের মধ্যে 
যাহার! দ্বীপে বাস করে তাহাদের নাম 'সন্দ্বীপ' যোগী ও যাহারা স্থলে 
বাস করে তাহাদের 'ভুলুযা' আখ্যা দেওয়া হয়। যাহারা কৃষিকাধারত 
তাহাদের হালোয়া যোগী বলে, সম্ভবতঃ 'कॉल' শব্দ হইতে এই নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার! তন্তবায়”কাধা ত্যাগ করায় জাতিচাত হয়। 

বিবাহ-উৎসবে মাস্ক যোগীর। মাতামহ্ী প্রমাতামহী «छितर शूक 
করে, ইহারা উপবীত ধারণ করে, মৃতকে সমাধিস্থ করে ७ शूळ কর্তৃক 
সুখাগ্রি করায় । मछ যোগীদের ক্রিয়ান্ুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
নাই, অধিকারী পুরোহিতের कार्थ সম্পন্ন করে । এই অধিকারীর। যোগী 
কন্যা বিবাহ করিতে পারে। একাদশী যোগীদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত 
আছে, উহাদের “‘বর্ণশ্রমণ' বল! হয়, “মহাত্মা নামেও ইহারা পরিচিত ৷ 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এক বিক্রমপুরেই শতাধিক মহাত্মা বাস করিত। একাদশী 
যোগীর। কুষ্ণোপাসক, কেহ কেহ শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে, বৈষ্ণব 
যোগীর সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে কম নহে । বৃদ্ধ-শাতাতপীয়-: 
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চন্দাদ্দিতা পরমাগসসংহিতা ইহাদের শাস্তররূপে গণ্য ।* माळ ও একাদশী 
উভয় শ্রেণীর পূর্ববূপুরুষই যোগী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ । ইহার! সাধারণতঃ 
তন্তবায়। এক্ষণে কৃষিকাধা, ন্বর্ণকারের কাৰ্য্য, ঝিনুক দাহের কাধা ও 
সরকারী বিভাগে সামান্য বেতনের कायी করিয়া থাকে । 

যুক্ত প্রদেশের मार যোশীদের প্রধান বাসস্থান বৃন্দাবন, মুরা ও 
গোকুল ৷ ইহাদের প্রধান তীর্থ কাশী, গয়! ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড । 

পুববঙ্ের নোয়াখালি বিভাগের দালাল বাজারের জমিদারের! 
भाळ যোগীদেন শীর্ষস্থানীয়, ১৭৬৫ जुल এই বংশের এক যোগী সরকার 
কর্তুক রাজা উপাধি € নিক্ষর জমি প্রাপ্ত হন। 

পশ্চিম বঙ্গের ধণ্ম-ঘোরিরা যোগীদের अक्तांळ যোগীরা অবজ্ঞা করে, 
কারণ ইহারা दर्ग, শীতল। প্রভৃতির উপাসক । ইহাদের মধ্যে মংস্তেন্দর, 
গোরক্ষাদদি শ্রেণীবিভাগ আছে । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ७,४०,००० র 
অধিক যোগী বাস করিত । নিজ্জাসরাজে *দাভরে' ও 'রাওল' নামে 
গোরক্ষসম্প্রদায়ের দুইটা বিভাগ আছে। দভর নামক ঢোল সহ গীত 
গাহিবার নিমিত্ত উহাদের নাম দাভরে হইয়াছে । দ্বাদশ বৎসর বয়সে 
ভৈরবের মন্দিরে উৎসগাঁকৃত বালক-বালিকাদের ইহারা দীক্ষা দেয় ও 
কুণ্ডল ধারণ করায় । ইহাদের বিবাহে ত্রাক্মণের প্রয়োজন হয় । ইহারা 
মতমাংসাদি ভক্ষণ করে ও ভিক্ষাবৃত্তি করে । बाड्न যোগীরাই সংখ্যায় 
অধিক । ইহারা কর্ণে শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে। ইহারা कल्यौ, রাজপুত, 
ইত্যাদি জাতি হইতে দীক্ষিত হইয়াছে । দাভর ও রাওলদের মধ্যে 
ভৈরবাদি হিন্দু দেবতার পুজা প্রচলিত আছে, হিন্দুর উৎসবাদিতে ইহার! 
যোগদান করে, মৎস্তেন্র-গোরক্ষ-প্রবন্তিত পশ্থান্ুসরপ করে এবং ত্রিণূল 
ও লিঙ্গ ধারণ করে। 

বোস্বাই প্রদেশে যোগীদের গুজরাট” ७ “মারাঠা ভেদ আছে। 
আবার কণাটক ও কানাড়া যোগীও আছে । ইহারা ব্রহ্মচারী ও ाईन्छा 
উভয় শ্রেণীর । মারাঠা যোগীদের দ্বাদশ শাখা আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ- 
নাথই ইহার প্রবর্তনকারী । বন্ধ বিবাহ বা বিধবা বিবাহে ইহাদের আপত্তি 
নাই, ইহার! যাযাবর শ্রেণীর, পুরুষেরা গেরুয়া ধারণ করে ও হ্তিদন্তের 
কুণ্ডল পরে, মেয়ের! चाच রা পরিয়! অস্থোপরি গৃহসামগ্রী-সহ आम হইতে 
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নাখ-যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় २१ 
গ্রামাস্তরে স্বামী-সহ ঘুরিয়া বেড়ায় । ইহারা ইন্দ্রজাল-পারদর্শী, গোরক্ষ 
ও অবস্তেন্্র ইহাদের দেবতা, গোপীচাদের গাথা ইহাদের প্রিয় গীত । 

কাঙ্ষাণের সাবস্তবাদীর নাখ-গোস্বানীরা কুণ্ডল ধারণ করে ও 
বিবাহাদিতে 'ভ্রীগোরক্ষ' মন্ত্র উচ্চারণ করে। 

পুণাতে शाईचा যাযাবর যোগী-সম্প্রদায় গোপীচাদের গীত গাহিয়া 
ভিক্ষা করে, ইহারাও কুণ্ডলধারী ও গোরক্ষ-মৎস্যেক্দ্রের উপাসক । अकः 
মাংসাদি-ভক্ষণ ও অহিফেন-সেবন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত । 

বেলগাওতে এক যোগী-সম্প্রদায় সন্ত্রীক বাস করে, ভিক্ষা, ও কৃষি- 
কাৰ্য্য ইহাদের উপজীবিকা । 

বেরার প্রদেশের নাথ-সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা বর্তমান, তন্মধ্যে 
অবধূত, কানফাট ও গোরক্ষ-শাখাই প্রধান । নব নাথের লাম आयामी 
নব শাখাও দুষ্ট হয়। পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিতে হইলে ইহারা আদি- 
নাথ, মংস্তেন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম করে। কানফাটা-যোগীরা 
কর্ণের কোমল নিম্ন ভাগ ছেদন করে ও গোরক্ষ-যোসীর1 কর্ণের উপাস্থি 
ভেদ করিয়া কুণ্ডল ধারণ করে । উৎসবাদিতে গোরক্ষ শাখার যোগীদের 
স্থান উচ্চতর । 

বেরারের বিবাহিত যোগীদের নাম ‘সম্যোগী’, ইহারা বয়নাদি 
করে ও কবচ-বিক্রয়, ভাগ্য-গণনা ও যণ্ড-প্রদর্শন দ্বারা ভিক্ষা করিয়া 
বেড়ায়। 

শিবরাত্রিতে ইহার! গোরক্ষ-মংস্তেন্স্রের গীত গাহে, দেবী-পূজাও 
ইহাদের মধ্যে প্রচলিত । এই যোগীরা সমাজের সকল শ্রেণী হইতেই দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছে । কেবল অবিবাহিত যোগীর! ‘যোগী’ নামে পরিচিত । 

দাক্ষিণাত্যের যোগীরা ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন এ ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া 
থাকে । সর্পাদির ক্রীড়া দেখান ও কাচের পুতি বিক্রয় ইহাদের 
বাবসায়। ইহারা অধিকাংশই দারপরিগ্রহ করে, ইহাদের जौरा উল্‌কীর 
কার্যে বিশেষ পারদগ্রিনী । ইহারা যাযাবর, কুত্তীরাদির মাংস ইহারা 
ভক্ষণ করে।  বিবাহ-সময়ে বরপক্ষ সুদ্রা ও শৃকরদান করে, সেই 
শুকরবধে উৎসব ও ভোজনাদি হয়। এই ঘোগীদের নাম “পামুল" অর্থাৎ 
जर्श। ইহারাও মৃত দেহ সমাধিস্থ করে । 

মহারাষ্ট্র ও টুলুভাষী এক “যোগী পুরুষ'-সন্প্রদায় আছে, ইহাদের 
প্রধান মঠ কাদিরীতে । ইহারা ভৈরব ও গোরক্ষেরপুজ। করে ৷ ইহাদের 
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৯৮ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মধ্যে বিবাহিত যোগীরা কর্ণবেধ করে না, অপরেরা করে । ইহারা কণ্ঠে 
উপবীত-সহ শিঙ্গা ধারণ করে, ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য 
করে। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে লা, ব্রাক্ষণকে দান করে ও কাককে 
'আহাধ্য দেয়, ভিক্ষা ও মাল-বহন ইহাদের উপজীবিকা৷ । 

যুক্ত প্রদেশের পশ্চিমে ভাদ্দরী যোগী ও নন্দী যোগীরা স্থচীজীবী, 
(রেশমের স্থৃতা-কর্তুন ইহাদের ব্যবসায় । চৌহান, গহেলাট প্রভৃতি রাজপুত, 
নামের গোত্র ইহাদের মধ্যেও আছে । *ডোমযোগী' নামে এক সম্প্রদায় 
আছে, তাহার! ভিক্ষুক । নেপালের পর্বতের নিয় দেশে হারুজাতিরা 
বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম যোগী । 

শেপালা নামে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের যোগীরা সালুসাপের অস্থি- 
নিদ্মিত কুণ্ডল ধারণ করে, ইহারা সাধারণতঃ ভাবুতে বাস করে ও সর্প- 
ক্রীড়া প্রদর্শন করে । কর্ণবেধ-সময়ে ইহারা গোরক্ষনাথকে নৈবেদ্য অর্পণ 
করে। হিন্দুন্থানের মধ্যেই হিংলাজ-গুটিকা ক্রয় করিয়া ইহার! ধারণ করে । 
ইহাদের উপবীত নাই, শিখদের শ্যায় কেশ ও শ্শ্রধারণ ইহাদের রীতি । 
ইহারা নিজেদের কানিপা শিশ্বারূপে পরিচয় দেয়, কিন্ত যোগসাধন করে 
না। ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ ইহার! সন্ত্রীক ভ্রমণ করে, মুসলমানের আহার- 
এহণে ইহাদের আপত্তি নাই বলিয়া ইহার! হিন্দুর ঘৃণ্য । কানিপা। 
রূশ্চিক ও সর্পাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোরক্ষনাথ-কত্তুক এক ভোজ- 
সভা হইতে বিতাড়িত হন_-এই কাহিনী প্রচলিত আছে। অতএব 
কাণিয়োপা। বা শেপালাদের সম্পূর্ণকূপে গোরক্ষপন্থী বল! চলে न! । 

বগুড়ায় এক বৌদ্ধ যোগী-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 
তাহার! তাস্ত্রিক ও শৈব আবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে। বগুড়া 
এক সময়ে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। বগুড়ার 
তিন ক্রোশ উত্তরে मशॉछान নামক স্থানটাই প্রাচীন পৌগু বন্ধন । 
বুদ্ধদেব এক পৌগু.-রাজকে বৌন্ধধশ্দে দীক্ষিত করেন। পৌগু,বদ্ধীনের 
অন্তর্গত কোটিকপুর জৈনতীর্থ-বিশেষ, चः পূঃ १०० অন্দে পার্শ্বনাথ স্বামী 
এই রাজো জৈনধর্স প্রচার করেন। চীন পরিত্রাজক যুয়নচঙ_পৌগু- 
রাজ্যে দিগন্থর-জৈনদের আবাসন্থল, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম ও হিন্দুদের 
দেবালয় দেখেন । বুহন্সীলতন্থমতে পুগু বর্ধন লীঠন্থান, স্থবেশাদেবীর পীঠ 
এ স্থানে আছে। কাশ্মীর-রাজ্জ এখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ 
করেন, বঙ্গের রাজকুম]ুরী কল্যাণ দেবীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির অগ্যাপি কাশ্মীরে 
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নাখ-পত্থের সহিত মু चाळ যোগী-সমপ্রদায় == 


বর্তমান । নয়পালের সময়ে ১*৩* বৃষ্টাব্দে, বঙ্গে তাস্ত্িক মতের প্রাধান্যের 
যুগে, হিন্দু ও বৌদ্ধ তাস্ত্রিকদের আচার-ব্যবহার অনেকটা শিথিল হইয়া 
উঠে, তৎপরে শৈবমতের প্রচারের যুগে বৌদ্ধ-যোগীরা ইহাদের সহিত 
মিলিত হইয়া আত্মগোপন করে, লবঙ্গ বা লক্ষ্মণসেনের সময়ে বৌদ্ধ-যোগী 
গোরক্ষ-শিশ্বোর৷ শৈব-সর্যাসী হয়। বর্তমান যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে 
বৌদ্ধধশ্মের আভাস পাওয়া যায়, বগুড়ায় প্রচলিত *যুগীয়া কাচ" নামক 
आमा সঙ্গীত বৌদ্ধ শৃন্যবাদের পরিচায়ক । বগুড়ায় যোসীর ভবন নামে 
গ্রাম ও মঠ আছে, ভবন-শব্দ হিন্দুর ব্যবহাধ্য নহে, হিন্দুর! আশ্রম, মঠ 
প্রস্ভৃতি শব্দ ব্যবহার করে। যোগীর ভবনের মোহস্ত কানফাট!-সংপ্রদায়- 
ভুক্ত, এখানে গোরক্ষমন্দির ও গোরক্ষকুই নামে একটা মঠ বর্তমান ।* 


নাথ-পন্থের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী-সম্প্রদায় 


পুণায় মুসলমান সিদ্ধ ‘হাণ্ডী ফরঙ্গনাথ' গোরক্ষনাথ ও আরঙ্গজেবের 
শিল্যাকপে পরিচিত। পাঞ্চাবের সৎ-নাগ্ধীর জাফির লীরেরাও মুসলমান । 
ইহারা वक्ष ও বালকেশ্বরনাথের শিখা, কিন্তু ইহার! হিন্দুদের সহিত 
আহারাদি করে না । 

রাজা! রসালুর जिक সম্প্রদায় *माननांथौ' নামে পরিচিত । ইহারা 
পেশোয়ার ও ঝিলাম নদীতীরে বাস করে। জ্বালামুখীতে ইহাদের 
মঠ আছে। পঙ্গলনাথ বা অদ্ধনাথ এই পন্থের। ইনি এক্ষণে মুক্ত 
পুরুষ কৈলাসবাসী যোগী, দমদম ‘গোরক্ষ বাসলী'তে ইহার চিত্র 
দেখিয়াছি । 

অঘোরী যোগীরা अचर বা অওঘর যোগী হইতে উদ্ভূত, ইহারা 
শবাহারী, ইহারা গোরক্ষপূর্বব যুগের যোগী । 

নিমনাথ ও পরেশনাথ জৈন, ইহারা মতস্তোন্্র-পুজ বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। ইহারা সরোতোরা ও धूळ নামে দুই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক | 

কন্থরনাথীর। ব্রহ্মচারী, ইহারা ধীনোধরের মঠের অন্থরূপ রীতি- 
নীতি পালন করেন। গোরক্ষ-শিশ্বা শরঙ্গনাথ ‘বাওয়াজী-ক! शट 
প্রবর্তক । ইহাদের দশটা শাখা আছে। 

দতৱাত্রেয়-শিশ্যা লালপাদরীরা গোরক্ষনাথীদের সংস্পর্শে থাকে । 
দত্তাত্রেয় কুষ্ণাবতার, কৃষ্ণ দত্তাত্রেয়-রূপে দশম শতাব্দীতে , অত্রীর 











ve নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 
आजर সতীত্ব পরীক্ষা করেন এই রূপ কিংবদন্তী আছে । পুণার বহু- 
স্থানে দত্তাত্রেয়ের মন্দির আছে । ত্রিমূত্তির প্রতীকরূপে ত্রিমুগুধারী 
দপ্তাত্রেয-মৃত্তিও একটী মন্দির-মধো আছে । দত্তাত্রেয় জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ 
ও অঘোরী ছিলেন । 

৬/অক্ষয় দত্ত লিখিয়াছেন__সচরাচর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ প্রকার 
যোগী গণিত হইয়া থাকে (পূ ১৩২, ভা-উ-স, ২য় ভাগ), তন্মধ্যে রামপন্থী 
যোগী, সিন্ধিকেবলী যোগী, कान कहे, 'অওঘড়, মচ্ছেন্দী, শারঙ্গীহার, 
ডুরীহার, ভর্ভৃহরি, কাণিপা, অঘোরপন্থী, প্রভৃতি সম্প্রদায় আাছে। 

ইহা ব্যতীত वळ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে যাহার! গোরক্ষনাথকে 
নিজেদের গুরু বলিয়া গণ্য করে, यथा :_ 

রুখড়, सथू, গুদড়াদি সম্প্রদায় । ইহার! কানফাটাদের শ্যায় 
কুণ্ডলধারী । 

সম্ভদের মধ্যে সাধ-নামক শ্রেণী গোরক্ষের উপাসক, ইহাদের মঠে 
গোরক্ষের নাম অক্ষিত আছে, আবার কাবুলের বহু মুসলমান গোরক্ষ-শিল্বা 
বাবা রতন হাঙ্জি দ্বারা ‘যোগী’-সম্প্রদায়ভুক্ত হন । রতন হাজি সম্ভবতঃ 
মুসলমান ছিলেন, তিনি গোরক্ষের গুরু নামেও পরিচিত ।* 

ভেক বরাহ-পন্থ বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি_ ইহার! বিভিন্ন 
মঠের পরিদর্শন, মোহস্ত-নির্ববাচন আদি কাধা করিয়া থাকেন । হরিদ্বারে 
ইহাদের मठे আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে ইহার দ্বাদশ সভা নির্বাচিত 
হন, দ্বাদশ বৎংসরাস্তরে কুম্তমেলায় পুননির্ব্বাচন হয়। ইতিমধো কোন" 
মীমাংসার প্রয়োজন হইলে প্রয়াগ या উজ্জয়িনীর মেলায় তাহা নিষ্পন্ন হয়; 
সভাপতির নাম যজ্ঞেশ্বর, দ্বাদশ বৎসর পর্ধ্যস্ত তাহার পদ থাকে । মোহন্ত- 
নির্বাচন পূর্বব মোহস্ত-দথারা হইলেও সমিতির অস্মুমোদন-সাপেক্ষ । 
ধীনোধরের মোহস্তের নাম 'লীর', প্রথানুষায়ী রাও কর্তৃক নৃতন মোহস্ত 
নির্বাচিত হন, প্রকৃত পক্ষে পূর্বব মোহস্তই উহাকে নিবর্বাচন করিয়! যান । 
দেবী পাটানের মোহস্ত উক্ত সমিতি দার! নির্বাচিত হন। কানফাটাদের 
মধ্যে টিলা মঠের মোহন্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । কিছুদিন পৃ গোরক্ষ- 
পুরের মোহস্ত-নির্ব্বাচন-সন্বন্ধে বিবাদ হইলে সরকারী कर्ज এই দাদশ 
যোগী স্বাক্ষরসহ অন্থমোদনপত্র অনুযায়ী কাধ্য করেন । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মঠ ও ভীথস্থানাদি 


হিন্দুদিগের তীর্থস্থানসমূহ কানাফাটাদিগেরও তীর্থ বিশেষ, ইহারা 
হিন্দুর শিব, ভৈরব ও শক্তির মন্দির দর্শন করে, ইহাদের নিজেদের 
বহু মন্দির এবং মঠ সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যামান । 
তন্মধ্যে কয়েকটা মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ, এমন কি গোরক্ষ যুগের পূর্বেও 
সেগুলি তীর্থরূপে পরিগণিত হইত । 

বঙ্গদেশে-__দমদনমের নিকট ‘গোরক্ষ वागली নামক গোরক্ষ ক্ষেত্র 
আছে। এখানকার গোরক্ষ মন্দির মধ্যে তিনটী নরমূরত্তি আছে, উহারা 
দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মংস্তেন্দ্নাথের বলিয়া কথিত হয়। উপস্থিত 
(১৯৪৪ चुः ) এখানকার মোহন্তর নাম বুধনাথ, তিনি কপলানী শ্রেণীর 
নাথপন্থী, অপর কয়েকজন যোগী, অওঘর ইত্যাদিরও এখানে বাস । मूर्छि 
[তিনটার অঙ্গে গেরুয়া বসন, শেলীনাদ ७ কুণ্ডল পরিহিত। গোরক্ষ 
মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে একটী ধূনী প্রন্ছলিত, কথিত আছে স্বয়ং 
গোরক্ষনাথ দ্বারা ইহা প্রচ্ছলিত হয়। গোরক্ষের পূর্বের কপিলমুনি এই 
স্থানে সাধনা করিতেন, গোরক্ষের অন্ুজ্ঞায় তিনি গঙ্গাসাগরের তীরে 
চলিয়! যান, মন্দির মধ্যে কপিলমূনিরও একটি ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তরের मूर्खि 
আছে। গোরক্ষ মন্দিরের বিপরীতে শিব মন্দির আছে, ভৈরব, হনুমান, 
কালী, মনসা প্রভৃতিও বিদ্যমান । মনসার মন্দিরে মানতের भूँ छि বাধা 
থাকে, মানত পুর্ণ হইলে উহা গোরক্ষনাথকে অর্পণ কর! হয়। মন্দির 
উগ্যানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বৃহৎ লাল সমাধি আছে, তদ্থাতীত বহু 
ক্ষুদ্র कज সমাধিতে উদ্যানের কিয়দংশ পূর্ণ | মন্দিরের ভাণ্ডার ঘর, 
অতিথিগৃহ, মোহাস্তর বাসস্থান আদি দেখিয়া ইহাদের অবস্থা! মন্দ নহে 
বলিয়! আমাদের ধারণা হয়। অধুনা বহু মাড়োয়ারী ভক্ত এই স্থানে 
যাতায়াত করেন ও দক্ষিণাদি দিয়া থাকেন । হুগলী জেলায় ত্রিবেশীর চারি 
ক্রোশ পশ্চিমে, মহানাদ গ্রামে জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্টগঙ্গা নামে জলাশয় 
আছে। ইহাও গোরক্ষ ক্ষেত্র । কথিত আছে একটি দক্ষিণাবর্তত শংখ এ 
স্থানে পতিত হইয়াছিল তাতে বায়ু লাগিয়া মহান্যুদের উৎপক্তি হয়, উহা 
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শ্রবণ করিয়া দেবতার! তথায় আসিয়া জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্ট গঙ্গা! প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং স্থানটীর নাম *মহানাদ' রাখেন । এই স্থানে নাথপন্থী যোগীর 
নিবাস আছে, ভাহার শিশ্যামগ্ডলী হইতে উত্তরাধিকারী নিব্বাচিত হয়। 

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন ৮কালীঘাটের কালী 
গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহা কত দূর সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
আছে । প্রতাপাদিত্যের সময়ে ইহা! প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ দলিলাদি 
পাওয়া গিয়াছে । দিনাজপুরে গোরক্ষকুই, রঙ্গপুরে গোরক্ষ মণ্ডপ আছে, 
এ সকল স্থানে বৃদ্ধযূত্ধিও দেখা যায়। গোরক্ষপুর, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত 
কাজলী, পেশোয়ার ও দ্বারকায় এই চারি স্থানে নাথপন্থীদের প্রধান 
তীর্থ | হরিদ্বারের গোরক্ষ स्क, নেপালের পশুপতিনাথও গোরক্ষর 
নামের সহিত যুক্ত । 

সিকিমে-_চঙ্গচিলিঙ্গ মঠে व्य जिमि আছে, তন্মধ্যে গোরক্ষমৃ্িই 
বিশেষ ভাবে সঙ্ছিত । 

নেপালে-__পশ্চিম নেপালে গোরক্ষ গুহা আছে, হাটু গাড়িয়। 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, গুহা মধ্যে :গারক্ষনাথের মুক্তি আছে, কথিত 
আছে গোরক্ষ এই স্থানে বাস করিতেন, সেই জস্থা এ স্থানের নাম 'গোরথ" 
ও অধিবাসীদের নান ‘গু’ হইয়াছে । 

কাঠ মা অর্থে কাঠ মন্দির, ১৬* चः এ স্থানে গোরক্ষের নামে 
মন্দির স্থাপিত হয়। ইহার চতুষ্পার্ে মৎস্যোন্র-গোরক্ষ সম্পর্ষিত বহু 
অন্দিরাদি আছে । কাঠ মা বা পাটনের তিন মাইল দূরে यांगमछोएऊ 
মংস্তেন্দ মন্দির আছে। निव পশুপতি নাথেরএ এ স্থানে মন্দির আছে। 
সাওয়ারী কোটে রতননাথ মঠে একটি প্রান্তরখণ্ড আছে । তন্মধ্যে গোরক্ষ 
আত্ম! বন্ধ আছে এইরূপ কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে । কুমায়ুন ও ঘরএয়াল 
পাহাড়ে ভৈরবের বন্ধ মন্দির আছে, বিভিন্ন যোগীদের নামের সহিত 
তাহারা সাল্লিষ্ট। अः পূর্ব ২৪৯ অন্দে অশোক তাহার कळा চারুমতী 
সহ নেপাল ভ্রমণে যান । চারুমতী পশুপতি নাথ মন্দিরেই তৎপরে 
चाजा করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।* 
্‌ তুলসীপুর-_নেপালের অনতিদূরে হিমালয়ের তলদেশে কানফাটা 
সং্প্রদায়ের ‘দেবীপাটান' নামক মন্দির विछमांन ॥ উহা! যুক্ত প্রদেশের 
বলরাষপুরের রাজ্যের তুলসীপুরে অবস্থিত । দেবীর ৫১টী লীঠের মধ্যে 
21 Monograph othe Religious Sects of India. D. A. Pai p. 6. 
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দেবীপাটান একটি, এইস্থানে দেবীর দক্ষিপহন্ত পতিত হয় ॥ পত, ধাতু 
হইতে “পাটান' শব্দের উৎপত্তি, দেবীপাটানের আর একটি নাম 
পাতালেশ্বরী, সীতাদেবীর এই স্থানে নাকি পাতাল প্রবেশ হয়। 
প্রাচীনতম শৈব মন্দির মধো এই স্থানের মন্দির গণ্য । কর্ণের নামের 
সহিতও এই স্থান যুক্ত, কর্ণের নামে মন্দিরও আছে ॥ শীতল! ও হোলীর 
দেবী হুলীকার পুজ্জাও এখানে হইয়। খাকে । 

চৈত্র মাসের শেষে দেবীপাটানে বিপুল দেল! বসিয়া থাকে, তখন 
লক্ষাধিক জনসমাগম হইয়া! থাকে । বলরামপুরের রাজারাই এই মেলার 
পৃষ্ঠপোষক । মেলার উদ্বোধনকার্শ্য নেপালের সওয়ারীকোট বা ড্যাং 
কাংডার কানফাট। যোগীদের মঠের গোহন্ত দ্বারা নিপ্পক্স হয়। মন্দির | 
হইতে তাহার বাসস্থান বাইট মাইল, এই দীর্ঘ পথ বহিয়া মেলার সময়ে 
মহাসমারোহে শোভাবাত্রা করিয়া গোরক্ষ-আত্মাবদ্ধ প্রস্তরণণ্ুটা লইয়া 
যাওয়া হয়। মোহস্তের। স্ুসজ্িত হহয়া তৎসহ গনন করেন ও পথিমধ্যে 
অধ্্যাদি গ্রহণ করেন। বলরামপুরের রাজমোহস্তের! বান্ধসহকারে 
ইহাদের অভ্যর্থনা করেন, দেবী পাটানের মোহম্ত মন্দির সোপানতল 
হইতে অভ্যার্থনাদি করিয়া ইহাদের লইয়া यांन । তৎপরে চারি দিবস 
ধরিয়া! পুজাপাঠ, প্রসাদ বিতরণাদি চালে । মন্দিরের চতুদ্দিকে ভক্তদল 
পরিক্রমা করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করেন ও দেবীকে কি কি 
পূজা দিতে হইবে তাহ দেবী কৰ্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলিতে থাকেন । 

*দেবী মন্দিরের রক্ষক হিসাবে ভৈরববেরও পুজা হয়। পূজা শেষে 

ভোগ্যাদি ভৈরব সহচর কুকুরদিগকে প্রদান করা হয় । 

দেৰীপাটান মন্দির ও মঠের অধিবাসীরা হঠযোগে পারদগ্ধিতার 
জনা প্রসিদ্ধ, নয়টী নিক্ষর গ্রাম হইতে ইহাদের ব্যয় নিব্বাহ হইয়া থাকে । 
গোরক্ষের প্রশিব্য রতলনাথ কর্তৃক দেবীপাটানের মন্দির স্থাপিত হয়। 
রতননাথের পূজা নেপালে হইয়া থাকে; মন্দিরের সম্মুখে নাগরী 
শিলালিপি আছে, তাহা! चाव! গোরক্ষের সময় হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য 
প্রচারিত আছে তাহা প্রমাণিত হয় । 

কাশ্মীর শ্রীনগর-_শিবাবতার কূপে এস্থানে গোরক্ষের পুজা হয়, 
একটি গৃহ মধ্যে ছয় ইঞ্চি পরিমিত গোরক্ষ मूख আছে, তছাতীত উপস্থিত 
বিশেষ কিছু নাই, ইহ! পূর্বের গোরক্ষ-ক্ষেত্র ছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি,আছে। 
অমরনাথ কানফাটাদের বিশেষ তীর্থ, এস্থানে বরফের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয় । 
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নৈনিতাল আল্মোরা-ধৰ্্মনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের এন্থানে 
বাস, নন্দীদেবীর মন্দিরটী তিনশত বৎসরের প্রাচীন । ভৈরব, পার্বতী, 
ও গোরক্ষের ত্রিযূ্তিও একটি মন্দির মধ্যে আছে । মন্দির মধ্যে লিঙ্গ 
পূজাও প্রচলিত, এই মন্দিরের যোগীর! সংনাখী সম্প্রদায়ের । 

“কান” নামক স্থানে 'আল্মোরার পীর বাস করেন, ইনি ধ্্মনাথী, 
কথিত আছে গোরখালীরা আল্মোর! জয় করিয়া দুর্গ স্থাপন করে ও 
স্বক্তিকাতলে প্রাপ্ত অস্থি ও কুণুলাদি কান সহরে প্রোথিত করিয়া 
যোগীদের জন্য নৃতন আঞ্রম নিশ্মাণ করাইয়া দেয় । 

হরিদ্বার_গোরক্ষনাথের সহিত হরিদ্বার বিশেষভাবে যুক্ত । এই 
স্থানের একটি গুহা ও স্থরঙ্গ কানফাটাদের নামে প্রচলিত । *এ' পন্থীদের 
প্রসিদ্ধ মঠ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত । দরিয়াপস্থ ও ছাদশপন্থদের মঠের 
জন্যও হরিার প্রসিদ্ধ । 

যুক্তপ্রদেশ__চুণারে ভর্ভুহরির शर्ण আছে । এলাহাবাদের গোরক্ষ 
পন্থীর জীর্ণপ্রায় প্রতিষ্ঠান ও ভৈরবের মন্দির আছে । 

বৃন্দাবন. মথুরা, গোকুল, মাস্ক যোগীদের তীর্থ বা থান রূপে গণ্য, 
ইহারা শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী পালন করে, বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর 
পূজ্জাও করে। যজ্ঞডুমুর, বট, তুলসী ইহাদের নিকট পবিত্র । ( প্রবাসী, 
‘যোগিজাতি’_চৈত্ৰ ১৩২৯) । 

গোরক্ষ ত্রেতাযুগে গোরক্ষপুরে আসেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা কারন ও 
এই স্থানে দেহরক্ষা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে । চতুদ্দশ শতাব্দীতে 
আলাউদ্দিন উক্ত মন্দিরটীকে মস্জিদে পরিণত করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
আরঙ্গজেব কর্তৃক পুনর্গঠিত নবমন্দির পুনরায় মস্জিদে পরিণত হয়। 
অবশেষে 9७०० अः বৃদ্ধনাথ তৃতীয়বার মন্দির স্থাপিত করেন, ইহা অদ্যাপি 
পুরাতন গোরক্ষপুর নামে প্রসিদ্ধ ও নূতন গোরক্ষপুরের পশ্চিমে 
অবস্থিত । 

গোরক্ষপুরের গোরক্ষ মন্দির সুসজ্জিত, গদির উপর চরণ 
রক্ষিত, উহ! পুষ্পাদি দ্বারা নিত্য পূজিত হয়। গোরক্ষ প্রচ্ছলিত একটি 
প্রদীপ অগ্াপি মন্দির মধ্যে ছ্বলিতেছে দেখিয়াছি । মন্দিরের পশ্চিমে 
কালীমূত্তি ও সন্মুখে লিঙ্গ স্থাপিত আছে ॥ ভৈরব এই মন্দিরের প্রহরী, 
প্রত্যহ তিনবার পূজা হয়। আঙ্গিনা মধ্যে বিভিন্ন সমাধি ও 
শাস্তীৱনাথজ্জীর মন্দির मराद । দক্ষিণে इमान, উত্তরে পশুপতি নাথের 





মঠ ও তীখস্থানাদি ১৮৫ 


মন্দির। পূর্বদিকে তৃণাচ্ছাদিত গৃহনধ্যে গোরক্ষ-খুনি জ্বলিতেছে, 
* মন্দিরোগ্যানে বহু সমাধি দৃষ্ট হয় তথায় নিত্য সন্ধ্যাদীপ व्यान হয় । মন্বির- 

আঙ্গিনার বাহিরে ভীমের প্রকাণ্ড শায়িত মুন্তি আছে । গোরক্ষপুরে 
ভৈরব ও বালাস্ুন্দরীর ( সম্ভবতঃ শাক্তদের ত্রিপুরাস্থন্দরী ? ) পূজা হয় । 

গোরক্ষপুরের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ-কর্তুক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। মোহন্ত-নির্ব্বাচন পূৰ্বৰ মোহস্ত দ্বার! হয়, অন্যাথ| জনসাধারণের 
अळाळयांग्रौ হয়। বালকবালিকাদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত এই 
স্থানের মোহস্তদের भूख বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস । এই 
মঠের ব্যয়-নির্ব্াহার্থ আটটা গ্রাম দেবোত্তর সম্পত্তিকূপে আছে। গোরক্ষ- 
মঠের মোহপ্ত ৩৬০্টী বিভিন্ন মঠের স্বত্বাধিকারী হইলেও নিকটবর্তী 
তুলসীপুরের মঠের উপর ভাহার অধিকার নাই, মোহস্ত ধর্্মনাথ- 
সম্প্রদায়ের । 

বারাণদী--এ স্থানে ভৈরবের नाठे, কালভৈরবের মন্দির ও 
সহর হইতে কিছু দূরে গোরক্ষের টিলা অবস্থিত । কানফাটাদিগের 
আশ্রমের এখানে ধ্বংসোন্মুখী অবন্থা--টিলার পুথি, मूखि প্রস্তৃতি অপন্ধত 
হইয়াছে, সন্ধান করিয়াও আমি কোন পুথি পাই নাই । মন্দিরটী 
পাহাড়ের উপর সবস্থিত ও মন্দির-মধ্যে প্রস্তরে आङि জালন্ধরিনাথের 
চরণ আছে, প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে 
একটিতে গোরক্ষ-চরণ আছে। 
না ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে ১৫৯ জন কানফাটা যোগী ছিল, তন্মধ্যে 
৬৩টা যোগিনী ছিল । তাহারা छिना ও কালভৈরবের মন্দিরে বাস করিত। 

পেশোওয়ার-_-এই স্থানে 'গোরক্ষক্ষেত্র' নামে কানফাটা যোগীদের 
আশ্রম ছিল, ইহার বৃত্তাস্ত বাবর ও আবুল ফজ্জলের বর্ণনায় পাওয়া যায়। 
পেশোয়ারের 'রতননাথ" যোগী বিখ্যাত ছিলেন, তিনি কর্ণে কুগুল ধারণ 
করিতেন না, বলিতেন উহ! তাহার হৃদয়ে লুকায়িত আছে । কোহাট, 
জালালবাদ ও কাবুলে নাথ যোগীদের মন্দির আছে। সেয়ালকোটে 
গোরক্ষের शिकु পুরাণ ভাগতের নামে একট! প্রসিদ্ধ কূপ আছে। 
পাঁলামপুরের নিকট যে গোরক্ষ মন্দির আছে, সেই স্থান-সম্বদ্ধে কিংবদন্তী 
যে, গোরক্ষনাথ এ স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যান, তাই মন্দিরের নাম 
“বিরাগলোক’ অর্থাৎ বৈরাগীর লোপ । মন্দিরমধ্যে গৃগা, এগোরক্ষ 
প্রস্তৃতির অশ্বারোহী মুদ্তি আছে । र 
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2০৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


লাহোর-_এই স্থানে ‘এ’-পন্বের মঠ, সমাধি ও শিবমন্দির আছে। 

অমুতসহর-_ইহা *হাদশপস্থী'দের মিলনক্ষেত্র । এই স্থানে শিবের 
মন্দির আছে। 

অন্বালা_এই স্থানে গৃগা ও গোরক্ষের মন্দির আছে। প্রবাদ যে 
গুগা গোরক্ষের শিশ্বা ছিলেন । 

রোটাস-__রোটাস দুর্গ সন্নিকটে কালনাথ যোগীদের আশ্রম ছিল । 

'কিরাণা_এই স্থানে अचत যোগীদের মঠ আছে। এখানকার 
*সীর' একবার নির্বাচিত হইয়া গেলে আর পাহাড়ের নিয়ে নামিতে 
পারেন না। 

টিলা__পাঙ্জাবে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ ঝিলামের। 
২৫ মাইল দূরে অবস্থিত, ইহার নাম “গোরক্ষ টিলা”, ইহার উচ্চতা 
৩,২৪২ ফুট, পরর্বতগাত্র অমস্থণ ও ছুরারোহ, এই স্থান হইতে হিমালয়ের 
দৃশ্য অতীব মহান্‌ । এই টিলা বহুপুরাততন তীর্থবিশেষ । বান্সীকি-কন্ার 
বিবাহ-বর্ণনায় টিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। গোরক্ষের নিকট রঞ্জ এই 
টিলামধ্যে দীক্ষা নেন। চৈত্রমাসে টিলায় মেলা হয়। संडे আকবর 
এই টিলার বায়-নিবর্বাহার্থ কয়েকটি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান । 

সিন্ধুদেশ_করাচী হইতে १० মাইল দুরে মাকলী পাহাড়ের 
উপত্যাকা-ভুমিতে হিংলাজ-তীর্খপথে ‘নগর ঠঠ" নামক স্থানে ঠমরা নামক 
এক প্রকার শ্বেতপ্রস্তরের পুতি সংগ্রহ করা নাথপস্থীদের 'অবশ্যকর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থানে পার্বতী শিকাদেশে খেচরাল্ প্রস্তুত" 
করেন, কিন্ত অন্দুর-হত্যার ফলে উহ! রক্তকলুষিত হওয়ায়, পার্বতী 
উহা! ইতস্তত: নিক্ষেপ করেন,_-ফলে চাউল হইতে যে ছোট ছোট 
প্রস্তর হয় তাহার নাম ‘হিংলাজ' বা 'ঠুমরা’ ও ডাইল হইতে তাহা 
অপেক্ষা সামান্যা বড় যে প্রস্তর হয় তাহার নাম “আশাপুরী’। উভয় 
পুঁভিই যোগীর! সাদরে ধারণ করেন। 

বেলুচীস্থান__নকরান-কুলে হিংলাজতীর্থ, ইহা! সিন্ধুনদীর 
উৎপত্তির স্থান হইতে ৮* মাইল দূরে। হিঙ্গূল-নদীর তীরে হিংলাজ 
পাহাড়ের নিয়ে মন্দির আছে, ১৮৫৫ বৃষ্টাব্দে ম্যাসেন সাহেব পর্ববৃতগাত্রে 
চন্দ্র ও न्वी প্রতীক অঙ্কিত থাকিতে দেখেন ।* ৫১টি দেবীর পীঠের 


३॥ जोन, चे ১০৯৪ ERE, VoL ৮1, 7. 715- গন্ডি সাহেৰও ১৮৯১ चः উক্ত 
शिक দেখেন ॥ 
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মধ্যে হিংলান্দ অন্যতম, ইহা! অতি পুরাতন তীর্থ, যোগীদের বিশ্বাস 
হিংলাজের তীর্থ না করিলে যোগসিন্ধ হওয়া যায় न।। মুসলমানেরা 
এখানে আগমন করে ও পার্ব্বতীদেৰীকে "विवि নানী’ বলে। जः भूः 
७००० অব্দেও ‘নানী দেবী" পূজিত হইতেন, গঙ্গা হইতে ইউফ্রেটাস 
शीख তাহার পৃজ্জা প্রচলিত ছিল ॥ সমগ্র ভারতে এই দেবীর প্রতি 
শন্ধা প্রদশিত হইত । 

কোটেশ্বর__হিংলাজ-তীর্ঘ এক্ষণে মুসলমানের অধিকারে বলিয়া 
তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে গোরক্ষনাথীর! দক্ষিণ বাহুতে ‘যোনিলিঙ্গ' 
অক্কিত করিয়া হিন্দুত্ব প্রতিপন্ন করেন। করাচীর অনতিদূরে কোটেশ্বর 
নামক স্থানে শিবমন্দিরে এই চিহ্ন-কার্য্য সমাধা করা হয়। এই চিহ্নটী 
এইরূপ শু, এই নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রে উহা দেখান হইয়াছে । 

কচ্ছপ্রদেশ_এই স্থানে ধীনোধরের দ্বিতল মঠই প্রসিদ্ধ । 
প্ববৃতোপরি জঙ্গলবেক্টিত মন্দিরের মধ্যে ধশ্মনাথের প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত 
আহে, পর্র্বতটা ১,২৬৪ ফুট উচ্চ, ইহাতে আরোহণ কষ্টসাধ্য । বীনোধর 
অর্থে ‘সহিষ্ণুতার ধারক’, वर्खनाथ দ্বাদশ বৎসর মন্তকোপরি দণ্ডায়মান 
হইয়া এই স্থানে প্রায়শ্চিন্ত করেন, তাই ধীনোধর ধর্মনাথের পাপ ও 
অসন্তৃতাপের ভার ধারণ করিয়াছে। ধশ্মনাথ ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে পেশোওয়ার 
হইতে কচ্ছ প্রদেশে আসিয়া মঠ স্থাপন করেন। 

কাঠিওয়াড় _ইহার বহুস্থান গোরক্ষনাথের সহিত যুক্ত। কথিত 
আছে ইহার পাহাড় গোরক্ষনাথের প্রিয় আবাসন্থল ছিল। এই স্থানে 
“গোরক্ষমণ্তী' প্রসিদ্ধ, গুহামধ্যে মংস্তেন্দ ও গোরক্ষের মুস্তি আছে । 

বোন্বাই__সাতপুরা, সাতার! अछि স্থান গোরক্ষের সহিত যুক্ত, 
পাযেখুনী যোগীদের পুরাতন আবাসস্থল । এই স্থানের মন্দিরের ভার 
কানফাটা যোগীদের উপর শ্বাস্ত। পায়েধুনীতে চরণ বা পা আছে। 
গণেশপুরী নামক স্থানে বছ छेक «सदन আছে, তাহার একটির নাম 
“গোরক্ষমচ্ছিন্দর'। এই স্থানে ছইটা ছর্গ আছে, তাহাদের নাম 
“গোরক্ষগড়া ও ‘মচ্ছিন্দরগড়'। নিকটবন্তী গুহাগুলিতে প্রাচীনকাল 
হইতে বসবাসের নিদর্শন আছে । 

রাজপুতানা--একলিঙ্গভীর মন্দিরের সহিত বাঞ্জারাও ও কানফাটা। 
যোগীদের নাম যুক্ত। সকল শ্রেণীর কানফাটা! যোগী এই স্থানে বাস 
করে। মন্দিরের অধিকারীর নাম ‘গৌসাই', তিনি ললাটে” রক্তবর্ণ 
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১৮ নাখ-সম্প্রায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 
শিব-চিহ্ ধারণ করেন, ইহার অধীনে वक কানফাটা যোগী আছে। 
छेष्कम्रिनीएऊ একটা গুহামধ্যে গোলীটাদ ও গোরক্ষের मूखि আছে, 
মংস্তেন্দ্রের চরণও এ স্থানে বিদ্কামাল । গুহার উদ্ধদিকে একটা স্ুড়ঙ্গ- 
মুখ আছে, উহার দ্বারা বারাণসী शीळ গমন করা যায়--এইরূপ 
কন শ্রণতি । 

উড়িয্যাঁ_পুরীতে কানফাটাদের সং-নাথী সম্প্রদায়ের যোগীদের 
ক্ষুদ্র মঠ ও মন্দির আছে । মোহম্তরের পরিধানে क्ांद्र वाह, এবং তিনি 
টুলী ও তৃণনিন্মিত বন্্াচ্ছাদিত ‘স্থদর্শন'নামক গদ! ধারণ করেন, ইহাই 
সাহার বিশেষত্ব । 

দাক্ষিণাত্য _আমেদাবাদের উত্তরে গোরক্ষনাথের নামে 
পর্ববতশ্রেণী আছে। 

ভারতের यछ স্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম আছে। 
তন্মধ্যে গোশ্ড! জিলায় পাটেশ্বরী, গোরক্ষপুর, মহারাষ্ট্রপ্রাস্তে ওড্যা, 
ভোগমতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । (কল্যাণ शख अक, পৃ ४१३) ।* 


নাথ-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 

যোগীরা প্রধানতঃ শৈব, কিন্ত ধীনোধরের মঠে ধর্দ্মশালায় विसूशभूि 
আছে। গোরক্ষমন্দিরের সহিত হস্থুমান, রামচন্দ্র, কালী প্রভৃতিরও 
মন্দির দেখা যায় । 

বঙ্গদেশে গোরক্ষ, মংস্তেন্দ, হাড়িপা প্রভ্ৃতিকে বৌদ্ধ যোগী. 
বল! হয়। নেপালে मध्टळख অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে পুজা 
পান । नवनाथ ও ४8 সিদ্ধার পূজাও নাথযোগীরা করিয়া থাকেন। 
তন্মধ্যে গোরক্ষের পৃজাই প্রধান এবং শিব আদিনাথরূপে মান্য । 
কানফাটা যোগীরা মংস্থেন্ ও গোরক্ষের পূজা করেন, এমন কি সম্ভরাও 
স্তাহ্াদের नमळ বলিয়া গিয়াছেন। 

হিংলাজদেবী যোগীদের উপাস্য, মন্দিরটী এক্ষণে মুসলমানদের 
"অধিকারে । 

শিবকেই নাথযোগীরা ভৈরব, কালভৈরব, নন্দভৈরব, একলিঙ্গ 
প্রভৃতি নানামুন্তিতে शूका করিয়া থাকেন। ভৈরবমুত্তি শৈব ও শাক্ত 


5 (2) এই বিবরণ বিভিন্ন अश ও नजिक হইতে সংগৃহীত হইচাহে। দমদন, কাল৷, গোরক্ষপুর 


ইত্যাদি चळे शनन. 








নাখ-সম্প্রঙ্গায়ের উপাস্য দেবতা > 


উভয়ের উপাস্য । কালতৈরবের মৃত্তি শ্রেষ্ঠ । গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 
“সিদ্ধসিদ্ধাস্ত-সংগ্রহে’ ভৈরবের ‘অষ্টমৃত্তি'র নাম আছে। यथा-- 
শিবাদ্‌ ভৈরব এতস্মাহ জ্রীকপ্টোহতঃ সদাশিবঃ | 
ঈশ্বরোহস্মাদ্রুত্র আসীত্ততো বিষ্ণুস্ততে! বিধি: ॥১৷৩ 

নাথপন্বীরা শিব ও গোরক্ষ উভয়েরই পুজা করেন, ইহাদের 
মন্দিরে পশুবলিও প্রচলিত । নাথপন্থীরা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ও ইন্সজাল- 
প্রদর্শনে जिक ।* 

সাধারণত: কাপালিকেরা ভৈরবের পুজা! করেন। *প্রবোধচল্দ্রোদয়ে" 
ইহার বর্ণনা আছে। “গোরক্ষসি্ধান্ত-সংগ্রহে” ( शृ ১৮) নাথ-দ্বারা 
কাপালিক পন্থা প্রবন্তিত হইবার কথা আছে । 

ভৈরবের সুস্তিতে आहे হস্ত ও সুগডমালা, সর্পের अनख ও কুণ্ডল দৃষ্ট 
হয়। কৃষ্ণকুকুর-বাহন ভৈরবমূত্তিও দেখা যায়। কাশীর শিবমন্দিরের 
প্রহরী ভৈরব, সমগ্র কাশীধামের ভার ভাহার छेशब्र कख । পাঞ্জাবের 
প্রতি সহরে ভৈরবের মন্দির আছে । দেবীপাটানে ভৈরবের পৃজাস্তে 
কুকুরদের প্রসাদ-বিতরণের রীতি আছে, কারণ শ্বাই ভৈরবের 
সহচর । 

কানফাটাদের মধ্যে अत्रा ও জগদস্বা-পৃজা। প্রচলিত আছে । তিনি 
শিবের শক্তি, তাহার জননক্রিয়া ও যোগীর সিচ্ধিলাভের সহায়রূপ 
ছুইটা ক্রিয়া আছে ॥ তত্রশান্ত্রেদেহস্থ চক্রসাধনে প্রতিচক্রের আ ধষ্টাতা। 
দেবের সহিত দেবীর উল্লেখ আছে। নাখ-সম্প্রদায়ের সাধনে কুগুলিনী 
শক্তির জাগরণ একটী প্রধান অঙ্গ । এই কুগুলিনী *পিশুসংসিদ্ধিকা।রণী, 
পুরুষের নিবৃত্তি উদ্ধমরূপিনী' এবং শক্তিরূপা। অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তি 
মানবের দেহরক্ষায় সিদ্ধদাত্রী এবং পুরুষের নিবৃত্তিমার্গের সহায়ন্বরূপ । 
নবচক্রসাধনে নাথগণ कुछनिनौएक একমাত্র সহায় বলিয়া জানেন ।* 

নাথদিগের মহাপীঠস্থান কামাখ্যা, সেখানে দেবীর পুজা হয়। 
সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাং এই তীর্থ দর্শন করেন। মহাভারতে 
কামরূপ-রাজধানীর উল্লেখ আছে । 

শক্কিপূজার প্রণালী দ্বিবিধ__দক্ষিশাচার ও বামাচার, বামাচারে 
পক্চমকার-সাধলা আছে, দক্ষিশাচারে তাহা নাই। কাপালিকেরা 
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৯১০ নাথ-সং্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


বামাচারী, হর্গাপৃঙ্গা, চক্রপৃক্জা তাহাদের সাধনা 1? কানফাটাদের 
মধো যোনি ও লিঙ্গপুজা এবং শ্রীচক্রপৃজঞা প্রভৃতি আচার রহিয়াছে ॥ 
ভ্রাযস্ত্রের পূজারী দেবীর সহিত একাম্মা হইয়া 'আত্মোপলব্ধি করেন। 
নাথপনস্থের অনুমোদিত গ্রন্থে পঞ্চনকার-সাধনের ইঙ্গিত নাই, ইহারা 
শক্তির উপাসক হইলেও মাতৃকা বা মান্ত্রের উল্লেখ ইহাদের সাধনে নাই । 
সহজোলী প্রস্তৃতি কয়েকটা মুক্রাসাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, 
স্পষ্টতঃ শক্তি লইয়া সাধনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে অন্থরূপ, 
সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল সু্রাসাধনে ভ্রীলোকের উপস্থিতি ও 
সঙ্গ অনিবার্ধা ছিল।  ভৈরবীচক্রে শক্তি-সাধনার সহিত তিব্বতী 
४4७-9७ বা যুগনদ্ধরূপ পূজা তুলনীয় । 








ल Shakti & shakes (2nd Ed. 3, ७. Bo. 





নবম পরিচ্ছেদ 


মৎস্তেন্দ্ৰ ও গোরক্ষনাথাদি-সম্পিত কয়েকটি স্থানের নির্দেশ 

অধুন! বহুশতাব্দী পরে স্থুনিশ্চিতভাবে কোন স্থানের নির্দেশ 
সম্ভবপর নহে, তথাপি निप्रलिथिऊ স্থান কয়টার নির্দেশের চেষ্টা 
করিতেছি ;-- 

পুর্ববদেশ__যোড়শ শতাব্দীর ভোটিয়| গ্রন্থ রত্বাকরজোপমে 
মীলনাথ ও মংস্তেন্দ্র পূর্ববদেশের লোক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
কথিত আছে পুর্বদেশে লৌহিত্য নদীতে মীননাথের भूज ‘মংস্যেন্দ্' দ্বাদশ 
বৎসর মংস্যোদরে বাস করেন, পিতা ও পুত্র উভয়েই কৈবর্ত ছিলেন 
(গঙ্গা-পুরাতব্বাক্ক, পৃ ২১৪৩-৪৪ )। কামরূপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র 
‘লোহিত! নামে পরিচিত, এই দেশের অধিবাসী-রূপে মংস্তেন্দ্রের নাম 
লোহিতপা ও ক্ৰমশঃ লুইপা হওয়া বিচিত্ৰ নহে । অতএব 'পুর্ববদেশ" যে 
কামরূপে ছিল, এইরূপ अश्मान কর! অসঙ্গত হয় না। 

নাথমহাশয়ের মতে বৌদ্ধসহজিয়া লুইপাদ-মংস্কেন্দ্রের জন্মস্থান 
কামরূপের নগাঁও জিলার হোজাই অঞ্চলে । ( কদলীরাজা, পূ ४० )। 
अटळ বা মীননাথ কদলীদেশের अदिशो মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া 
যোগধশ্ম ভুলিয়! যান, বঙ্গীয় সীতিকাব্যে বারবার এই কথার উল্লেখ পাই । 
এই কদলীদেশ কোথায়? 

কদলীদেশ_-এই কদলীদেশ স্ত্রী-ব্বাধীনতার দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
তাহার বর্ণনা যথা__ 

এন্থানে खतरा ভ্রীপ্রজা। স্ত্রী রাজ্যের দেওান। 
নারী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ড্রাণ ॥ 
( গোলী-সন্গ্যাস, ভট্টশালী, পৃ ১৫) 

এই কদলীরাজ্যোর অবস্থিতি-সম্বদ্ধে বিভিন্ন মতামত আছে, যথা :_ 

(ক) ভট্টশালী-মতে উহা! কামরূপ, মণিপুর, ত্রহ্মদেশ ।* 

(খ) শহীদুল্লাহ মতে উহ! কাছাড় জিলায় ।* 





(১) মনরনামতীর গান, ভউশালী-সম্পািত, পৃ ১২২ পাৰটীকা । र 
(3) Les chantes Mystiques, p 37. - 
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(5) চাকলাদার-মতে উহা! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ।* 

(च) (রাজমোহল ) নাথ-মতে উহ! কামরূপের নগাও জিলায় ।* 

তারানাথের গ্রন্থে আছে কান্ফাসিদ্ধা কদলী যাওয়ার পথে 
বঙ্গদেশে গুরু বালপাদ বা হাডিসিদ্ধাকে স্বৃত্তিকা-মধ্য হইতে উদ্ধার 
করেন। গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে আছে কান্ফা যোগী কামরূপ, পাটন, 
লক্ষাপুরী ও ডাহুক! হইতে ফিরিবার পথে বকুলেতে গোরক্ষনাথের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারার্থ বকুল হইতে কদলীদেশে গমন 
করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গের কিয়দংশ কামরূপোর অস্ততুক্ত ছিল। 
কামরূপের সন্নিহিত कूळ ‘কদলীর দেশ’ নামে পরিচিত ছিল । মহা- 
ভারতের বনপর্ক্দে ও যোগিনীতস্ত্রের উত্তরথণ্ডে কদলীবনের উল্লেখ 
আছে।* বর্তমানেও কামরূপের নগাও জিলায় ‘কদলী’ নামে একটা 
মৌজা আছে এবং সেই মৌজার নিকটবর্তী স্থানে হাজার হাজ্জার নাথ- 
যোশীর বাস আছে। কদলী পর্বতে বাতৃড়-পূর্ণ 'বাছলী कूकर' নামে 
গুহা আছে।* স্থতরাং প্রাচীন কদলীর দেশ বর্তমান নগাঁও জেলার 
‘কদলী’ হওয়। বিচিত্র নে । শীতিকাব্যে আছে গোরক্ষনাথ গুরু উদ্ধার 
করিয়া কদলী-রমলীদের বাদুড় হইয়া! বৃক্ষে ঝুলিয়া থাকিবার অভিশাপ 
দেন, নর্গাওবাসীরা বাছুড়কে বান্দুলী বা বাছুলী বলে, সংস্কত-_ বাতুলি। 
‘বাদুলী কুরুংএর অসংখ্য বাছড় হইতেই কি যোলশত অভিশপ্ত রমণীর 
বাছড় হয়া যাইবার কল্পনা করা হইয়াছে? 
_ कान्छा কামরূপ হইতে পাটন ও তথা হইতে লক্কাপুরী গিয়া- 
ছিলেন । বর্তমান গৌহাটির কুড়ি মাইল পূর্বদিকে 'পাটন' নামক গ্রাম 
এবং ৯৫ মাইল পুর্বে ‘লঙ্কা’ মৌজা আছে । এই লঙ্কার সল্লিকটে হোজাই, 
বকুলিয়। প্রস্ৃতি স্থানে 'अछांलि বহু ভগ্ন মন্দির আছে। নাথমহাশয় 
অনুমান করেন এই “হোজাই" বৌদ্ধতাস্রিকদের উডিডয়ান বা ওডিভয়ান | 
গৌহাটির উত্তরে বর্তমানকালেও 'डेनोग्रांना' নামে একটা গ্রাম আছে।* 

বিজয়নগর_গোরক্ষ-বিজ্জয় গ্রন্থে আছে গোরক্ষ ‘বিজয়নগর 
ছাড়ি বকুলেতে য়াইলা’ । বর্তমান বিজনীরাজ্যের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া 





(১১. Social Life ia Ancient l0dia—pP. 59.60. `को উলেখ। 

(২) কষজীযাজা-_পৃ ক” । 

(৩) শেগালীচল্জের গান-_ংর ७, পরিশিষ্ট, পু >*> “ভৌগোলিক সংসথান' । 
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मध्टकळ ও গোরক্ষনাথাদি-সম্পফিত করেকটী স্থানের নিদ্দেশ ১১৩ 
অঞ্চলে গোরক্ষ-পর্ববৃত, যোগিপ্তক্ষা ইত্যাদি স্থান আছে। সম্ভবতঃ এই 
অঞ্চলেই পূৰ্বেৰ “বিজয়নগর! ছিল।? 

ওডিডয়ান, লঙ্কাপুরী, জাহোর-_তিব্বতীমতে সিন্ধাচাখ্য जूके 
প্রথম জীবনে সামস্বশোভ! নামে পরিচিত ছিলেন ও €ख्डिम्रान-चल॑ि 
ইন্্হুতির কশ্মচারী ছিলেন ।* ওডিডয়ানে তিনি বাঙ্গালী শবরীপাদের 
নিকট দীক্ষা, গ্রহণ করেন।* ওডিয়ান এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের 
একটা প্রধান পীঠস্থান ছিল। যাতুবিদ্যার कक ওডিডিয়ান- খ্যাত ছিল। 
ওডিডয়ান-রাঞ্কুমারী লক্ষ্মীন্ধর। ও তাহার डाऊ) ইন্্রভূতি উভয়েই माशन 
বিগ্ায় পারদ ছিলেন এবং পরে উভয়েই ৮৪ সিন্ধার তালিকা স্থান 
পাইয়াছিলেন। 

এই ওড্ডিয়ানের অবস্থিতি-সদ্বন্ধেও বিভিন্ন নতামত আছে : 

(ক) শান্্ী-মতে উহ উড়িম্থায়। ভট্টাচাধ্য-সতে উহ! আসামে । 

(अ) লেভি-মতে উহ! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত।কায়। 

(5) (নলিনী ) দাসঞ্চপ্ত-মতে উহা বঙ্গদেশে । 

কথিত আছে ওডিডয়ানের রাজা ইন্দ্রহুতি জাহোরের রাজকন্যাকে 
বিবাহ করেন এবং লক্কাপুরীর যুবরাজ ওডিডয়ান-রাজ্কুমারী লক্ষ্মী্ধরাকে 
বিবাহ করেন। অতএব ওড্ডিয়ান, জাহোর ও লঙ্কাপুরী একই অঞ্চলে 
অবস্থিত বলিয়! ভট্টাচার্যামহাশয়ের অনুমান ।* কামরূপ বা কামাখ্যা 
অগ্যাপি যাছুবিদ্ঞার खदा প্রসিদ্ধ, সেই নিমিত্ত ভট্রাচাধ্যমহাশয় ওডিডযান 
রাজ্য আসামে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ভট্রাচাধ্যমহাশয়ের পিতা 
শাস্ত্রীমহাশয় “তশ্ত্রসার' গ্রন্থের লীঠস্থানের নাম হইতে ওডিডিয়ানকে উড়িষ্কা! 
বলিয়াছেন। কিন্তু তত্ত্রসারের উচ্টীশ নামটা উড়িম্বার এবং छेख्छिग्रान 
পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত থাকায়, ওড্ডিয়ান উড়ি্যায় হইতে পারে না। 

চীনদেশের গ্রন্থ হইতে সোবাট উপত্যকায় ওড্ডিয়ানের অবস্থিতি- 
সম্বন্ধে জানা যায়। লেভির মতামত উল্লেখ করিয়া বাগচীমহাশয় 
তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।* কিন্ত প্রশ্ন হওয়া! স্বাভাবিক যে 
ওডিডয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত্যকায় অবস্থিত হইলে 





२॥ কণীরাঙজা_-পু ७ । 
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জাহোর ও লঙ্কাপুরী কোথায় ? ওডিডয়ান-রাজ্জকর্শ্মচারী লুইপা। বাংল। 
ভাষায় পদ রচনা করিলেন কিরূপে | বাগভীমহাশয় জানাইয়াছেন__ 
ওডিডয়ান-ন্বপতি ইন্দ্নুতি জাহোর ও তথায় অবস্থিত লঙ্কাপুরী নামে একটা 
সমাধি-দৰ্শনে গমন করেন । এই জাহোর কাশ্মীর ও নেপালের সীমান্তে 
অবস্থিত । ভট্টাচাধ্যমহাশয় লাধনমালার ভূমিকায় ঢাকার সাভারকে 
জাহোর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার নিজেই বলিয়াছেন লকঙ্কাপুরী 
আসামের "লঙ্কা" হইলে, ওড্ছিয়ান তাহার সন্নিকটে হইবে । নাথমহাশয় 
অধ্যাপক জেকবির উল্লেখ করিয়া আসামের লঙ্কাকে লঙ্কাপুরী স্থির 
করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গিকটে জাহোর দেশ ছিল বলিয়াছেন । লক্কার 
সপ্লিকটে বর্তমান হোজাহ অঞ্চল ভাহার মতে প্রাচীন ওডিডয়ান ,* 
দ্বাসগুগ্তমহাশয় অনেক যুক্তির দ্বারা ওডিডয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল 
বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন ।* কিন্ত লুইপার জন্ম বঙ্গদেশে এবং 
প্রথম কণ্মন্থল ওড্ডিয়ানে এই প্রবাদই প্রচলিত, তাহার জন্ম ওডিডয়ানে 
এ কথা ৮৪ সিদ্ধার ইতিহাস হইতে নাথমহাশয় উদ্ধত করিয়াছেন। অতএব 
ওডিয়ানের উপস্থিতি বঙ্গদেশে একথা প্রমাণ করিবার সার্থকতা নাই ।* 
সিদ্ধদের জন্মস্থান-সন্ধন্ধে কিংবদস্তীরও বিশেষ मूला নাই, কারণ यथन যে 
দেশে যে সিচ্ছা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহার জন্মস্থানের নির্দ্দেশও 
সেখানে করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ সর্ব্বত্রই দেখ। যায়। 
বুদ্ধদেব মগধ-কোশলের বাহিরে কোথাও যান নাই, কিন্ত পরবর্ত্ধা বৌদ্ধ 
সাহিত্যে স্তাহার বঙ্গদেশ-ভ্রমণের कथा পাওয় যায়। অতএব জন্মস্থান: 
সন্বন্ধে কিংবদন্তীও এই আলোকে গ্রহণ করিতে হইবে । লুইপাদের 
জন্মস্থান ‘বরণ! বঙ্গদেশে" তাহ। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, 
'ভোটিয়া-গরন্থ-মতেও তিনি পুর্বদেশের লোক, এ কথাও এই অধ্যায়ের 
প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রবাদ আছে তিনি ওডিদয়ানে রাজকাখ্য 
করিতেন অতএব বাঙ্গালী লুইপা ওডিডিয়ানের রাজ্কর্শ্মচারী হইলেও 
ঠাহার পক্ষে বাংলায় পদ-রচনা অসম্ভব ব্যাপার নহে। নাথযোগীরা 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন ইহাও সুবিদিত। গোরক্ষবিজয়ে 
(পূ 5०) আছে “পশ্চিমে গেলেন গোর্খ, উত্তরে মিনাইশ তুলনীয়_ 
গোলীচন্দরের পাঁচালী ( পূ ৩৯৪ ) “পশ্চিম কুলের যোগী গোরক্ষনাথ” । 
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मध्टजळ ও গোরক্ষনাখাদি-সম্পর্িত কছেকটা স্থানের নির্দেশ ১১ 


কামলাক গোৌড়ের সহর 
রাজা গোপীচন্দের জন্ম গৌড্বঙ্ষদেশে । গোপীচন্দের পৈত্রিক 
দেশ ত্রিপুরা জিলায়, তিনি সেখান হইতে গৌড়, কামলাক ইত্যাদি 
যাইবার কথা বলিতেছেন এই উল্লেখ গোপীচন্দ্রের গালে (পু ৩১৫ ) 
পাওয়া যায়। এই গৌড় প্রাচীন इ, উহ! উত্তরবঙ্গের রাজধানী গৌড়, 
নহে এবং কামলাক বর্তমান কুমিল্লা । অগ্ধাপি কুনিল্লায় ময়নামতীর 
পাহাড় ইত্যাদি বর্তমান | বঙ্গদেশের বাহিরে যে সকল কাহিনী 
প্রচলিত আছে তাহাতেও গোপীচন্দের জন্মস্থান গৌড়বঙ্গে বলা! হইয়াছে, 
পদ্মপুরাণে  ভ্রীহট-গৌড়ের উল্লেখ 'আছে।’ অতএব মংস্তেন্সের 
আদিনিবাস ও প্রচারস্থল বঙ্গদেশে এরূপ অনুসান করা অসঙ্গত বোধ হয় 
না। তবে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান অগ্যাপি রহস্ারত। পরবর্তী কালের 
বিভিন্ন প্রবাদের সহিত সামঞ্জন্তা রাখিয়া ভাহার বৃত্ধাম্ত नदनव রূপ ধারণ, 
করাতে পুর্ব কথা সকলে বিশ্বত হইয়াছে । ইহার একমাত্র কারণ গুরু 
অপেক্ষা শিষ্বের প্রসিদ্ধি ; এবং সম্ভবতঃ অজ্ঞাতকুলশীলে পাহার का । 
এই निभि তাহাকে ঈশ্বর-সন্ভান বল! হইয়াছে ।* 
ভাড়ার সহর 
গোলীচন্দ্রের পাচালীতে ( পূ ৩:৯ ) পাই মীননাথ কদলীর দেশে, 
কান্ুপা ডাড়ার সহরে ও হাড়িপা গৌড় সহরে যাইবার অভিশাপ পান, 
কেবল গোর্খনাথের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম नडेवांज कथ! । এই ডাড়ার সহর 
ক্কি রাঢ় वा বর্তমান বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের কোন সহর ? প্রবাদ 
আছে হাড়িপার জন্ম সিন্ধদেশে, বুঝান খণ্ডের (পৃ ७> ) ময়নামতী 
বলিতেছেন : 
এমন কথা না वलि বেট! হাড়ি জ্যান না শোনে । 
মহাশাপ দিবে সিদ্ধ! হাড়ি মরুবু আপনে ॥ 
এ দেশিয় হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর । 
চাদ सरळ রাখছে দুই কানের কুণ্ডল ॥ 
এই বঙ্গদেশ অর্থে পুর্ব্রোক্ত आदे না জ্ঞানবুদ্ষিতে বঙ্গদেশের 
লোক শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বাসে कथा खनि উচ্চারিত ? 


उ] लला সন্যাস १ পর ১০১ লীগ পান (হক ভাগ ) জনা । 
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দশম পরিচ্ছেদ 
নাথ-সম্প্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, আস্ত্োষ্টিক্রিয়াদি 
ও ব্যবহাৰ্য্য ড্রবাসকল 

নাথ-যোগীদের মধ্যে খাছ্যাখাদ্া-সন্থন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে । 
বীনোধরের যোরীরা নিরামিষ-ভোজী ॥ স্থানান্তরের যোগীরা “মহল্থা" 
আহার করেন না, কারণ মংস্কোন্দ “मख হইতে জাত হন, কিন্ত মাংসাহার 
ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে । যোগীদের মধ্যে জাতি-বিচার ন! থাকিলে 
মুসলমান যোগীদের সহিত হিন্দু যোগীদের একত্রে আহার করিতে দেখা 
যায় ना। অল্পবিতরণ নাথপন্থীদের মধ্যে বিশেষ গৌরবের বিষয়, 
শ্বীনোধর, দেবীপাটান, কামাখ্যা, গোরক্ষপুর, টিলা প্রন্ভতিতে দশহরার 
দিন উৎসব ও প্রসাদ-বিতরণ প্রচলিত আছে । 

কানফাটাদের মধো উঁষধ ও কবচাদি-বিতরণের প্রথা দেখা যায়। 
কাশীধামে ময়ূরপুচ্ছ-বাজনী দ্বারা কুদৃষ্টির ক্ষমতা রোধ করিতেও দেখা 
যায়। গোরক্ষপুরের মোহস্্জী শিশুদের কঠিন রোগ দূর করিতে সমথ 
বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । 

শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে কাধোর শুভাশ্ুভ কলাফল-নির্ণয় যোগীদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে । কমলাকান্ত্ের “সাধক-রঞ্জন' গ্রন্থের শেষভাগে 
শাসপ্রশ্বাস-বিচার-করা আছে ।* 

পাঞ্জাবে যোসীর। *আাঙ্গোলা* বৃক্ষের शूका করেন। ইহা শিবের 
নামের সহিত যুক্ত, ত্রাহ্মপেরা এই পুজার প্রসাদ গ্রহণ করেন না। 

শিবরাত্রিতে প্রধান প্রধান মঠে গুরু গোরক্ষাদির চরণ-পৃজা হয়, 
নাগপঞ্চনীর দিনও প্রয়াগ, কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে বিশেষ উৎসব হয়, 
এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা 'গৃগাগীত" গাহিয়া ভিক্ষা করেন । 
কথিত আছে গুগ! বান্থুকির জামাত! ছিলেন । শিবরাত্রিতে সমস্ত রাত্রি 
*গোরক্ষগীত’ গাহিবার রীতি আছে । 

নেপালে কান্তিক মাসে কালভৈরবের পূজা ও শোভাযাত্রা হয় । 

তবে মৎস্যেন্দ্রের রখযাত্রাই নেপালের বিশেষ উৎসব । আমাদের দেশের 
জগন্নাথের রথযাত্রা! ও ্ানঘাত্রার স্যায় মৎস্যেন্দ্রের উৎসব হইয়া থাকে । 


$1 जापक बकवा चकार অনয । 








নাখ-সমপ্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অস্তোটিক্রিযাদি ও ব্যবহার ভ্রবাসকল ১১৭ 


নাথসন্প্রপদায়ের মধ্যে পরস্পরকে ‘আদেশ’ শব্দ দ্বারা অভিবাদনের 
রীতি আছে। ইহার অর্থ ‘তুমি अक्तवकल' এই আদেশ শব্দ “আদীশ' 


শব্দের অস্ুদ্ধরূপ, কারণ “আদেশ” শব্দ অন্থুজ্ঞান্থচক, ইহ! নমস্কার বা 
ঈশ্বরবোধক হইতে পারে না।* 


দাঁক্ষা-অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি-সংস্কার 

গোরক্ষনার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞাতি আছে, মুসলমানরা: এই 
পন্থে দীক্ষা গ্রহণ করে । পৌষ হইতে চৈত্র মাসাবধি নাথপন্থীদের দীক্ষা- 
গ্রহণের প্রশস্তকাল। ছয়মাস পর্য্যন্ত সংযম শিক্ষা দিয়! গুরু শিশ্বাকে দীক্ষা 
দেন। ইহার পর কর্ণবেধের নিমিত্ত গুরু তীক্ষাণ্র দছুরিকা তিনবার শিশ্াকে 
দেখাইয়া নিবৃত্ত হইতে বলেন, शिवा অসম্মত হইলে' তাহাকে “জওঘর' 
করা হয়, ইহা দীক্ষার নিয়স্তর-বিশেষ । ইহাতে ছুরিক মৃন্তিকায় 
প্রোথিত করিয়। निंबा প্রতিজ্ঞা করে যে, সে বিবাহ করিবে না, কাধা গ্রহণ 
বা ব্যবসা করিবে ना, হিংসা করিবে না, অপমানিত হইলেও রাগ করিবে 
ন! ও কর্ণদ্ধয় सयटऊ রক্ষা করিবে । এই ‘কুণ্ডল’ শিব ধারণ করেন বলিয়া 
নাথযোগীদের ইহা শ্রিয়। তৎপরে শিশ্বাকে গেরুয়া यज দেওয়া হয়। 
পার্বতী স্বীয় রক্তে वळ রঞ্জিত করিয়া গোরক্ষলাথকে উহ! প্রদান করেল, 

এই বিশ্বাসে যোগীরা গেরুয়া! বসন ধারণ করেন । 
নাখপন্থীদের শিখাচ্ছেদ অর্থে জাতিত্যাগ কর! । অওঘররূপে ছয়মাস 
অতীত হইলে ভৈঁরোর সম্মুখে 'শিব-গোরক্ষণ মগ্্র উচ্চারণ করিয়া শিয্যোর 
উভয় कर्ण এক ইঞ্চি পরিমাণ ছিদ্র কর! হয়। এই छिळ खक হইলে 
কুণ্ডল ধারণ রীতি । তখন शक्त কর্ণে মন্ত্র দেন, “ধাদ্মিক হও, উপযোগী 
হও,” এবং তাহাকে 'শিংনাদ’ সহ উপবীত পরাইয়া দেন । তৎপরে 
শিশ্বোর অঙ্গে ভস্ম লেপন করা হয় এবং তাহার নৃতন নামকরণ হয়। 
'এইরূপে দীক্ষা-মন্থষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। দীক্ষাস্তে কেহ কেহ আজন্ম ব্রহ্মচারী 
থাকেন, কেহবা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন । ক্ত্রীলোকেরাও দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারেন । ইহারা ‘যোগিনী’ বা *নাখিনী* নামে পরিচিত হন। 


কোন যোগীর ম্বত্যু ঘটিলে, তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয় । 
হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার कछ মুখায়ি করা হয়। মৃতদেহ 





3 । ৰোনিদম্পদায়াবিদ্ধতি, চ্রনাখ ফোলী, भृ ৯৯৭1 নি 





১১৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইন্তিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


খ্যানোপযোগী আসনবদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া ভন্ম লেপন করা হয়। 
তৎপরে নূতন वळ, জপমালা, চন্দন ও দেহটি উন্নত রাখিবার জন্য খঞ্জযপ্টি 
দেওয়া হয় । জলপূৰ্ণ অলাবুপাত্র ও ভোজাত্রব্য স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা 
দ্বারা দেহটি আচ্ছাদিত করিয়া তত্পরি সমাধি রচিত হয়। যোনিলিঙ্গ 
आंत्र সমাধি চিহ্নিত করিয়া মৃতের পাদুকা! ও বিশ্বপত্র স্থাপিত হয় এবং 
প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। ত্রয়োদশ দিবসে শংখধ্বনি করিয়া সমাধি- 
ক্রিয়! সম্পন্ন করা হয়। এদিন সমাগতদের ভোজন করান ও অর্থদান 
করা হয়।” 


নাথযোগীদের ব্যবহাণ্য ভ্রব্যসকল 

কানফাটা। যোগীর। ‘কুণ্ডল’ ব্যতীত এক প্রকার ধর্ণ উপবীত ধারগ 
করে, তাহার নাম 'সেলী' ৷ তাহাতে নয়টি করিয়া স্ত্র থাকে । সেলীর 
मथा ‘নাদ’ নামে ছুই छिन অঙ্গুলি প্রমাণ কৃষ্ণ বর্ণ শিংএর প্রন্থত বংশীর 
স্তায় यख থাকে ইহার নামান্তর শিংনাদ, উহ! গলদেশে ধারণ করিবার 
নিয়ম ৷ ত্রাক্মপের উপবীত ও শিখাকে নাথপশ্থীরা মিথ্যা বলেন, কিন্ত 
নিজের! কুণ্ডল ও সেলী-নাদ ধারণ করেন । टेशन ধদ্দের নিয়ম আম্ুসারে 
গেরুয়া বন্ত্র-পরিধান, জটা-ধারণ, ভশ্ম-লেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড,-ধারণ 
নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত ॥ মতান্তরে अर्भ উপবীতে গ্রথিত “পবিস্রী" 
নামক বলয়াকার जवा থাকে, তাহা পার্ববতীর প্রতীক । এই পবিত্র 
হইতে শিংনাদ লন্িত থাকে । *শিংনাদ' ७ “विळी জগৎকারণের 
প্রতীকর্ূপে যোগীরা ধারণ করেন। শিব এই শিঙ্গা-ধারণের আদেশ 
দেন এইরূপ প্রবাদ আছে। ইহা! ক্ুষ্ণহরিণের শৃঙ্গে নিদ্মিত হয় । 
পবিত্রী গণ্ডারের শৃঙ্গে বা ধাতুর দ্বার! निन्पिऊ হয়) 

নাথযোগীদের কুত্রাক্ষের মালা অপেক্ষা হিংলাজ-তীর্থের ঠুম্রা ও 
আশাপুরীর মালা-ধারণ অধিক প্রিয় । এই মালায় ১০৮টি বা ততোধিক 
গুটিকা থাকে। সপ্ত নক্ষত্রসহ চন্দ্রের উদয় ও অস্ত গণনা! করিয়া ৯ 
সংখ্যা ধরিলে তাহার সহিত দ্বাদশ রাশির যোগে >> >२ ১*৮ বীজ- 
সংখ্যা হয়। एड ও জ্যোতিষ शरख এই সংখ্যাটার বিশেষ গুরুত্ব আছে, 
এই স্থানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক । 





३॥ छे. ह. E. Kn pats জাজ বিশঞারিজ বিষণ हे 





नांचसच्यकॉरपत्र আচার, সংস্কার, দীক্ষা, अट्छाडिज्िदाहि ও ব্যবহার্ধ্য डवानकन ১১৯ 


শৈবসন্গযাসীর একটি নাম “मळ जब, কানফাটা। যোগীরাও ধুনি वा. 
শ্মশানের ভম্মদ্ধারা দেহ লেপন করেন, ললাটে ‘ত্রিপুণ্ড” ধারণ করেন । 
হিংলাজ-তীৰ্থপ্রত্যাগত যোগীরা। দক্ষিণ বাহুকে *যোনিলিঙ্গ'-চিহিনত 
করেন। দীক্ষার সময়ে মন্ত্রক-মুণ্ডনের রীতি থাকিলেও ভৎপরে যোগীরা 
প্রায়ই জট! ধারণ করেন । যোগীদের হস্তে কেদার-বদরীর निन, স্বর্ণ, 
লৌহ वा! গণ্ডারের छ নির্মিত বলয় দেখা যায় । 

যোগীদের সাধনের পক্ষে 'ধুনি' অত্যাবশ্যক ॥ প্রসিদ্ধ মঠ- 
সকলে অদ্যাপি গোরক্ষ বা ধ্শ্মনাথের নামের সহিত যুক্ত ধুনি দেখা যায়। 
যোগীরা যে ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করেন, তাহা! পশ্চিম-সমুক্র-তীরবন্তী 
নারিকেলমালার বা অলাবুর। চিবুকভার স্যস্ত করিবার জন্ “আচল? 
নামক খঞ্জ-যষ্টিও বাবন্ৃত হয়। পুজার সময়ে ‘দৌর' নামক ঢোল 
বাজাইয়া যে সকল যোগীরা ভিক্ষা করেন তাহাদের নাম 'দৌর-গৌসাই” । 
CR. R. E. Kanphitss खहेवा ) 

যোগী-জাতির পরিচায়ক চিহ্ছরূপে गटरांशवौऊ, দণ্ড, শিখ! ইত্যাদি, 
ধারণ-সন্ধন্ধে নাথযোগীরা বলেন শুভ্র উপবীত হইতে বল ও (उदक বৃদ্ধি 
পায়। सज মানবের ব্রচ্মভাবের श्म! করে, তাই উহার নাম “মুত্র । 
এই যথার্থ স্ত্রধারক যোগীর চেতন! হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই সূত্র 
কদাপি অশুচি হয় না, কারণ এই স্থত্রের নাম “জ্ঞানযজ্ভোপবীত" এবং 
ইহা দেহের অন্তর্গত । অগ্নির যেমন একটি ‘শিখ!’ থাকে তেমনি যোগীর 
শিখা ‘জ্ঞানময়ী শিখা”, সেইরূপ যোগীই যথার্থ “শিখী?, অস্যোরা মাত্র 
কেশধারী । যথার্থ ব্রক্মবিদের জ্ঞানময়ী শিখা ও তন্ময়তারূপ উপবীত 
আছে। জ্ঞানরূপ 'দণ্ড' যাহার আছে সেই যথার্থ দণ্ডী, যে পরমাত্মা ও 
আত্মার ভেদ ভুলিয়া মিলন বাঁ "সন্ধ্যা করিতে সমর্থ সেই যথার্থ 
সন্ধ্যাকারী। যে যোগী মনোদণ্ড, क्श ও বাগ দগুধারী, সেই যথার্থ 
‘ত্রিদণ্ডী’, বাগ দ্ুসম্পন্ন ব্যক্তি নিরঞ্জন দেবকে জানিতে সমর্থ হন ।* 

যোগীদের দীক্ষা-গ্রহণ-সময়ে ‘বিভুতিস্থান’ বিধি, ইহার অর্থ পৃথিবী- 
তুল্য সহিষ্ণু হও, 'জ্রলন্সান' অর্থে মেঘের জল-বধণের ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন 
হও । “নাদ'ধারণ অর্থে শব্দ-ধারণ, কারণ শব্দই গুরু । উর্ণাদি-নিস্মিত 
“कएने! (সুত্র ) ধারপ-ছ্বারা সংসার হইতে পৃথকত্বের স্মরণ হইবে এবং 





३१ লো নি. স. পৃ ২+. পরম উপ, পূ ३२, গোরন্ষ-বিকাপড্ের, পৃ = । 





*२* नॉच-मच्यभॉटरव ইতিহাস, দর্শন এ সাধন-এ্রপালী 

'কুণ্ডল’ধারণ দ্বারা আদিনাথের স্মরণ হইবে৯, এই নিমিত্ত এই সকল 
ব্যবহার বিধি । এই কুণুলের এক নাস ‘দর্শন’ ও যোগীর নাম 'नर्ननौ', 
अथी যোগীর পরমাত্মা-দর্শন হইয়াছে। প্রবাদ যে পাণুবেরা যৃত 
আত্মীয়দের পিওদান-সময়ে - গণ্ডারচশ্ম-নিদ্মিত পাত্রে জলদান করেল, 
সেই নিমিত্ত গণ্ডারের শৃঙ্গে নিদ্মিত কুণুলকে নাথযোগীরা! পবিত্র জ্ঞানে 
ধারণ করেনন। "দর্শন" বৃহদাকার, ইহার পরিধি ৭ ইঞ্চি ও গুরুত্ব ৫ 
তোলা, অতএব কর্ণের উপান্ছি ভেদ না করিলে উহ! ধারণ করা সম্ভব 
नट । যদি কোন প্রকারে ‘দর্শন’ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অন্যের সহিত 
বাক্যালাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ আছে । যদি 'कूऊन' অপন্দত হয় তবে 
সে যোগীর পক্ষে ুখ-প্রদর্শনও নিষিদ্ধ । কুণুলের সাধারণ নাম 'मूजा' । 
স্থূল আয়ত মুদ্রার নাম 'দর্শন', ও নলাকৃতি মুদ্রার নাম 'কুগুল', 
কুগুলকে পবিত্র জ্ঞানে পবিত্রী ও বলা হয় । 











টিন একাদশ পরিচ্ছেদ 

২/-গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় 

ইতিপূর্বের _ আমরা লুইপাদ-রচিত ‘দোহ।' বা *পদে'র কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয্সাছি। শৈবযোগীরাই প্রথমে সহজবোধ্য অসংস্কৃত 
ভাষায় পদ রচনা করেন, তথাপি মহস্তেন্্র-গোরক্ষাদির নামে কয়েকখানি, 
সংস্কৃত পুথি প্রচলিত আছে, আজ वळ শতাব্দী পরে তাহারা প্রামাণ্য 
কিনা সে বিচার পণ্ডিতবর্গ করিয়াছেন এবং ভাহাদের সিদ্ধান্ত অগ্রসারে 
এই প্রাচীন পুথিগুলিকে কৃত্রিম বলা চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধাভাগের রচনা হিসাবে বাংলা *গোরক্ষ-বিজয়' “ময়নামতীর গাল 
ইত্যাদি ধরিলেও, কাহিনীগুলিকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে, 
হইবে। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কান্ুপা এই চারি সিদ্ধার 
মাহাত্মা বন্ুপুরর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। অথচ “মীনচেতল" 
প্রস্থৃতি পুথি ১২২৪ সনে রচিত, গোরপ-বিজয়ের পুথিখানি তাহার কিছু 
পূৰ্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়, সম্ভবতঃ উহা! ১১৮৪ সনের । গোরক্ষ- 
বিজয়ের ভুমিকায় (পৃ ১৯, २०) এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে । (সাহিতা- 
পরিষদ্‌-গ্রস্থাবলী__সং ৬৪, ১৩২৪ )। এই সকল সিদ্ধার স্বরচিত ও 
প্রামাণ্য গ্রন্থমধ্যে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদিত “কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয়’ অন্যতম । ইহ! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
ডাঃ প্রবোধচন্্র বাগচীমহাশয় নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে মংস্যেন্দ্রের 
ভণিতা-যুক্ত পাচটা সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুথি পান, তন্মধ্যে ‘কৌলজ্জান- 
নির্ণয়" প্রাচীনতম । ডাঃ বাগচীর মতে ইহা ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রচিত, শান্্রীমহাশয় ইহার লিপি দেখিয়া ইহাকে নবম শতাব্দীর মধা- 
ভাগের বলিয়া স্থির করেন।” কৌলজ্ঞাননির্য় ব্যতীত অকুলবীরতন্ত্রের 
ছুইখানি পুথি এবং 'কুলালন্দতন্ত্স্ঠ ও “চ্ঞানকারিকা"_মোট এই কয়টী 
পুথি বাগচীমহাশয় দেখিয়াছেন। কোন পুণিতেই লেখকের নাম নাই, 
ভণিতায় মক্ছেত্সপাদ, মচ্ছেত্্রপাদ, মহস্যেক্্রপাদ, মীনপাদ, শীলনাথ, 
মংস্তেন্্র ও মচ্ছিন্্রনাথপাদ আছে। পুথির মধ্যে মীননাথ ও শেষে 





৯) কৌলজ্জানানিবরি-বাখচী, সুমিকা, त= । का 
७. ९. ৪4715. 








১৯২ নাখ-সমপ্রদারের ইতিহাস, দশন ও লাধন-প্রশালী 


মংস্যেন্দনাথ থাকায় উভয় নামই একই বাক্তির বলিয়া মনে হয়। 
সম্ভবতঃ লাধারশেয তিনি ছুই নামেই পরিচিত ছিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে মীননাথ মৎস্যোক্দ্রের পুত্র, পুথির শেষে “নীননাথ' নাম 
পাইলে উহ! অসম্ভব মনে হইত না। এতছ্যতীত অকুলবীরতঙ্ত্ের অনুপ 
ছুই খণ্ড পুথিতে মীলনাথ ও অচ্ছেক্্রনাথ নাম পাওয়ায়, দুইটা নাম একই 
বাক্তির বলা যায়। 

মহস্তেক্্রসম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী পুণির অংশমাত্র ডাঃ বাগচী 
নেপালের পুথিশালায় পান, তন্মধ্যে ই 

১। ओ কামাখ্যাগৃহা সিদ্ধির__কযেকটা মাত্র পৃষ্ঠা আছে। উহাতে 
কয়েকটা গুরুর নাম ও অষ্টম পটলের ভণিতায় ‘মৎস্যেন্দ্ে'র নাম আছে । 

२। অকুলাগমতন্ত্র-ইহাতে মৎ্ম্যেন্দ্রের নাম নাই, লিপিকাল 
সপ্তদশ শতাব্দী। “সকুল" শব্দ, আসনাদি, সমাধি ইত্যাদি, পঞ্চমকারের 
গুড়ার্থ, ঘজ্জোপবীত-বঙ্জনাদি বিষয় বলিত হইয়াছে । 

৩। গোরক্ষশতকম্‌্ন_ইহাতে যোগবর্ণনা, চক্রাদি-বর্ণল। ও হঠযোগ 
আছে । 

৪॥ গোরক্ষভ্জগম্_-১৭৩* খষ্টাব্দের লক্ষ্মীধার-রচিত নয়টা 
গোরক্ষস্ডব । 

९ । ट्ॅनावक्तसक्यनांमटखांजमू--विट्य কিছু নাই । 

৬। গোরক্ষ-সংহিতা --যোড়শ শতাব্দীর লিপি। দেবী ও ঈশ্বরে 
কথোপকথন, স্প্টিবিধি, নাড়ীকথন, দেহমধাস্থ ছয়ন্টা দ্বীপ, লবণাদি 
সমূত্রের ব্যাখা। ও নির্দেশ আছে । 

তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত কুলবীরতস্বের মিল আছে, ইহাতে 
সাম্প্রদায়িক নীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

१। নিত্যান্কিক-তিলকম্‌ - ১৩৯৫ বৃষ্টাব্দের। শাস্ত্রীও ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহ! 'टकोल' বা পশ্চিম শাসন-সম্প্রদায়ের, ইহাতে 
গুরুপরস্পরা ও ভাহাদের জন্মস্থান দেওয়া আছে। ইহাতে মহস্রে্্র- 
সম্থন্ধে যে বিবৃতি আছে তাহার উল্লেখ এই নিবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 
করা হইয়াছে । 

শান্দ্রীসহাশয়ের সম্পাদিত বৌন্ধগান ও দোহার পরিশিষ্টে (श8॥०/) 
লুইপাদ-রচিত এন ভগণদভিসময়নাঘ, অভিলময়বিভঙ্গ ইত্যাদি পঞ্চ গ্রন্থের 
নাম আছে। এ 





গোরক্ষ-সাহিত্য 


মৎস্যেন্্-সংহিতা' নামে যোগবিবয়ক এক পুথি ( নৎস্কেন্দনাথের 
রচিত ) পাওয়া যায় বলিয়া ‘কল্যাণে’ উল্লিখিত হইয়াছে।? আমি ইহার 
সন্ধান পাই নাই । এই পুথির উল্লেখ চন্দ্রনাথ যোগীকুত ‘গোরক্ষ- 
বিকাশের’ পরিশিষ্টে আছে। '‘গোরক্ষ-সংহিতা'-সন্বন্ধে ডাঃ প্রবোধচন্র 
বাগচীমহাশয় কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের পু ৬৪র ফুটনোটে বলিয়াছেন প্রসন্ন कवि- 
রক্কের সঙ্চলিত গ্রন্থ তিনি পান নাই । কিন্ত উক্ত গ্রন্থ দুষ্পাপ্য নহে, তবে 
উহার বিষয়বন্্ ভিন্ন। নাথপন্থের এই গোরক্ষ-সংহিতা ख्य আকারে 
রচিত । ইহাতে যোগাঙ্গ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির বিষয় আছে। ডাঃ 
বাগচীর নেপালে প্রাপ্ত গোরক্ষ-সংহিতা পুথির বর্ণনা পূর্বেও দেওয়া 
হইয়াছে । 

গোরক্ষনাথের নামে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত পুথি প্রচলিত 
আছে যথা :-- 


ৰন্দসাহিতো গোরক্ষের যোগ-পরিভ্ ১২৩ 





(ক) গোরক্ষ-শতক খে) গোরক্ষকলা 
চতুরশীত্যাসন গোরক্ষসহত্রনাম 
জ্গানাযৃত গোরক্ষপিষ্টিকা 
যোগচিন্তামপি গোরক্ষগীতা 
যোগমহিম ইহা वाठौछ হিন্দীতে 
टयाभमार्स ७ दछ কবিতা পাওয়া 
যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি যায় ।* 
বিবেকমাত্ু 


সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি ।* 
কাশ্মীর মহারাজের গ্রন্থাগারের সংক্ষত-সিরিজ মধো ১৯১৯ সালে 
“জশ্মমরণ-বিচার' প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে 'অমরৌঘ-শাসনম্‌' নামে সংস্কৃত 
পুথি जिक গোরক্ষনাথকুত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । 
“গোরক্ষ-বোধ’ পুথি প্রাচীন হিন্দীতে রচিত । তেসিতরির মতে 
উহা! চতুর্দশ শতাব্দীর । “গোরক্ষনাথকী বচন" সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বণারসী দাস নামক জনৈক জৈন দিগশ্বর পুরোহিত কর্তৃক প্রণীত হয়।* 





১) কল্যাপ, দোগাক, পৃ ২৮৮ । 
=) E.R. E, Vol, VI, Gorakhnath 

३1 कशा, যোগান, পৃ १७५ 

#1 E.R.E,VolXIL. 83५. जोश, পূ १५२, কুটনোট। 





2% নাখ-সম্প্রদগাতের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


শিব-সংহিভা, শিবপুরাণ, শিবরহস্ক প্রভৃতি গোরক্ষনাথীদের মধ্যে 
প্রচলিত গ্রন্থ । ঘেরগু-সংহিতা ১৮৭৭ সালে কলিকাতা হইতে ভুবনচন্্র 
বসাক कर्डूक সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের 
রীতিনীতি শিব-সংহিতা ও ঘেরগু-সংহিতায় আছে। ঘের বাঙ্গালী 
বৈষ্ণব ছিলেন, চণ্ড কপালী নামক শিক্যের উদ্দেশে তিনি গ্রন্থ রচনা 
করেন, ইহাতে বট্কণ্্রাদি বণিত হইয়াছে । শিবসংহিতা তান্ত্রিক গ্রন্থ, 
ইহার এম অধ্যায়ে শিবপার্ববতীর কথোপকথন আছে, হঠযোগ- 
প্রদীপিকার হ্যায় ইহাও গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের অন্থমোদিত গ্রন্থ ৷ 

মংস্তেন্দ্র হঠযোগের আদি প্রচারকর্তা_-এইরূপ প্রবাদ আছে। 
শিব ইহার আদি রক্তা। হঠযোগে মংস্কেন্দাসনম্‌ মংস্তেন্্রনাথাভিমতম্‌. 
পগ্মাসনম্‌ ইত্যাদি আছে, কৌল-জ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (२-७) 
কুললক্ষণ-বর্ণনা আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকায় (১1১৪ ) ইহার আন্ুরূপ 
শ্লোক আছে । 

অতএব হঠযোগ মংস্তেন্দ-প্রবনত্তিত বলিয়া য়ে প্রবাদ আছে তাহার 
মধো কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে বলা যায়। (বাগচী কৌলড্ঞান- 
छूमिका, ।८/० )। 

সাত্মারাম যোগীশ্ বা চিন্তামণি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
হঠযোগপ্রদীপিকা রচনা করেন__ইহার মূল গোরক্ষের রচিত গোরক্ষ- 
পদ্ধতি' *গোরক্ষ-শতকণ প্রভৃতি সংস্কৃত পুথি । কাশীধামে গোরক্ষ-শতক, 
পুথি 'জ্ঞানশতক’ নামে প্রচলিত,_ইহাও গোরক্ষনাথ-বিরচিত । 
*গোরক্ষ-শাতক" ও 'গোরক্ষ-সংহিতা"র মিশ্রণে ‘গোরক্ষ-পদ্ধতি'র উৎপত্তি 
হইয়াছে, গোরক্ষ-পদ্ধতির মধ্যেই গোরক্ষ সংহিতা ও গোরক্ষ-শতক 
উভয় নাম পাওয়া যায়, আবার পুণায় প্রাপ্ত পুথিতে 'শিব-যোগশান্” 
নামও আছে ।* 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে 
গোরক্ষ-পন্ধতি ও গোরক্ষ-শতক হইতে নাখমার্গাদের সাধনপদ্ধতি বুঝা 
যায়, কিন্ত ডাঃ মোহন সিং ইহার প্রতিবাদন্বরূপ বলিয়াছেন গোরক্ষ- 
নাথের সাধন-পন্ধতি পরবর্তী কালের উপনিষদের कांग्र, বামাচারীদিগের 
সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না, যদিও গোরক্ষ-বোধের ১৩১ ও ১৩২ 








३॥ আগ च ९०९ 





গোরক্ষ-লাহিতা ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ফের যোগ-পরিচ্গ ১২৫ 


শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ হইতে ক্ঠাহাদের হঠযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা 
यांश्र ।*  হিমালয়স্থ গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত টেহরী রাজধানীতে 
হিন্দীতে রচিত “গোরক্ষ-পদ্ধতি” হরিদ্বার হইতে বোগ্বাই शयी সর্বত্র 
পাওয়া যায় । মাএ মতে গোরক্ষ-কল্প নামক পুথি হিন্দীতে গোরক্ষ- 
পক্ষতিরূপে প্রচারিত হইয়াছে ।* ইহার প্রথম একশত শ্লোক গোরক্ষ- 
শাকের অনুরূপ, দ্বিতীয় শতকে হিন্দীতে প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদির বর্ণনা 
আছে, ইহার কাল নিরূপণ করা कठिन । গোরক্ষ-শতকের টীকা শঙ্কর 
কর্তৃক কাশীবাসকালে রচিত হয় স্বীকার করিলে, गून পুথি শক্ষর-পর্বব 
যুগের বলিতে হয়। গোরক্ষ-শতকে যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয় আছে । 

গোরক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-কৌমুদী, বিবেকমার্তগুযোগ (রামেশ্বর ভট্ট 
প্রণীত ), গোরক্ষ-গীতা, গোরক্ষ-সহশ্রনাম ইত্যাদি সংস্কৃতে রচিত |” 
বলভত্রকৃত "সিদ্দ-সিদ্ধান্্-সংগ্রহ' ও 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্্-সংগ্রহ' এই উভয় 
পুথি মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজমহাশয়ের সম্পাদনায় 
১৯২৫ সালে সরন্বতী-ভবন, বেণারস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে । গোরক্ষ- 
সম্প্রদায়ের নানা বিষয়ের অবতারণা! এই পুথিদ্বয়ে আছে । 

গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে নাথ, গুরু, শিশ্া প্রভৃতির বর্ণনা, ত্যাগ ও 
ভোগের রহস্য, নবনাথ, ৮৪ मिक, পুরুষ-লক্ষণ, অবধূত-লক্ষণ, কাঁপালিক- 
মার্গ, দৈতাদ্বৈতমত, সিদ্ধমত, নাদ ও বিন্দুসম্তান, নাদাশ্বসন্ধান, কায়াসিক্ষি 
প্রন্থৃতি বহুবিষয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে डेक छ' হইয়াছে, ইহা হইতে নাথ- 
“সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নিয়লিখিত সংস্কত পুথি প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা 
যায়: 





স্রীনাথরুত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি আমনস্ক ' जौऊां 
নিত্যনাথরুত-সিদ্ধ-সি্কান্ত্-পদ্ধতি বিবেকমাৰ্দণ্ড  তন্ত্রমহাৰ্ণব 
আাবধূতগীতা ধ্যানবিন্দুপনিষৎ ক্ষুরিকোপনিষতৎ 
স্থতসংহিতা মুগুকোপনিষৎ গোরক্ষোপনিষৎ 
ত্ৰহ্মবিন্দুপনিষৎ মন্ুস্মতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ 
কৈবল্যোপনিষৎ উত্তরগ্গীতা ছান্দোগেযোপনিষৎ 
তেজোবিন্দুপনিষৎ বায়ুপুরাণ কালাগ্রিরুজ্রোপনিষত্‌ 

>) ভাহ সিং, পৃ ০. ओऽ, পু ২৫৮ 

২) খোখি-সখা, ५॥ আগ, পূ ২০০) 





७ जोश, পু ২৫৭. ইহাতে ২৬টা পে नांग আছে । 





১২৬ নাখ-সম্প্রদাৰের ইতিহাস, দর্শন এ সাধন-প্রপালী 


পরমহংসোপনিষহ ত্রক্ষোপনিষহ কপিলগীতা (পদ্মপুরাণ ) 
নাথস্দত্র সব্বোপনিষৎসার তন্ত্রমহার্ণব 
ভর্ভুহয্নাক্কি বাজগৃহ্য বোড়শনিত্যাতন্্ব 
বৃহব_চত্ৰাহ্মণ শক্কি-সংগমতন্ত্র তারাস্থক্ত 
শিবোপনিষত সনংস্তজ্জাতীয়বচন শিবপুরাণ 
জীগোরক্ষসহস্রনামন্তোত (মহাভারতে) 

(কেলপক্রমতন্ত্রে) হঠপ্রদীপিকা 

(রাজগুহো ্রীকৃষণকৃত ) শাবরতঙ্গ 

ললিতাখণ্ড বটশাস্তবরহস্্য 

(অক্ষাগুপুরাপের সারসংগ্রহে) কাবেষয়গীতা 

একাদশক্ষন্ধ ভাগবত যোগবীজ 

ব্রহ্মব্বত্র্পুরাণ সিদ্ধান্তাবিন্দু 


উক্ত 'अमनक' পুথিটা ১২৯৯ সালে উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত 'শান্রশতক" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে ( ১ম সংস্করণ, २न হরি- 
মোছন वश्‌ লেন, কলিকাতা! )॥ *যোগবীজম্* পুথিটী ১৮৮৬ সালে ळूवन- 
চন্দ্র বসাক প্রকাশিত করেন । 

বলভত্রকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্্-সংগ্রহে পিণ্ডোৎপত্তি-বিচার, পিশুবিচার, 
পিশুসংবিভ্তি, পিশুাধার, পিণ্ড ও পরমপদ, অবধৃত ও সিদ্ধিবর্গ্জনে নিরগ্থান-. 
দশালাভ-ব্তান্ত বহিয়াছে। শোরক্ষসম্প্রদায়ের যোগবৃত্তাস্, যথা -__ষট্পিণ্ডের 
বিচার, যোড়শাধার, जिनका, পঞ্চব্যোমসাধন, শোরক্ষমতে প্রচলিত 
চতুস্লীঠতব, পিণ্ডত্ৰহ্মাণ্ডের একতা, কুলাকুলের বিচার, শিবশক্তির সম্বন্ধ, 
নিরদ্ধানদশা, সামরস্তসাধন প্রভৃতি ইহাতে আছে । ক্ষপণক, যোগী वा 
जिकडे অবধৃত, তিনি পরমহংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত যোগী, 
এইরূপ মূলাবান্‌ সংজ্ঞা এই পুথিতে আছে । শাণ্ডিল্য গোত্রের বলভদ্র 
কাশীধামে এই পুথি কৃষ্ণরাজার আদেশে রচনা করেন, বলভত্রের কাল- 
নির্ণয় হয় নাই। পুথির চতুর্থ ৪ পঞ্চম উপদেশে নিম্মলিখিত পুথির 
উল্লেখ আছে 


ত 





গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পৰিচ্ ১২৭. 
কিন্ত এই পুথিগুলিরও কাল-নির্ণয় না হওয়াতে বলভগ্রের কাল- 
নিরূপণ সম্ভবপর হয় নাই । তথাপি এই পুথি যে সাম্প্রদায়িক তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । 
হঠযোগপ্রদীপিকার ( शृ २) টাকায় আছে “তথা চোক্তং গোরক্ষ- 
নাথেন সিদ্ধসিন্ধান্ত-পদ্ধতৌ'__-এই পুথি হরিদ্ধার লাখব্রক্ষখাঞ্রান হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার অন্থলিপি-সাহায্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
পথিমধ্যে আছে তাহা জানা যায় : 
মহেশ্বরাবতার গোরক্ষরুত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি ছয়টা অধ্যায়ে 
উপদেশাকারে গ্রথিত হইয়াছে, যথ!--পিপ্ডোংপত্তি, পিগুবিচার, পি- 
সংবিত্তি, পিণ্ডাধার, পিও( পরম )পদ, সমরসভার ও শ্রীনিত্যাবধূৃত । 
अदि প্রধানতঃ “टक লিখিত । অন্যান্য মান্য গ্রন্থ হইতে 
প্লোকোদ্ধারও আছে । সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নানক যে গ্রন্থের কথ! পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে উহ! “সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত্-পদ্ধতি'র সংক্ষেপসার-সংগ্রহ মাত্র ॥ 
“সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' গোরক্ষনাথকৃত বলিয়া নাখসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি 
আছে, ইহা! একটা গুরুত্ববিশিষ্ট পুথি । ইতিপূর্বে যে গ্রন্থতালিক! দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে নিত্যনাথকৃত ও नांथकृळ সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতির 
উল্লেখ করা৷ হইয়াছে, এই বিভিন্ন গ্রন্থকর্তার লাম সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে 
পাওয়া যায়। তদ্ধাতীত अक প্রমাপাভাব । পুখিটা বিভিন্ন স্থান হইতে 
আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে একমাত্র গোরক্ষনাথের নাম পাইয়াছি । 
ইহাতে নাথসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিক মত ও যোগপদ্ধতির অনেক তথোর 
ইঙ্গিত আছে। नांथवर्श যে অদ্বৈতনাদ এবং শক্তির প্রসর-সক্ষোচভাবকে 
আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বষ্টি ও সংহারকে আভাস রূপে গণনা! করে 
তাহারও ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যায় গ্রন্থের ৬ষ্ উপদেশে সাম্প্রদায়িক 
वळू নাম ও সংজ্ঞার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ বিচার করিয়া আধ্যাত্মিক 
আদৰ্শই যে তাহাদের অভিপ্রেত তাহা সুস্পষ্টভাবে দশিত হইয়াছে । 
বঙ্গদেশের বাহিরে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে : 
ময়ূরভঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র-গীত, উড়িয়া ভাষায় রচিত । 
পত্থমাবং_ মালিক মহম্মদ জৈয়সী রচিত । 
গাথ।-_লক্ষ্মণদাস-রচিত । 
সিহরকি গোপীচন্_গঙ্গারামকৃত । 
গোপীচন্দ্র রাজাকে খেল__প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত । 








১২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


সম্তলীলাম্বত__সহারাষ্ট্র-কবি মহীপতি (:১৭১৫-৯* ६: )। 
গোলীচাদ নাটক-_পুণার আপঞ্জাজ্জি গোবিন্দ-রচিত (১৮৬৯ अः) । 
গোলীচাদ পুখি__হিন্দীতে রচিত ।> 
অক্ষয় দত্ত লিখিয়াছেন-__গোরক্ষনাথ নয়নাথের একনাথ, অর্থাৎ 
নয়জন প্রধান গুরুর একটি গুরু । ইনি ন্পপ্ডিত ছিলেন । গোরক্ষ- 
সংহিতা। ব্যতিরেকে *গোরক্ষ-শতকা' ও “‘গোরক্ষ-কল্প' নামে তাহার 
দ্ুইখানি সক্কৃত গ্রন্থ আছে। গোরক্ষসহত্র' নামক গ্রন্থ ভাহারই 
কৃত বোধ হয় ।* 
শ'অমূল্যচরণ বিক্যানযণমহাশয় লিখিয়াছেন_-জনৈক कवि বানাসি 
দাসের ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক গোরক্ষনাথকে বচন, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, 
কুলাছ্রিপটল, যোগসার, যোগান্ত আগমসার, ত্রহ্মবোধ, পুণ্যনাথ- 
রচিত অর্চ্ছুনগীত প্রন্ৃতি গ্রন্থ হইতে নাথদের মূলনীতি-সন্বন্ধে অতি অল্পই 
জানিতে পারা যায় । अशनि হইতে এই মাত্র জান! বায় যে শিব 
স্তাহ্থাদের পরমেশ্বর এবং ভাহাদের মতে শিবের সহিত এক হইতে 
পারিলেই জীবের মুক্তি। তবে এই মুক্তি যোগ-সাধনের দ্বারা লভ্য ।* 
যোধপুরের বাণীভাগ্ডারে 'গোরক্ষবোধে'র অনুসন্ধান করিয়। दिछ।- 
দ্ুষণমহাশয় জানিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি আর বাশীভাগডারে নাই, বন্ধ 
অনুসন্ধানে তিনি আর একখানি গোরক্ষ-বোধের সন্ধান পাইয়া তাহার 
আলোচন! কল্দিয়াছেন। পূর্বের্াক্ত গ্রশ্থের সহিত এই গ্রন্থের পার্থক্য 
আছে, কারণ ইহাতে কবীর-পশ্থীদের মতামত প্রবেশ করিয়াছে। কবীর- 
ও নানকপন্থীরা নাথমতের সহিত ভাবের বিনিময় করায় প্রকৃত 
নাথমতের अर्कएकव्र७ বেশী লোপ পাইয়াছে, পরবর্তী নাথগুরুর! স্বীয় 
প্রয়োজন শম্থসারে মতামতের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। অথচ ডাঃ 
মোহন সিং যোধপুর গ্রন্থাগার হইতে 'গোরক্ষ-বোধ" পুথি পাইয়াছেন, 
ডাঃ সিং ভাহার রচিত ‘গোরক্ষনাথ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার অস্থবাদ 
দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধত করিতেছি-__বিদ্যানুষণ 
মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া উভয় গোরক্ষ-বোধে 
* প্রভেদ দেখাইতেছি :-- 
3/1 আান-চার্ী- পরক্াত সুোপাগ্যা मडलिङ, শাত্ধিনিকেজন । जोषा এ সাহিত্য, দীনেশ 
লেন ( তম সং), च + 


२) “चा উস. (३४ ९७) পৃ ২১৯ कमरे যোগী’ । 
> প্রবাসী, २०२० केज, ঘোললসতি প্রন, आपूण বিভাগ 
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গোরক্ষের প্রথম প্রশ্ন_মন कि? নমংস্তেন্দনাথের উত্তর_মল 
চঞ্চল, বিদ্যুৎ হইতেও উহা! চঞ্চল । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন_মন কোথায় থাকে? উত্তর-__জীবহ্ধদয়ে মলের 
বাস। হৃদয়াভাবে মন অন্ুপত্রন্ষে বাস করে, ব্রন্ষের উপমা নাই বলিয়া 
তিনি অনুপ । 

পবন মনের জ্ীবনব্বরূপ, ইহ! জগ্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল, নাভিসূল ত্যাগ 
করিয়া পবন নিরঞ্জনে অবস্থান করে। পরনের উৎপত্তি শব্দ হইতে । 
শন্দ ওঁকারধ্বনি। আকাশ স্পন্দিত হইলে ধ্বনির উদ্ভব হয়। वव्र 
বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ। স্থির বায়ু মাতান্বূপ ত্রহ্ম। চঞ্চল 
মন স্থির হইয়া शूटका থাকে, তখন ওঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। ওুকারধ্বনি 
শব্দের পরাবস্থ। । ( বিদ্যাতূষণসংগৃহীত প্রবাসী, পৃঃ ৭৬২, চৈত্র ১৩২৯) 

গোরক্ষের প্রশ্ন (৩৯-তম শ্লোক)__নাদের উৎপত্তি কোথায়, ইহার 
স্থিতি ও বিলয় কোথায়? ड 

মৎন্যো্দ্ের উত্তর ( ৪*-তম শ্লোক )__নাদের উৎপত্তি অবগতিতে 
(unknowable ) বা খকারে, ইহার শৃস্থো স্থিতি, পবনের মধ্যে লয় ও 
নিরঞ্জন ( (0711255 )এর সহিত বা আকাশের সহিত মিলন সম্ভব । 

প্রশ্ন ৪১। নাদের যদি শব্দ না থাকে, শক্তির যদি গতি না থাকে, 
আমাদের আশার নিমিত্ত যদি স্বর্গ না থাকে তাহা হইলে প্রাণপুরুষ 
কোথায় বসতি করিবে? 
3 উত্তর ৪২ । নাদে শব্দ আছে, বিন্দুতে গতি আছে, গগন 
আমাদের মধো আকর্ষণ আনে, কিন্তু এই সকল না থাকিলে বায়ু বা 
প্রাণপুরুব নিরস্তরে বাস করিত । নিরন্তর = ४१७7 ( निः সংগৃহীত ) । 
'বিগ্ঞাুষপমহাশয়ের 'গোরক্ষ-বোধে’ পবনের উৎপত্তি শব্দ হইতে, 
বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ ইত্যাদি বুঝায় । ডাঃ সিংএর *গোরক্ষ- 
বোধ’ হইতে নাদের अटक স্থিতি পবনের মধো লয়, ইত্যাদি বর্ণনা 
পাওয়া যায় । 

তন্তুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়! যায়, 
শব্দ প্রাণে মিশিয়! যায়, প্রাণ ত্রহ্ষে মিশিয়া যায়, ব্রহ্ম হংসে মিশিয়া 
যায়। হংস স্বরতিতে মিশে, শূন্য ওঁকারে মিশে । ওুঁকার কালে মিশে, 
কাল জীবে মিশে, জীব শিবে মিশে । শিব নিরঞ্জনে মিশে, নিরপ্জন.জলে 


মিশে । ( অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯ পৃঃ ৭৬৩ ) 
0, ৮. ৪47 





ই নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


ইহার সহিত ডাঃ সিং-এর পুস্তকের প্রশ্নোন্তর-শ্লোক ৪১, 8२, 
তুলনীয় । । ओयूक বিদ্যাভুষণের দ্বার! প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোধে ৬৭টা লোকসংখ্যা 
আছে, ডাঃ সিং দ্বারা প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোখে, ১৩৩টী শ্লোকসংখ্য। আছে। 
হিন্দী 'গোরক্ষ-বিকাশ' নামক গ্রন্থে গোরক্ষবোধের ১২২টা শ্লোক আছে। 
এই গ্রন্থ সদানন্দ যোগী জ্ঞালন্ধর হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তেসিতরির 
মতে 'গোরক্ষ-বোবে" শৈব ও যোগতন্ব সন্মিলিত । মাধবাচায্যের শৈব- 
সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একথা বলা যাইতে পারে । 
পতঙ্জলির যোগতব ও উপনিবদ্দের ८याशड्ट সহিত ইহাদের যোগতব্বের 
যে নিকট সন্ধদ্ধ আছে তাহা! চক্র, কৌশল, নাদ, পবন ও হংস প্রভৃতির 
আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় ॥» "চক্রাদির বর্ণনা" নিবন্ধের সিদ্ধান্ত 
ও সাধনা অংশে করা হইয়াছে, এন্থলে কেবল কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধত 
করিতেছি, যথা 
প্রশ্ন ৫৭। কোন্‌ চক্রে চন্দ্রের নিরোধ কর্তা १ উত্তর_ উদ্ধাচক্রে । 

কোন্‌ চক্রে সন্ধি ( U॥i০৷৷ ) कर्दवा 7 উত্তর অধশ্চক্রে । 
কোন্‌ চক্রে পবন-নিরোধ কর্তব্য ? উত্তর__পশ্চিমচক্রে। 


কোন্‌ চক্রে জ্ঞানের উদয় হয়? উত্তর _হৃদয়চক্রে । 

কোন্‌ চক্রে ধ্যান কর্তব্য १ উত্তর_ ক্চক্রে । 

কোন্‌ চক্রে বিশ্রাম কর্তব্য ? উদ্তর--আজ্ঞা বা 
জ্ঞানচক্রে। 


প্রশ্ন ७१। চন্দ্রন্থখ্য কোথায় থাকে, নাদবিন্দু কোথায় থাকে, হংস 
কোণায় চড়িয়া জল খায়, উল্টা-শক্তিকে কোন্‌ ঘরে আনিয়া বিশ্রাম 
করান হয় ? 

উত্তর ৩৮। চন্দ উর্দ্ধে, সূর্য্য অধে, নাদবিন্দু হৃদয়ে, হংস আকাশে 
চড়িয়া জলপান করে, উণ্টা-শক্তিকে ( २९५९7४९१ 1১০৮০) নিজ ঘরে 
আনিয়া বিশ্রাম করান হয়।* এই প্রস্থোগ্তর ৩৭, ৩০৭ ডাঃ সিং-এর গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধত । গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থের শ্লোক २९ ও ২৬ ইহার অনুরূপ । 

আয়ারসলের মতে ‘গোরক্ষ-বোধ' একাদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে 
রচিত হয় । ডাঃ সিং এরমতে উহু! একাদশ শতাব্দীর বা! তৎপূর্বেবর । ইহার 
ভাষা मांत्राठो, कक्दाठि, রাজস্থানী-মিশ্রিত পাঞ্জাবী, তথাপি সরল ও 
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স্পষ্ট, মাঝে মাঝে আরবী, ফারসী শব্দও আছে। কাশী কারমাইকেল 
লাইব্রেরীতে ইহার একটী খণ্ডিত মুত্রিত পুস্তক আছে । শিবরাম শশ্মা 
১৯১১ সালে বেনারস হইতে উহা প্রকাশিত করেন।? 

যোধপুর বাণীভাগডারে রক্ষিত 'नि প্রমাণ आष নামক পুথিথানি 
মাত্র ডাঃ মোহন সিং-এর মতে গোরক্ষের রচনা, কিন্ত ডাঃ সিং উহা! দেখেন 
নাই । তবে গোরক্ষনাথের নামে নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রচলিত বলিয়া 
ডাঃ সিং ভাহার গোরক্ষলাথ গ্রন্থে জানাইয়াছেন (পৃ ১১) 

১1 তিব্বতী পুথি. কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক অধ্যাপকের নিকট 
আছে। ডাঃ সিং পুথির নাম দেন নাই । 

२॥ গাথা ও शच, রাগ রামকেলী পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঠালয়ে রক্ষিত, 
১৭*১ পৃষ্টাব্দের । অনুলিপি নম্বর ৬৭৪ । 

৩। লাহোরে প্রাণসঙ্গলী পুথির অনুলিপি ১৭*১, ৯৭৭৭ খৃষ্টাব্দের । 
মাঙ্গাতে প্রাণসঙ্গলীর অনুলিপি ५७०७ শৃষ্টাব্দের । 

৪1, শব্দ ক্লোক__লাহোরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুরুমুখীতে मूजिङ। 

2 । বনবশী বিলাস,_বনারসী দাসকৃত, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে, ५३०५ 
খৃষ্টাব্দে বোস্বাই সহরে মুদ্রিত । 

७। জলমশাখী, নানক, লাহোর হইতে মুদ্রিত ১৮৯ খৃষ্টাব্দে 
বনবশী বিলাসের উল্লেখ কল্যাণ-যোগাঞ্ছে ক্টব্য । 

জৈসীকৃত পত্মাবৎ কাব্যে ( ১৫২* খৃষ্টাব্দ ) গোরক্ষের 'ক্রুত-শব্দ- 
যোগ’ কথা আছে । নামদেব, কবীর, নানক প্রভৃতির রচনাতেও 'আনহদ্‌- 
যোগ’ বৃত্তান্ত আছে, উল্টা-সাধনের ইঙ্গিত আছে। এই 'উপ্টা-সাধন’ 
নাথযোগীদের বৈশিষ্ট । E 
সিং গোরক্ষের রচনার নসুনা-স্বরূপ কয়েকটী পদ্য छेक 
করিয়াছেন । যথা আনত न ভরমো सिथ! তেরী কাইআং মে সার । 
রহাউ। বোলতে কা খোজ করনা । 

জীবতে হী উলটি মরণা । সহিজ হী অকাস চরনা । কাহে জম 
কা দণ্ড ভরনা উত্তর পরনা পার ।* 

অর্থাৎ হে जिक, অন্থাস্থানে গমন করিও না, তোমার দেহমধ্যেই 
সতা আছে। 
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> নাখ-সমপ্রদান্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রলালী 


যে কথা কয় (অর্থাৎ *শন্দ') তাহার সন্ধান কর, উল্টা সাধন দারা 
জীবস্তে মর, সহজভাবে আকাশে গমন কর, তাহা হইলে মৃত্যুর হাত 
হইতে অব্যাহতি পাইয়। তুমি পারে যাইবে । 

গোরক্ষের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের নাথযোগীদের, "পা" 
সিদ্ধাদের, আচার্য ও অবধৃতদের, হিন্দু ও মুসলমান ভক্তদের ও শিখ 
গুরুদের ভাষা একটা বিশেষরূপ ধারণ করিয়াছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত 
রহম্যবাদীরা একই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে ভাবের যে 
আদান-প্রদান করিতেছিলেন ও মধ্যযুগের রহস্যবাদের প্রসারক্ষেত্রের বৃদ্ধি 
করিতেছিলেন, তাহারই ফলে এইরূপ একটা ভাষার नहि সম্ভব হয়। 
নাথদিগের ভাষা অপব্রংশ, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত ভাষা মিশ্রিত, পা-দিগের 
ভাষ! অধিকাংশই প্রাকৃত । ভাষাদ্বারা বিচার করিলে গোরক্ষনাথ ও 
গোপীচাদকে রান্জপুতানার অধিবাসী বলিতে হয় ।* 

গোরক্ষ-গোপীাদ কাহিনী নাটকাকারেও ভারতে প্রচলিত । 
গোপীচাদের গৃহত্যাগ বুজ্ধদেবের গৃহত্যাগের শ্যায়ই मर्गा, এই করুণ 
কাহিনী অস্বালা-প্রদেশের জগাবীনগরে অভিনীত হইয়া থাকে । 

নেপালে নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোনীচক্রের সঙ্গযাস-বিষয়ক 
একটা বাংলা নাটক পাওয়া উহা কেন্বি জ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুথিশালায় 
রক্ষিত আছে। ( উহা ५७२०-०१ খুষ্টান্দের মধ্যে রচিত হয় )1* 

নেপালের এই নাটকের শেষাংশের সহিত ছুল্লভ মল্লিকের 
গোবিন্দচন্দরের গীতের শেষাংশের বেশ মিল আছে । ड 

মহারাষ্ট্র প্রদেশে হরিহর কর্তৃক ভর্বৃহরি-নির্ভেদ নাটক রচিত इद्र । 
১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রাচ্য সভার পত্রিকায় গ্রে সাহেব উহা 
প্রকাশিত করেন ।* 

ডাঃ পীতাস্বর বড়হবাল এলাহাবাদ হইতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 
স্ডাহার সঙ্ষলিত 'গোরক্ষ-বাণী'র ভুমিকায় (शृ ১৯) লিখিয়াছেন যে *সবদী" 
গোরক্ষের সবর্বাপেক্ষা প্রামাণিক রচনা, কিন্ত উহা গোরক্ষ-বোধের काग्र 
পরিচিত নহে । সব্দীর ভাষার নসুনান্বরূপ কিছু শ্লোক উদ্ধত করিতেছি__ 

বসতী न रक रक न বসতী आशम অগোচর এসা । 

গগন সিষর মহি বালক বোলৈ তাকা নাব ধরহুশে কৈসা। 

3840 Fe কে 












গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙগলাহিত্তে গোরক্ষের (द!श-शदिकष ১৩৩ 


অর্থাৎ পরমতব जाम ও অগোচর উহাকে বস্তি অর্থাৎ আছে या भूक 
অর্থাৎ নাই, এরূপ বলা যায় না, উহা ভাবাভাব সৎ ও অসং-এর উদ্ধে । 
উহা আকাশে কথা কহিবার বালক অর্থাৎ ত্রহ্মরন্ধে'র जच्छ, তিনি পাঁপ- 
পুণাহীন বালকের ম্যায় दिवाळ করেন, তাহার নাম কি প্রকারে রাখা 
যাইতে পারে? কারণ তিনি নাম ও রূপের অতীত वद । 

অদেখি দেখিবা দেখি বিচারিকা অদিসিটি রাখিকা চীয়া। 

পাতাল को গঙ্গা ব্ৰহ্মাণ্ড চড়াইবা, তহা বিমল জল পীয়। ৷ 

ইহা হী আছৈ ইহ্‌ হী অলোপ । ইহ! হী রচিলে তীনি ত্রিলোক 

অছৈ সগৈ রহৈ জব | তা! কারণি অন ত जिव জোগেন্বর চুবা । 
অর্থাৎ অদেখাকে ( পরত্রহ্মকে ) দেখিবে, দেখিয়া! বিচার করিবে । যাহা! 
আখি দ্বার! দেখা যায় না, তাহাকে চিন্তে वाचिएय । পাতালের ( মপিপুর- 
চক্র ) গঙ্গাকে (কুগুলিনী ) ক্রক্ষাণ্ডে ( সহস্রারে ) প্রেরণ করিয়া যোগী 
নিশ্মল জল পান করিবে । 

এইখানে সহশ্রারে পরত্রক্ম অলোপ या লুপ্ত হইয়া আছেন, 
ত্রিলোকের রচনা এইখান হইতে হইয়াছে । অক্ষয় পরত্রহ্ম সব্বদ1 সঙ্গে 
আছেন, সেই কারণে अनख मिक যোগমার্গে প্রবেশ করিয়া যোগেশ্বর 
হইয়াছেন ।* 

পণ্ডিত সদানাথ যোগী “গোরক্ষ-বিকাশ” নামে যে গ্রশ্থটা জালন্ধর 
হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন,তাহাতে গোরক্ষনাথ মৎংস্বোন্দ্রনাথ वषि রচিত 

* গ্রন্থের এক তালিকা! দিয়াছেন,তন্মধ্যে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত আছে: 


গোরক্ষসংহিতা কায়বোধ 
যোগমহিমা ব্ৰহ্মজ্ঞান 

যোগ সিন্ধান্ত পদ্ধতি সিদ্ধাস্তভাস্কর 
বিবেক মার্তণ্ড নামলক্ষণাবলী 

চতুঃ শীত্যাসন যোগপ্রদীপিকা 
সিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত-পদ্ধতি অমৃত-সিদ্ধি 
গোরুক্ষ-পদ্ধতি গোরক্ষশতক 
হঠযোগ-প্রদীপিকা গোরক্ষবোধ 
জ্ঞানদীপবোধ খেচরী বিদ্যা 
প্রভৃতি অর্ধশতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন । डे 





৯) গোরখ-বাণী, বন্ধ খাল, পৃ >, ३ । 
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১৩৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইত্তিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


মহম্যেক্্নাত্ধের রচিত__মৎস্যেন্দনাপ-সংহিতা, অতস্যেম্্রলাথ-পছ্া- 
শতক, অহাদেব-মতন্যেক্্সংকাদ, নাডীতব্ব_এই কয়টার লামোলেখ 
করিয়াছেন ।? সিন্ধগণ-মধ্যে ঘোড়াচলী, চতুরঙ্গীলাথ, ভর্তৃহরি, চরপটী, 
শোপীটাদ প্রভৃতির রচনাবলী প্রচলিত আছে । 

দত্তাত্রেয়ের সহিত গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহার পুথি দত্ত- 
গোরক্ষগোষ্ঠী নামে খ্যাত । কবীরের সহিত তর্কগ্রন্থও গোরক্ষনাথকী 
গোষ্ঠী নামে খ্যাত । বিষ্ণুপুরাপে ( ॥র্থ-২১ ) ও ভ্রীমদূভাগবত-পুরাণে 
(১1৩, २।१ ) দত্বাত্ৰেয়-বৃত্তাস্ত আছে, ইনি मशि অত্রির পুত্র, অলর্ক ও 
প্রহলাদকে আত্মবিদ্া উপদেশ দেন ।* 

Prof. Theodore Aufrecht তাহার, Catalogus Catalo- 
07५8 গোরক্ষের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং গোরক্ষকে মীননাথের শিশ্া বলিয়াছেন :-- 

১। গোরক্ষশতক বা জ্ঞানশতক 

२॥ চতুরশীত্যাসন 

৩। स्कॉनांगूऊ 

৪। যোগ-চিন্তামণি 

৫। যোগ-মহিমা 


७। যোগ-মাৰ্তণ্ড 
१॥ যোগ-সিদ্ধাস্ত-পন্ধতি 
৮। বিবেক-মার্ণ্ু 


२ । সিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত-পদ্ধতি* 

জ্ঞালন্ধরিনাথের কৃপায় যোধপুর রাজবংশের মানসিংহ মাড়োয়ারের 
রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাই তিনি গুরুর প্রশংসা করিয়া স্বয়ং নাথ- 
প্রশংসা, নাথচরিত, ইত্যাদি যোড়শটী গ্রন্থ রচনা কারেন ও তাহার 
সপ্তদশ সভাসদেরাও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল পুথি উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যবন্ধী কালের রচনা । গোরক্ষনাথের প্রচলিত গ্রন্থ সকল 
মানসিংহ সংগ্রহ করেন । তাহাদের ভাষার সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরবর্তী কালের ভাষার সাদৃশ্য আছে ।" 





২ শোরক্ষ-বিকাশ, সঙগানাখ খোসী ( কৈলাস यालय, জালাস্ধর ) পরিশিষ্ট জা । 
২৮ জীৰনী-কোৰ, শশী বিশ্ালন্কাত, নাচের आरा । বেসন, ১০০৯ चः প্রকাশিত । 
+1 Report on the Search of Hindi—M. ভ 5. 1902, P- 0, 

#1 Report on the'Search of Hindi—M. $. $., 1903, Pp 44, 4, 36, 





গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিতে। গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১০৪ 


১৭০৯ খ্ুষ্টান্দে সংগৃহীত কবীরের বাসীর জয়পুরের এক সংগ্রহ- 
গ্রন্থে গোরক্ষনাথের কয়েকটা গ্রন্থের পরিচয় আছে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (দাদু, পু ১৭৬) । যথা_পন্রহতিথি 
গ্রন্থ, নি্র-বোধগ্রন্থ, প্রাণসংগলী, মিথাদর্শন-যোগগ্রন্থ, অনভয়মাত্রবোধ- 
গ্রন্থ, মচ্ছন্দগোরখবোধ-সংবাদ, আত্মবোধ, যোগগ্রন্ব. রোমাবলী গ্রন্থ 
জ্ঞানবতীক বা সারিকবোধ ইত্যাদি । যোগেশ্বরী-সব্দী নামে গোরক্ষ-রচিত, 
একটী পুথি ও নবনাথ-রচিত পদাবলী ক্ষিতিবাবু জয়পুরের জনৈক অবধূতের 
নিকট দেখেন । পদাবলীতে গৌড়ীয় নাথপদও আছে যথা 

“অদেখ দেখিবা, দেখি বিচারিয়া, আকৃষ্ট রাখিবা” ইত্যাদি, 
“পাতাল शक्रा স্বৰ্গে চড়াইবা” ইত্যাদি । ৮. 
১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত মচ্ছেন্দ্রনাথভী ক] পদ যোধপুরে গ্রন্থাগারে 


আছে এবং গোরক্ষের নামে প্রচলিত যোধপুর গ্রন্থাগারে এই সকল পুথি 
আছে 


ঙ্গোকসংখা। 
১। জ্ঞান-সিদ্ধান্ত-যোগ ৭৫ শ্লোক 
৯। যোগেশ্বরী সাথী ৬১৫ ৮ 
৩। গোরক্ষনাথজী কা পদ ७०० „ 
8। জ্ঞান-তিলক ৭৫ = 
৫। দত্ত-গোরক্ষ-সংবাদ ১০১ * 
৬।  বিরাট-পুরাণ ২৭০ . 
१॥ নরবে বোধ ১৬* fn, 


এতদ্যতীত গোরক্ষের নামে প্রচলিত আরও যে সকল পুথি উক্ত 
গ্রন্থাগারে আছে তাহাদের নাম_ 

গোরক্ষনাথজী কা পদ 
গোরক্ষনাথ জীকে ফুটকারা গ্রন্থ ১৩৫৮ चः 
গোরক্ষ-সংহিতা। ১৮১০ খু 
গোরক্ষ-সংহিতা-ভাষা ১৮১০ अः 
যোগেশ্বরী-সাখী ১৩৫০ খৃঃ । ** 

যোধপুর রাজ মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ করেন, 








ae) hid, p 44. 5 
a1 Ibid, ০৮০০০, 








১৩৬ নাখ-সম্প্রদাৰ্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


গোরক্ষের নামে সপ্যবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে, ইহাদের অক্ষর 
দেবনাগরী । 


১। গোরক্ষবোধ ১৫। আত্মবোধ 

২। রামবোধ ১৬। প্রাণ-সংকলী 

৩। গোরক্ষ-গণেশ-গোষ্ঠী ১৭। জ্ঞান-চৌতীষা। 

৪.) মহাদেব-গোরক্ষ-সংবাদ ১৮। জ্ঞান-তিলক 

৫। গোরক্ষ-দত্ত-গোষ্টী ১৯। সংখ্যা-দরশন 

७। কন্বড়বোধ २०। রহরাস 

१॥ নষ্টমুদ্রা ২১ । নাথজী কা! छिथ 

৮। পঞ্চমাত্ৰী-যোগু ২২। বত্রীশ লছণ 

৯)  অভয়-মাত্রা ২০। গ্রন্থ রোমাবলী 
১*। দয়াবোধ २8। ছন্দ গোরক্ষনাথজী কা . 
১১। নরবেবোধ ২৫। किमन অসতুতি করি 
১২। অংকলিশ্রিলোক ২৬। সিদ্ধইকবীস গোরক্ষনাথজী কা 
১৩) কাফরবোধ २१1 শিষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ ।* 


981 গোরক্ষনাথজী क। সতরাকলা 

ইহা বাতীত 'গোরক্ষ-গোষ্ী' নামক একটা হিন্দী পুস্তিকা 
পাইয়াছি। তাহা বাবা লক্ষণদাসম্ভী कर्क বেনারস হইতে প্রচারিত, 
হইয়াছে । যোধপুর, মান্দ্রাজ, কাশী, হরিদ্বার, তাঞ্চজোর প্রভৃতি স্থান 
হইতে সংস্কতে গোরক্ষনাথ-রচিত *मिक-मिकाख-शकछि' *অমরৌঘ-প্রবোধ" 
“যোগমাত্তগু' ‘আত্মবোধ' গোরক্ষ-উপনিষদ্*। ‘যোগ-বিষয়' ( মংস্তেন্দ 
বিরচিত ) ও গোপীচাদ প্রন্তৃতি বিভিন্ন সিদ্ধাদের রচিত যে সকল পদ ও 


পুথি আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি. তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত 
করিবার ইচ্ছা আছে। নাথ-সাহিত্যের সমালোচনামূলক গবেষণার 


উদ্দেশ্যে এইগুলি লইয়াই এক্ষণে আমি আলোচন! করিতেছি । 

এক্ষণে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় রচিত মীননাথ, গোরক্ষনাথ, গোপীচন্র 
সন্বক্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিব । মংস্কেন্দ বা 
মীননাথের নাম চলিত বঙ্গভাবায় ‘মোচন্দরে' দাড়াইয়াছে, কিন্ত 
তাহাতে তাহার প্রভাব কিছুমাত্র कत्र হয় নাই । বঙ্গভাষার পুথিগুলি 
অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত । 
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বঙ্গ-দাহিত্যে গোরক্ষের ঘোগ-পরিভয় ১৩৭, 


3 । গোরক্ষ-বিজ্য় প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল, 
ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, आखून করিম সম্পাদিত ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদ্‌ হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত । 

২। মীন-চেতন__প্রাচীনতম পুখির লিপিকাল ১২২৪ সাল, 
শ্ামাদাস সেন প্রণীত । নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, 
ঢাক! সাহিত্য-পরিষদ্‌, ১৩২২ । 

কলিকাতা বিশ্ব 


নিও | বিগ্ভালয় কর্তৃক 
৩। গোপীচন্দ্রের __-ভবানীদাস বিরচিত | গোল্চঙ্দের গান 


৪ । গোলীচান্দ্রের मक्षांम _ স্থকুর মহম্মদ বিরচিত | व्य ही 


১৯২৪ 

৫। গোপীচন্দ্ের গীত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 

৬। ময়নামতীর গান } ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত । 

१॥  গোবিন্দচন্দ্রগীত _ ছুল্লভ মল্লিক সক্কলিত, শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১৩*৮ সাল । 

৮। আপিকচন্দ্রের গান__রংপুর হইতে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ও 
সঙ্কলিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় প্রকাশিত । 

৯) নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক 'গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্লাস'-বিষয়ক। 

= পুথিটী কেম্বি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুখিশালায় রক্ষিত আছে।? 


বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় 
বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষ-বিদ্রয় প্রন্থতিতে শোরক্ষের পরিচয় 
অল্লাধিক পাওয়া যায়। যখা-_দেবী মহাদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন :-- 
“সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার । 
একবার মর তুমি একখানি হাড় ॥ 


. क . 4 . 
छूक्कि কেনে তর গোসাঞি आकि কেন মরি । 
হেন তব্‌ কহ দেব জোগে জোগে ধরি ॥” (গোরক্ষ-বিজয়,পৃঃ ১২) 





३) ৰা. সা. ই. হুদার সেন, পৃ २०५ 
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১৫ নাখ-সম্প্রদ্গাবের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


অর্থাৎ আমি যতবার জন্মাই ততবার মরি, তুমি অমর, তোমার কোন 
পরিবর্তন নাই কেন? তুমি কেন পরিত্রাণ পাও, আমি কেন মরি? 
এই তত্ব যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়, তুমি ইহার কারণ বল । দেবীর প্রশ্নে 
মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে গিয়া তাহাকে পরমতব্ব কথা শুলাইলেন, 
নিদ্ৰিত! দেবী তাহা! শুনিতে পাইলেন না। 'মহাঙ্জান’ লাভ করিলেন 
মতস্থারূলী মীলনাথ । এই 'মহাজ্ঞান’ দ্বারাই মরণশীল দেহের পরিবর্তন 
সাধিত হয় ও অমরত্ব লাভ হয়, সেই শুদ্ধ বা পকুদেহই শিবতন্থ নামে 
খ্যাভ। 
শিবভক্ত, চারিসিদ্ধা যোগসাধলে রত, দেবী, মহাদেবের অস্কমতি 

লইয়া ভাহাদের ছলনা করিলেন। সিদ্ধারা দেবীর ছলনায় মুগ্ধ 
হইলেন ও *८७मऊ মাগিলা তবে তেমত পাইল! বর” (পৃ২১)। 
একমাত্র গোরক্ষ দেবীকে মাতৃরূপে কামনা করিলেন এবং দেবীর সকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । পরাজিতা দেবী গোরক্ষের উদরে অক্ষিকারূপে 
প্রবেশ করিয়া ডাহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন, গোরক্ষ দশমীদ্বার রুদ্ধ 
করিয়া আসনে বসিলেন, পরে দেবীর অন্থরোধে তাহাকে মুক্ত করিলেন, 
কিন্ত দেবীর তাহাতে কাকলি ভাঙ্গিল। দেবী প্রতিশোধ লইবার জনা 
এক বরপ্রার্থিনী কন্যাকে গোরক্ষনাথকে বর দিয়া বসিলেন। গোরক্ষ 
বিবাহে বাধ্য হইলেন, किक বিবাহের রাত্রিতে কন্যাকে মাতৃ-সন্থোধন 
করিলেন এবং ছয় মাসের শিশুর রূপ ধারণ করিয়! স্তন্যপান করিতে 
চাহিলেন । कक्षा ক্রুদ্ধা হইয়া অভিযোগ করিলে, গোরক্ষ নিজ বৃত্তান্ত 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন_“আস্কি নহি স্ত্রী-পুরুষ'', দেবী তোমাকে বর দিয়া 
তোমার সহিত কপটতা করিয়াছেন, কারণ আমার শরীর ( যোগ- 
সাধনার দ্বারা ) কাষ্ঠবৎ শুক হইয়াছে, আমি शकडौन পুষ্পের স্থায়। 
তুমি भूवौ হইতে চাহতো আমার এই “কর্পটা, ধৌত করিয়া 
জলপান কর। (পৃ ৩৭, ৩৮) 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় গোরক্ষ সংযমী পুরুষ ছিলেন 
এবং যোগসাধনায় তাহার শরীর শুক্ষ কাষ্ঠের कांग्र হইয়াছিল । দেবী 
বারংবার পরীক্ষা করিয়াও তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, 
কশ্যার বরপ্রার্থনা পূর্ণ করাও দেবীর পরীক্ষা । « 

মীননাখ কিন্তু দেবীর আজ্ঞায় কদলীর দেশে যোলশত কদলী লইয়া 
দিন যাপন করিতে করিতে হীনবীর্য্য হইলেন, কানফ! যোগীর নিকট 





গোরক্ষ-সাহিত্য ও বক্ষলাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয় ১০৯ 


এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন । গোরক্ষ 
“কর্ণে ८कोछि' দিয়া যোগীর বেশ ধারণ করিলেন ও শৃস্যো ভর করিয়া 
বায়ুপথে চলিতে লাগিলেন । শুস্বো বিচরণ-ক্ষমতা হইতে গোরক্ষের 
সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মীননাখের পুজ্র বিন্দুনাথকে ধোপার 
পাটে আছড়াইয়া মারিয়া পুনরায় জীবিত করাও তাহার অন্যতম 
সিদ্ধিপ্রদর্শন । (পৃ ১৮২), 
অবশেষে নটীর বেশে গোরক্ষ মীননাথের সভায় প্রবেশের পথ 
পাইলেন । তাহার রূপ দেখিয়া গুরু মুগ্ধ হইলেন, গোরক্ষ বলিলেন 
“আমি তোমার পুজ্রবধূ, তোমার পাটেশ্বরী হইব কিরূপে १” গোরক্ষ 
जा করিতে করিতে নিজের সত্যকার পরিচয় দিলেন। নীননাথ 
অবিশ্বাস করিলে গোরক্ষ भूद ভর করিয়া নৃত্য করিলেন, তৎপরে 
জলমধ্যে থালা রাখিয়া নৃত্য করিলেন। তথাপি মীননাথ কদলীদের 
মোহ ত্যাগ করিতে ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। তখন গোরক্ষ গুরুকে 
বলিলেন “তুমি গুরু অজ্ঞান হইয়া এ কিরূপ কাজ করিলে? তুমি 
দ্বারমুক্ত করিয়া রাখিলে এবং সেই পথে চোর প্রবেশ করিল, তুমি গুরু 
হইয়া 
“আপনে ডুবাল। গুরু কায়া আপনার । 
ভুবিল.তোঙ্ষার নৌকা। কাছি গেল छिछि। 
তোহ্মার সকল ভর! করিলেক চুরি ॥ 
5 আন্দার বচন তুক্ষি কিছু নাহি লও । 
পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও ।” ইত্যাদি । 
(পু ১০৬-১৮) । 
औननाथ স্বীয় গুরু মহাদেবের দোহাই দিয়া বলিলেন তিনি 
গঙ্গা গৌরী দুই নারী লইয়া বাস করেন। গোরক্ষ বলিলেন “তোমার 
পুরু নিরস্তর ভোগ-সাধনে রত, তথাপি কোন সময়ে ভাহার বিস্মৃতি ঘটে 
না। “হরি মলিহ্বি নহে, জান অনাদিনিধন, ভাবিআ! দেখহ গুরু তুমি 
কোন खन ।"( পৃ ১১২ ) । শিবের অঙ্গে চারিচন্দ্রের সঙ্কেত ব্যাপিয়া আছে, 
এই সাধন করিতে পারিলে পরিত্রাণ লাভ হয়। এই শিব একমৃত্তি নহেন, 
তিনি জগৎ জনের জীব, সর্ব্বভোগ তিনি আহার করেন।” (পৃ ১১৩) 
আদি, निळ, উন্মত্ত ও গরল এই চারিচল্দ্র-মধ্যে যে তিনচন্দ্র সংবরণ ক্রিয়া 
গরলচন্দ্র ভক্ষণ করে সেই রক্ষ। পায়। তুমি গুরু दुकान कर्ल করিলে, 








১৪৭ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাপ, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 
জ্ঞান ভুলিয়া শক্তিহীন হইলে ॥ তুমি আপনার ধন দিয়া चत्र शूळ করিলে 
“প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে १” (তুলনীয়-প্রদীপ নিবিলে কি 
করিবে তৈলে-গোলীচন্দ্রের পীচালী, পৃ ৩১৬, গোপীচন্দ্রের গান, ২য় খণ্ডে 
खडेवा )। তুমি গুরু উলটিয়া যোগ ধর ( ইহা! উল্টা সাধনের ইঙ্গিত ), 
কায়া স্থির কর, निळ মন্ত্র স্মরণ কর, গোরক্ষের বাক্যে নিজ পিণ্ড রক্ষা কর 
(পৃ ১১৫), কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহকে 'খেমাই'এর চাকরি করিতে 
দাও, অর্থাৎ অধীন কর, সকল ছাড়িয়া! 'খেমাই'কে রাঙ্গা কর (পূ ১৫৯ ) | 
*খেমাই' অর্থে সংযম, সংযমই দেহের রাজা, গরলচন্দ্র অর্থে শুক্র ( তুলনীয়- 
“কদাচিৎ निकर না করিবা ব্যয়, বার বৎসরের আয়ু একদিনে ক্ষয়" 
[পৃ ১৮৮])1 
এই চারিচন্দ্র-সাধনের কথা বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে। 
শোণিত, শুক্র, মল ও মূত্র, এই চারিটি দেহনির্গত পদার্থকে জীব পিতা ও 
মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, অতএব উহাদিগকে ত্যাগ ন! করিয়া! পুনরায় শরীর- 
মধ্যে গ্রহণ করা কর্তব্য । ইহাই ‘চারিচন্দ্র-ভেদ’ বা 'গায়ত্রী-ক্রিয়া' নামে 
প্রচলিত । উহা! অতীব গুহ ব্যাপার । মল, মুত্র ও শুক্র এই তিনের 
সমবেত নাম ‘ত্ৰিবেণী’ বা *जिकूणि' বীজ্জমাগাঁ সম্প্রদায় শুক্রকেই ‘পরত্রহ্ম' 
বলিয়া বিশ্বাস করে, কারণ শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। 
ইহাদের ভজনালয়ে গোরক্ষ প্রভৃতি বিরচিত ভজন গীত হয়।* গোরক্ষ- 
বিজয়ের উল্লিখিত স্থানে ( शृ ১১৩) এই চারিচন্দ্র-ভেদের কথাই উক্ত 
হইয়াছে মনে হয়। नी 
অন্যত্র গোরক্ষ বলিতেছেন “উপ্টা সাধন" দ্বারা অর্থাৎ শুক্রের প্রবাহ 
উদ্জমুখে নীত করিয়া দেহমধ্যে মহারসের সঞ্চার কর। “যদি সে সাধিবা 
কায়া উলটি ধর জোগ উলটিয়! ধর গুরু স্থমেরুর কলা । দশমীর দ্বার 
ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল উজ্জাউক মহারস ভরৌক খালজোর (পু ১৪৫)।” 
‘উণ্টা-যোগ’ অর্থে স্ববুয়ার পথে কুগুলিনী শক্তিকে উদ্ধে নীত করা, 
তাহার ফলে মহারস অর্থাৎ শুক্র ক্ষয় न! হইয়া দেহস্থ শক্তি বৃদ্ধি করিবে, 
আয় বদ্ধিত হইবে ৷ ইহাই পূর্ব্বোক্ত হিন্দী সাহিত্যে বণিত “জীবতে হি 
উলটি মরণ!” অর্থাৎ উল্টা সাধন দ্বারা জীবস্ম ত হও । যোগধন্দমের প্রধান 
লক্ষ্য আয়ু-রক্ষা, বীধ্য-রক্ষার দ্বারাই আয়ু. বন্ধিত করা সম্ভব। ইহাতেই 
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বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচঙ্ ১৪১ 


জীবিত থাকিয়া ও মৃতের স্যায় ব্যবহার বা সংযত জীবন, ইহাই নৃতল জীবন । 
তাই গোরক্ষ বলিতেছেন : “হে গুরু, সংযম ন! করিয়া তুমি কামরসে 
उक्र ভাসাইলে ( शृ ১২৩, ১২৪ ) এখনও ভাবিয়া দেখ__ 
“কায়া সাধ, কায়া সাধ, মাদলে হেন বোলে” (পূ ৯৪)। 
তুলনীয় পুঃ ৯৫, >>, ১৩০, ১৫৯ ॥ 
গোরক্ষ বারংবার গুরুকে কায়া সাধন করিতে অন্থরোধ করিতেছেন, 
কারণ ইহার দ্বারা অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ হয় । এই কায়া-সাধনে *শঙ্গিনী' 
নাড়ী সহায় । 
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে এক! ভেদি কাল 
পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল ॥ (পৃ ১৪৪)। 
এই “সংখিনী' বা নাগিনীর সাহায্যে কালজয়ের বিবরণ অতঃপর 
দেওয়া হইতেছে। 
গুরু মীননাথ বলিতেছেন, “উলটি সাধিতে যোগ গাত্র-বল নাই, 
কেমতে সাধিব যোগ বিপতে (বিপথে ) মরিসু” (পৃ ১১৬)। তথাপি 
গোরক্ষের অদম্য উৎসাহ, গুরুকে তিনি বলিতেছেন__ 
“সট্চক্র ভেদ গুরু খেলাউক ऊेङांन ॥ 
মেরু মুলে রহিবে চন্দ্র না টুটিনে कला । 
বেঙ্ক নালে সাধ গুরু না করিয় হেলা ॥ 
ইঙ্গিল! পিঙ্গিল! বুঝিবা বাউ সন্ধি । 
রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি ॥ 
क . - 
উলটিয়া হৌক পুষ্প পুনি কর ধ্যায়ান । 
বুঝ বুঝ য়াএ গুরু ऊस डांक জ্ঞান । 
চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া জাউক ধুয়া । 
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কাঁয়া। 
'जिनिनो করিয়া স্থির কর্ণে দে তালী ॥” 
(পৃ ১৪৭, ১৪৮) । 
ইহা! ষট্চক্র-ভেদের সঙ্কেত. বেঙ্ধানাল-পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে 
উৰ্দ্ধে নীত করিবার ও শ্বাসপ্রশ্বাস ( রবিশশি ) বশ করিয়া, অধোমুখী 
পুষ্প অখাৎ সহস্রার-মধ্যে ধ্যান-নিমগ্র হইবার ইঙ্গিত । সুপ্তা কুণ্ডলিনী 
শক্তি জাগরিত হইলে অনল জ্বলিয়া উঠিবার শা অসন্তুভূতি হয়; এইরূপে 
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১৪২ নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


অক্ষয় বীর্্যভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়া কায়াসাধন কর্তবা। ইহার সহিত 
ুলনীয় চধ্যাপদ ৪নং তিঅড্ডা চালী জোইলী দে अडवानी ইত্যাদি, 

অর্থাৎ ननन, রসনা ও অবধৃতিকা ( ইড়া, পিঙ্গলা ও স্বযুয়ার নামাস্তর ) 

নাড়ীত্রয়কে চাপিয়া নিরাভাস কর, এইবূপে *মহামুদ্রা" সাক্ষাৎকার 
হইবে।  নাথযোগীদের মধ্যে ‘মহামুদ্রা' সাক্ষাৎকার হওয়া অর্থে 
“মহাজ্ঞানে'র বা যোগযুক্তজ্জানের প্রকৃত অধিকারী হওয়া । এই জ্ঞান- 

লাভের জন্য "উল্টা সাধন" নামক একটা অতীব কঠিন সাধন ইহাদের 

মধ্য প্রচলিত আছে । এই সাধনে নাড়ীত্রয়কে স্ববশে আনিয়া “মহারস' 

বা বীধ্যকে উদ্ধমুখে मोऊ করিয়া রক্ষা করিতে হয়। এই সাধনের 

উপর নাখযোগীরা বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন, ইহাই তাহাদের 

জীবন্ম,ত অবস্থা বা সাঙ্গল-দ্বারা নতুন জীবন লাভ, এই জ্রীবন্মুক্তির 

জন্য নাথযোগিগণের যোগমধ্যে ‘কালজ্জয়' ও “কায়াসাধনে'র বৈশিষ্ট্য ছিল 

(সাধনা-অংশে দ্রষ্টব্য )। যোগীদের উল্টা সাধনের নিমিত্ত ‘বন্ধনালে’র 

অবস্থিতি জানা কর্তবা। 'খ্রক্ষ-সংকলী" প্রন্তৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্যেও 

“বন্ধনালে’র কথা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মধ্যে সুফী, বাউল 

প্রভৃতি উত্তর ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে, নাথযোগীদের মধ্যে 

এবং উড়িস্যা-প্রদেশেও এই উল্টা সাধন প্রচলিত ছিল। লিঙ্গজয়ের 

প্রধান সহায় এই সাধন। অতএব সাধকদের মধ্যে প্রভাবে 'বন্ধলালে'র 

সাহায্যে সাধনতব প্রচারিত হইত । “কায়াসাধন" वा শারীরিক পরিবর্ধন- 

দ্বার! দীর্ঘজ্জীবী হওয়ার উপর নাথযোগীর প্রাধান্ত দিতেন, তাহাও 
বক্ষলালের অবস্থিতি না জানিলে সম্ভবপর নহে । 

গোরক্ষ গুরুকে উপরোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন : 

“মেরুমূলে রহিবে চন্দ্র না টুটিবে কলা । 
বেঙ্কানালে সাধ গুরু না করিও (कना ॥” 

ইহার দ্বারাও বন্ধনালের বস্থিতি ও তাহার ছারা সাধনের বিষয় গুরুকে 
সচেতন করিয়া দিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সাধন-ফলে “মেরুমূলে 
রহিবে চন্দ্র' অর্থাৎ বীর্য বা চক্র রক্ষা হইবে এবং ‘না টুটিবে কলা" অর্থে 
দেহ ভগ্ন হইবে না, এইরূপ ইঙ্গিত বুঝা যায় । চন্দ্রের যোড়শ ক্লার মধ্যে 
অমৃত অন্যতম, তাহা রক্ষা করিলেই দেহ-রক্ষা সম্ভবপর হয় ॥ গোরক্ষ- 
বিজয়, ময়নানতীর গান, রূপকথা প্রভৃতিতে সব্বত্র “প্রদীপ নিবিলে তেল 
দিয়া कि হইবে ? জল চলিয়া গেলে আইল বাধিয়া ক্ল কি?” প্রভৃতি 


ज 
বঙ্গ-সাহিতে? গোরক্ষের যোগ-পরিচন় र ১৪৩ 
উপদেশ পাওয়া যায় । সংস্কত উদ্ভট কৰিতাতেও *নিবর্বাণদীপে क्म 
তৈলদানম্‌’ अङि আছে । নাথযোগীরা। চন্দ্র ও স্বর্য্য দ্বারা, ইড়া- 
পিঙ্গলার ইঙ্গিত করিতেন, ইহার একটির দ্বার! ক্ষয় ( সূর্য্য দ্বারা ) ও 
অস্থাটীর দ্বারা রক্ষা হয় । এই ‘চন্দ'ই ‘মহারস’ নামে পরিচিত, ইহাই সোম 
বা অমৃত রস। মানব-দেহ মস্তক-মধ্যে সহস্রার চক্র হইতে তালুমূল 
शर्य একটা ক্ষীণ নাড়ী আছে, তাহার নাম ‘শম্মিনী', এই লাড়ীর পথ বক্র 
বলিয়া ইহা “বঙ্ষনাল' নামেও পরিচিত । এই শঙ্গিনী নাড়ীকে দুইটা সুখযুক্ত 
সর্পূপে গোরক্ষবিজয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে__“ফিরাও খেলাও গুরু ছুই 
মুখ সাপে”। (পু ১৪১) ইহার একটা সুখ *দশমীদ্ধার' নামে পরিচিত, 
(সাধনা-অংশে চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) । এই পথে সহজ্রার হইতে মহারস 
দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়, অজ্ঞান মানবের দেহন্দ অন্যান্য লবদ্ধার-পথে 
উহা! বিনষ্ট হয়, একমাত্র যোগীরা এই 'নবদ্ধার' রুদ্ধ করিতে জানেন । 
শঙ্গিনী নাড়ীর অন্ত মুখ দ্বারা বীধ্য উদ্ধমুখে नौऊ হয় এবং দেহরক্ষা 
হয়, ইহাই উল্টা সাধন বা বিপরীত সাধন । অমৃত বা চন্দ্র যাহাতে 
সূর্য্যের অগ্নিতে পড়িয়া নষ্ট না হয় এবং মৃত্যু না ঘটে, সে বিষয়ে 
যোগীরা সর্বদা সচেষ্ট। এই নিমিত্ত দশমীদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগীরা 
মহারস রক্ষা করেন। গোপীচক্দ্রের গানে মাতা পুত্রের প্রশ্নোন্তারের উল্লেখ 
ইহার পরেই করা হইয়াছে, তাহাতে “তৃসা লাগিলে জল কোথা হইতে 
আসে, সে জল কে খায়” ইত্যাদি প্রশ্ন আছে। উত্তরে মাতা বলিতেছেন £ 
“তৃসা লাগিলে জল আইসে शूळ হইতে ৷ 
मां লাগিলে জল তোর খায় হুতাশনে ॥” 

ইহার অর্থ অস্ত সহশ্রার-রূপ শূন্য হইতে ক্ষরিত হয়, তোমার 
দেহমধাস্থ কালাপ্সি তাহা শোষণ করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করে। 
চধ্যাপদ নং ৩, অমরৌঘশাসন প্রস্ৃতি গ্রন্থে 'দশমীদ্বার’ কথা আছে । 
ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা নিবন্ধের চক্রাদি অধ্যায়ে দেওয়া! হইয়াছে। 
'খেচরী"সুদ্রা-সাধন-দ্বারা যোগীর! কিরূপে 'মহারস' রক্ষা, করিয়া অমর 
বা দীর্ঘজীবী হইতেন, উল্টা সাধনের शकि কি, ইত্যাদি সাধনা-অংশের 
“কায়সিদ্ধি'র মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ করা হইল না । 

বৌদ্ধ সহজিয়া! 'দোহায় মত্ত হস্তী, নৌকা প্রভৃতির উপমা পাওয়া 
যায় । গঙ্গা, যমুনার মধ্য দিয়া নৌকা বাহিত করিয়া চক্রেত্র উদ্দেশ্যে গমন 
ইত্যাদি বর্ণনা চধ্যাপদে আছে। (চধ্যাপদ ১৩, ১৪, ৯, ১* (ইত্যাদি हेदा) । 











১ নাখ-সং্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও'সাধন-প্রণালী 
গোরক্ষবিদ্ধয়ে “ডুবিল তোক্ষার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি” এবং 
(नोक যথাযথভাবে বাহিত করিতে না পারিলে দৃঢ় দাড়ও খসিয়া যায় 
ইত্যাদি বর্ণনা আছে। গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : “তুমি স্বেচ্ছায় 
অথাটে নৌক। আনিয়! ডুবাইয়াছ । গঙ্গা-যমুনা छक হইয়াছে, অর্থাৎ 
তুমি যোগ-সাধন ভুলিয়া । मख হস্তী (পু ১৪১) ও সর্পের উল্লেখ 
(১৪১ পু) গোরক্ষবিজ্য়েও পাওয়া যায় । ইহাতে 'ব্রক্ষনালে'র যে 
উল্লেখ আছে ‘ব্ৰহ্মনালে উজানে স্থধিব স্থনিশ্চিত' ( পৃ ১৪২), তাহার 
সহিত চধ্যাপদের 'অবধূতি মাগ” তুলনীয়, ইহাই 'স্বযুয়া’পথ, ইহা 
যোগিগণের সর্ব্বদ। চিন্তনীয় (छरे হোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ., চর্য্যা ১০)। 
কুণুলিনীকে সহস্বারে প্রেশ ফলে অমরদ্ব-লাভ হয়। সহস্রদল কমলই 
বৌদ্ধ সহঙ্ছিয়াদের মহান্্খের আবাসস্থল, ইহাই শৈবগণের ‘শিবস্থান', 
ও বৈষ্ণবের ‘হরিব্থান”। গোরক্ষ গুরুকে বূলিতেছেন : “তুমি ডাকাতের 
হাতে ধন সমর্পন ক্রিয়াছ” (পু ১২১) ইত্যাদি-_-"অতএব আমার 
সহিত পুনরায় যোগ-পরিচয় কর।” (পৃ ১৩৭)। 
ইঙ্গিতে গোরক্ষ মীননাথকে বলিতে লাগিলেন : 
মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল । 
অমর পাটনে জেন যেত করে হাল ॥ 
উচ্চ নীচ জমিখানি তাতে কৃষি হয়। 
জদি হয়ে গৃহবাসী সে জমি চসয় ॥ 
(গোরক্ষবিজয়, शृ ১৩৭, ১৩৮ )। 
তত্ত্রমতে मछमांएस পানাহারের বিধি আছে, ইহাতে খেচরী মুক্রা- 
সাধন ও তাহার ফলে অস্বত-পানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে । যে उय- 
জ্ঞান লাভ করিয়াছে (গৃহবাসী জন ) সে ইহার সাধন করিয়া থাকে । 
ইহার পর চন্তরস্থ্যা दगोकूक করিয়া যোগ-সাধন ও বিন্দু-রক্ষার ইঙ্গিত 
কর! হইয়াছে । তৎপরে কায়া-পরিচয়, অজপা-জ্রপ, শরীর-বিয়োগে 
প্রাণ কোথায় যায় ? শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথায় যায়? ইত্যাদি হিন্দী 
গোরক্ষ-বোধের অন্থুক্ূপ প্রশ্নোত্তর আছে ( গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৯, ১৯১ 
ইত্যাদি )। গোরক্ষ বলিয়াছেন 
“क्रो এস! কাম न কীজ জাতে अमी মহারস छौरेक । 
নদী চিগ-বিরখা নারী সঙ্গ পুরখা अनश জীবপু কী আসা ॥” 
ইত্যাদি বাক্যে গুরুকে সহারস রক্ষা করিবার ও উল্টা সাধন করিবার 








বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পর্রিচয় ১৪৫ 


অন্থরোধ পাওয়া যায় । “ओवटऊ হি উলটি मरन” ( গোরক্ষ-পদ্ধা ) হ্থারাণ্ড 
উল্টা সাধনে জীবস্তে মৃত হইবার উপদেশ পাওয়া! যায় । অন্যত্র গোরক্ষ, 
বলিতেছেন : 
দিবস কৌ বাঘনি স্ুরিনরি মোহৈ, রাতি সাঈর সোখৈ । 
মুরখ লোকা অন্ধল! शंकया নিতি প্রতি বাঘিনী পোখৈ । 
(সমুদ্র শোষে ) । 
ইহার সহিত তুলনীয় _ 
“'অভাগিয়া৷ নরলোকে কিছুই নহি বুঝেরে । 
ঘরে ঘরে পালস্তে বাঘিনী ।" ইত্যাদি (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৭) । 
তাই সাধন-তব্বে বারংবার প্রদীপ নিভিতে না দিবার উল্লেখ আছে। 
অর্থাৎ বিন্দু ক্ষয় হইলে দেহ-রক্ষা অসম্ভব । 
গোরক্ষ এইরূপে গুরুকে "नूं জ্ঞান দিয়া পাগল করিয়া তুলিলেন 
এবং কদলীদের বাছুর হইয়। থাকিবার অভিশাপ দিলেন । ইহাতে ক্রমশঃ 
মীননাথের চেতনা হইল । তিনি তাহার शूल বিন্দুনাথ ও গোরক্ষনাথের 


সহিত বায়ুপথে অস্তহিত হইলেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে “রাধাকাঙ্ বঞ্চিল এহি | / 


খিতিতলে” দ্বার! বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ( शृ ১৬৮ )। 
বৈষ্ণব ‘সখী’ বা ‘মঞ্জরী’সহ প্রেমসাধনা করেন, বৌদ্ধ সহজিয়! ‘উত্তর- 
সাধিকা’ লইয়া ভজন-সাধনা করেন, তাস্তিক ‘শক্তি' লইয়া সাধনা করেন, 
নাথমার্গে “মুদ্রা'-সাধন থাকিলেও শক্তি লইয়া সাধনার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত 
“পাওয়া যায় ना, অতএব বৈষ্ণব" অর্থে ‘সাধু’ হইতে পারে (পৃ ७७) । 
দেখা! যায় এই গ্রন্থের বহুন্থানে ‘বৈষ্ণব মিনাই’ বলা হইয়াছে। গোরক্ষ 
স্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করাতে বুঝ! যায় যে, বৈফকের ও নাথদের সাধন- 
পদ্ধতি ভিন্ন ছিল । 
গোরক্ষের कांग्र বায়ুপথে গমন, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র প্রভৃতি 
সিদ্ধি বৌদ্ধদের মধ্যেও আছে। বৃদ্ধের ‘দশবল’-কথ! চর্য্যাপদেও 
आट? _ S ল্য 
এই নিবন্ধে স্থষ্টি-পত্তনের প্রসঙ্গে 'শৃন্চপুরাণে'র উল্লেখ করা 
হইয়াছে । উল্লুকের উপদেশে প্রভু डि করিলেন, প্রভুর কনক পৈতা 
ছি'ড়িয়া জলে ফেলা হইল, তাহা হইতে সহস্র মস্তকযুক্ত 'বাস্থঁকি নাগে"র 





৯ ক্সতিবনকোপট, ৭ম কোশশ্থানন্‌, পৃ ১৮৮ । हुशार > "শাল রশ” ইত্যাদি । 
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চি নাখ-সংস্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


জন্ম হইল | তাহার আহারের নিমিত্ত কানের কুণ্ডল ফেলিয়া ভেকের 
जहि করা হইল, তাহাতে বান্থকি তুষ্ট হইলেন। তৎপরে বান্থৃকির 
মস্তকে প্রভুর গলার মলদ্ধারা নবদ্বীপা পৃথিবী স্মষ্টি হইল। প্রভুর घए 
আত্যা দেবীর ও आ হইতে ত্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের জন্ম হইল । कॉटन 
“বান্থৃকি' অর্থে “কুগুলিনী শক্তি । তাহার জাগরণ ‘শব্দত্রহ্ম’ দ্বারা হয়, 
ইহা বুঝাইতে “কানের কুণ্ডল' জলে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতে 
বাস্থকির তুষ্টি হইল বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ ছারা কুগুলিনী জাগরিতা 
হইলেন । কর্ণে कुशन ধারণ করা হয়, অর্থাৎ কর্ণ হইতে শব্দজ্ঞান 
হয়, याचकि নাগের জন্ম ও কর্ণের কুণ্ডল দ্বারা শক্ত্রক্ম-দ্বারা কুগুলিনী 
শক্তির জাগরণ-দ্বারা যোগসাধনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 

শৃষ্যপুরাণের “সোলার সে নৌকা রূপার কেরআল” এবং লোহ 
মোহ কাম ক্রোধ” ইত্যাদির সহিত ( च ১০৩, ৫১, ২২৬ ) বৌদ্ধগান ও 
দোহার পাঞ্চকেড়ুআল ( 98७ ) ও নৌকার উপমা! এবং রাগ দেশ মোহ 
লইআ ছার। পরম মোহ नव মুক্তি হার” ( চধ্যা ১১ ) তুলনীয় । 

শৃক্যপুরাণে আছে গোসাঞি কুষিকশ্মে মন দিলেন, প্রথমে মন ও 

পবন হেলায় স্বজন করিলেন ( পৃ ১৮৩, বন্ুমতী সংস্করণ )। এস্থলে 
अन অর্থে চেতনা, পবন অর্থে প্রাপবায়ু। যোগমতে তন্ত্যাগ হইলে 
মন পবনে মিশে । শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর সামঞ্জস্তে ‘প্রাণ’ সম্ভব, প্রাণের 
লক্ষণ ‘মনন’, জীবহ্ধদয়ে মনের বাস, পবন মনের জীবন-ন্বরূপ, অতএব 
জন্মযৃত্যুর সন্ধিস্থল হইল 'পবন', যোগের এই ইঙ্গিত বঙ্গভাষায় রচিত" 
শৃস্তাপুরাশে করা হইয়াছে । এই গ্রন্থে ( পৃ ১৮৮) মৃতকে জীবনদানরূপ 
সিদ্ধি-বর্ণনা ও নাথপাস্থের পবিত্র পীঠস্থান 'হিংলাজ' ও शिकून দেবীর 
উল্লেখ আছে (পৃ ১৮৯ )। শুন্াপুরাণাদিতে স্থপ্টিকথা ও নাথসম্প্রদায়ে 
প্রচলিত স্ষ্টিতব্ব-বর্ণনা সিন্ধান্ত অংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদে জর্টব্য । 

গোপীচক্রের সন্গ্যাসে যোগসাধনায় “নামজ্ঞপে*র মাহাত্মা-বর্ণনা 
আছে _“নিজ"নীমের বলে, পাথর ভাসিল জলে" (পু 89० )। ইহাতে 
“অজপা' নামের ধ্বনির কথাও আছে (পু ৪৫১, ৪৯৮ ইত্যাদি )। এই 
পলিজনাম-সাধন'ই যোগধন্দ্ে “অজ্পাজাপ" নামে খ্যাত, ইহার দ্বারা! 
মৃত্যু হইতে অব্যাহতি-লাভ হয় (পু ৪৯৯) । হিন্দীতেও বচন আছে: 





३1 আপীল ऑन, ३७ ९०७ अहेंका । 
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“ভয়ো মো নিজ নামক! বন্দা।” গোপীচন্দ্রের সন্গ্যাসে বিন্দু, मन, পবন, 
শরীরতব, চন্দরস্ষ্য, চৌন্দভুবন, ভেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা 
আছে (१००१, ९०३, ९०२, ৪৯৯)।  হাড়িপা নীচকম্্ন করিলেও 
সর্বদা নাম-জপে मध খাকিতেন। 

এই অজপাজপ অর্থে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা সাধ্য ‘হংস 
বা ‘সোহহং’ মন্ত্ৰ । नाथ মহাচ্জানের বিশিষ্ট স্থান আছে, নিজ 
সাধনার সহিত গুরূপদিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইলে জীবের ‘মহাজ্ঞান’ হয় অর্থাৎ 
‘যোগযুক্ত জ্ঞান’ লাভ করিয়া সাধক অমর হন । এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ- 
ব্যাখ্যা নিবন্ধের সাধন অংশে করা হইয়াছে । বঙ্গীয় গীতিকাব্যে 
ময়নামতীর গুরুকুপায় 'মহাজ্ঞান'-লাভের কথা আছে। স্বামীকে 
ময়নমতীর এই আড়াই অক্ষরের মহাজান দিয়া অমর করিতে চাহিলে, 
স্বামী তাহার শিশ্বদব-গ্রহণে অন্বীকৃত হন। তথাপি যোগবলে তিনি 
স্বামীকে একশত বৎসর বাচাইয়া রাখেন (পু ৪৫৮, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ) 
এবং গুরুর কথায় পুত্রের মাত্র উনবিংশতি বৎসর আয়ু জানিয়া তাহাকে 
হাড়িপার শিশ্যা্ব গ্রহণ করিতে বলেন । হাড়িপা শঙ্করের নাম-জপে সদা 
মগ্ন এবং মহাজ্ঞানের অধিকারী, তথাপি তিনি নীচ कर्क (হাড়ি বা 
৫মথরের का ) করেন, রাজপুত্র হইয়া গোলীচন্দ্র তাহার শিশ্ষা্ব-গ্রহণে 
অন্বীকৃত হইলেন । পুত্র বলিলেন : হাড়িপার যদি মহাজ্ঞান থাকিবে তবে 
সে নীচ কৰ্ম্ম করে কেন ? মাতা উত্তর দিলেন : “মহাদেবীর শাপে তোমার 
ঘরে খাটে” ( পু ৩৬৯, গোলীচন্দ্রের পাঁচালী )। তবু शूळ বুঝিয়াও বোঝেন 
না, অবশেষে গোপীচন্দ্র হাড়িপাকে ত্রিবেগীর ঘাট कि? নিরঞ্জনের 
বাস কোথায়? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞান পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । স্বীয় মাতাকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া অগ্নিপরীক্ষা, জল- 
পরীক্ষা, কেশের দাকোতে পার হওয়া প্রভৃতি छक পরীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । রাণী ময়নামতী গুরুর নাম স্মরণ করিয়া সকল--পরীক্ষাতেই 
উত্তীর্ণ হইলেন। ইচাতেও পুত্র সস্তষ্ট না হইয়া মাতাকে বলিলেন : তুমি 
যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পার তবে “কাল প্রাতে सन्नाम 

হব বঙ্গের বিনোদিয়া” ( পৃ ৮*, বুঝানখণ্ড )। 

পুত্র একে একে নিয়রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন : 
“চারি চকরি পুকুরখানি মা মধ্যে ঝলমল । 

(কোন বিরিখের কোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল ॥ 
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কেবা আদ্গি কেবা বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই । 
কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা निजा যাই ॥ 
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি 
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোন খানি । 
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসি 
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসি ॥ 
কোনঠে রইল বড়সি মা কোনঠে রইল স্মৃতা । 
কোনঠে রইল বড়সির ভি ८कोनथॉनि ফুলতা ॥ 
তৃসা নাগলে মা তৃসা আইসে কথা হানে। 
তুলার জল ফুটিক মা যায় কোন জনে ॥ 
বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা! ক্যান নড়ে । 
ছুই বিরিখের এক ফল কোন বিরিখে ধরে ॥” 
(পু ११, বুঝানথণ্ড ) 
পুত্রের ইত্যাকার প্রশ্মে মাতা হরধিত হইলেন, পুত্রের তথজ্ঞানের 
উদয় হইতেছে তাহ! বুঝিতে পারিলেন । তাই উত্তরে বলিলেন : “বাছা, 
তুমি উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ, রাজা হইলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায় 
না," এই বলিয়া তিনি একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
লাগিলেন, यथा-- 
ওরে याथन, তুমি মনবৃক্ষের বোটা ও তন্থরক্ষের ফল, ছুই বৃক্ষের 
একটামাত্র ফলকে জননী যক্রে ধারণ করেন, অর্থাৎ পিতার রেত ও মাতার 
রূজে সন্তানের উৎপত্তি ও মাতৃগর্ভে স্থিতি হয়। চারি চকরি পুকুরখানির 
अटा প্রকুতিদেবী ব্যক্ত হইয়া ( ঝলমল করিয়া) বিরাজ করিতেছেন, 
(বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিদুতের দ্বারা বেষ্টিত 
চতুক্ষোণ পৃথিবী কল্পিত হইত ) তন্মধ্যে মাতা সবক্ষে পুত্রকে ধারণ করেন, 
সন্তানের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ তাহার পিতাও মাতা । সেই গাছের 
নাম নন্থহর অর্থাৎ মন, আর ফলের নাম রিয়া অর্থাৎ জীবদেহ । আর 
“কাটিলে বাঁচে গাছ না কাটিলে মরে” অর্থাৎ পুলের নাড়ীচ্ছেদ করিলে 
তবেই সে বীচে, নহিলে মরে । এইকূপে “ছুই বিরিখের একটি ফল” 
জননী ধারণ করেন। তোমার হৃদয়-মধ্যেই গয়া, গঙ্গা ও বারাণসী 
অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ দেহমধ্যেই ইড্ডা, मिळना ও তাহাদের माव 
স্থযুয়া ( বারাপসী ) অবস্থিত রহিয়াছে, আর তোমার সুখই তোমার 
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জপতপ বা ইষ্টমন্ত্-সাধনের সহায়, তোমার মস্তকে অর্থাৎ ত্রহ্মরক্রে 
তোমার তুলসী অর্থাৎ উপাস্ত-দেবতার বাসস্থান । 

পুত্র প্রশ্ন করিয়াছেন ১ “কেবা অন্ধি কেবা বাড়ি ইত্যাদি, অর্থাৎ 
কর্তা ও ভোক্তা কে! শয়ন ও নিদ্রা কাহাকে বলে? জগতে সমস্তই 
চঞ্চল, স্থির কোন্টা ? গয়াগঙ্গাদির অবস্থান কি? নামজপাদির কারণ 
কি? পরদেবতা (তুলসী ) কোন্‌ স্থানে থাকেন ! বড়শি ( স্বযুয়! ) 
কোথায়, সুতা অর্থাৎ বায়ু কি? বড়শির ছিপ. ( মেরুদণ্ড ) কোথায়, 
এবং ফুলত! বা চোখই বা কোথায় আছে? ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক 
চেষ্টা কিরূপে হয়, তাহা নিবারিত হয়ই বা কিরূপে ? বিনা বাতাসে 
কোন্টা নড়ে, বাতাস নাই তবু চোখের পাতা কেন লড়ে? আকাশ, 
জমিন, সপ্ত হাজার অনল সবই নড়ে, তবে নিনড় কোনটা !" 

উত্তরে মাতা বলিলেন : “তুমি মনে আন্দ, তনে বাড়, আত্মসয় 
বসি খাও” । মানব জীবিত হইয়া শয়ন করে, এবং মৃতরূপে মানবের মহানিদ্রা- 
প্রাপ্তি হয়। জগতে সবই চঞ্চল, কিন্ত ‘নিনড় কপালখানি', গয়াগঙ্গাদি 
তোমার শরীরে, মস্তকে যে তুলসী ( দেবতা ) তাহাকে জপাদির দ্বারা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার স্যুয্নাও দেহমধো, আর বায়ুই তাহার স্থতা 
“মিরডারা তোর বড়সির ছিপ, পবন হইল ডোর স্থুতা, মূলক? তোর 
বড়সির পোট, তুই कि ফুলতা”-_-যেদিন এই ফুলতা জলে ডুবিবে সেইদিন 
তোমার মা অনাথ হইবে | যোগসাধনের প্রধান সহায় স্বযূয়! নাড়ী । ইহা 
মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, পবন-সাহাযো শুক্র বা মহারসকে এই পথে 
উদ্ধে নীত করিতে হয় । বড়শির পোট অর্থাৎ গ্রস্থিন্বদূপ তোমার মুলক, 
এবং তোমার ছুই চক্ষু (রাঙ্কা) তোমার ফুলতা (काऊना) স্বরূপ, উহা ডুবিলেই 
তোমার মৃত্যু ঘটিবে ও তোমার মা অনাথ হইবেন । ক্ষুৎপিপাসাদি 
শারীরিক চেষ্টা আপনি ঘটে ও আপনি নিবারিত হয় । বিনা বাতাসে 
চোখের পাতা নড়ে, আকাশ, পৃথিবী ও সপ্ত ऑीँबर তেজ-পদার্থ 
সবই নড়ে, কিন্ত বাছা তোমার অদৃষ্টখানি নিনড়, ভাই কথা শোন, 
হাড়ির শিশ্ন গ্রহণ করিয়া কালজয়ী হও, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় कद । 

যোগসাধনে মহারস বা শুক্র সহস্র কৌটা রক্ষসদৃশ মূল্যবান 
( গোপীচন্দ্ৰের সন্যাস, পু ৪৩৮) । ঝঙ্েদে মানুষের আয়ুর পরিমান শত 
বৎসর, কিন্তু যোগসাধনে অমর হওয়া যায়। এই সাধনের সহায় তিনটা 
প্রধান নাড়ী, যথা = 
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মেরুদণ্ড পাশে উজ্জল প্রকাশে 
রবি শশী ছুই জনা। 
केछां বামস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে 
अहवा নাভী স্থফুমনা ॥ 
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরব্বতী 
দক্ষিণে যমুনা বয়। 
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে 
ত্ৰিবেণী তাহারে কয় ॥ (সাধকরজন ) 


এই মূলাধারকে লক্ষ্য করিয়া “বড়সির পোট” বা গ্রন্থি বলা 
হইয়াছে । রাজা অবশেষে শিশ্বান্ধ গ্রহণ করিলেন, যোগবলে স্বগ্তা- 
পাতাল-দর্শন, শব্দচক্রভেদ, চৌদ্দভুবন-ভেদের তত্ব, দেহমধো নিরঞ্জল 
বা ধর্মের বাস প্রন্ভতি তন্বকথা জ্ঞানিলেন ৷ চন্দ্রস্থর্যা বা ঈদ়্াপিঙ্গলার 
বলীকরণ করিয়া স্ুযুয্া-পথে সাধন করিয়া যোগসিদ্ধ হইলেন । এইরূপ 
ভোগী রাজ। যোগী সাজিলেন । 

আমার হ্বল্লজ্ঞান-দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্ো নিহিত 'নাথ-যোগতবে'র 
ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, যোগবৃস্তান্ত অপ্রকাশ্য বলিয়। সাস্কেতিক 
ভাষার বাবহারে অর্থ নির্ণয়-ব্যাপারও এক কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে । তথাপি 
নাথঘোগীদের মধ্যে কুগুলিনী-জাগরণ, যট্চক্রভেদ, ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ 
ইত্যাদি ও রক্গচখখ/-সাধন যে প্রচলিত ছিল তাহার নিদর্শন ও অকাট্য 
প্রমাণ এই বঙ্গগীতিকা-সমূহে যে छत््वांचा নহে তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছি । 





ছাদশ পরিচ্ছেদ 


নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কৌলমার্গ, রহস্তবাদী বৌদ্ধ 
ও শৈব-সম্প্রদ্ারের সন্বন্ধ-বিচার 


পূর্বে তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাথপন্থের मूल কোথায় সে সম্বন্ধে 
সমর! প্রশ্ন তুলিয়াছি, মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পূর্ববর্তী 
বা সমলাময়িক পন্থাদির সহিত নাথপন্থের কি সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আলোচনার 
প্রয়োজন । আমরা নিম্নলিখিত অধ্যায়ে একে একে সেই সম্বন্ধে বিচার 
করিতেছি :__ 


(ক) নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ 

নাথপন্থীদের শৈবতাস্ত্রিক বলা হয়, বৌদ্ধধর্শ্মেও তন্ত্র প্রবেশলাভ 
করিয়াছিল, অতএব সহজিয়াদের বৌদ্ধতাস্ত্রিক বলা হয়, কিন্ত 
বৈষ্ণব-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন मशक নাই । লাখপান্ত্ের 
উপরেও তস্ত্রের প্রভাব ন্বীকার্ধয । 

তন্ত্র ও তাহার উপাসনাপদ্ধতি কেবল বাংলার নহে, ইহার গূঢ় 
আধ্যাম্মিক ও দার্শনিক चढ সমগ্র ভারতের অভিজ্ঞ ব্যক্কিমাত্রের 
আদ্ধাকর্ষণ করে । তন্ত্রের বিকৃত আচারই ইহার মূল ও মুখা আদর্শ লহে।” 

ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়__ 
কাশ্মীরে অভিনব গুপ্ত, দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর রায়, লক্ষণ দেশিক, রাঘব 
ভট্ট প্রভৃতির নাম স্থপ্রসিদ্ধ। শক্ষরাচার্যোর ‘প্রপঞ্চসার' ও লক্ষণ 
দেশিকের ‘সারদাতিলকে’র নির্দেশ অনুসারে তান্ত্িকরুতা সম্পাদিত হয়। 
বাংলাদেশে কৃষ্ণানন্দের "তত্ত্রসার* প্রসিদ্ধ । উড়িস্যায় পূর্ণানন্দের 
‘তব্বানন্দতরঙ্গিনী’, কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের “শ্যামাসপর্য্যাবিধি’ স্থুবিদিত । 
পূর্ণানন্দের 'পুরস্চধ্যার্ণব' নামক বৃহৎ গ্রন্থ অগ্ধাপি বর্তমান । গয়া, পাল্গাব, 
কাশ্মীর, নেপাল, বোস্বাই প্রভৃতি বাংলার বাহিরে বহুন্থানে শাক্ত-মন্দির 
আছে ।* 

বঙ্গদেশের তাত্ত্রিক বৌন্ধেরা এক সময়ে যে বিরাট্‌ সাহিত্যের ष्टि 





>। প্রবাসী, आत, ১০৪১, আক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ । ४) 
३ । প্রানী, आषण, ১০৪৭ ये 
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করেন তাহার मून সংস্কৃত গ্রস্থাদি লুপ্ত হইলেও, তিব্বতী ভাষায় 
তাহাদের অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । সপ্তম শতাব্দীর চীন পরিক্রাজকেরা 
ভারতে বৌন্ধধাশ্মের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 

তিব্বতীয় এঁতিহাসিক লামা তারনাথের মতে পাল-ন্বপতিদের 
রাজত্বকালে বনু বঙ্গাচার্যের প্রাহুর্ভাব হয়, তাহারা সিদ্ধিবলে নানা 
অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন । এই সময়ে রচিত বহু 
তাক্ত্রিক গ্রন্কও তংকালীন প্রভাবের সাক্ষী দেয়। 

८नोकथ् ক্রমশঃ কিরূপে তন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটে, তাহার বিবরণ 
ওয়াডেল সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়৷ যায়। তিনি বলেন, পাতঞ্জল 
अ+ পুঃ ১২৮ অন্দে যোগধন্টের প্রচার করেন, বুদ্ধ ততপ্রতি দৃষ্টি দেন এবং 
ধ্যানের প্রচার করেন, आ] মহাদল বৌদ্ধদের মধ্যে উহার প্রচলন 
করেন। পেশগুয়ারের বৌন্ধসন্গ্যাসী ছিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
তিনি এ র ব্যবহার করিতেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 

( খড়গ, অঙ্গন, পাদলেপা, अखकींन, রসরসায়ন, খেচর, স্ুচর ও 
"পাতাল বৌদ্ধ-তস্ত্রের অষ্টসিন্ধি। সাধনমালা, ভূমিকা ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ 
৩৫০ দ্রষ্টব্য )। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সিদ্ধদের যোগাচাধ্া বলিত। 
এইরূপে বৌদ্ধধর্টে তন্ত্রের প্রবেশ-লাভ হয় । यछ শতাব্দীর অস্তে বৌদ্ধ 
ও হিন্দুধশ্দে শক্তিপৃজ্জা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। শক্তিপূজার 
সহায়ে সিন্ধিলাভ উদ্দেশ্য ছিল। शिवून স্যাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বোধিসব্বদের भूमिर শক্তিমূত্তি দেখেন। তিব্বতে আহ্কমানিক ৬৪০ चः 
হইতে বৌদ্ধধৰ্শ্মে তাক্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অধোগতির পথে 
অগ্রসর হয়। নাগাৰ্ক্ছুন ‘মস্তর'-সহায়ে সিদ্ধিলাভ-কথা প্রচার করেন, 
ইহাই ‘মন্ত্রধান’-নামে পরিচিত । কথিত আছে নাগার্চ্ছুন দক্ষিণ ভারত 
হইতে ইহা শিক্ষা করেন। যোগাচার্য্যদের মধ্যে চক্র, मश्च প্রভৃতি অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যে স্প্রতিষ্টিত হয় । সিংহল দেশে? অজ্স্তা গুহার চিত্রে 
আকাশ-গমনাদি সিন্ধি দৃষ্ট হয়। 

দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও নেপীলে কালচক্র-যান 
নামক ভান্ত্িকতার প্রচার হয়, ইহাদের উপাস্ত দেবতা ও দেবী (कवळ ও 


কালী । ইহারা পরিম্্রযানের পুজাপন্ধতি গ্রহণ করিলে নিজ্দেদের ' 


“বঙ্গযান'-সম্প্রদায় বলিত, সিন্ধদের নাম ছিল "বঙ্ষাচার্ধা'। বজ্রযান 
হইতেই লামাধৰ্স্মের উৎপত্তি, ইহাতে ভুতপিশাচাদির পূজা আছে ॥ 





নাখপস্তের সহিত फटशव टवाश्रोर्वाश ১৪০ 


বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী शर्यीख বৌন্ধধশ্ট্ের প্রভাব ছিল | বেগুল 

সাহেব ১৪৪৬ चुः नथी রচিত বৌদ্ধপুঁধি বঙ্গদেশে পাইয়াছেন । 
সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তিক্বতে চীনদেশের ‘তাওা-ধর্শ্মের অশ্ররূপ 
‘বন’ (73০ )-ধশ্বের প্রাধান্য ছিলপ। ইহাতে দৈত্য-দানবের यछा 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল। তিববতরাজ্দ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীন রাজকুমারীকে 
বিবাহ করেন, তিববতরাজের নেপালী ও ভীনদেশীয় बखोर 
সহায়তায় তিববতে বৌদ্ধধ্ন্মের প্রচার হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ভারত 
হইতে গুরু পল্মসস্তব আমস্তরিত হইয়া তিক্বতে যান ও লামাধশ্মের 
প্রতিষ্ঠা করেন । পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক যোগাচার্ধা ছিলেন, তিনি যাছবিদ্যায় 
পারদশা “ছিলেন। ভাহার পঞ্চবিংশতি শিশ্যাও বিভিন্ন সিদ্ধিলাভ 
করেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস পদ্সম্ভব অদ্যাপি যোগদেহে বিরাজ 
করিতেছেন । তিববতীদের धर्म মূলতঃ শৈব হইলেও তৎসহ यज्ञ, मझ, দেব, 
দানব, স্ব্মোপরি মহাযান বোন্ধধর্শ্মের মিশ্রণে যাহা। रे হইল তাহার 
সহিত कर्षावॉन যুক্ত হইয়া তিব্বতীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠিল । 
অতীশ এই বিকৃত नामां উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করেন । অদ্যাপি 
লামাধৰ্শ্মে বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সমাবেশ দেখা যায়। গুরু 
পগ্মসম্তবের তিববতী চিত্র যথা তাহার দক্ষিণ হস্তে वळ, বাম হস্তে রক্রপূর্ণ 
নরকপাল এবং ভাহার পূজায় নরবলির বাবস্থা । সাহার দুই शीव ছুই 
স্্রীমৃত্তি আছে। এ 
= নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদস্তপুরী, জগন্দল, সোসপুরী ও পাঞ্ুহূমির 
মহাবিহারসমূহ বৌন্ধধর্স্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম তিনটা বিহার-প্রদেশে ও অস্যগুলি বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল। 
গৌড়েশ্বর পালরাজারা ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। নালন্দা 
বিহারের অধ্যক্ষ তাহারা নিযুক্ত করিতেন । ধর্দ্পাল কর্তৃক প্রতিঙ্গিত 
বিক্রমশীলার বিহার ক্রমশঃ নালন্দার প্রভাব ক্ষুপ্ত করিয়া তাস্তিক 
বৌদ্ধধন্দের কেন্দ্রকূপে প্রসিদ্ধ হয়। 
উত্তরবঙ্গে একাদশ শতাব্দীতে রামপাল জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠা 

করেন। এই সকল নহাবিহারে খৃষ্টীয় अहेम হইতে দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত বৌন্ধধর্শ্ম শিক্ষা দেওয়া হইত । বিহারের 'মঠের অধ্যক্ষের 
তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করিতেন এবং রাজার উৎসাহ 

বক্তারা 

0. ॥. 84-३० 
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১৫৪ নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 
প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় তান্ত্রিক গ্রন্থাদির অনুবাদ 
করিতেন।  গ্রন্থকারগণ অনেকেই পূর্ববভারতের তথাপি তিববতে 


সাহারা পুজা পাইয়াছেন। ডাক্তার পি. কদ্দিয়ে এই সকল অনুদিত 
গ্রন্থের একটা তালিকা করিয়াছ্ঠেন। এই তালিকার দুইটা বিভাগ 
আছে, যাহাতে বুদ্ধের বচন আছে তাহাকে “কেন্গুর' বলে, অবশিষ্ট 
সমস্ত গ্রন্থের নাম ‘তেন্ুর’ ; তেন্দুরের এক অংশে তন্ত্রের পুথির টীকার 
নাম আছে ।* 

বৌদ্ধতস্ত্রে তারা, मधय अपि দেবদেবী ও ইন্দ্রজাল, মারণ, 
উচাটন প্রন্থতি যে সকল নাচারাদির বর্ণনা আছে, তাহাদের সহিত 
ব্ৰাহ্মণ্য তন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মধ্যযুগের সংস্কৃতির ধার! বুঝিতে 
হইলে তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন । সান্ধাভাষার ব্যবহার 
ও যৌনসন্ন্ধের ইঙ্গিত মধ্যযুগের সকল ধশ্মসাধনায় দেখিতে পাইবার 
কারণ-__সাধাবস্্র প্রতি সাধকের আকর্ষণ वर्किङ করা। বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিকাচাধ্যেরা অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন ও. 
দরশনগ্রস্থ রচন। করিয়াছেন। বজদেশের শীলভদ্র, দীপক্ষর, ओळांन, 
শান্তরগ্ষিত, অভয়ন্কর গুপ্ত প্রভৃতির নাম কে না জানেন, ইহারা 
বৌদ্ধমঠের অব্যক্ষতা করিয়াছেন ॥ ইহারা ব্যতীত শাস্তিদেব, জ্ঞানী 
মিত্র, দিবাকরচন্্র, কুমারচন্দর,. পুত্তলি, নাগবোধি, টক্ষদাস, व्थळांदर्भन, 
কম্বল, কুক্ুরি প্রন্থৃতি বাঙ্গালী ছিলেন । ইহাদের কেহ কেহ ৮৪ 
সিদ্ধার অন্তর্গত এবং মহামায়া যোগিনীকোৌল ও मोचन সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন ।* 

মৈোত্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অসঙ্গ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 
মহাযান-বৌন্দধৰ্্ম-মধ্যে তস্ত্রের প্রচলন করেন । অসঙ্গের সময় হইতে 
মহাযানী বৌদ্ধ নির্ববাণের জন্ম কামনা ন! করিয়া বোধিসব্বরূপে পুনর্জন্ম- 
লাভের কামনা করেন, এইরূপে ভাহার! হীনযানদের অবজ্ঞা করিতে 
ब्द করেন ।* 

তন্ত্রপূর্ব্ব-যুগে ভারতে যাহা-কিছু সুন্দর ও উচ্চ আদর্শ বিশিষ্ট ছিল, 
তন্ত্রশান্ট্রে তাহা গৃহীত হইয়াছে । ইহাই ভারতীয় তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । 

১) বৌদ্ধগান ও চোৱা, পরিশিষ্ট পৃ /* अहेदा। ` 


3 | উদ্বোধন--বৈশাখ ১০৪৯, "কিক বৌদ্ধলাহিত্হো বাঙ্গালীর স্বদান' হাসমোছন চঙব্রী 
51 छळत, Art in India—Grunwedel, Trans. by Jas Burgess, p. 190. 











নাখপন্থের সহিত তঙ্গের যোগাযোগ ১৪৫ 


জ্যোতিষী, ফলিতঙ্রোতিষ, রসায়নবিদ্ভা, সামুদ্রিক বিদ্যা, জন্মকুগুলী 
প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ভারতীয় তন্ত্র वर्ज, দর্শন, কুসংস্কার, নীতি ও 
পঞ্চমকারের বিচিত্র समवग्र-वकश হইয়াছে । মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাস 
এই শাস্দ্েই আবদ্ধ ৷? 
तील মহাশয়ের মতে নাখধশ্ম প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধ ও হিন্দু 

উভয় জাতিই নাথদের भूक করিত । নংস্তেন্দনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্স্মের নাম 
না থাকিলেও তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা, তাহার রথযাত্র। 
নেপালের একটা প্রধান উৎসব ॥ গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা 
সকলে সন্তুষ্ট না থাকিলে তাহার পুজাও অনেকে করিয়া থাকে, 
তিববতেও তাহার পুজা হয়। b 

জৈন, বৌদ্ধ, আন্তীবক ইত্যাদি যে সকল ধমকে বৌদ্ধেরা তৈথিক 
বলিত, তাহারা আধাধন্মের উপর নির্ভর করে না, বঙ্গ, মগধ ও চের 
জাতির প্রাচীন ধন্মের উপরই উহার! স্থাপিত, বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা কম 
গৌরবের নহে। ইহাদের উৎপত্তি পূর্ববভারতে, বঙ্গ, মগধ ७ চের জাতির 
মধ্যে বৈদিক थ বৈরাগা নাই, मन्नाम আশ্রমে ভিক্ষাবৃত্তি আছে, 
किख জৈন ইত্যাদি य গৃহস্থাআ্রম-ত্যাগ আছে, জন্মজরামরণ दा. ত্রিতাপ- 
নাঁশের বিষয় আছে, “সামি কে’ ‘কোথা হইতে আসিলাম’ ইত্যাদি 
দর্শনের বা চিন্তার কারণ আছে ।* 

আঁচার-সাবহার হইতেও আৰ্য্য ও জৈন-বৌদ্ধদের ভেদ লক্ষণীয় । 
আর্ধাদের নিত্য্সান বিধি, জৈনর! ‘মলধারী'; 'आंटयीचा छेकोय, উপবীত এবং 
উপানহ ধারণ করিটেন, জৈনরা উ্ধীষ ও উপানৎ ত্যাগ করিতেন এবং 
একবন্ত্র ধারণ করিতেন। আখোরা দুইবার আহার করিতেন, বৌদ্ধেরা 
বারটার মধো একবার আহার বা উপবাস করিতেন। আয্যেরা छेष्छाडान 
ব্যবহার করিতেন, বৌদ্ধদের উচ্চাপন-গ্রহণ বিধি ছিল না, आदीन সংস্কৃত 
ভাষ! ব্যবহার করিতেন, বৌদ্ধ ও জৈনরা মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া 
করিতেন। অতএব উত্তর বা দক্ষিণ ভারত হইতে বৌদ্ধ বা ऐकन रबर 
উৎপত্তি হয় নাই, পূর্বাঞ্চল হইতেই হইয়াছে। ইহা বলা অনুচিত হইবে 
না যে সাংখ্য-মতের উপর বৌদ্ধ-জৈন-মত প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রবর্তক 





> । সাধনমালা, विडी॥ क, তৃমিকা পৃ ५०० 
২। প্রানী, বৈশা ১০২২ হ্রপ্রসাদ পাত্ৰী বহাশয়েনর আ্তিকাধণ “नानक । আইন বঙ্গীয় 
সহিহাসম্সেলন । 





১৭৯, নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কপিল মুনি ও পঞ্চশিখও পূর্ব্বাঞ্চলের । মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রভৃতি 
পূ্ববাঞ্চলেই ভ্রমণ করিয়াছেন ।* 

নাথধৰ্্মকে হিন্দুতত্্র ও বৌদ্ধযোগতব্তের সংমিশ্রণ বলা যাইতে 
পারে। তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তাহাই আমাদের বিচাধা । তন্ত্রের 
মধ্যে ইন্দ্রজালের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, দেবীর পুজাদ্বার| শক্তি 
লাভ করিবার बक মন্ত্র ইত্যাদির আবশ্াকতা আছে। বৈদিকযুগ 
হইতেই ইন্দ্রঙ্গালের ব্যবহার ७ তৎপ্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখা 
যায়। পুরোহিতেরা মন্তদ্ধারা দেবদেবীকে वनौकूऊ করিতে পারেন ইহা 
সমাজে স্বীকৃত হইত ৷ ব্ৰম্বেদের দশম মণ্ডলে ব্যক্তিগত অন্থষ্ঠানের নিমিত্ত 
বহু মন্ত্র রহিয়াছে, সম্ভবতঃ তহকালের পুরোহিতের এইরূপ वझ মন্ত্রই 
জানিতেন, তাহার কয়েকটি মাত্র বেদে স্থান পাইয়াছে।* পুরোহিতের! 
উত্তম দর্শনীর লোভে দার্শনিক মন্ত্রগুলিকে निक স্বার্থসিদ্ধির कछ প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেন ও ভোজবিদ্যার कछ নৃতন 
নৃতন মঞ্ত্ের স্থষ্টি করিতেন । 

তঙ্াদির প্রচলনে দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে অলৌকিক কাহিনীর 
প্রচলন হয়, দেখ! যায় বিদেশীয় লোকগীতির মধ্যেও এই সকল কাহিনীর 
সহিত সাদৃশ্য বর্তমান । ময়নামতীর গোদা যমকে মন্ত্রের দ্বার! তাড়না 
করিবার সহিত দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত যুরোগীয় গল্পের 
আশ্চর্য্য सांगूच লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ভারত হইতে উপাখ্যানগুলি 
বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।” ভোন্রবিদ্যার প্রাধাস্থা, मर्ववजळे,-- যজ্ঞে, 
ব্যক্ৰিগত অনুষ্ঠানে, বাণপ্রস্থের নিয়মে । নৈতিক চরিত্রের এই অবনতিতে 
জ্ঞানীব্যক্তি দিগের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার ফলে ব্রহ্ম, 
आज প্রন্ৃতি দার্শনিক বিচারের পুনরালোচনা হইতে লাগিল ।* 

ভোজবিগ্কার বিষয় চারিট গ্রন্থে ছিল, তন্মধ্যে অথর্ববববেদের “কৌশিক 
সুত্রে” ভোজবিষ্ঠার ন্ুষ্ঠান-বিষয়ে वळ বিবরণ আছে, 'कश्विवाटन' 
ঝ্রগ্মেদের মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা যে কুহকের বিস্তার হয় তাহার বিবৃতি আছে। 
“সামবিধান. ব্রাহ্মণে' সানবেদের মন্ত্র, অন্ধবিশ্বাসীদের জন্য কিভাবে 





+1 Oldenburge Die Lebre des Upanisbaden—রকার, পৃ +২ উল 
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প্রযোজ্য তাহ! নির্দেশিত হইয়াছে । সামবেদের অন্তত “कूळ ত্রাহ্মণে' 
কুত্রভাবের শক্তিনিরোধের ব্যাখ্যা! আছে ।> 

ক্রমশঃ বৌদ্ধযুগেও ভোজবিদ্যার প্রভাব দেখা যায় ॥ দীঘনায়কের 
৩২ सक ও Kh॥৭৫a৮৭pat৮এতে সর্প, घडावा, দানব প্রভৃতির হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার कळा মস্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।* 

শাক্তধর্ন্মেও উন্দ্রালের ব্যবস্থা আছে। মালতীমাধব গ্রন্থে 
বলিদান, চক্রপুজা বা বামাচার, পঞ্চ-মকার-সাধন প্রন্তৃতির বর্ণনা আছে। 
চক্রপূজার দ্বারা পুনর্জন্ম-নিরোধ হয়, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। यछ 
শতাব্দী হইতে দেৰীপূজ৷ আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। 
দেবীপুজায় মন্ত্রসাধন, নাড়ীতব্বের জ্ঞান, বিশেষভাবে দেহমধ্যে ससश 
কুগুলিনীর জাগরণ ইত্যাদির শন্ু্টান আরস্ত হয়।” জনসাধারণকে 
দেবীমুন্তি-গঠন, মন্দির-নিপ্দাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা ও मझचांदा দীক্ষা 
দেওয়া হইত । এই সময়ে বৌদ্ধধপ্ম জাপান তিববতাদিতে প্রচারিত 
হইতে থাকে । সম্ভবতঃ यः १७७ अटक শক্ষরাভাধা দাক্ষিণাতো জন্মগ্রহণ 
করেন, বেদান্-স্থত্রের, গীতার ও উপনিষদের ভাশ্যাদি ইহার দ্বারা রচিত 
হয়। শঙ্ধরের পরমঞ্চর, গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্ট 
পণ্ডিত ছিলেন, মাগু,কা-কারিকা ও উপনিযদের यछ ভাস্থা ইনি রচনা 
করেন। গোৌড়পাদ ও শঙ্ধরের শিক্ষার সহিত মহাযান-দর্শনের आछूळ 
সাদৃশ্বা লক্ষিত হয়, ইহ! দ্বারা বছ হিন্দু তাক্ষিক তাহাদের ছদ্মবেশী 
বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্ঠাহাদের মতে শদ্ষরের 
প্রচলিত মায়াবাদ বৌদ্ধমত, কিন্তু প্রথম যুগের উপনিষদে অদ্বৈতবাদ 
আছে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়াবাদ আছে। তথাপি শঙ্কর ও 
স্তাহার পরমগুরু গৌড়পাদের মহাযান-দর্শন-ছার! প্রভাবান্বিত হওয়া 
বিচিত্র নহে । 

শক্ষরের প্রভাব উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারত शर्थाछ বিস্তৃত হয়, তাহার 

প্রমাণ দাক্ষিণাত্যে রামায়েৎ সম্প্রদায় ও উত্তরে শৈবাদ্বৈতবাদীর! বহুদিন 
"थार শঙ্কর দর্শন'রূপাস্তরিত ভাবে শিক্ষা দেন। শাক্তদের মধ্যে শঙ্কর 
সস্তবতঃ দক্ষিণাচার প্রচার করেন, ইহাদের মধ্যে পশুবলি প্রভৃতি অনুষ্ঠান 
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১৫৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখল-প্রশালী 

নাই । দাক্ষিণাত্যের কাক্ষিভারাম नामक স্থানে দেবীমন্দিরের পুরোহিতের 
নিজেদের শঙ্করের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, ইহারা দক্ষিণাচারী, 
প্রবাদ আছে__শক্ষর এই দেবীকে পশুবলি গ্রহণ করিতে নিষেধ कवन | 

দাক্ষিণাত্ো दळ ভাগব্ত-পুরোহিত আছেন, ইহাদের মতে বিষ্ণু ও 
শিব অভিন্ন, ইহার! সকলেই टेवकव । ইহাদের মধ্যে ‘পাঞ্চরাত্র-সংহিতা' 
ও কয়েকটি মন্দিরে 'বৈধানস-সংহিতা? ব্যবহারের রীতি আছে । কাশ্মীরে 
দশম শতাব্দীতে ও তামিল-প্রদেশে একাদশ শতাব্দীতে পাঞ্চরাত্র-সংহিতার 
প্রচার হয়। ইহার মতের সহিত শৈবাগম ও পুর্ববকালীন उक्त (হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রেই ) বিস্ময়জনক সাদৃশ্য আছে । ইহা ছারা अश्भिऊ 
হয় প্রথম পাঞ্চরাত্র-সংহিতা अः ७००-४० মধ্যে রচিত হয় । এই সময়ের 
মধ্যে শৈবাগম, হিন্দু ও বৌদ্ধতগ্্-সকলও রচিত হয়। 

গোরক্ষসিদ্ধান্্সংগ্রহে (পৃ ১৩) প্রাচীন বৈখানস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, ইহা দ্বারাও উহাদের প্রাচীনত্ব বা গোরক্ষ-পূর্বব 
যুগে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

উক্ত সংহিতাগুলি বৈষ্ণৱ-সম্প্রদায়-মধ্যে শাক্ত-ধপ্ম-রাবেশের 
পরিচায়ক । এই হিসাবে ইহাদের মুলা আছে। শৈবাগমের হ্যায় 
সংহিতাতেও জ্ঞানপাদ, যোগপাদ, ক্রিয়াপাদ ও চধ্যাপাদ নামে চারিটা 
বিভাগ আছে । শাক্ত-সতের যোগ, নাড়ীতন্ প্রস্থৃতিও বৈষণব-সংহিতায় 
পাওয়া যায় । मज, ইত্প্রজ্জাল, কবচ প্রভৃতির ব্যাখ্যা ব্হন্থানে আছে। 
মন্ত্রযন্্রাদির বাবহারের কথাও আছে । দাক্ষিণাত্যে ললাটতিলকে শুভ্রমধো 
अकवर्न চিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায়, উহা শক্তির চিহ্ন । 

শৈবমতের মধ্যে শাক্তমতের আবিভাব আগম-শান্দ্রের প্রভাবের 
পরিচায়ক । 

সংহিতার শ্যায় আগমেরও চারিটা বিভাগ আছে। “শিব-শক্তি" 
হইলেন চিতস্বকূপ, তিনি শিব ७ জড়জগতের মধ্যবন্ধা ধণ্মবিশেষ, তিনিই 
মানবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনিই পরা বাক্‌, শব্দের ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
ভাবের যোজনাকারী, ইহাই মন্ত্র-তান্বের মূল । 

শিব পশুপতি, জীব পশু, জীবমধ্যে চিৎশক্কির আবাস । কিন্তু 
জীব পাশবন্ধ, এই পাশ তিনপ্রকার 'আশব ( বা अवि। ), कार्म ( কশ্মের 
ফলাফল ), ও মায়ীয় (সংসারের কারপন্বরূপ মল )।- এই মায়ীয় মল 

_ শাঙ্ধরের মীয়াকাদ নহে । 





নাখপস্থের সহিত তসত্তের যোগাযোযেগ ১৫৯ 


টী শৈবদের মধ্য কাশ্দ্রীর-শৈবাগন যেরূপ প্রচলিত ছিল, শাক্ত- 
সম্প্রদায়-মধো তস্ত্রের সেরূপ প্রচলন ছিল । নবম শতাব্দী হইতে তিন 
শত বৎসর ধরিয়া শৈবাগমের নব নব রূপ দেখা যায়, এই মতে জগৎ 
মায়া" নহে, উহ! শিবের ‘আভাস’, ইহাদের মতে স্থ্টিতত্ব অনেকাংশে 
সাংখ্যের অনুরূপ হইলেও ‘ত্রিক' বা শিবশক্তি ও অণু বা পতি-পাশ-পশ্ু 
সন্বন্ধেও ইহারা বিচার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শঙ্করের কাশ্মীর-ভ্রমশের, 
পর বন্থুগুপ্তের ‘শিবস্থত্র' ४९० अः রচিত হওয়ায় পূর্বববন্ী আগম হইতে, 
ইহাতে অদ্বৈতবাদ স্পষ্টতররূপে বর্তমান । আগম-মতে দ্বৈতবাদ প্রচলিত 
ছিল ও কাশ্মীর-শৈব-সাধনার উহাই ভিন্তিস্বরূপ ।* 
তগ্্রমধ্যে ৬৪টী তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। কুব্জিকামত-তান্ত্রের 
রচন1-কাল ৭ম শতাব্দী, লিপি হইতে এইরূপ अश्मान করা যায়। এই 
পুথি হইতে তন্ত্র যে ७०० খৃষ্টাব্দেও প্রচলিত ছিল, এইরূপ ধারণ! হুয়। 
বাণের ‘চণ্ডী-শতক' ৭ম শতান্দীর প্রথমাদ্ধে রচিত, ভবস্ৃতির 'মালতী- 
মাধব’ ৮ম শতাব্দীর প্রারস্তে রচিত। সংহিতা ও আগমের कांग्र ওস্বেরও 
চারিটী বিভাগ আছে-_ জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও घयी! । ক্রিয়াতে মন্দির- 
নিশ্মাণাদি বিধি আছে ও চধ্যাতে সাধনপ্রণালী আছে। 
শিবপত্থী শক্তিই শাক্রের প্রধান উপাস্থ দেবী । শক্ত বিনা শিব 
শববহ, শক্তিই মূলা প্রকৃতি । ইহাতে বেদাস্তের মায়াবাদের অনুরূপ কিছু 
নাই । ‘যোগ’ শাক্তদিগের সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ । উপনিষদের 
"ह মহামন্ত্র-সাধনে শক্তির সিদ্ধিলাভ হয়, “-এর প্রতিবর্ণের সহিত 
শক্তি জড়িত আছে । নাদ, বিন্দু, বীজ স্বষ্টির মূলব্বরূপ, তন্মধ্যে শক্তিই 
अंक, ইহাই অনস্তবাক্‌, বা পরাবাক্‌ । শক্তিমস্ত্রের বর্ণগুলি অথ্ক্ববেদের 
সময় হইতেই উচ্চারিত হইতেছে, মন্তদ্ধারাই শক্তির বিকাশ হয়। বট্চক্র- 
সাধন-দ্বারা কুণুলিনীর জাগরণও শাক্তসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । চক্রপূজা 
७०० चः হইতে প্রচলিত হয়, ইহাতে সৰ্ব্বশ্রেণীর অধিকার আছে। 
अञ्ज, यक्ष ও সুদ্রা শাক্তসাধনের অঙ্গ, শাক্ততিলক टनव ব্রিপুণ্ডেরর 
ন্যায়, মণ্ডল ও शाम বা হস্তভঙ্গীর দ্বারা দেহমধ্যে দেবীর আবিভাব- 
রীতিও শাক্রসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে । শাক্তধণ্মে সর্ববশ্রেণীর প্রবেশা- 
ধিকার থাকায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্শ্ম ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকে । 
বৌন্ধেরাও ক্রমশঃ হিন্দুর দেবদেবীতে ও মস্ত্রপক্তিতে अर्हान्‌ হইতে 


31 J. ६: Chatterjee—Kashmir Saivism. (1914) pp. 7-t0, 36 (3). 








১৬০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রপালী 


লাগিল । তহফলে মহাযান-বৌন্ধদিগের মধ্যে পঞ্চবোধিসন্থ ও তাহাদের 
শক্তির আবির্ভাব হইল ৷ চক্রপুজা প্রন্ভৃতি বামাচারও বৌদ্ছদিগের মধ্যে 
দেখা দিল। তারনাথের মতে वके শতাব্দীতে বৌদ্ধতস্্র রচিত হইল, তাহার 
প্রমাণ নম শতাব্দীর প্রথমাক্ষে রচিত “তথাগত-গৃহাক', হিন্দুদিগের 
কুন্দিকাতন্ত্র ও এই সময়ে রচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর রচিত “মহাদেব-স্ত্র" 
অন্ত্র-সন্বন্ধীয় নিবন্ধ, নবম শতাব্দীর 'পঞ্চকণ্ম" তান্ত্রিক যোগবিষয়ে রচিত । 
মহাযানদিগের “ধারলী' অর্থাৎ মস্থোচ্চারণে ধর্ম্মজীবন রক্ষিত হইবে এই 
বিশ্বাস তত্ত্রমধো বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র "हे 
মণিপস্থে হুম’ উচ্চারণে সিদ্ধিলাভ হয় এই বিশ্বাস আছে । ৭৪৭ খুঃ 
পদ্মসম্ভব তিববতে যে ८योकयर् প্রচার করেন তাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, 
গুরু পদ্মসস্ভব তাক্সিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন । 

(বৌদ্ধধশ্মে তন্ত্রের প্রবেশ হইলেও জৈনধর্শ্মে হয় নাই । জৈনমন্দিরে 
দেবীমুন্তি থাকিলে ও তাহার পূজা-বিধি নাই, জৈনরা নাড়ীতন্ ও দেহস্থ 
চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের বিশেষ সাধন করেন না। 

মধ্যযুগের ( ०९०-३०० चः অঃ) শৈবদের এইরূপ বিভাগ করা 
যায়। (ফারকার, भृ ১৯* দদ্টব্য ) :_ 


পাশুপাত শৈব_ আগমিক শৈব__২৮টা আগম আছে 
| তন্মধ্যে শৈবাগম স্বল্প, রুদ্রাগম 
অধিক-সংখ্যক । যথা £-- 


পাশুপাত ] देनव সিদ্ধান্ত ( সংস্কৃত সম্প্ৰদায় ) 
লকুলীশ পাশুপাত তামিল শৈব 
লিক | কাশ্মীর শৈব 
নাথ 
ছয়টা বিভাগ বীর देशव 
গোরক্ষনাথী তামিল ও বীর শৈবরা নিজেদের 


“মাহেশ্বর' বলে। পাশুপাত না 

বলিলেও ইহাদের দর্শন পৌরাণিক 

পাশুপাত দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত । 

কাপালিক-_-অষ্টম শতাব্দীতে রচিত “সালভীমাধবে" কপালকুণ্ুলা 

অঘোরঘণ্টার णिञ्च, উভয়েই যোগসাধক । ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে কাপালিকদের 
অভ্যুদয় হয়, ইহাদের আচার বানাচারী শাক্তদের অনুরূপ । 





নাখপস্থের সহিত তত্তের যোগাযোগ ১৯১ 


নাথ__ইহাদের মূল লন্বসন্ধান অতীব কঠিন । গোরক্ষনাথীরা 
শৈব, কিন্ত আধুনিক নাথেরা, যথা__তাঞ্জোরের ভাস্কর রায় শাক্ত। 
পাশুপত শৈবের শাখা বিশেষ । 

পাশুপত শৈব-__বাণ ও হিযুস্তাং ইহাদের উল্লেখ ও প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়াছেন । শঙ্কর ইহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কারণ 
ইহাদের মতে ঈশ্বর ক্রিয়মাণ হইলেও জগংস্থপ্টির মূল কারণ নহেন, ইহা! 
উপনিষদের বিরুদ্ধ মত । 

লকুলীশ__ইহার! পাশুপতের শাখা, গুজরাটের । গম শতাব্দীর 
পুবেরবেই ইহাদের দর্শন প্রচলিত থাকায় नव শৈবাগম ইহার! গ্রহণ করে 
নাই। লকুলীশ শিবের অবতার । মহীশুর, রাজপুতানায় ইহাদের 
প্রচার আছে। 

কানফাট1__ইহার! নাদ মুদ্রা ধারণ করে, ইহাদের মন্ত্র 'শিব- 

খোরক্ষা । গোরক্ষনাথ ‘হঠযোগ’ ও '‘গোরক্ষণতক' রচনা করেন। 
হঠযোগ-প্রদীপিকা। গ্রন্থ, ঘেরগুপংহিতা ও শিবসংহিতা পুন্তকদ্ধয় হইতেই 
রচিত। ঘেরগুসংহিতা ও প্রদীপিকার বর্ণনীয় বিষয় অনুরূপ । 
শিবসংহিতায় হঠযোগ ও শাক্তযোগের কথা আছে । (ফারকার, পু ७8४) । 

উষ্টলসন সাহেবের মতে কাপালিক সম্প্রদায় অধুনা কানফাটাদের 
সহিত মিলিত হইয়া! গিয়াছে, কিন্ত পূর্বে উহার! বিভিন্ন সম্প্রদায় छिश। 
কাপালিকদের ছয়মুদ্রা ধারণ রীতি छिन- कश, স্বর্ণালঙ্কার, कून, 
শ্শিরোভূষণ, ऊत ও উপবীত ধারণ । সব শ্রেষ্ট भूज হইতেছে ভগাসনে 
বশিয়া ধ্যান, তাহ হইতেই নিৰ্ববাণলাভ হয় ।” 

দাবিক্ঞানে উক্ত হইয়াছে গোরক্ষনাথ হইতেই मकन যোগী 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে ।* . 

নাথসিন্ধের! সিন্ধযোগী ছিলেন, প্রাচীন কাল হইতেই বিভূতিসম্পন্ন 
যোগীর বর্ণন। পাওয়া যায়। অথবববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রাত্য যোগীর 
বৰ্ণন! আছে, ইহারা বৈদিক সংস্কার মালিতেল না, তথাপি বিশেষ প্রকার 
দীক্ষা! দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন । ব্রাত্যারা শিবের উপাসক ছিলেন, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পিণ্ড ও ত্রহ্মাণ্ডের যোগসাধনাও ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। ইহারা গীত গাহিয়া দেশদেশাস্তর পথ্যটন করিতেন, 
ইহাদের বেশ अडूऊ ছিল, হস্তে বর্শা ও ক্রঙ্ক ধারণ করিতেন । ক্রাত্যের 





31 जोष, পৃ २९१ = । ধাৰিক্ধান, २६ ভাগ, পৃ ১২৯ । 
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১৬২ নাখ-সন্প্রদাছের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


শক্তিও দেবীরূপে পূজিত হইত, তান্ত্রিক সাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল, ত২সহ যোগসাধনও ছিল ।» 

প্রোফেসার রাধাকুষ্ণ ভ্রাহার ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রথম ভাগের 
তৃতীয় অধ্যায়ে অথবববেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে যোগীরা তপস্তার দ্বারা 
পঞ্চছুতকে জয় করিতেন, ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে পরমানন্দে मध হওয়া 
যায়, তাহা ভাহারা জানিতেন। বৈদিকঘুগে ইন্দ্রজালের বিশিষ্ট স্থান 
ছিল, পঞ্চধুলির মধ্যে বসিয়া জপ বা উদ্ধবাহু হইয়া একপদে দণ্ডায়মান 
হওয়ার লক্ষ্য একই ছিল._প্রকৃতিকে জয় করিয়া দেবতাকে স্ববশে 
আনা । বখেদেও মন্ত্রাদির ছারা ন্বার্থসিদ্ধি দেখা যায় কিন্তু অথব্ববেদে 
ইহার অধিক প্রচার হয় ।* 

'আলবেরুদীও অষ্টসিদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন।* তাহার কাল 
जुडो একাদশ শতাব্দী । 

যোগীরা প্রধানত: শৈব, শিব যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া বদিত হন। 
যোগীদের পাশুপত-শৈব নামে প্ৰসিদ্ধি আছে. নেপালে গোরক্ষনাথীদের 
কাহিনীতে ও বঙ্গদেশের গীতিকায় তাস্ত্িকতার সহিত বৌদ্ধপ্মের মিশ্রাণ 
দৃষ্ট হয়। পাশুপত-শৈবদের চারিটী বিভাগ 'আছে__পাশুপত, 
লকুলীশ, কালামুখ ও কাপালিক । অছোরী শৈব অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে 
দৃষ্ট হয়, পাশুপত पशि শৈব সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত । কানফাটারা 
বশ্য পাশুপতদের ন্যায় মহেশ্বরের পুজা করেন। দাক্ষিণাত্যে 
পাশুপতদের আদিগুরুরূপে লকুলীশের পৃজ্জা হয়। ডাঃ ভাগারকাপ্ 
মতে শৈব মাত্রই লকুল বা পাশুপত নামে অভিহিত হইত ৷ ক্ৰমশঃ তাহা 
হইতে পাশুপত, কালামুখ ও কাপালিক এই তিন সম্প্রদায়ের আবিগ্ভাব 
হয়।* ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি জয়, ক্ষমা শিক্ষা, छात्र জপ ও ধ্যান 
দ্বারা পশুর পাশ বা বন্ধন छिन्न করিয়া মোক্ষলাতই ইহাদের সাধন । 

আমন্থমানিক ৪** শুষ্টাব্দে রচিত বায়ুপুরাণে লকুলীশদের 
পাশুপতদের শাখারূপে_ বর্ণনা করা হইয়াছে । এই সম্প্রদায় মধ্যে 
শরীর ও মন জয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে । পঞ্চম শতাব্দীর 
শিলালিপিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায় ॥ ইহারা অষ্টম শতাব্দীতে 


3) আগস,পু ২২) ২। জাতীয় দৰ্শন রাধাকৃষ্ণ, ১ম ভাগ, शृ ১২১ । 
_ 1 Alberuni’s India, Vol 1, Ch. VIL, ७. 69. (सेर জনিষাদি সিদ্ধি বানি 
१॥ Vaisnavism, Saivism Minor Religious Systems, p. 121, 
Bhandarkar. পর 
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নেপালে প্রবেশ করেন, ইহ! যাহুঘরে রক্ষিত মুদ্রার বিবরণ হইতে জানা 
যায়। শঙ্কর ও রামানুজ পাশ্ুপতদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কাপাল, 
কালাসুখ, পাশুপত ও শৈবদের বিষয় বলিয়াছেন । অতএব খৃষ্টীয় অষ্টম- 
নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী शयीळ ইহাদের অস্তিত্ব दकाया । 
ডাঃ ভাণ্ডারকারও বলিয়াছেন, अः ৯৩৪-১২৮৫ পর্ধাস্ত শিলালিপিতে नकून 
নামে শৈবদের অভিহিত হইতে দেখা যায়।» কাৰ্য্য, কারণ, যোগ, 
আচার ও ছঃখান্ত, পাশুপতদের এই পঞ্চসাধন। পশুপতিই পতি, জীব, 
স্তাহার পশু, জীব পাশন্বারা आंवक। “ছুঃখান্ত' অর্থে মোক্ষ বা পাশ 
মোচন। ভম্ম দ্বারা দেহ আচ্ছাদন প্রন্থৃতি ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ ও 
ক্ষমতালাভ হয়। 

মহাকাব্য পাশুপতদের স্থান বিশেষ উচ্চে নহে। মহারাষ্ট্র গীতিকায় 
পাশুপত শৈব দন্থ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, উইলসন সাহেব ইহার উল্লেখ 
কনিয়াছেন। ফারকার সাহেব বলিয়াছেন, লকুলীশরা লিঙ্গপুজ্জার 
প্রাধান্য স্বীকার করিত এবং দেহের নানা স্থানে লিঙ্গচিহ্ন অক্ষিত করিত । 
বরোদা রাজ্যে লকুলীশ মন্দিরের কথাও ফারকার সাহেব বলিয়াছেন । 
বরোদার লাট প্রদেশে শিব গদাধারী সুক্তিতে দেখা দেন। পাশুপত 
সাধনপ্রণালী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল । স্মুবিখণাত হর্ষ 
এই সম্প্রদায়ুক্ত ছিলেন। মাড়োয়ার, রাজপুতানা৷ প্রদ্ভৃতিতে ইহা 
প্রসার লাভ করিয়! ৫৫*-৯০* খুঃ মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করে। 
তথায় দশম শতাব্দীতে লকুলীশের অবতার দেখ! দেয় এবং একাদশ 
হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যান্ত কালামুখদের আধিপত্য থাকে । উত্তর 
ভারতেও দশমশতাব্দীর লকুল সুস্তি কাশ্মীরের নিকটবর্তী মন্দির মধ্যে 
দেখ! যায়। মন্দির গাত্রে শিলালিপিতে লকুলীশের প্রশংসা আছে। 
এই মন্দির ৭৯১ খৃষ্টাব্দের । দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপি হইতে লকুলীশ 
ও কালামুখকে অভিন্ন বলিয়া ডাঃ ভাণ্ডারকার অনুমান করেন । উভয়কেই 
আবার পাশুপত বলা হইয়াছে । 'কালামুখদের ললাটে কৃষ্ণ চিহ্নমাত্র 
পার্থক্য আছে। ইহারা মহাকালের উপাসক, ভৈরবের ইহারা छूछा। 
ইহাদের সহিত नवऊूक “অঘোরী'রাও জড়িত। বঙ্গদেশে ও আসামে 
এখনও বামাচারী 'অঘোরীদের অসাধ্য সাধন করিতে দেখা যায়, খাগ্যা- 
খাস্ছের বিচার ইহাদের নাই ।* 


তরী শব रर, २9० । रा বাজনা 








ee নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 

ষষ্ঠ শতাব্দীর ‘দশকুমার চরিতে' কাপালিকদের বর্ণনা আছে, সপ্তম 
শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব ছিল। হিউ এন-ৎস্যাং (খু ७००- 
৬৪৫ ), ভারতে থাকেন, তিনিও ইহাদের নরকপালধারী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। “মালতীমাধব’ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও 
কাপালিকের দর্শন পাই । উহারা नच, মৃতদেহের ভশ্মাচ্ছাদিত, ত্রিশূল 
१७ কমঞ্তুলধারী, মদ্পায়ী, রুত্রাক্ষধারী ; নরবলি ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ । 
কাপালিকের সঙ্গিনী কাপালিনী, ভৈরবাদেশে ইহারা অষ্টসিদ্ধিলাভ করে। 
‘প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক একাদশ শতান্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও 
কাপালিক বর্ণনা আছে। এই কাপালিক কপালধারী, কপালপাত্র হইতে 
মছ্ধপানরত ও নরখাদক । এই কাপালিক হরি, হর প্রভৃতি দেবতাকে 
স্বীয় বশে আনিয়াছে এবং পার্ব্বতীর ম্যায় সুন্দরী কামিনীকে সে ভোগ 
করিয়। পরমানন্দ লাভ করে। অষ্টসিদ্ধি কাপালিকের আয়ত্তাধীন । 
ভবন্তৃতির মালতীমাধবের কাপালিকের নাম অঘোরঘণ্টা, তিনি চামুগ্ডার 
উপাসক, কপালকুণ্ডলা অঘোর ঘণ্টার শিশ্যা, উভয়েই যোগের সাধক । 
কাপালিকের চিত্র ভয়াবহ ৷ নায়ক মাধব ইহাকে হত্যা করিয়া 
নায়িকাকে উদ্ধার করেন। দশকুমার চরিতে বণিত কাপালিক চিত্র 
ভয়াবহ, তিনি রাঞ্জকন্যা কনকলেখাকে বলি দিতে উদ্যত, কিন্তু তৎসহ 
রাজকন্যার উদ্ধার কাহিনীও বণিত হইয়াছে । 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 
‘তথাগত शृक्षक' প্ৰন্তৃতি বৌদ্দতন্ত্ आड्‌ হইতে বলা যায় যে হিন্দু ७ বৌদ্ধ. 
উভয় द्दे তন্ত্রের প্রবেশ লাভ ঘাটে, ততফলে বৌদ্ষতান্ত্রিকাচাধ্য ও হিন্দু 
কাপালিক প্রস্তৃতির অভ্যুদয় হয়। পাশুপত্ত শৈবদের সহিত নাথপস্থের 
সাধনায় সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, 
পাশুপতেরা পশুপতি বা মহেশ্বরের উপাসক। পশ্ুপতিই শিব। 
যোগসাধন নাথদের মধে। প্রচলিত ছিল । তথাপি তন্ত্রের সহিত যোগা- 
যোগ ছিল। অতএব লাখধপ্মকে उञ ও যোগ তব্বের সংমিশ্রণ বলা 
যাইতে পারে। মূলতঃ নাথেরা শৈব । তন্ত্রের পিশু-্রহ্ষাণ্ডের একত্ব 
-অন্ুন্ভুতি সাধন, ও শক্তি-পূজা নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । জৈনধন্যে 
এইরূপ কোন সাধনার কথা পাওয়া যায় না। জৈনগ্রস্থ 'পাহুড়! দ্রোহা'তে 
ইন্দ্রিয় বিষয় ত্যাগ ও যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মাত্র আছে। 
এই গ্রন্থ একাদশ শতকে রচিত হয়, মুনি রামসিংহ ইহার প্রণেতা । তত্র 
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সাধনার দ্বারা দেবতাদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ নাথদের অন্চতম লক্ষ্য | 


বৌদ্ধরা সুখ ও এশ্বধ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তন্ত্রের সাধনা করিতেন । যোগ- 
তান্ত্ে ও অন্থন্তর যোগতন্ত্রে দেবতাদের শক্তিদের আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া 
নিৰ্ব্বাণ স্থখে मन्न থাকার বর্ণনা আছে ।* 

उच्च হিন্দুর পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত। ইহাতে আগম ও নিয়ম এই 
দুই বিভাগ আছে, আগমে সদাশিব দেবীকে উপদেশ দিতেছেন, নিয়মে 
দেবী সদাশিবকে উপদেশ দিতেছেন। সারদাতিলক छर যন্ত্র, মস্ত চক্র, 
কুণ্ডলী ও পাশুপতদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। *গণকারিকা” নামক 
গ্রন্থে পাশুপতদর্শনের সিদ্ধান্তের বিশদ বিবরণ 'আছে।* মাধবচার্ধ্যের 
সর্ববদর্শন সংগ্রহে ও ইহার উল্লেখ আছে। তাহার বহুপুরের্ব মহাভারতে 
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।* গণকারিকার সারতন্ব__চগ্যাবিধিদ্ধারা 
তন্জ্জান লাভ এবং পরমৈশ্বর্যযপ্রান্তি ও চরম ছংখনিবৃন্তি এই উভয় বিধ 
মুক্তি লাভ করিতে পশু সক্ষম" । शॉळळांन ও যোগানুষ্ঠান উভয়ের 
আবশ্যকতা আছে । শিবসানীপ্যলাভ হইলে ক্রিয়ার উপশম বা শান্তি 
হয়। মুক্তির প্রথম উপায় *প্রসাদা, ইহাই নাথ ও কাশ্মীর শৈবাদৈত 
মতে ‘শক্তিপাত’ । 

বাসশ্চধ্যা জপধ্যানং সদাকুত্রপ্মতিস্তথা । 
প্রসাদশ্চৈব লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিত? ॥* 

শঙ্কর ৬৪টা তন্ত্র দেখেন, দত্তাত্রেয় উহাদের রচয়িতা । মন্ত্রসাধনই 
তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । তন্ত্রের সাধক পশু, বীর ও দিব্য ভেদে ত্রিবিধ, 
তন্মধো দিবাসাধকই 'কৌল’ নামে পরিচিত । কৌলের পক্ষে ভাল বা 
মন্দ নাই, পাপ বা পুণা নাই, বিষদ্ধার! বিষক্ষয়ের শ্ায় কৌলপক্ষে যে 
পথ পিচ্ছল ও দুর্গম সেই পথ অবলঙ্কন করিয়াই नियर প্রাপ্ডি লক্ষ্য, ইহাই 
কৌলনীতি বা নাথনীতি, কারণ নাথসিদ্ধেরা ‘কৌল’ নামেই পরিচিত 
ছিলেন। ইহার দ্বারা নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ স্থচিত হইতেছে । 


খে) নাথমার্গের সহিত কোলগার্গের সম্বন্ধ বিচার 
নাথসিদ্ধগণ কৌল ছিলেন এইরূপ প্রসিন্ধি আছে । আমাদের 
আধুনিক জ্ঞানে বিভিন্ন কৌল-সম্প্রদায়-নির্ণয় কষ্ট সাধ্য হইলেও একাদশ 





3). সাধনমালা २७ ४७, কুসিক পৃ ১৪) ২: গপকযারিক্ণ আচাধা नरक বিহিত 
০) কল্যাণ বেদান্ত পাতপাত लिक ও (वरांश পৃ ৪৭1 २ গণকারিকা (हार १ । 








১৬৬, নাখ-সম্প্রপাষের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


শতাব্দীতে ভারতে উহারা অপরিচিত ছিল না। কোৌলঙ্ঞাননির্য় 
পুথিতে সিন্ধপংক্তি ও গুরুপংক্কির উল্লেখ আছে ( নবম পটল ), মহাকাল, 
দেবী কোট, বারাণসী, প্রয়াগ, অটহ্াম্ত ও জয়ন্্ীক্ষেত্রে এবং কামাখ্যা, 
পুর্ণগিরি, ওড়িয়ান৷ ও अर्द्‌ নামক চতুস্পীঠে যে সকল সিদ্ধার পুজা 
হইত তাহা! छेक পংক্রিন্ধয়ে উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রীবিবপাদ, বিচিত্রপাদ, 
শ্বেতপাদ, ভট্টপাদ, মচ্ছেন্দপাদ, ব্ৃহীষপাদ, বিদ্ধাপাদ, শবরপাদ প্রভৃতি 


_ অষ্টাদশ গুরু এবং মুষ্চিপাদ স্ুর্ধাপাদ প্রভৃতি দশ সিদ্ধার উল্লেখ আছে। 


খুরুদের মধ্যে মচ্ছেন্দনাথ যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্ষ্টি করেন 
তাহা! পুরুষান্ুত্রমিক কিন্বদন্ত্রী হইতে নিশ্চিত রূপে বলা যায়। প্রাচীন 
উপাখ্যানেও মংস্তেন্দ কর্তৃক কুলাগম বা কুলশাস্ত্রের উপদেশ দানের 
বৃত্তাস্ত আছে !* 
কৌলজ্ঞান নির্ণয় পুথির রচনাকাল ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 
মতে একাদশ শতাব্দী। এই পুথি রচিত হইবার বহু পূর্বেই 
কৌলসম্প্রদায় প্রবস্তিত হয়, একথার উল্লেখ छेक পুথিতেই পাওয়া যায় 
यथा 
छन ऊर সিদ্ধিসন্দোহং গোপিতব্য: প্রযন্বতঃ । 
দাতবাং পূর্ববসিদ্ধস্থা অন্দমেকপরীক্ষিতম্‌ ॥१ ৩৫ 
শ্রুয়তে দেবি পারম্পধ্যাক্রমাগতম্‌ ॥৬/৮ 
কৌলিকন্ত ইদং দেবী কর্ণাৎ কর্পাসমাগতম্‌।৬/৯ 
এতত্ত, কুলবিজ্ঞানম্‌ পারম্পর্যাক্রমাগতস্‌, ॥ ১৪1৭৯, 
বিশিষ্ট কৌল সম্প্রদায়গুলি ও তাহাদের গুরুদের নাম উক্ত 
পুথিতে আছে । যথা वृवटना'य কৌল, বহিনকৌল, মহাকৌল, সিদ্ধকৌল 
সিদ্ধাম্ৃত কৌল, মহস্ডোদর ও যোগিনীকৌল 1* 
পঞ্চ পঞ্চাশিকা যোগপ্রণালীর ব্যাখ্যাও ८कोनशॉएख़ আছে, এই 
বিভিন্ন যোগপ্রণালীর নাম কুলসাগর, কুলোছো, হৃদয়, সম্বর, স্থষ্টিকৌল, 
মহাকৌল, তিমির, সিদ্ধাম্বৃতকৌল, শক্তিভেদকৌল, জ্ঞানকৌল, সিদ্ধেশ্বর, 
বঙ্জসম্ভব ইত্যাদি ।* 





२॥ ক্ৌলঙ্গান শি্দি_-১৯ পল । 
२1 ক্ৌল্জান নি ১৯০০. २९, ১৯৮৭৯ 
*। ২ ই नर 





নাখমার্গের সহিত মার্গের সন্বন্ধ বিচার ১৬৭ 


উপরোক্ত যোগিলীকৌলের নামে মৎস্তন্্র সম্প্রদায় পরিচিত 
ছিলেন ॥ কারণ কৌলঙ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পউলে আছে__ 

মহাকোৌলাৎ সিদ্ধকৌলং সিন্ধকৌলাৎ মৎস্তোদরম্‌ । 
চতুষুগবিভাগেন অবতারঞ্চোদিতং ময়া ॥৪৭ ॥ 
জ্ঞানাদৌ নির্ণাতিঃ কৌলং দ্বিতীয়ে মহৎ সংভিতস্‌ । 
তৃতীয়ে সিদ্ধাগুতন্নাম কলৌ মৎস্তোদরং প্রিয়ে ॥৪৮ ॥ 
যে চাস্মান্ির্গতা দেবি বর্ণরিষ্যামি তেহখিলম্‌ । 

এত শ্মাদ্‌ যোগিনীকৌলাঙ্লাম়না জ্ঞানস্ত নিণাতোৌ ॥४>॥ 

ইহাদ্ধারা অনুমান করা অন্যায় হইবে ন! যে মংস্তেন্দ্র সিদ্ধ বা 
সিদ্ধামৃত কৌলান্তর্গত যোগিনীকৌল ছিলেন। ইহার পদ্ধতি সকল 
“ऊाननिर्भी তি’তে বিবৃত হইয়াছে । 

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভপিতায় আছে__ 

মহাযোগিনী কৌলে মৎস্তেন্দরপাদাবতারিতে । 

এই কুলশান্্র কামরূপে যোগিজনের গৃহে গ্রহে বিরাজ করিত ।* 
গোরক্ষনাথাদিও কৌলমতের সহিত নিঃসন্দেহে যুক্ত ছিলেন । 

'অকুল বীরতন্ত্র পুথির এক খণ্ডে কৌলদের দুইটা শ্রেণীর নাম 
পাওয়া যায়, 'কুতক' ও 'সহজ'।* কৃতকেরা ছ্বৈতবাদী ও জাগতিক, 
ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, সহজেরা আরাধ্য দেবতার সহিত একাত্ম 

ওয়া একমাজ লক্ষ্য মনে করিতেন । যথা 
: কৌলমার্গে घया अखि কৃতকা सया তথা । 
কুণ্ডলী কৃতক! জেয়! সহজা সমরসে স্থিতা ॥ *॥ 
প্রেয়প্রে রকভাবন্থ! কৃতক! সাহভিষীয়তে । 
কুতক ও সহজ মধ্যে সহজকে উচ্চন্থান দেওয়া হইয়াছে। সাধক 
ও শিব মধ্যে যে তন্ময়ত! वा সামরস্থ তাহাই সাধনদ্ধারা লভ্য। 
বৌদ্ধসিদ্ধেরাও जङ्कार সাধক ছিলেন। মংস্তেন্্র ও লুইপা 
যদি অভিন্ন হন, তবে মৎস্তেন্দ্রের যোগিনীকৌল ও সিদ্ধাচাধ্যদের নীতিতে 
সাদৃশ্য থাকিবার কথ! | 
সিন্ধাচার্য্যদের নীতির পরিচয় বৌদ্ধ দোহাকোষে পাওয়া যায়। 
সিদ্ধাদের লক্ষ্য 'शूकांवदा' প্রাপ্ত হওয়া, উহা অস্ডিনান্ডি প্রভৃতি 
३॥ ৰাগী, সৃনিক। কৌলজ্ঞান নি পৃ ०४ 
২1 অকুলধীরত্ত रि, পৃ =” ইসা 








১৬৮ নাখ-সম্প্রদাত্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ভাব বজ্জিত অবস্থা ও একাম্থা হইবার সাধনা । এই সহজ সাধন 
কোলঙ্ঞাননির্ণয়ে ও অকুলবীরতস্ত্রেও বণিত হইয়াছে । এই সহজাবস্থা 
লাভ হইলে সাধক স্বয়ং ব্ৰহ্মা, হরি, রুদ্র, ঈশ্বর, শিব, পরমদেব, সাংখ্য, 
পুরাণ, अर्डळ. বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, এবং সাধক স্বয়ং দেবী, স্বয়ং গুরু, ব্বয়ং 
ধ্যান, স্বয়ং ধ্যাতা, স্বয়ং সর্বত্র দেবতারূপে বিরাজ করেন। ('অকুল 
বীরতন্ত্র ‘এ’ ২৪-২৬ শ্লোক ) । 

বৌদ্ধসিদ্ধারা ‘আগমপোথী ইঞ্টমালা' ( চর্য্য। ৪০), প্রস্তৃতিকে 
সহজ সিদ্ধিলাভের পথের অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন । शेक স্ররফলের 
বাহিরে গন্ধলুক্ধ ভ্রমর যেরূপ ভ্রমণ করে, বাহা আগমাদি জ্ঞানদ্ধারা नडा 
পরমার্থসত্যাভিমানী পণ্ডিতেরাও সেইরূপ ।* 

কোলজ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (७०, ७५) লৌকিক मर्श 
বঙ্দ্নের কথা ও আধ্যাত্মিক মার্গে উৎকর্ষ সাধনের কথা আছে, লৌকিক- 
মার্গসকলে সিদ্ধি বা মুক্তি নাই । অকুলবীরতস্ত্রে “न যজ্ঞং নোপবাসঞ্চ ন 
ক্রিয়া বর্ণভেদকম্‌ न खट নার্চ্চনং ज्ञान: न হোমং নৈব जवनम्‌” ইত্যাদি 
দ্বারা! লৌকিক বিধি ত্যাগ ও 'বেদসিদ্ধান্ত শাস্দরাণি কায়ক্লেশপরাণি’ 
विछांडकांद्र পাণ্ডিত্য গব্িবতদের অকুলবীর জানিবে না ইত্যাদি 
আছে ।* 

বিভিন্ন কৌল ও বৌদ্ধতাত্রিকদের মধ্যে পঞ্চ কুলের উল্লেখ পাওয়া 
যায়, যথা,__নটী, রাজকী, ডোশ্বী, চণ্ডালী ও ত্রাহ্মণী । বিভিন্ন তীর্থে 
যে সকল যোগিনী ও ডাকিনী বাস করে তাহারা শক্তির অংশ, এইরূপ 
বিশ্বাস প্রচলিত আাছে। এই তীর্থ সকল দেহমধ্যেই অবস্থিত আছে ও 
যৌগিক নাড়ীগুলির সহিত দেহস্থ তীর্থ বা লীঠের যোগাযোগ আছে। 
বৌদ্ধতগ্্রে পীঠ, উপলীঠ, ক্ষেত্র ও ছন্দ: এই চারিশ্রেণীর তীর্থের উল্লেখ 
আছে। উপক্ষেত্র ও উপছন্দের উল্লেখ ও আছে । 

পীঠ_ জালন্ধর, ওডিয়ান, অর্বব,দ বা কামরূপ, পূর্ণ গিরি । 

উপনীঠ__মালব, সিন্ধুনগর । 

ক্ষেত্র__যুন্ুনি, দেবীকোট, কমরিপাঠক । 

উপক্ষেত্র ও ছন্দ, উপছন্দ। গোদাবরী উপক্ষেত্র, হরিকেল, 
সৌরাষ্ট্র, কলিঙ্গ ও চরিত্র ছন্দ ও উপছন্দ। ( হে বজ্জতন্ত্র )। 





२॥ কাচা नाप চোহাকোৰ २ হরপ্রসান नाज সম্পাদিত । 
২ । অ্থলবীরতত্-এ-জোক *০ इङारि ও प्लांक ২৯, ৯০, ৯১) 





১৬৯ 


(কোৌলচ্জাননির্ণয়েও পীঠ, উপলীঠ, ক্ষেত্র, ডাকিনী ও যোগিনীর উল্লেখ 
আছে। চতুদ্পীঠ যথাক্রমে কামাখ্যা, পূর্ণ গিরি, ওডিয়ান ও অরববুদ।* 

ক্ষেত্র,_করবীর, মহাকাল, দেবীকোট, বারাণসী, প্রয়াগ, झाशी, 
চরিত্র, একাত্র ও জয়ন্তরী। যোগিনীরা ক্ষেব্রজ্া ও পীঠজা, তছ্বাতীত 
যোগজা, মন্ত্রজা, সহজা, ८कोनक। ও অন্ত্যজা । বিবাহিতা শক্তির নাম 
'সহজা” অন্ত স্ত্রীর নাম '८कोनळ।' ও *अदखाव्हा' । কোৌলজ্ঞাননি্ণয় মতে 
এই শক্তি विदिधा-वदिम्हा ও আধ্যাত্মা, দেহ মধ্যেই ইহাদের উপলক্ধি 
করিবার নির্দেশ আছে। এই শক্তির সহিত দেহস্থ লীঠাদির সন্বন্ধও 
বর্ণিত হইয়াছে ।* 

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের পঞ্চদশ পটলের নাম 'পরমবন্ষকরণস্* অর্থাৎ 
পরমবজে দীক্ষা ( বঙ্গ" শব্দ ব্রাক্গপাতস্থ্ে নাই, অতএব উহার মুল 
সম্ভবত: বৌদ্ধ )। उच्चाडौऊ ‘শাস্তিকা’, 'পোষ্টিকা” আদি শব্দ ত্ৰাহ্মণ্য- 
তন্ত্রে নাই, কিন্তু বৌদ্ধ 'জ্ঞানসিদ্ধি' ও ‘তথাগত গৃহাকে' আছে (১৮, शू 
১৬৮) কৌলজ্জাননির্ণয়ে শাস্তিকা (যাহা মনের শান্তি আনে ), এবং 
পোষ্টিকা (যাহা মনের শক্তি বৃদ্ধি করে ) শব্দ থাকাতে বৌদ্ধতন্ত্রের 
সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।  কৌলভ্ঞানের একাদশ পটলে যে পঞ্চ 
পবিত্রাণি ‘বিষ্ঠা ধারামৃতং শুক্রং রক্রমজ্জাবিমিশ্রিতম্' ও গোমাংসাদি 
ভক্ষণের কথা আছে, তাহা স্থুলার্থে গ্রহণ বিধি কি ন! সন্দেহ । বৌদ্ধ 
অনঙ্গবঞ্জের ‘প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয়া সিদ্ধি'তে, ইন্দ্রভূতির 'জ্ঞানসিদ্ধিতে ও 
‘তথাগত গৃহাকে” রহস্থাময় थांछ ও পানীয়ের বর্ণনা আছে ।* 

পরবন্তী বৌদ্ধতস্ত্র ও যোগিনী কৌলে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকিবার 
নিমিত্ত ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভয় মতই 
কোন সাধারণ মূল ভিত্তির আশ্রয়ে বদ্ধিত হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান 
তন্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন ।* 

“कर्दम চন্দনেহ जिम; পুজে শত্রৌ তথা পরিয়ে 

ইত্যাদি ভেদাভেদ জ্ঞানপুর এবং উচ্চতর সাধন কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষা, 
ইহা শেষে 'কুলার্ণব' নামক বর্তমান তন্ত্রের বীর বা কৌল আচারে পরিণত 





3 । ক্ষৌলঙ্গাননি্ক্ি, ব্যস পটল, (कॉक २ ইত্যাদি । 
না ৯-২০ ই্াছি। 
3 । অভিৰমকোশয, কনিকা পৃ ২১এ उभा, সকের উলেখ अहेव । 
_ ৪ কোৌলজ্ঞাননিণনি, কুষিক ९०-०३ ভাত বাগচী । 
0. ९. ४2 . 








>१* নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
হইয়াছে । দক্ষিশাচারের মতে বৈদিক নিয়মে দেবীর আরাধনা! করিয়া 
সাত্বিক বা রাজপিক বলিদানের ব্যবস্থা আছে, माकि নিষেধ । বামাচারে 
পর্ষ-মকার বিধেয় ।* 

বর্তমান কুলার্ণৰ তাস্ত্র বেদাচার, বৈষণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, 
বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার (২য় উল্লাস) এই সপ্তবিধ আচারের 
বর্ণনা আছে। বিশ্বসার छरञ्च ‘আচারো দ্বিবিধে! দেবি বাম-দক্ষিণ-ভেদতঃ' 
বলা হইয়াছে । 

মাং মাংসং छ মতস্ং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ । 
মকার-পঞ্চকং দেবী দেবতা! প্রীতিকারকম্‌ ॥* 

এই পঞ্চ-মকার সাধন] *বামাচার” ও এই পঞ্চ मूख রহিত যে আচার 
তাহাই 'দক্ষিণাচার' । 

কুলার্ণব ट्व পঞ্চম উল্লাসে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে, সেখানে পঞ্চ-মকারের ‘বাসনা! শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা 
হইয়াছে, এই বাসন! অর্থে সংস্কার বা স্থক্পরূপ, ইহার অর্থ ইচ্ছা বা 
ভাবনা নহে। সতীশচন্দ্র मिकांखळूबन মহাশয় *কৌলমার্গ রহস্যে 
বাসনার অর্থ “ভাবনা” করিয়াছেন, ইহ! সঙ্গত মনে হয় ना ।* সুন্মরূপ 
অর্থ ধরিলে পঞ্চমুদ্রার এইরূপ ব্যাখ্য। হয়,_মূলাধারস্থিত সুপ্তা কুণুলিনী 
শক্তিকে জ্রাগরিত করিয়া স্থযয়াপথে সহক্রদলে নীত করিলে শিবের 
সহিত ( कुशलिनौ ) শক্তির যে আত্যন্তিক সম্মেলন বা সমরসতা প্রাপ্তি 
হয় ও তাহার দ্বারা যে আনন্দের अङि সাধকের হৃদয়ে হয়, তাহাই 
শমৈথুন*। এই সুখের বা আনন্দের অন্ুস্থুতির অবস্থায় সহআ্রার হইতে 
যে অম্মতক্ষরণ হয় তাহাই “মদ্ধ' । জ্ঞান খড়েগার ছারা পাপ ও পুণারূপ 
পশুবলিই “মাংস ভক্ষণ", বলির পর মাংস ভক্ষণ প্রথা, অর্থাৎ সাধকের 
পাপপুণা দূর করিয়া পরমাত্মাতে চিত্ত লয় বিখি। চিত্তলয়ের छ বাহা 
ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া অস্তমুখী করাই “মতস্াশী' হওয়া ও কুণুলিনী 
শক্তির প্রবোধনে তাহার সেবা করিতে পারাই শক্তি সাধনা ।* 

ोशकत्र সুখ হইতে এই পঞ্চ-মকারের বাসনা উপলব্ধি কর্তবা, যে 
সাধক যথাযথ আচরণ দ্বারা যোগ সাধনার চরম অবস্থায় পৌছাইতে 


३॥ সমু বাঙ্গালা কালীপ্রলর, পৃ २*॥ २। ক্লা্ণবত্ত न উল্লাস 
লাহিতাপরিষ, TEE 











লাখমার্গের সহিত কৌলমার্গের লব্ধ বিচার ২৯১ 


সক্ষম তিনিই “জীবন্ুক্ত' । পুর্ণাভিষিক্ত জীবন্দুক্ত যোগীর পক্ষে পঞ্চ- 
মকারের বাহ অনুষ্ঠানেও আপত্তি নাই, যদ্যপি বাসনা উপলব্ধির নিমিত্ত 
অর্থাৎ চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই কুলার্ণবের পঞ্চম ও যষ্টাদি উল্লাসে 
वांछ পঞ্চসুদ্রার কথা আছে । তৎসহ সাধককে সাবধান করাও হইয়াছে 
যে ছইখানি তীক্ষ অসির মধ্য দিয়া গমন বা याट কষ্ঠালিঙ্গন বা বিষধর 
সর্পকে ধারণ যেরূপ কঠিন, এ সকল আচরণ বা কুলসাধনা তাহা 
অপেক্ষা অসাধ্য ব্যাপার। অতএব বুঝা যাইতেছে, চিন্তে সাত্বিক 
বৃত্তির উন্মেষ হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে কুলসাধন কর্তব্য । চৈতন্যরূপ 
অগ্নিতে ন্ুযুয্াপথে বিশ্ব প্রপঞ্চকে বা বৃত্তি সকলকে আহুতি দিতেছি, 
সাধকের এইরূপ ভাবনা করাই শ্রেয়: । সারদাতিলকের সক্কলন-কর্া 
লক্ষণেন্্র দেশিক, ‘সৌন্দর্য্য লহরী'র টাকাকার লগ্দ্ীধর, মহাপগ্ডিত 
তান্ত্রিক দার্শনিক ভাস্কর রায় (ললিতসহস্রনাম ভাশ্বাকার ) বামাচারী 
হইয়াও বামাচারের अश्वकून ছিলেন না। উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া 
কুলাচার দ্বার! মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে তাহারা এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ন্রিন্ধকার তত্ত্রসার লেখক 
কৃষণালন্দ আগমবাগীশও কুলাচারের অনুষ্ঠানে শিবসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন, 
এ কথা বলিয়াছেন ।* 

বৈদিক যোগ সাধন প্রণালী ও তান্ত্রিক যোগ সাধন প্রণালীর চরম 
লক্ষ্য এক হইলেও অন্থষ্ঠান পদ্ধতি ভিন্ন, জীবের মুক্তিই উভয়ের লক্ষ্য 
“হইলেও বৈদিক সাধনে কুণুলিনী উদ্বোধন বা ষট্চক্রসাধন তত্ব নাই, 
তান্ত্রিক মতে ষটচক্রভেদ ও দেহস্ছ সপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্থা সম্পাদন 
একটি প্রধান ব্যাপার । कठे, শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে ও পাতঞ্জল দর্শনে 
বৈদিক যোগকথার আলোচনা আছে । 

তন্ত্রের অন্থুশীলন কর্তা কতিপয় বিদ্বানের মত যে শাক্তমার্গ পঞ্চ তত্বের 
নিমিত্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের নিকট कगी, কারণ বামদেব্যাদি অনেক বিধানে 
পরযোষ আদি প্রয়োগ माळ ছিল ; ( Shakti and Shakta 17. 440 
-7448) খুব সম্ভবতঃ কৌলাচারের উপর অনাধ্য বিশেষতঃ তিব্বতী তাস্ত্রের 
প্রভাব পড়ে, কারণ কুলার্ণৰ নামক কৌলদের প্রধান ऊर মন্ধামাংসাদির 
প্রত্যক্ষ প্রয়োগের নিন্দা আছে (२।५५१--५७७ শ্লোক)। কৌলাচারের মুখ্য 
কেন্দ্র কামাখ্যা ভারতের পুর্ব সীমান্তে স্থিত, সম্ভবতঃ এই কারণেই 











১৭২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


তিববতী প্রভাব পড়ে । গান্ধবর্বতন্ত্র, তারাতন্ত্রে ১1২), রুদ্র যামলে 
(১৩ পটল ), বিষ্ণু যামলে ( ১-২ পটল ), মহাচীন তিববতে পঞ্চ-মকার 
বিশিষ্ট পূজা৷ বশিষ্টদ্থারা কৃত হয় ইহা স্বীকৃত হইয়াছে । এই উল্লেখ 
দ্বারা তিববতী প্রভাবের কথা স্বীকার করা যায়। এই পঞ্চ তত্ব অস্তধোগ 
বিশিষ্ট । এই সহ্য মাংস আহারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে । 
কৌল দ্বিবিধ _উত্তরকৌল" ও *পৃর্বকৌল'। পূর্বকৌল প্রীচক্রে 
স্থিত যোনিপুজা করেন, উত্তরকৌল ইহার ও অনশ্যামূদ্রার প্রত্যক্ষ সাধন 
করেন, তাই সমাজে এই বামাভার নিন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববকৌলের 
সাধনা অসঙ্গত কিছু নাই ।? কৌলাচারের অতিরিক্ত दिशां উপাসক 
'সময়াচারী' নামে বিখ্যাত, শঙ্কর এই মতান্ুলঙ্বী ছিলেন, "সময়" অর্থে 
হৃদয়াকাশে চক্রভাবনা দ্বারা পুজা বিধান বা শিব শক্তির সামরম্য সাধন । 
লক্ষীন্ধর সময়মার্গী ছিলেন, তিনি কৌলমার্গের নিন্দা করিলে কৌল ও 
সময়মার্গে নিতাস্ত ঘনিষ্ঠতা আছে, যিনি পরমকৌল তিনি সত্যকার 
সময়মাগী ৷ লক্ষীক্ধরের বর্ণনা অন্তযায়ী আধারচক্র বা যোনির প্রত্যক্ষ 
রূপে পূজাকারী “কৌল' 2 ভাবনাকারী *সময়মাগণ'। অতএব সময়মার্গে 
অন্তর্ধাগকে মহব দেওয়া হয় ও পঞ্চমুক্রার শন্তুকল্প বাবহার সমঘিত হয়। 
ভাক্ষর রায় ললিত সহত্রনাম ভাস্কের প্রথমেই ‘কুল’ শব্দের অর্থ দিয়াছেন 
"মূলাধার চক্র’ “कूः পৃথিবীতবং লীয়তে যন্মিন্‌ তদাধারচক্রং কুলম্‌” ইহার 
जिएकांन বা যোনি সংজ্ঞা ৷ ভাস্কর রায় কুল" শব্দে; আরও ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন यथा--“कूनः সজাতীয়সমূহঃ | म छ এক: বিজ্ঞানবিষয়- 
্বরূপহ স্বাজাত্যাপন্ন জ্ঞাতৃন্দেয়জ্ঞানবূপত্রয়াস্মকঃ। ততঃ সা ত্রিপুটী 
কুলম্‌।”* 
যে সাধকের পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে তিনিই কৌল। তাহা 
¬ হইলে সাধকের অভিন্নন্ব জ্ঞান হয়, যথা_ 
কর্দমে চন্দনেহভিন্ন পুত্রে শত্রৌ তথা পরিয়ে । 
শ্মশানে ভবনে দেবি তখৈব কাঞ্চনে তাণে ॥ * 
न ভেদো যস্য দেবেশি ! স কৌল: পরিকীন্তিতঃ ॥ 
(ভাবছূড়ামপিতন্্র ) 


এই কৌল সাধনা বেদাগম মহোদধির সার अकता । এই সাধন, 
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গুপ্ত বলিয়া কৌল বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করেন না । নিয়লিখিত 
শ্লোকে কৌলের যথার্থ বর্ণনা আছে, 
অস্থঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাহ সভামধ্যে 5 বৈষ্ণবাঃ ৷ 
নানারূপধরাঃ কৌলা! বিচরস্তি মহীতলে ॥* 

বৈদিককাল হইতেই তন্ত্র সাধন প্রচলিত কিন্ত উহা! সর্বদা 
গোপনীয় ছিল । সর্বসাধারণ বৈদিক शूळ করিতেন, তান্ত্রিক পূজার 
অধিকারী অল্প ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে বপিত বিভিন্ন বিদ্যার আধার 
ভিত্তি তাস্ত্রিক বলিয়া প্রতীতি হয় । বৃহদারণ্যক (৬২) ও ছান্দোগা (৪৮) 
বৰ্ণিত পঞ্চাগ়ি বিপ্লার প্রসঙ্গে *যোষা বা গৌতমাপ্রিঃ আদি পকের অর্থ 
কি? ছান্দোগ্োর (৩৷১--১*) মধু विछांतवकळ कि? সূর্য্যের फेकमूशी 
রশ্মি সকল মধুনাড়ী, গুহা আদেশ মধুকর, রঙ্গ পুষ্প, উহ! লিঃস্যত অমৃত 
সাধা নামক দেবতা উপভোগ করেন, এই পঞ্চ অস্ত বর্ণনে যে গুলা 
আদেশকে মধুকর বলা হইয়াছে ইহা গোপনীয় তান্ত্রিক আদেশ ভিন্ 
অপর কি হইতে পারে १, অতএব উপনিষদের সময়েও তস্ত্রের গুপ্ত 
প্রচলন ছিল বলা যায়। তান্ত্রিক উপাসনা অদ্বৈতবাদের উপর স্থাপ্তি । 
তন্ত্রের শক্তি-কল্পনা বৈদিক। ঝ্রথ্বেদের 'বাগন্ত,লী रख” (১*।১২৫)তে 
শক্তিতবের পূর্ণ বিকাশ আছে, তস্বের ক্রিয়াসার্গের উপাসক निळ উপাস্তের 
সহিত তাদাণ্মা স্থাপিত করেন, ‘দেবোত্ৃত্বা যজেদ্দেবম্‌'_ ইহাই मक्ता | 
তন্ত্রের পরমতব মাতৃরূপা। কলিযুগে ( বিনা হ্যাগননার্গেণ কলো নাস্তি 
গতিঃ,__মহানিৰ্ব্বাণ ) তন্ত্রবিনা গতি নাই । আগম সপ্তলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ 
यथा षटि, প্রলয়, দেবার্চ্চন, সর্ববসাধন, পুরশ্চরণ, ষট্কপ্ (বশীকরণাদি), 
সাধন ও ধ্যানযোগ । বেদের জ্ঞানই তন্ত্রের “ক্রিয়াত্মক’ রূপ, কতিপয় 
তন্ত্রের मून ভিত্তি বেদে, যথা পঞ্চরাত্র, শৈবাগম ইত্যাদি । শারদাতিলকের 
ভাষ্যকার রাঘবভট্র उक 'স্মৃতি’ বলিয়াছেন। বেদের তৃতীয় কাণ্ড উপাসনা 
কাণ্ডের অন্তর্গত “তন্ত্র । मळू স্মৃতির (২1১) টাকাকার কুল্লকভট্ট হারীত किव 
বাক্য উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন শ্রুতি দ্বিবিধ, বৈদিক ও তান্ত্রিক 
ভাস্কর রায় তন্ত্রকে স্মৃতিশান্ত্ের অন্তর্গত বলিয়াছেন। বেদ ও তত্র উভয়ই 
শিব হইতে উৎপন্ন । বেদ উচ্চবর্ণের জন্য, তন্ত্র সর্বববর্ণের सछा উন্মুক্ত ।* 


31. জলা इश्क, সতীশচজ্ সদা পৃঃ ১--২-। 
& । ভারতীয় দর্শন, বলছে डा, घ ४०२ । 
=। ओ ॐ कर ताशा, পৃ ९०) उरइर अवॉनिकडा | 
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শাক্তের সপ্তবিধ আচার মধ্যে ‘বামাচার’ মাত্র অবৈদিক । শাক্তের 
বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবাপন্ন অবিদ্যাযুক্ত সংসারাবদ্ধ 
জীবের জন্য, বাম ও সিন্ধান্ত আচার বীরভাবাপক্স অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞানের 
কণামাত্র আন্বাদনে কৃতকাধ্য সাধক বা বীরের জন্য এবং একমাত্র 
“কৌলাচার' দিব্য ভাবাপক্স সাধকের জন্য প্রবন্তিত হইয়াছে । দ্বৈতজ্ঞান 
লোপ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে স্বীয় मळा উপাস্তের সত্তায় নিমজ্জিত করিয়া যে 
অদ্বৈতানন্দে मश থাকে সেই সাধক দিব্য সাধক । শাক্তমতের “তিন ভাব" 
ও ‘সপ্ত আচারের मवा কঠিনতম ভাব ও আচার ‘দিব্য’ ও '८कोन' ইহ 
নাথসম্প্রদায়ের অনুমোদিত, ইহা কম গৌরবের কথা নহে । 
“কু: পৃথিবীতবং লীয়তে यज তৎ कुलः আধারচক্রুং 
তৎ সন্বন্ধাল্পক্ষণয়া স্ুযুয্না মার্গোহপি ৷” 
অতএব “কুল' অর্থে স্ুযুয়ামার্গ বা যাহাতে পৃথিবীতত্ব লীন হয় 
সেই আধারচক্র । এবং ‘কৌল’, 'कून', 'অকুলে'র সম্বন্ধ যথ 
कून: শক্তিরিতি প্রোক্তম্‌, অকুলং শিব উচাতে 
কুলেহকুলেহস্থ সম্বন্ধ: কৌলমিত্যভিধীয়তে ॥ 
१" অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্তকে 'কৌল' বলে। আর কুলে যুক্ত 
দেবীকে কৌলিনী বলে ।** ` 
নিরন্তির পথে পঞ্চ-মকার লইয়া সাধন যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা 
সহজেই অন্গমেয়। গুরু উপদেশে দ্বপালজ্জাদি অষ্টপাশ छिन्न করিয়া 
বাসনাকে উদ্ধমুখী করিতে হয়, ভেদজ্ঞান দূর করিতে হয়। স্মশানবাসী 
যোগী হইয়া অষ্টাদি যোগ সাধন করতঃ কৌলাচারী হওয়ার অধিকারী 
হওয়া যায়, এই সময়ে সাধকের সোহহংভাব, দিকাল বিচার, ভেদাভেদ 
বা মানাপমানের প্রতীতি থাকে না। বিশ্বসারতান্ত্রে কৌলের লক্ষণ 
এইভাবে বণিত হইয়াছে 
দিক্কালনিয়মো नाखि তিথ্যাদিনিয়মো न চ । 
নিয়মে! मोस দেবেশি মহামন্ত্ৰস্ত সাধনে ॥ 
কচিৎ শিষ্ট: কচিদ্তরষ্ট, কচিৎ ভূতপিশাচবৎ । 
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
কোলের অস্ত্রে বাসনা কামনা ক্ষয় হইয়। মহাকালী বাস করেন, 


3 । কল্যাণ, শক্তি আঙ্ক পঞচ-মকাস্বেত আব্যাত্মিক হত পৃ ২৫০, ২4৪ প্র রবিশত্তত 








নাখমার্গের সহিত কোঁতমাগের সম্বন্ধ বিচার সহ 
এক জীবনে কৌল না হইলে পুর্ব সাধনা বৃথা যায় ना, কৌলাচারে 
উপনীত হইলে মোক্ষলাভ হয় ইহ! গীতাতেও আছে ।* 
মন্তরশান্্রকে সাধারণতঃ তন্ত্র বলে। মন্তরশান্ত্ে ব্রিবিধ ভাব ও 
সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাব_দিব্য, বীর ও পশু । 
আচার _বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল । বৈদিক 
ও তান্ত্রিক ক্রিয়া শন্ধুষ্ঠান ভাব দ্বারা করিলে ফললাভ অবশ্ান্তাবী । 
রুদ্র যামলতস্ত্রে আছে 
ভাবেন লভ্যতে मर्क्वः ভাবেন দেব দর্শনম্‌ । 
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তন্মাদ্‌ ভাবাবলম্বনম্‌ ॥ 
ভাব দ্বারাই সর্বপ্রকার লাভ হয়_দেবদর্শন, পরমজ্ঞানলাভ ইত্যাদি । 
অতএব উপযুক্ত ভাবালগ্নে কণ্মরবিধি মহানির্ববাণ তন্ত্রের ৪র্থ উল্লাসে 
আছে। যাহার যে প্রকার ভাব ও সাধনে অধিকার সে তাহার 
অনুকূল অগ্নষ্ঠান করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে । ভাবচূড়ামণি তন্ত্রেত 
আছে 
বহুজপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্রেশাদি বিস্তরৈঃ । 
ন ভাবেন विना দেব यक्षमज्ञाः ফলগ্রাদ।: ॥ 
ভাবচূড়ামণি, সময়াচার, কুমাীতত্্,জ্ঞানদীপ, বিশ্বসার, সর্কবোল্লাস, 
কামাখ্যা कुलिका, রুদ্রধামল প্রভৃতি তন্ত্রে ত্রিবিধ ভাবের উল্লেখ আছে। 
তন্ত্রশাত্রে আছে দিব্যভাব উত্তম, বীরভাব মধ্যম, পশুভাব অধম। 
রুদ্রযামলের ষষ্ঠ পটলে আছে প্রথমে পশু, পরে বীর ও তৎপরে ক্রমশঃ 
ˆ দিব্য ভাব অবলঙ্বনীয়। অতএব মনে হয় ক্রমশ: छमः, রজঃ ও म 
গুণাধিক মনোভাবের ছারা সাধনার কথা বলা হইয়াছে । একভাব 
অন্য ভাবের হেতু, পশু হইতে বীর, বীর হইতে দিব্যভাব হয় । দিব্যভাবে 
স্থিতসাধক বিশ্ব ও দেবতায় ভেদ দেখেন न| । 
ত্ৰিবিধ ভাবের অন্তর্গত সপ্ত আচারের কথা বিশ্বসার তন্ত্র ও 
অন্যান্য তন্্রেও বর্ণিত হইয়াছে । কুলার্ণৰ उर ২য় উল্লাসে আছে__ 
অব্বোভাশ্চোত্তমা। বেদা৷ বেদেভ্যো। বৈষ্ণবং পরম্‌ । 
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্‌ । 
দক্ষিণাদুত্তমং दामः वामाः সিন্ধান্তমুত্তমম্‌ । 
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি । 








उ म जन्म बूर বৰ দবিী্ধ সা, নিত, সতীশ দেৰ) ° 





১৭৬ নাথ-সম্প্রদ্াযের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


পশুভাব মধ্যে _বেদ।চার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার ; 
বীরভাব সধ্যে__বামাভার ও সিদ্ধান্তাচার ১ 
দিব্যভাব মধ্যে_কৌলাচার শ্রেষ্ট । 
কুলাচারে প্রবৃত্ত সাধক পূর্ণত্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ॥ তাহার পক্ষ 
ও চন্দন, পুত্র ও শত্ৰু প্রভৃতিতে ভেদ नांडे। তিনি সর্ধবসূতে নিজ 
আত্মাকে ও নিজ আত্মায় সববনৃতকে দেখেন ।* 
পূর্বের যে--ন ভেদে! যস্য দেবেশি ज এব কৌলিকোত্তমঃ । 
চিন্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্বত্র সমদৃষ্টিমান্‌ ॥ 
বল! হইয়াছে, নাথ সিদ্ধদেরও ইহাই লক্ষ্য। লাথদেরও 'কৌল' বলিত। 
अग्र সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ত করিয়া একাদশ শতাব্দী পথ্যন্ত 
যে সকল কাব্য নাটকাদি পাওয়া যায় তাহাতে ८कौन ব। ভৈরবের বিবরণ 
পাওয়া যায়। কর্পুরমঞ্জরী, প্রবোধ চক্দ্রোদয়, মালতীমাধব, প্রস্তৃতি গ্রন্থে 
কাপালিকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময় কৌলেরা সমাজে নিন্দনীয় 
ছিলেন না, এই সকল গ্রন্থ হইতে ইহা अश्मान কর! অসঙ্গত হইবে না। 
ভাব মানস वर्ण, আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ । পশ্বাচারে 
পঞ্চতন্বের অন্থকজের ব্যবহার আছে বীরভাব মধ্যে দক্ষিণাচার, 
বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার আছে অর্থাৎ বীরাচার-সাধক প্রথমে 
নিজকে শিব ভাবিয়া শক্তির चूका করেন, পরে নিজকে শক্তি মনে 
করিয়া শক্তির পূজা করেন ও সর্বশেষে শিবের সহিত অদ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহার উদ্ধে দিব্যাচার, তখন সাধকের সকল ভাববন্দদিত , 
অবস্থা হয়, এবং তিনি *কৌল' নামে পরিচিত হন। তখন ভাহার পক্ষে 
কোন নিয়ম বা বন্ধন থাকে না। 
নিগম छट्स আছে-__ 
(কৌলানাং নিয়মো নাস্তি নিষেধস্ত বিখেঃ শিবে । 
দিব্যানাঞ্চ তথ! জ্ঞেয়ং সুক্তিমাত্রং বিভেদকম্‌ ॥৪॥ 
দিব্যানাং তেজসি ভাবে ভাবাতীতং প্রকাশিতম্‌ 
তে্ঃ স্থাৎ পরমাণুশ্চ স্ববব্যাপিনিরঞ্জনম্‌ ॥৫॥ 
কৌলানাঞ্চ তথৈবোক্তমভাবে ভাববন্দিদিতং । 
প্রসঙ্গাৎ कथब्रांबाछ निवार्छानिं छ লক্ষণম্‌ ॥৬॥* 


३॥ ভাৰ ও আচার, অটল বিহারী ঘোষ, কল্যাণ শক্তি अश! 
২। সৰ্বদোমাস তন, রাসমোছুন চক্ৰবন্ধী সম্পাদিত ব্লিভমোাস *-৯ (रॉक 








নাখমার্গের সহিত কৌলমার্গের मक्त বিচার ३११ 


ইহা হইতে কৌলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে । দিব্যাভারীর জ্ঞান তেজে পর্যাবসিত হয়, তাহাদ্বারা সমগ্র 
জগৎ স্বীয় উপাহ্য দেবতার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে এবং সাধক এমন 
একটা স্তরে পৌছান যেখানে জ্ঞান ও জয়ে ভেদ থাকে না । 

'রহস্ত-পৃজাপদ্ধতি”তে কৌল এবং চক্রান্ু্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ 
বর্ণনা আছে__ 


কৌলতন্ত্রে_ বিনামাংটৈধিনামতন্যৈনপঞ্চয়েৎ পরদেবতাং 
নিরামিযার্চনাদ্দেব্যা বীরোহপি পশ্ডতাং ব্রজেৎ । 

অতএব পঞ্চতত্ব বিনা পুজা! নিক্ষল। রাত্রিতে রহস্য भूक বিধি 
অর্থাৎ গোপনে আচার বিধি, দিবসে পুজা করিলে গোপনে করিতে হয়। 
মহারাত্রিতে পুজা ফলদায়ক, পঞ্চতন্বের অভাবে আন্ুকল্প দ্বারা काशी 
বিধেয়, किक কন্মলোপ করা নিষেধ । স্বশক্কতি উপযুক্ত“ হইলে তাহাকে 
লইয়াই সাধন বিধেয়, নহিলে অন্ত শক্তি গ্রহণে জ্ঞাতি বিচার করা 
নিষিদ্ধ। শক্তি হইবে স্বরূপা, তরুণী, অলোলুপা, স্বশীল!, শঙ্ষাহীন । 
চক্রান্ষ্ঠানে প্রথমে বিজয়া নিবেদন বিধি, তুলসী বিজয়ার নামাস্তর 
অর্থাৎ সক্ষেত। চক্রান্ুষ্ঠানে আটজন ও তাহাদের আটটী শক্তি, মোট 
যোল জনের আবশ্যক । পাষণ্ড, মূর্খ ও পামরের সহিত অনুষ্ঠান অবিধেয়, 
যে সকল কৌল মদাপালাসক্ত, জ্রীলোলুপ, নিজকপ্ম হইতে পরিজ, 
কুলশান্ত্রের দোহাই দিয়া লোককে প্রতারিত করে ও পানভোজনলুব্ধ 
“তাহাদিগকে পাষণ্ড বলে। কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি মূর্খ, যে ব্যক্তি অন্যের বাকা 
অবহেলা করে ও আপনার বুদ্ধিকে প্রশস্ত বলে সে পামর ৷» 

“্তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ" গ্রন্থে পঞ্চ তবের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে_ 
ত্ৰহ্মরগ্র হইতে যে স্মধা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে তাহাই মঞ্চ, মাংস অর্থে 
বাকৃসংযম অর্থাৎ ‘মা’ শব্দ দ্বারা রসনা ও তাহার অংশ বাক্য বুঝায়, সেই 
বাকা ভক্ষণই মাংস ভক্ষণ এবং 

“গঙ্গাযমুনয়োর্মখ্যে মংস্তৌ দ্বৌ চরতঃ সদা । 
তৌ মংস্তৌ ভক্ষয়েদ্‌ य স ভবেশ্মংস্যসাধকঃ ॥” 

অর্থাৎ গঙ্গাযমুন वां ইড়াপিঙ্গলার মধ্যে রজঃ ও ऊमः দুই मर्छ চলিতেছে, 
তাহাদের যে ভক্ষণ করিতে পারে সেই যথার্থ মংস্য-সাধকরূপে গণ্য । 





3 । হত পূজাপস্ধতি, জগমোহন তকালন্কাৰ, জানেত লাখ रजक কর্তৃক সঙ্কলিত পৃ *.১-) 
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১৭৮ নাখ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


তৎপরে 'সুক্রা'_সহস্রার মহাপন্সে কণিকার মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদের 
সায় চন্দ্রা হইতেও জ্যোতিক্মান অতীব কোমল লিগ্ধ কুণ্ডলিনী কপ 
আত্মা বিরাঞ্জ করেন, তাহাকে যে জানিয়াছে সেই ব্যক্তিই মহান্‌ প্রাজ্ঞ 
মুদ্রার সাধকরূপে বিদিত। তৎপরে “মৈথুন” ইহার নাদ বিন্দুযোগ 
বা শিব-শক্তির মিলন সাধন, আত্মা ও কুলকুগুলিনী শক্তির এই মিলনে 
যে সাধক রত সেই মৈথুনের সাধক ।* অনেকে তন্রকে কামশান্্র 
বলিয়া जम করিবার জন্য শক্তিসাহিত্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে । শাক্তধর্্মের 
ব্যেয় জীবাত্মার সহিত পরমাস্মার, ব্যষ্টির সহিত সমপ্রির অভেদ সিদ্ি। 
তাস্তিক উপাসনার লক্ষ্য উপাসক-উপাম্যের সহিত তাদাত্মা স্থাপন, 
অতএব ইহা! অন্তর্ধাগ । যড় দর্শনের कांग्र তস্ত্েরও পঞ্চদর্শন আছে, 
(দেবীভাগবত, নীলক টাকা, शृ ७, টীকা ৪1১৫।১২ )। বেদাস্তের 
সিদ্ধান্তের সহিত-তগ্ত্ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । পুরাণে 
ও উপপুরাণে শক্তি বা পরমেশ্বরী পরত্রহ্মের সহিত অভেদ কল্পিত 
হন। (উক্ত টীকার ভূমিক! जेवा; হরিচরণ বস্তুর সংস্করণ পু ২৯)। 
“मर्कः भेदिनः जक्ष শাক্তকেও এই ভাবনা বদ্ধমূল করিতে হয় । ইহাতে 
আত্মসংযম আছে, ইহা! সত্য যে পঞ্চ-মকার বা যড় বিধ 'অভিচার অনুষ্ঠান 
বিধি থাকিলেও উহ! মাত্র কৌলমার্গেই প্রচলিত । ত্রাহ্মণাদির নিমিত্ত 
প্রতীক পুজাই বিধি, উপরে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
'শ্যামপ্রদীপ’ গ্রন্থে ইহার বিবৃতি আছে । পরানন্দ সম্প্রদায়ে পঞ্চবলিও 
নিষেধ আছে, ( G. 0. 5. পরানন্দ गज, পৃ २७) । কুলার্ণব তন্ত্রে আছে” 
কৌলমার্গে গমন শাণিত খড়েগর উপর গমনাগমনের শ্যায়, সর্প 
বা ব্যাজ লইয়া ক্রীড়া করা হইতেও ইহা ভীষণ (২১২২) । যাহাদের 
মনে বিকার নাই, পঞ্চ-মকারের বিধান মাত্র তাহাদের জন্য । ইহারাই 
বীর, তাই কৌলমার্গ যোগীর পক্ষেও দুর্গম । ইহাতে সাধকের ভোগের 
দ্বার! সিদ্ধি লাভের কথা আছে, ত্যাগের দ্বারা নয়, কিন্ত ইহাতে আছে 
“পূৰ্ণ আত্মসংযম', অতএব ইহা। কাসশান্ত্র নহে ।* 

रञ्च চক্রের সাধনে মাতঙ্গিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা 
সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর, তান্ত্রিক সাধনায় ইহাদের আবশ্যকতা আছে। 
বৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে তস্ত্রের সাধন আরম্ত হইয়া, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে 


১৪ ভঙ্ঞাভিলাসীর সাহুলজ, পু ১২, ১০ প্রবোধকুষার চটটপাধ্যা্ 
২) ताक, চিন্তাহ্রণ ऊकपसी, পৃ «১২ কল্যাণ, नकि अक । 








নাখমার্গের সহিত কৌলমার্গের সন্বন্ধ বিচার ১৭৯ 


ক্ৰমবৰ্ধমান হইয়! ৯ম ও ১* শতাব্দীতে সাধনের উচ্চতম স্তরে উপনীত 
হয় এইরূপ অন্থমিত হইয়াছে । রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় 
কৌলজ্ঞান সাধারণো সুপরিচিত ছিল । কর্পুরমঞ্জরী মধ্যে ভৈরব বা কৌলের 
নিন্দ! নাই, তৎকালে কৌলাঙ্গনার বিশেষ আদর তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে 
দেখা যাইত। তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীর গুহা সমাজ নামক বৌদ্ধতাস্ত্রিক গ্রন্থেও 
শিশ্যোর প্রজ্ঞাভিষেক অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা শক্তি বরণের कथा আছে। সাধক 
বৈশ্য, চণ্ডাল বা শৃত্রকন্া প্রজ্ঞারূপে গ্রহণ করিতেন, গুরু ইহার সহায় 
থাকিতেন।* তত্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় । 
খৃঃ ৯৪৯ এ সোমদেব রচিত “যশক্তিলকচস্পু'তে ভাস বদিত 
বীরাচারের প্রতি বিদ্পের উল্লেখ আছে, यथा-- 
পেয়! স্থর! প্রিয়তমামুখমীক্ষলীয়ং 
आक: স্বভাবললিতৌ বিকৃতশ্চ বেশ: । 
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যাত মোক্ষমার্গং 
দীর্খাযুরস্ত ভগবান্‌ সপিনাকপাণিঃ। (আশ্বাস ९ )। 
अः यछ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত মহেন্দ্র বিক্রমের “মত্তবিলাস 
প্রহসনেও' উক্ত শ্লোকটী পাওয়া যায় ; বামমার্গের জনৈক কাপালিক वर्षन 
প্রসঙ্গে উহা উক্ত হইয়াছে, সম্ভবতঃ পূর্ববতন কবি ভাসের নিকট তিনি शनी । 
উক্ত সোমদেবের 'নীতিবাক্যামৃত'র টাকায় নারদ বদিত 
কৌলাচারের নিন্দা আছে। 
वि এই ছইটা সূত্ৰ হইতেও হিন্রুতন্্র বা কৌলাচার যে খৃষ্টীয় ২য়, ভয় 
শতাব্দীতে প্রচলিত छिन এবং উহ! বৌদ্ধতস্ত্রের নিকট कगौ নহে, তাহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে ।* 
পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ও জৈন সাধনার মধোও छट বীরাচারের 
প্রবেশ ঘটে । বৌদ্ধতস্ত্রে আদিগ্রস্থ 'গুহাসমাজতস্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে 
ইন্দ্রাল বৌদ্ধনীতির বিরুদ্ধ এবং উহ! অংশত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধশ্মের 
সমূহ ক্ষতি হইয়াছে । “अंक নিবর্বাচনেও জাতিবিচার পুনঃপ্রবন্তিত 
হইয়াছে ।* অসঙ্গের সময় হইতে (্বঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী ) 
বৌদ্ধধন্মে তন্ত্রের প্রবেশলাভ হয় । 








১) Magic & Miracle in Jaina Literatare, Kalipada Mitra, p. 34, उऊ. 
২) महळह्ानडड, कॅजिका, পৃ ১৯ দীনেশ चहशारी । 
= 6. 0. 8, छक সমাজত, পৃ ৯৯৪ द 





১৮৮ নাখ-সম্প্রদ্ান্থের ইতিছাপ, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


তান্ত্রিক গ্রন্থে “একাকী ভোগরহিতো নারীং গচ্ছেৎ" কা 
শলিব্িবকারেণ কামিনীমধ্যে জপক্চরেৎ” প্রভৃতি বাকা আছে, ইহা 
ব্যতীত বীরভাবের সরলভাবেই উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হইতে পারে 
ব্রহ্মজ্ঞানেই যদি সমাধিলাভ সম্ভব হয়, তবে বীরভাবের এই ভয়াবহ 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন कि? উত্তরে বলা যায়, শাক্ত সম্প্রদায় ‘শক্তিকে 
চরমসত্তা রূপে নির্দেশ করেন নাই, তাহারা অদ্বৈতবাদীদের পর ত্রহ্ষের 
স্বরূপের শ্যায় এক চরমসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, প্রভেদ এই যে স্বষ্টিকে 
তাহার খেলারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ 'ব্রহ্মখেল! জগত সর্ববংঃ 
খেলার্থং হি পরংত্রক্ম সাকারো छि যুগে যুগে" । ত্রক্ষচ্ঞান চরমলক্ষ্য 
প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ, ८मङांटख ব্রক্ষের সহিত মিলনই লক্ষ্য, “দেহান্তে 
র্ষভাক্‌ ভবেৎ ইহা প্রকৃতির জ্ঞান বিনা হয় না। নিত্যাপ্রকৃতি 
ত্রিবিধরূপে ব্যক্ত,_ মানবদেহে স্থপ্ররূপে, বিবিধ বর্ণ মধো জেটাতিরাপে 
এবং নারীতে স্থুলরূপে ।* তান্ত্রিক সাধক এট ত্রিবিধরূপের সামঞ্জসা 
সাধনে রত ।. 'সেকোদ্দেশ' গ্রন্থের টাকায় শিশ্নোর মুদ্রা সাধন মধো গুহা, 
কুম্ভ ও প্রজ্ঞাভিষেক বা कर्म, জ্ঞান ও মহাসুক্রা সাধনের কথা আছে * 

স্বীয় পিণ্ডে ত্রক্ষাণ্ডের অস্ৃভূতি তান্ত্রিক সাধনের উৎকর্ষ । 
ভারতের অন্যান্য ধর্শ্মসন্প্দায়ের অস্তঃপৃন্ধার মূলেও এই পিণ্ডে ত্রহ্মাণ্ডের 
সাধন আছে । গুরুই শিব-শৃক্কির প্রতীক, তিনিই সাধনের পথপ্রদর্শক । 
গুরুর নির্দেশে অস্তঃপূজা ও বহি:পূজার সংশ্লেষণ কর্তবা। বীরাচারের 
যুলকথা এই যে অন্তঃপৃজ্জার পূর্ণন্বের নিমিত্ত বাহাপুজার প্রয়োজন । (य 
সাধক স্বীয় আস্তরজ্ঞানের দ্বারা यांश সকল वखटक বিশুদ্ধ বোধ করিতে 
পারে, মাত্র তাহারই বাহাপুজার অধিকার আছে। “কেবলী' বা 
কেবলানন্দলুক্ধ সাধকের পক্ষে বাহাপুজ্জা হইতে আঅব্যাহতির বিধি 
আছে। फोडावा স্ব-সাধনে मध হইয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাধকদের 
মধ্যে অধিকারী ভেদ আছে, কিন্ত জাতি वा ধর্শ্মের বিচার নাই । 

हिक সাধনে "যন্ত্রে ব্যবহার প্রচলিত, ইহা বৈদিক অনুষ্ঠানের 
স্কায় নহে । বৈদিক শন্থষ্ঠানে নিদ্দিষ্ট পদ্ধতির স্ুক্্রতম নিয়ম পালনে 
সাধক রত থাকায় যজ্েশ্বরের সন্ধান পাওয়া অর্থাৎ প্রকৃত আত্মার 
উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে छूकर হইত । উপনিষদ পরমাত্মার সন্ধান 


>. অর্োলানতন উস ৮৯২৬, २०१९१ উত্াছি। 
३1 ७. 0. 5 লাঝোপ! বিরচিত, সেকোন্ছেশ টাকার कृमिकं পৃ २*। 











রহস্তবাদীদের সাধনার সহিত নাশ সাধনার न्क বিচার ১৮১ 


দিয়াছেন সতা, কিন্তু ঠাহাকে অন্ভব করিবার নির্দেশ দেন नाळे । 
তান্ত্রিক এই উভয়ের সামগ্রস্ত সাধন করিলেন শক্তিকে অভিষিক্ত করিয়া, 
ইহা দ্বারা উপাসনার মধ্যে যে প্রাণের সঞ্চার হইল, তাহ! দ্বার! ভারতের 
সব্বজাতির ও স্শ্রেণীর সাধকের মিলিত হইবার স্মযোগ হইল | 
এইখানে বৈদিক অনুষ্ঠান বা পনিষদিক উপাসনা হইতে তাস্ত্িক সাধনের 
শ্রেষ্ঠ, তাই বীরাচারের শন্ুষ্ঠান সাধারণের নিকট ভীত্তিপ্রদ সনে 
হইলেও, তান্ত্রিক সাধকের প্রেয় । 





(গ) ভারতের মধ্যযুগের রহস্বাদাদের সাধনার সহিত 
নাথ সাধনার সম্বন্ধ বিচার । 


ভারতের ধশ্মজগতের বিভিন্ন চিন্তাধারাপ্রস্থত যে সকল वरर 
উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে অস্তনিহিত একটি যোগসন্থত্র বিদ্যমান "আছে । 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সহিত ধর্ম্মজগতের যোগাযোগের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে, কালের নিপ্মম झर বহু মন্দির ও মস্জিদ বিনষ্ট 
হইয়াছে, তথাপি ভারতের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা লোপ পায় নাই, 
তাহার ফন্তধারা বিভিন্ন ধশ্মের মধ্য দিয়াই বহু যুগ হইতে সমভাবে 
প্রবাহিত হইতেছে । এই কারণে মধ।যুগের রহস্তাবাদী सरू ও স্মফীদের 
সহিত নাথদের সাধনার তুলনা করিলে একটি যোগস্থত্র যতই ক্ষীণ হউক 
না কেন, লক্ষিত হয়। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হইলেও, উহাদের মধ্যে 
সাধনাগত একা আছে। প্রাচীন যুগের পাতক্ষল, বৌদ্ধ, জৈনাদি 
সম্প্রদায়ের যোগসাধনা স্থবিদিত, নাথ, सरू ও সুফীদের সাধনার 
অস্তরালেও এই ‘যোগ’ স্বন্পষ্ট বিগ্বামান। सर কবীরের উপদেশে 
বৈষ্ণৰীয় প্রেম ও ভক্তির সহিত বেদাস্তের তমসির অপুর্ব মিশ্রণ আছে, 
তৎসহ নাথযোগের অন্থরূপ সাধন কথাও আছে। নাথযোগে সুফী ও 
जर সাধনার অনুরূপ প্রেম বা ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলেও নাথ, 
নিরঞ্গনী ও সন্ভমতের একা আছে । সন্ভ্দের মধো ‘সাধ’ শ্রেণী নাথগুরু 
গোরক্ষনাথের পূজ্জা করেন, কবীর-গোরক্ষের মিলন-কথাও ধশ্মজগতে 
প্রচলিত আছে, দাদুও গোরক্ষনাখের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন । 

দিনাজপুরের বালিয়াদীঘির ফকীরদের সাধনামধ্যে সুফী ও 
নাথযোগীদের সাধনার মিশ্রণ দেখা যায় |> 





(5) লারক্ষনাণ, कः সিং, পু ৯৭, ₹০। 





১৮২ লাখ-সম্প্র্ান্ের ইতিহাল দর্শন ও সাধান প্রণালী 


कथि আছে, সস্তকবি কবীর জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু 
গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের সহিত ভাহার যোগ ছিল । আবার গোরক্ষ-শিশ্া 
বাবা রতন হান্জিও বলিয়াছেন : “হিন্দু মুসলমান উভয়ে খোদার ভূত্যা, 
আমরা যোশী-__কাহারও মধ্যে ভেদ দেখি ना”, ইহা দ্বারা সম্ভ-সম্প্রদায়ের 
কবীরের সহিত লাখপন্থীদের যোগাযোগ নির্দেশিত হয়। মধ্যযুগের 
সাধকের! সকলেই একটি পথ নির্দেশ করিবার চেষ্টার ফলে প্রাচীন 
বৈদিক ধর্দসহ জ্ঞান ও ভক্তির ধারা, শ্যায়ের বিধান, তান্ত্রিক সাধন 
যোগীদের সাধন প্রভৃতি ধশ্দরজগতে উদিত হয়। নাথযোগীর। উত্তর 
ভারতে ভর্তৃহরি-সম্প্রদায় নামে পরিচিত छ्नि। তাহারা মুসলমান 
হইয়াও হিন্দুর শ্যায় গৈরিক ধারণ করিত ७ গোপীচন্দ্রের सन्नासन्न করুণ 
গীত গাহিয়া সানব-ন্দ্দয় জয় করিত, হিন্দুর বন্ধ পার্ববণে ইহাদের 
উপস্থিত্তি অনিবাধা, ছিল। কালক্রমে নাথ ও নিরঞ্জনী সম্প্রদায় হইতে 
বঙ্গদেশে আউল, বাউল প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। সকল 
সাধনের यूथा উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রান্তি বা জীবাস্মা-পরমাত্মায় মিলনসাধন । 
সুফী সাধকও হিন্দু যোগীর সহিত অদ্বৈতবাদের স্থত্রে আবদ্ধ । মুসলমান 
বিজয়ের পূর্বেও স্থফী সাধক মৈন্নন্দিন চিশ তী, মখদুম আলি প্রভৃতি 
चवर প্রচার করিয়া হিন্দু-সুসলমালে जका স্থাপন করেন । 

নাথযোগীরা বলেন, জীবমধ্ো ঈশ্বরের শুদ্ধটৈতগ্থাশ क्ति অবিদ্যা দ্বারা 
আচ্ছন্স হইয়া রহিয়াছে, সেই আবরণ দূর হইলে জীব আবার निव হ্টবেন। 
दको সাধক মনন্ুর হালাজ্জ, শিবদয়াল প্রন্ভৃতি मख সাধক বলেন জীবাত্মা 
পরমাম্মার মিলন স্বীকার করিলেও মিলনের মধ্যেও ভেদ অনিবাধ্য, অর্থাৎ 
জীব জীবই এবং ঈশ্বর ঈশ্বর, ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ शूक মিলন হইতে 
পারে ना। বিশিষ্টাক্ষৈতবাদী রামান্ুজ এই কথা বলিয়াছেন । সমুদ্রের 
একবিন্দু कएल যেরূপ সেই জলের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্ত সমুদ্র ও একবিন্দু 
জলে যেরূপ পরিমাপগত ভেদ আছে. সেইরূপ জীবাস্ম। ও পরমাত্মা অভেদ 
হইলেও তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে, জীবাস্মা পরমাত্মার ‘অণু’রূপ মাত্র । 
তথাপি জীবাত্ম৷ ও পরমাস্মার যোগ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্বীকার 
করিয়াছেন। चसे সাধক বোগদাদের জুনিয়াদ ও মনস্ুর হালাজ “আনল, 
कू বা সোহহং উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন।* কবীর একদিকে 
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রহস্থবাদীদের সাধনার সহিত नांच সাধনার सक বিচার ১৮০ 


রামানন্দের চরণে বেদান্ত শিক্ষা করেন, আবার শেখ তাকীর নিকট झो 
अर्श শিক্ষা করেন, তাই মুসলমান হইলেও কবীরের সাধনায় বৈষ্দবীয় 
ভক্তি ও প্রেম আছে । কবীরের রাম কোন অবতার বিশেষ নহেন, রাস ৰা 
গোপাল অর্থে তিনি সেই চরম সত্যকে নির্ণয় করিয়াছেন । সস্তের! মূলতঃ 
অদ্বৈতবাদী, ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকিলেও কেহই দ্বৈতবাদী ছিলেন ना । 
ভারতের মধ্যযুগে সন্ত সাধনার বিকাশ, ধণ্জগতে তাহাদের সাধনার 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ উহা! বল্পভাদির ন্যায় কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের মত নহে, উহা *ম্ুরত' বা. স্রোতের ধার! মাত্র। যিনি সংকে 
উপলব্ধি করিয়া সত্ন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই मद । কৰীরাদি 
মূৰ্তি উপাসক ছিলেন না তাই ইহাদের “নিচ নী' বলা হয় . নিরঞ্জনের 
উপাসক 'নিরঞ্জনী', এই সম্প্রদায় নাখ-সম্প্রদায়ের প্রসার, ডাঃ পীতাম্বর 
वझ थांग এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । ইহারা নাথ ও निन 
সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী সম্প্রদায় বিশেষ, কারণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইতে অবতারাদির 
উৎপত্তি স্বীকার করিলেও ইহারা তাহাদের পূজা করেন না। করীর, 
কামাল, দাদুর দর্শনের সহিত ইহাদের দর্শনের অপুর্ব মিল দেখা যায় ; 
রামানন্দকে এই পথের প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। সম্ভদের মূলগত 
সিদ্ধান্ত তিনটি,_ঈশ্বরের অস্তিত্ধে বিশ্বাস, পরমাস্মা জীবাস্মার স্বরূপগত 
একতায় বিশ্বাস, আত্মার নিত্যতা ও সোহহং সাধনায় প্রত্যয় । কৰীরাদি 
সস্তেরা "ম্থরত' শব্দ যোগের দ্বারা মিলন স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন । 
ধ্বনি দ্বারা আমরা ভাব ব্যক্ত করি, তাই সন্ত কবিরা অস্তর-ধ্বনির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন । কারণ নিরঞ্জনকে যে উপলব্ধি করিয়াছে সে 
मूक ও বধির উভয়ই, মূকের শ্যায় সে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইঙ্গিতে সুখ 
বর্ণনা করে । সাজাহান-পুত্র দারা সেখ রচিত 'রিসাল1-ই-হক্নামা" 
পুস্তিকায় সত্যের অনুসন্ধান ও তৎপরে ধ্যান, নামস্মরণ ও অনাহত- 
নাদশবণের দ্বার! মিলনসাধন স্থন্দরবূপে বিবৃত হইয়াছে ।* 

এই সুরত শব্দযোগ বস্তুতঃ কবীরাদির वळ পৃর্বব হইতে প্রচলিত । 
নাথমার্গে ইহার বিশেষ সাধন ছিল, ভাহার! ইহাকে “অজপাজপ" বলিতেন। 
নাথপন্থের গ্রন্থাদিতে অজ্জপাজ্জপের বিশেষ माझां বণিত হইয়াছে । 
যোগমার্গের নাদান্থসন্ধানই সম্ভদের “অনহদ্‌ নাদ'__এই নাদকে আশ্রয় 
করিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়, ইহাই উভয় মার্গের বৈশিষ্ট্য । 


51 English Translation of the above book by SC Vasu 








১৮৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রখালী 


চিত্তরত্তিকে শব্দে বা भदश লয় করিবার উপদেশ প্রাচীন যুগ হইতেই 
বর্তমান রহিয়াছে, উহারই নামান্তর 'মন্ত্রচৈতন্থা' ৷ মন্ত্র বা নামজপের 
মাহাস্ম অতুলনীয়, ইহার সাহায্যে অসম্প্রজ্জাত সমাধিতে সহজে লীন 
হইবার স্থচনা বিভিন্ন উপনিষাদিতেও পাওয়া যায় !* 
উপনিবদে প্রণবের প্রশন্তি আছে, নাখমার্গে প্রণব সাধনার বিশিষ্ট 
স্থান আছে, সম্তমধ্যেও ‘সওনাম’ বা সত্যানামের এইরূপ প্রশস্তি আছে। 
সম্তের! সুরত শব্দযোগের ছারা নামের পরে যে ভূমিতে পদাপণ করেন 
তাহা নিঃশব্দ বা “অনামীলোক* নামে পরিচিত । কবীর এই লঙ্গদ্ধে 
বলিয়াছেন 
“তা পর অকহ লোক হৈ ভাই 
পুরুষ অনামী তহা রহাই 
জো शक চৈ জানৈসে বাহী 
কহন স্থনন সে শ্যার! হৈ ।' 
এই অবস্থাই তত্বাতীত অবস্থা, অথবা সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহজ্ঞাবন্থা। 
जखन ইহাকে ‘বিগম দেশ” অর্থাৎ স্থখত্যখাতীত দেশরূপে আখ্যাও 
দিয়াছেন। এই অবস্থায় যে স্থখের অন্থত্ৃতি হয় তাহার নাম নিরতি বা 
ন্বতা। স্বফিরা ভাবাবেশে যে দৈহিক নৃত্য করেন তাহার নাম ‘দৌর 
ন্ততা", সাহারা আল্লার নাম উচ্চারণ সহকারে নৃত্য করেন, কিন্তু সম্তদের 
শনিরতি' কোন বাহ্বক্রিয়া নহে । সাধকের শ্মতিলাভ হইলে কোন 
প্রকার দৈহিক ক্রিয়া নি প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এই आाश्कूछि বর্ণনাতীত, 
তাই নাথ-সিস্ধেরা ইহার নাম দিয়াছেন श्रमो? অবস্থা অর্থাৎ মল হীন 
अवक । এই উন্মনী অবস্থাপ্রান্তিই স্বখত্যখাতীত পরম প্রকাশের मरवा 
স্থিতি । স্মৃুফীদের ‘সমা’ বা বামপদমূলে ভর করিয়া চক্ষুত্বয় বন্ধ করিয়া 
হন্তত্বয় প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মিলন-অন্পুসূতির যে 
সাধন আছে অর্থাৎ চক্ষু বিনা রূপদর্শন, কর্ণ विना ঝঙ্কার खद, পদ বিনা 
चछा ইত্যাদি ভাবসাধন, তাহা ক্ষণিক । किक সহজ সমাধি বা উদ্মনী 
দশা প্রাপ্তি স্থায়ী। তাই মীরার গুরু বৈদাস চামার পাছুকা সীবনকালে ও 
সন্মুখে চতুতু জ হরিষুদ্তি দেখিয়া গাহিতেন : 
প্রভুজী__তুম চন্দন, হম পানী । জ্ঞাকী অঙ্গ অঙ্গবাস সমানী। 
প্রতুন্দী-_ তুম चन বন. হম মোরা । জৈসে छिङवऊ চন্দ চকোরা । 





(3) जालकिकू উপ. ==, ৬, ৯১. ९० (वाक, ধ্যানবিশ্ উপ, = জোক কুন্দনীঙ। 





বহক্সবাদীদের সাধনার সহিত नांच সাধনার मश বিচার ১৮৫ 
শ্রন্ুজী__তুম দীপক, হম বাতী । জাকি জ্যোতি বরৈ দিন রাতি। 
প্রন্থজী__তুম মোতি, হম ধাগা। জৈসে সোনহি নিলত चङ ॥ 
প্রতুজ্জী_তুন স্বামী, হম দাসা। এনী ভক্তি করৈ নৈদাস ॥ 

(কল্যাণ, সন্ভঅন্ধ_ রৈদাস পৃ ৫*৭) 





চিতোরের রাণী মীরাবাঈ এই প্রেমের আকর্ষণে সকল ত্যাগ করেন, 
ভাহার ভঙ্জনও হিন্দী-সাহিতা জগতে অক্কুলনীয়,_ যেমন মন্মস্পশী 
তেমনি গভীর । রাশ! বিষ পাঠাইয়া, সর্প পিটারা প্রেরণ করিয়াও 
কোন রকমে মীরাকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ 
করিয়া বিষ গ্রহণ করিলে তাহা অস্ত হইল এবং 


“সাপ পিটার রাণা তেজা মীরা হাত দিয়ে! যায়। 
নায় ধায় যব দেখল লাগি, শালিগরম গৈ পায়” 


ইহাই সন্ভসাধনার मृगम, নামজপ বা! “স্থুমিরণ' ; ইহার দ্বারাই 


অসম্ভব সম্ভব হয়, মর্ত/লোকবাসী ন্বর্গের আন্বাদ পাইয়া থাকে। 
কবীরের ম্যায় অদ্বৈতবাদী मान्‌ সম্ভসাধকদের অপ্যতম গুরু, রামলাম জপ 
সাহার সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব । এই ‘রাম’ বেদাস্তের নিগুণ পরমত্রক্ষের 
অনুরূপ, তাই তাহার সুস্তি दा মন্দির নাই, সম্ভসাধলা ভাই সকলের পক্ষে 
সুলভ, বায়সাপেক্ষ বাহাবপ্তর প্রয়োজন ইহাতে নাই। এই निमि 
» সম্মত ইতর-ভঙ্ঞ সকলের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করে, বিশেষ করিয়া 
সমাজের নিয়ন্তরের ব্যক্তির ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ত্রদের 
মধ্যেও যোগীদের ग्र কোন জাতিবিচার ন! থাকায় কবীরকে সমাজ- 
সংস্কারক আখা।! প্রদান কর! হইয়াছে ; वेखऊ তিনি সকল ধর্শ্মের সারগ্রাহ্থী 
ছিলেন এবং সকল জাতির পক্ষে স্থলভ সহজ পন্থার নির্দেশ করাই 
স্তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সমাজ্-সংস্কারক রূপে তিনি এ সকল করেন নাই। 
তবে একেশ্বরবাদ প্রচার, জাতিভেদ দূরীকরণ, দেব বা দানবের পুজা নিষেধ, 
কুরীতি দমন ইত্যাদির উপদেশ তিনি দিয়াছেন । सखदांगोरऊ বৈরাগোর 
ও সৎসঙ্গের कूचि স্থুরি উপদেশ আছে। সদ্গুরুই একমাত্র পথ- 
প্রদর্শক । দাদু বলিয়াছেন, "দাদু এস! গুরু मिला, জীব ব্রহ্ম করি লেই" । 
নাথযোগীরাও বারংবার शन्कर লাভের উপদেশ দিয়াছেন : “शम ভা 
সহজ্ঞাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং विना” | একমাত্র শুরুকুপায় সিদ্ধিলাভ 


७. ९ ७४-२५ 








১৮৯ নাখ-সমপ্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


হয় ইহাই নাথমার্গে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে : “निकिछकवांट्कान 
লভাতে ৷" স্থুফীসাধকও ‘মূরসিদ’ বা গুরুকে मांक করিয়া চলেন । 

“या আছে পিণ্ডে তাই আছে ব্ৰহ্মাণ্ডে” ইহ সকল যৌগিক 
সম্প্রদায়ের মত । পারস্য লেখক মহম্মদ-ল্‌-নসফী ইহার অনুরূপ কথা 
বলিয়াছেন।’ এই ক্ষুদ্র দেহরূপ काटक বিশ্ব প্রতিভাসিত হইয়া আছে, 
ইহাই ইহার ভাৎপধ্য ( मि, সি. স.৩৷২)। শরীর মধ্যে আধ্যাত্মিক 
কয়েকটি কেন্দ্র আছে, मखरकव সাক্ষেতিক ভাষায় তাহাকে ‘কবল’ (কমল) 
বলে, তান্ত্রিক সাধনে ইহাকে "চক্র" বলে। এই বিভিন্ন কেন্দ্রের 
সহিত সাধন বলে ক্রচ্ষাণ্ডের লোকসকলের সন্বন্ধন্থাপন সম্ভব, ইহা 
রাধাব্বামী-সম্প্রদায়, সম্ভ-সম্প্রদায়। লাখ-সম্প্রদায় প্রস্ৃতি বিরত 
করিয়াছেন । দেহমধ্যে স্বপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিয়া তাহার সাহায্যে 
ব্ৰহ্ষাণ্ডের সহিত সন্বন্ধন্থাপন করিতে হয়। _'স্থমিরণ' व| ‘নাম-স্মরণ' 
এই স্বপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিবার প্রক্রিয়াবিশেষ, সন্তদের মধ্যে ইহা! 
গোপনীয় সাধন । নাথযোগীরা। হঠযোগের সহায়ে सथ! শক্তিকে 
জাগরিত করেন ইহাই जख ও নাখনখো ভেদ। উভয়ের উদ্দেশ্য পিণ্ড ও 
अक्काए७ब যোগস্থাপনা, কিন্ত প্রণালী ভিন্ন । তথাপি নাথ-সাধনমার্গের 
জীবন্মক্তি, ভ্রিকুটা, সহঅ্রদলকমল, নাড়ী, চক্র, অক্রপাসাধন প্রস্তৃতির 
উল্লেখ সম্ভদের 'সাখী’তেও পায়! যায়। কবীর জীবন্মুক্তের বর্ণনা 
দিয়াছেন, চরণ দাসও বলিয়াছেন _ 


জব হো এক ছুসর1 নাসৈ 

বন্ধ মুক্তি को রহৈ ন সসৈ ॥ 
মৃতক অবস্থা জীবত আবৈ । 
করম রহিত অস্থির গতি পাবৈ ॥ 


चिनि বর্তমান জীবনে জীবিত খাঁকিয়াই কর্শ্মের यकन হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন, তিনি জীবন্মক্ত যোগী । সুক্তদীব আত্মস্বকূপ উপলব্ধি 
করিয়! অঙ্গের कांग्र সচ্চিদানন্দন্দরূপ হয়, কিন্ত তাহা সব্বেও जएक् ও জীবে 
ভেদ দূর হয় নী, কারণ সুক্তজীবও বন্ধজীবের শ্যায় অণুমাত্র, এবং মুক্ত 
হুইয়াও জীব সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না, অতএব জীবন্মুক্ত যোগী 
অঙ্ষাশ্রিত। 





51 Oriental ५५७०५९, Palmer. Bee intro, by আগ, 





রহস্রনাদীদের সাধনার সহিত नांच সাধনার সক্বন্ধ বিচার ১৮৭ 


বাবা রামলালজী ভাহার রচিত *শব্দে' ত্রিকুটা, অজপাজপ, 
যট্‌চক্র, বগ্কনাল প্রস্ৃতির কথ! বলিয়াছেন। সন্ভদের মধ্যে “শৃশ্যে'র 
সাধনাও আছে ; বৌদ্ধ, নিরঞ্জনী, নাথপন্থী, সহজিয়া, বাউল ও जख 
অনেকে নিজেদের শৃস্যোর উপাসক বলিয়াছেন, जक সাধনার দ্বারা 
সহজ্াবন্থা লাভ করিবার নিমিত্ত এই সকল সহজবাদীরা शूकटक স্বীকার 
করিয়াছেন। আচাধ্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে ক্ষুদ্রতম रगत 
বা শুষ্পের বিকাশের জন্যও উন্মুক্ত আকাশের প্রয়োজন হয়; যেখানে 
প্রাণের বিকাশ লাই সেখানে আকাশ বা শৃশ্যোরও প্রয়োজনীয়তা নাই । 
अर्भक জীবন্ত বস্তুর বিকাশের कक শৃপ্যতার আবশ্যকতা আছে, এই 
শূন্যতা নাস্তি-ধৰ্ম্মাত্যক নহে, ইহা ভাবাত্মক জীবনধারার স্বরূপ । সহজ 
মতে তাই গুরুকে শুন্য পদবী দেওয়া হয়। "সতপুরু শূন্য সমান হৈ” 
রজ্জবজী ইহার দ্বারা গুরু-প্রণামের मथा দিয়াই সীমাহীন নিরঞ্জনে मध 
হইবার উপায় বলিয়াছেন। জ্রপতপ মিথ্যা, সহজ নিরঞ্জনের সহিত যুক্ত 
হওয়াই সহজাবস্থা, গুরুই ঠাহাকে বুঝিবার दशम উপায় স্বরূপ।* 
রহসাবাদীদের মধ্যে দৈববালী হবার! দীক্ষালাভও প্রচলিত ।* 

কবীরের রচিত বলিয়া ‘গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী’ নামক যে পুস্তকের 
প্রসিদ্ধি আছে, তাহাতে গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের ধশ্মবিচারের বৃত্তান্ত 
আছে। কবীর বা দাদু কেহই পণ্ডিত ছিলেন না, পাহারা ভগবানের 
মাধুখ্যাকেই চিনিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন রুমী বলিয়াছেন, “শাস্ত্রপাঠ 
ছার! তিনি गळा নহেন, কারণ বুদ্ধি প্রীতির বিরুদ্ধ” নাথমতে ও বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতেও তিনি বাক্যমনের অতীত, অতএব পুথিপাঠ ও জপতপ 
মিথা। ( চধ্যা ৪*, গো, সি, স. পৃ ২৪ তুলনীয় )। अकमक চিশ তীর 
সমাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সম্মানিত, চিশতী যে গোপনীয় সাধন 
শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত্রিকুটীধ্যান ও হঠযোগের আসন 
প্রভৃতির সাধন আছে। অনহদ্লাদের অনুরূপ সাধনের লাম 'শগলে 
সৌতে’। ভারতীয় স্বফীদের মধ্যে কুণ্ডলিলী, সহস্রার প্রস্ৃৃতির চর্চা 
ছিল। ভাহারা উল্টা বাণীর বাবহার করিয়াছেন । জীবনযাত্রা হওয়া 
চাই নদীর মত সহজ, নদী নিরন্তর তীরবর্তী বনস্পতি ও মানবদের 
তৃপ্ত করিয়া যেরূপ সমুক্রের দিকেই চলিয়াছে, তেমনি সহজ্জ-সাধক 





=) সং্োকী সহ ५७ সাবনা __কলা!ণ ताक (১৭ कश), পূ ৯৯, कश ব্িতিযোহন-সেন । 
31 Initiation, Annie Besant. 








১৮৮ নাখ-সংস্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রপালী 


জ্বীবনপথে অগ্রসর হইবেন, এই ভাবই হইল সাধনার সহজ ভাব; 
এই ভাবের সহিত নাথপন্থ্ের সহজাবস্থা লাভের এক্য আছে। কথিত 
আছে সম্ভগ্তরু দাদু এক সময়ে লাথপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন 
তাহার নাম হয় কুস্ভারীপাব্‌’ ; ইহা নাথযোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম ।> 
जङ्ळ দেহমধ্যেই অবস্থিত, কারণ দেহের বাহিরে কিছু নাই, এই মত 
বাউল, সহজিয়া ও স্বফীদের মধ্যেও প্রচলিত ৷ স্থফীরাও দেহকে দেব- 
মন্দির বলিয়াছেন । 

সম্মধ্যে পরমজ্যোতির প্রকাশকে অনন্ত বা পরত্রহ্মের তেজ বলা 
হয়, উহা আসংখাচক্দ্রের শ্বায় জ্ঞোতিম্মান্‌ হইয়াও ख्रि, সাধকের মন 
সে স্থানে উপনীত হইলে “বিন-মন-সা" হয়, অর্থাৎ अमनक বা মলঃশৃন্ত 
অবস্থা চয়। ইহাই রামের মধ্যে আত্মলীন হওয়া। এই সাধনের 
সহিত নাথ-সাধনের বিশেষরূপ সাদৃশ্য আছে। নবধা ভক্তিমার্গের 
আলোচনা করিয়া अकचि 'আন্ত্রিম সমস্যায় বলিয়াছেন__ 


মেরা মুঝমে কুছ मदो, জো কুছ হৈ সো তেরা । 
তেরা তুঝকো1 সৌপতে, ক্যা লাগে মেরা ॥--কৰীর 


“তেরা छकटक সৌপতে ক্যা লাগে মেরা)” ইহাই সম্পূর্ণ 
আশ্মনিবেদন । ইহার পর মৌন হওয়া ব্যতীত উপায় নাই ।* 


(च) নাথপন্ছথের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সন্বন্ধ বিচার 


নাথ ও বৌদ্ধসাধনা_নাথসিন্ধদিগকে কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ 
ব্ৰাহ্মণ্য যুগের শৈব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বস্তুতঃ নাথমার্গে হিন্দুর 
তন্তু ও বৌদ্ধ সহজ্দিয়াদের রহস্যাবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ-হঠযে।গ 
সাধনার সহিত বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সাধর্স্য আছে। উভয় মতেই 
চিত্তের সমতা লাভ উদ্দেশ্য, किङ প্রণালীতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। 
চা যুগে, जाना ধশ্মের পুনরুথানের কালে নাথপাস্থের 
वळन প্রচার দেখ! यांग्र। হিন্দুর তন্ত্র ও শৈবাগম নাথদর্শনের উপর 








51 जाह, ক্ৰিতিমোহন সেন, পু *-, ৩+ ইক্যাছি, ঈপজন্বিকা। 


९ । নিবন্ধের এই কব্যাছের বিনাশ how + 2 £ लाहे 
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বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বৌদ্ধসহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের 
কোন কোন বিষয়ে अका থাকিলেও नाथन মূলতঃ डालना ब्र সহিত 
যুক্তমার্গ বিশেষ । 

হিন্দু ও বৌদ্ধতস্ত্রের শিব ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও উপায় সম্বন্ধে একই 
প্রকার ধারণ দেখা যায় । বৌদ্ধসহঙ্দিয়া মতে “নহাসুদ্রা” সাক্ষাৎকার 
হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এই মহামুক্রা शक काव ও করুণার অভেদন্ধবোধ । 
হিন্দুতন্ত্রের যাহা শিব ও শক্তি, বঙ্গধান ও সহজযানের তাহাই শৃপ্তত! 
ও করুণ! ইহাদের মিলনে 'মহাস্মুখ' অনুভূত হয়, ইহাই “এবম্'কার 
রূপে বণিত হয়। ইহাই চন্দ্রসূ্য্যের যোগ, বিন্দু উভয়ের মধ্যন্থল । 
হিন্দুতস্ত্রে এই মিলন “বটুকোণ' বা উদ্ধাুখ ও অধোমুখ जिटकांन দ্বারা 
বগিত হয়, উভয় ভ্রিকোণের মধাবিন্দুর সংযোগই মিলন, এই মিললই 
'সামরম্তা' । _ 
7 সহজমতে বিন্দু অনাহত ও তঙ্দাত অক্ষরমালার বাঁচক। ইহার 
বহির্দেশে যে কালচক্র আবন্তিত হইতেছে, জীব তাহা আশয় করিয়া 
সংসারে ভ্রমণ করে। কালচক্র সমান্তিতে বিন্দুস্থান অধিকার করিয়া 
জীবের মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার হয় ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। নাথমতেৎ 
বিন্দু হইতে নাদ, নাদ হইতে কলার উৎপন্তি (নিবন্ধের নাথবিন্দু কলা 
অধ্যায় जहेवा ), দ্বিবিন্দু ক্রমশ: এক মহাবিন্দুতে পরিণত হইয়া যে 
'আগ্দৈতভাবের উৎপত্তি হয় তাহাই নিত্য অবস্থা, 

উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপাতে পরমং পদম্‌। 

( গোরক্ষ-শতক, ৭5 শ্লোক )। 
চিত্ত এই অবস্থায় 'अभनक' হয়, ইহা! निर्वा দীপের সহিত তুলনীয়, 
এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে _ 

“লবণং তোয়সম্পর্কাৎ যথ! তোয়সমং ভবেৎ । 
মনোহপি ব্রক্ষসম্পর্কাৎ তথ! ত্ৰহ্মময়ং ভবেৎ॥”__আমনক্ক (১৷২৩-২৬) 





নাদ ७ বিন্দুর মিলনই বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন । বৌদ্ধ সাধনায় 
চন্দরসূর্য্যের উল্লেখ বারস্কার পাওয়া যায়৷ বঙ্গীয় গাথাতেও হাড়িসিদ্ধা 
চশ্রন্ধ্যের কুণ্ডল ধারণ করিতেন এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, किक 
ইহার দ্বার! নাথের! যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় न।। চন্দ্র 
उटी মিলন অর্থে ‘আনন্দানুতূতি’ । তন্তুমতে श्ट মূল উপাদান চক্র, 











[রদ 


ডু नापगा ইডি, দশন ও সাধন-পরশাশী 
চন্দ্র যেখানে বিনুন্ষপে স্থিত সেখানে কম্পন বা नष्टि নাই, ইহাই 
চন্দ্রের निळ कल । ইহ। হইতে স্ুধাক্ষরণ হইলে रहित আবির্ভাব হয় । 
के चन्हू ও नाने উপায় ও প্রজ্ঞা বা গ্রাহক ও आशा; ইহাদের মিলনে 
শনিবর্বাপানন্দা-প্রান্তি হয় । “পহজিয়া মতে উক্চীবকমলে এবং তন্ত্রমতে 
সহস্রারে এই আনন্দের अछङूछि হয় । 

সহজিয়! বৌদ্ধের शूल সমাধি বা সহজ অবস্থা লাভ নাথমার্গের 
সমরস সাধনার সহিত তুলনীয় । 


“কশ্চিং সমরসং রসসংস্থিতম্‌ ।” ইত্যাদি 
( অকুলৰীরতন্ত্র-3.-১১৬, ১১৭ ङेः ) 


সহজিয়া মতে গুরুর ট্টপদেশে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, ইহাই 
‘জ্ঞানমূত্র' । সেই গুরুর স্বরূপ 'যুগনদ্ধরূপ' বা প্রজ্ঞা-উপায়ের সমরস 
বিগ্রহ । নাখমতেও গুরু-উপদেশে শিব-শক্রির পার্থক্য পরিহার করিয়া 
সাধক যে তন্বাতীত অবস্থায় পৌঁছান তাহাই পরম পদ ( নিবন্ধের 
সিদ্ধান্ত অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে “পরমপদ* हेया ) । 

নাথসতে বৌদ্ধসহজ্দিয়া ও জৈনমতে শূশ্য-সাধনার কথা আছে । 
বৌদ্ধমতে চতুর্থ বা তুরীয় "नुतः डे यक्क्ष অধিষ্ঠান। যোগাচার 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয় 'সর্বশূন্যাতা"র্‌ কথা বলিয়াছেন ।* হঠযোগ- 
প্রদীপিকাতে 'जूक' কথা আছে, ইহা যোগের বিভিন্ন স্তরের সহিত 
যুক্ত ।* ছৈন थर পাড়া দোহাকার *শৃগ্চ'র প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন নাই ।* 

সহজিয়া মতে মধ্যপথ বা ডোশ্বীর ( य। স্ুযুয়ার ) শোধন করিতে 
হইলে ললনা ও রসনার ( বা ইড়াপিঙ্গলার ) সংযোগ কবা, তস্তরেও ইড়া- 
পিঙ্গলার সংযোগ ছার! স্থযুন্লা পথ উন্মুক্ত হইবার কথা আছে । চর্যাপদ 
क হঠযোগ-প্রদীপিকাতে ‘বারুণী'র কথ। আছে, ইহার অর্থ চঞ্চল বিন্দু । 
“সহজ শব্দ বঙ্গযানের, নাথপন্থে পরমপদই সহজ । উভয় মতেই যোগের 
প্রাধান্য স্বীকার কর! হইয়াছে । 





31 Doctrine of Maitreya Nath, Tucci. p. 21. 
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নাখপস্থের সহিত বৌদ্ধ সংস্রদায়ের गक বিচার ১০১ 

বজ্ছদেহ, যোগদেহ, রসময়ী তনু ও সিদ্ধদেহ মূলতঃ একই, যোগ- 
স্থত্রেও 'বজ্জসংহননবূপ কায়সম্পৎ'এর উল্লেখ মাছে । সিদ্ধদেহ বাতীত 
নাথদের 'মহাজ্ঞান' ধারণ অসম্ভব ( সাধনা-আংশে কায়সিদ্ধি অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য ) । 

নাথমত্ে যে দ্বাদশ মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে বঙ্জোলী, 
সহজেলী अङ्छि নান বজমান, সহজযানকে স্মরণ করাইয়া দেয় $ 
ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা! বিচিত্র নহে, তথাপি এই কারণে 
নাথদের বৌদ্ধ বলা চলে ন14,/ 

বঙ্গদেশে কর্তাভজার দল ও ধশ্দ ঠাকুরের উপাসকদিগের প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ বল! হয়। कीक! অর্থে গুরুকে যে ভজনা করে, নেপালে 
তাহারা ‘গুভাঙ্গ’ নামে পরিচিত ।॥ কর্ঠাভজজা লালশনীর পদে গুরুর 
উপদেশ विना সহজ্জ পথ অবলম্বনে বিপদের সম্মুখীন হইবার कथा 
আছে।” 

উপরোক্ত,নান! কারণে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বৌদ্ধপ্টের 
পতনের যুগে শৈব ধন্মের সাশ্রয় হণ করিয়া! বৌদ্ধের! আত্মরক্ষা করেন 
এবং নাথগণঞ্ এইরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বন্ত্রতঃ নাথের! বৌদ্ধ ছিলেন না, 
তবে তাহাদের আচার ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি মিশ্রিত হওয়ায় অর্থাৎ না| হিন্দু, 
না বৌদ্ধ হওয়ায় নাথদের বৌদ্ধধর্ম হইতে टेगवथर्ख গ্রহণ করার ভ্রান্ত 
ধারণ! প্রচলিত আছে । मध्टकल्ह 'শৈব' ছিলেন, তিনি নেপালে শৈবধ্মই 
প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। কেবল গোরক্ষ পূর্বের বৌদ্ধ ছিলেন 
এইরূপ একটি কিন্বদ্ত্রী প্রচলিত আছে, কিন্ত গোরক্ষের জাতি বা 
জন্মস্থান সন্বদ্ধে অদ্যাপি কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ডাঃ 
মোহন সিং झोंडांग গোরক্ষনাথ গ্রন্থে গোরক্ষ সম্বন্ধে প্রবাদের প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। 

বৌদ্ধাচাধ্যদের ৮৪ সিদ্ধতালিকায় শৈব নাথসিদ্ধদের নাম থাকায় 
নাথদের বৌদ্ধ বলিয়া जम হওয়া! বিচিত্র নহে । কিন্তু গোরক্ষ সম্প্রদায়ের 
মন্ত্র “শিব-গোরক্ষা, ইহাদের তীর্থ শৈবতীর্থ এবং পরিচ্ছদ শৈবযোগীর 
অন্থরূপ। হাড়িসিদ্ধার সিদ্ধি ভক্ষণের স্পৃহা শৈব পুজ্ধারীকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। নাথ যোগীরা নিজেদের *শিবগোত্র' বলেন ( নাথদের 





২). বলাকা পি দীনেশ নেন, পৃ ২৯. ১০০ । 








১৯২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


উদ্ভব ইতিহাসে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে )। আদিনাথ পার্ববৃতীকে 
বলিতেছেন, “অহং সো বীবরো! দেবী” অর্থাৎ আমি ধীবররূপী মৎস্তেন্দর, 
অতএব নাথসিদ্ধদের বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। পোরক্ষনাথ পশু 
হত্যাকারী ছিলেন এইরূপ বিবরণও পাওয়া যায়, ইহ। পূর্বের আলোচিত 
হইয়াছে । তথাপি বৌদ্ধ ৮৪ সিন্ধার তালিকায় মংস্তেন্স, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী 
প্রন্তৃতি কিরূপে স্থান পাইলেন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহন্দিয়াদের সহিত 
নাথদের কিরূপে সন্বন্ধ ঘটিল তাহ! বিচায্য । 


বুদ্ধের নিবর্বাশলাভের ৪**।৫** বৎসর পর হইতে জনসাধারণের 
মানসিক ভাব পরিবস্তিত হতে দেখা যায়। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্শ্মের মধ্যে 
তন্ত্র ও मन्न স্থান লাভ করিল, ফলে मझयांन প্রভৃতির উৎপত্তি হইল । 
বর্তমান গুনণ্ট,র জিলায় ( দক্ষিণ ভারতে ) অবস্থিত শ্রাপব্বৃত ও ধাশ্যকটক 
याश्दिछोब ळक প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে; সৌদামিনী নামক বৌদ্ধভিক্ষুণী 
ओनर््वएऊ শিক্ষার্থে যান, ভবন্তৃতির ‘মালতী-মাধবে’ তাহার উল্লেখ 
আছে। বাণ, নাগাঞ্ছুন প্রস্ততি স্রীপর্ববতের সহিত অপরিচিত 
ছিলেন ন!। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্স্মের উৎপত্তি হয় ও 
ক্রমশঃ ৮৪ সিদ্ধার দ্বারা উহ! উত্তর ভারতে প্রচারিত হয়। তন্মধে) 
নাথসিদ্ধেরাও অন্যাতম। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলিয়াছেন, সরহপা 
(৭৬৯-৮০৯ अः) আদি-সিদ্ধ, তিনি নালন্দার অধিবাসী ছিলেন, 
মীনপা (৮*৯-৮৪৯ খুঃ ) কামরূপের ধীবর, গোরক্ষের জাতি ও দেশের 
বর্ণনা পাওয়া যায় না, তিনি মীনপার শিশ্যা ছিলেন, এই মীনপ। * 
নংস্তেন্দ্রের পিতা নামে খ্যাত । তৎসংগৃহীত '‘বংশবৃক্ষ' পরপৃষ্ঠায় দেওয়া 
হইল । 


এই বংশবৃক্ষ প্রধানত: পঞ্চ প্রধান গুরুর গ্রস্থাবলী হইতে রাহুল 
সাংকত্যায়ন কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থ চীনের সীমান্তের মঠে 
মুদ্রিত । আমি বংশবৃক্ষের প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্র উদ্ধত করিলাম । 
উক্ত লেখক বিরূপা, গোরক্ষ, डूकक ও জালন্ধরের কাল দেবপালের 
সমসাময়িক (৮-৯-৮৪৯ चः ) ধাৰ্য্য করিয়াছেন, আদি সিদ্ধার কাল 
৭৬৮-৮০৬ सः এবং শেষ সিন্ধ কালপার কাল ১১৭৫ बः थायी করিয়াছেন । 
( বংশরৃক্ষে দুইবার মৎস্কেন্দ্র ও জালন্ধরপার নাম কেন ? ) 
শি ( গঙ্গা? পুরাতত্বান্ক ভরষ্টব্য । জানুয়ারী ১৯৩৩ সাল ) 








নাখপন্থের সহিত বৌদ্ধ সমপ্রদার্ের সন্বদ্ধে বিচার ১2৩ 


চৌরাশী সিদ্ধার বংশরক্ষ 
ज ৬ আদিসিন্ধ, ধর্পপালের সমসাময়িক 


| | 
বুদ্ধজ্ঞান নাগাৰ্জ্ছুন ১৬ 
| 
শব্রপা ৫ 
১ মগধদেশের কায়ন্থ ( অর্থাৎ 


ry ord ore ) ধৰ্শ্মপালের সমসাময়িক । 


| | 
দারিকপা ৩৬ ডোম্বিপা 





বজঘণ্টাপা। ৯৯১ 

কুর্মপা হা চলা 
জালন্ধরপা ৪৬ মৎস্তেন্দ মীনপা 
कळशा তস্তিপা 28 
So 

| গোরক্ষ ১৯ চৌরঙ্গীপা ২* 
কালপা, (শেষসিদ্ধ २१) ( গোরক্ষের গুরুভাই ) 


এই সিদ্ধদের চিত্র ভোটিয়া গ্রন্থ হইতে উক্ত লেখক সংগ্রহ করিয়া 
মুদ্রিত করিয়াছেন । গঙ্গা" পুরাতবাঙ্ক ও কল্যাণ যোগান্ধ পৃ ৪৭৩ ইঃ 
জষ্টবা। 

„ সিদ্ধাদের রচনাকে উক্ত লেখক হিন্দীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলেন, 
কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহাকে বাংলার প্রাচীনতম রূপ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।* 

খৃষ্টপূৰ্ব যুগে বৌদ্ধ গ্রন্থে “একাভিম্সায়ো' সাধন দেখ! যায়, পাশ্চাত্যে 
Gnostic Rosicruciauদের মধ্যেও অনুূপ প্রথা ছিল, বৌদ্ধসহজিয়া 
সাধনেও ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট ।* কিন্ত স্ত্রী লইয়া সাধন হইলেও ইহা কামের 





उ Origin & Development of the Bengali Language by Dr ६. Chatterji 
॥ 


21 Post-Chaitanya 805139 Cult, 34: Bose, pp. 76, 1o1, 105, 116 ete, 
0. #8425 





১৯৪ নাখ-সম্পরদদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


সাধনা নহে কারণ ইহাতে वॉच বা সন্তান উৎপাদন নাই । অগ্নি বিনা 
যেমন एफ আবর্তন সম্ভবে না, তেমনি নারী বিনা কামনার শুদ্ধি হয় ना, 
ইহা গোন্বামীদেরও মত ছিল। दोन নিষ্টিকদের মধ্যেও ঈশ্বরকে 
পতিভাবে ভঙ্ঞনা প্রেমের সাধনা ।* 

ডাঃ মোহন সিং বলিয়াছেন গোরক্ষ সম্বন্ধে এদেশে ভ্রান্ত ধারণা 
আছে যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন ; বস্তুতঃ গোরক্ষের वर्ख উপনিষদের बर, 
সম্ভদের উপর গোরক্ষের দর্শন যদেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গোরক্ষ- 
প্রচলিত थ জৈনদের ‘জত’ নামক চূড়ান্ত ব্রন্মচধ্য, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ 
ও শুন্যবাদ এবং বক্ষযান, ও তন্ত্রের লয় ও কুণ্ডলিনী যোগ, সহজিয়া মত, 
কৌল মত, হঠফোগের সাধন প্রস্তৃতির অপূর্ব মিশ্রণ আছে। পরবর্তী 
কালে পূৰ্বৰ পূৰ্বৰ সম্প্রদায়ের সাধনরীতি ও পারিভাষিক শব্দ স্বভাবতঃই 
নাখধন্মে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত গত্যান্তর ছিল ना । গোরক্ষের ‘নাদামুসন্ধান' 
বা শব্দযোগ উপনিষদেও পাওয়া! যায়। হঠসাধন গোরক্ষের পন্থা ছিল 
না, বরং হঠের বিপরীত मशक যোগই স্তাহার সাধন ছিল । তিনি সহজ- 
আনন্দলাভের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।* 


(छ) নাথসম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সন্দন্ধ বিচার 


নাথ ও শৈৰ সাথনা__নাথপন্থের সহিত শৈব ও শাক্ত তাস্ত্রিক 
সম্প্রদায়ের কি मशक ছিল তাহাই আমাদের আলোচ্য । বৈদিককাল 
হইতেই শিব বা রুত্রের পুজা! প্রচলিত ছিল, যজুবের্ধদ ও তৈত্তিরীয়" 
'আরণাকে সমস্ত জগৎকে कडक বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরেও 
(৩১১) শিবের বর্ণনা আছে। किक অথর্কববেদের পূর্বের পশুপতি 
বর্ণন নাই। বামন পুরাণে শৈবদের চারিটি সম্প্রদায়ের কথা আছে__ 
শৈব, পাশুপত, কালদমন ও কাপালিক। ্যায়বন্তিকার খ্যাতনামা 
রচয়িত। উদ্যোতকর পাশুপতাচাধ্য ছিলেন। কাপালিক প্রস্তৃতি 
সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত, ইহাদের দর্শন এক প্রকার অজ্ঞাত। কাশ্মীর 
শৈবদের প্রতাভিজ্ঞাদর্শন বা ‘ত্রিক্দর্শন' এবং দাক্ষিণাত্যোর 'শৈবসিদ্ধান্ত” 
মত ও “বীর-শৈবসিদ্ধান্ত' বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় এখনও উহাদের 
দর্শন লুপ্ত হয় নাই, উহাদের গ্রন্থাদিও छन्न নহে । নাথেরা শৈব ছিলেন 





০১0 Mysticism, Underhill, Fe हा, p. 170. 
२॥ Gorakhnath, Singh, p- vit, 25, 30. 





নাখ পশ্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের गरष বিচার * সহ 

একথা পুর্ব স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব जिकमर्णन ও বীর-শৈব, 
শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শন প্রভৃতির সহিত নাথ দর্শনের মিল থাকা বিচিত্র নহে । 

দক্ষিণে তামিলদেশে ৭ম, ৮ম শতাব্দীতে ৮৪ জন শৈব সস্ত্বের 
আবির্ভাব হয়, ইহাদের মত শৈব-সিদ্ধান্ত মত নামে পরিচিত ॥ ভগবান 
শঙ্কর হইতে ২৮টী তন্ত্রের উল্ভব হয়। জয়রথ তস্তালোকের টাকায় 
তাহাদের নাম দিয়াছেন । কর্ণাটে দ্বাদশ শতকে বসব কর্তৃক বীর-শৈব 
মত প্রচারিত হয়। বীর-শৈবরা কণ্ঠে লিঙ্গ মূর্তি ধারণ করিতেন, 
নাথেরাও কণ্ঠে 'শিংনাদ' ধারণ করেন। বীর-শৈবরা সর্ব্বজাতির निभि 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিতেন, ইহ।দের মত *লিঙ্গায়েখ বা ‘জঙ্গম’ নামে পরিচিত । 
কাশীতে জঙ্গম বাড়ীতে ইহাদের ভ্ঞান-সিংহাসন আছে । 

ত্রিক্দর্শনের নামান্তর 'স্পন্দবাদ', ইহা কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ 
নামে খ্যাত । পশু, পাশ ও পতি এই তিন তত্ব ত্রিকৃদর্শনের মূল उद्ध । 
'অভিনব-রচিত তন্থালোকের টীকায় এই দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই 
দর্শনের মূল প্রবর্তক আচার্য্য বন্থুগুপ্ত ( আন্মানিক ৮** चः )। ইনি 
শিব-স্থৃত্রের छेकांवकर्वी । 'অভিনবের তন্ত্রসার, মালিনীবিজয়বাস্তিক, 
পরমার্থসার প্রন্ভৃতিও ত্রিক্দর্শনে প্রসিদ্ধ । এগুলি একাধারে সাহিত্য ও 
দর্শন। অভিনবের উপযুক্ত शिवा ক্ষেমরাজ ন্বচ্ছন্দতঙ্থ্ টাকা, শিব-সথত্রাবি 
अर्थिनो প্রস্তৃতির রচয়িতা । 

শাক্ততন্ত্র কাশ্মীর, কাঞ্চী ও কামাখ্যায় রচিত হয়। কামাখ্যা 
কৌলমতের মুখ্যন্থান । কৌলমার্গের মতে তন্ত্রসংখ্যা চতুঃযষ্টি । কাশ্মীরে 
ও কার্ীতে শ্রীবিদ্ভার পৃজ। হয়, ইহার আচার্য্য দত্বাত্রেয়। অগস্তা ও 
গৌড়পাদ। গৌড়পাদের উপযুক্ত শিষ্য শঙ্কর সৌন্দধ্যলহরীতে কবিত্ব 
ও তান্ত্রিকতার সমাবেশ দেখাইয়াছেন। কৌলমতে পূর্ণানন্দ, ব্ৰহ্মানন্দ 
প্রভৃতির নামও প্রসিদ্ধ । 

বীর-শৈব-সিদ্ধান্ত মতে স্থুল চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট জীব ७ रका 
চিদচিংশক্তিবিশিষ্ট শিবের অদ্বৈত বা সামরস্ত সাধনা আছে। শিব 
ক্রীড়ার জন্য স্পন্দনের স্থপ্টি করেন, এইরূপে সামরস্ত বিভেদ হইয়া তিনি 
জীব ও শিব হইলেন । শিব ও শক্তি অভেদ । জীব আপন স্বাভাবিক 
ভক্তিশক্তি দ্বারা পরমশিবের সহিত একভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের মুক্তি 
হয়। শক্তির দ্বারা পরমশিব হইতে জগতের পরিণাম হয়, অন্যথা 
জীবে ও শিবে ভেদ নাই । ® 





১৯৮ নাখ-সন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 

শৈবসিন্ধান্তমতে শিব, শক্তি ও বিন্দু अजय, ইহাই সমগ্র জগতের 
মূল স্বরূপ। শিব জগতের কর্তা, শক্তি করণ, বিন্দু উপাদান । এই 
বিন্দুই মহামায়া, শব্দত্ৰহ্ম, कुछनिनो, বিগ্ভাশক্কি ও ব্যোম । বিন্দু ক্ষুব্ধ 
হইলে একদিকে শুদ্ধদেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভুবনের উৎপত্তি হয়, অন্যদিকে 
শব্দের উৎপত্তি হয় । “अर्क নাদ. অক্ষর বিন্দু ও বর্ণভেদে ত্রিবিধ । 
ইহার কারণভৃত বিন্দু জড় হইয়াও শুদ্ধ। জড় শক্তির সহিত শিবের 
তাদাস্ম্য হয় না, কারণ শিব চেতন । পরমেশ্বর নিজ সমবায়িনী শক্তি 
দ্বারা বিন্দুতে আঘাত করিলে শুদ্ধজগৎ হয়, মায়ার ক্ষোভে অশুদ্ধ- 
জগতের উৎপত্তি হয়। শিবের সংজ্ঞা 'পতি', তিনি 'পঞ্চকৃত্যকারী" । 
জীব, অণু বা পশু, ইহার ত্রিবিধ মল থাকিলেও জীব কর্তা । জীব পাশ 
দ্বারা বন্ধ, সেই পাশ বা মল অপগত হইলে মুক্তি হয়। তন্ত্রমতে মল জ্ঞান 
বা कर्क দ্বারা দূর হয় লা, ক্রিয়া দ্বার! হয়। ক্রিয়ার সহিত চৈতম্বেরর 
উদয় হয়, ইহাদের সহযোগে *জীবন্মুক্তি' হয় ।* 

কাশ্মীর ত্রিক্বাদ বা প্রত্যভিন্ঞাবাদে আছে “শিব এব গৃহীত 
পশুভাবঃ”, ইহাই এই বাদের মূল প্রতিপাদ্য । শিবই দৃশ্য, শিবই जहा, 
[তিনিই বেছ্া, তিনিই বেভ্তা। তিনি আপন স্বাতন্ত্রাশক্তি-মহিমায় 
নপ্মরভসে বা খেলার উৎস্থক্যে* এই জগৎকে আপনার বোধগগনে 
প্রতিবিক্ববৎ প্রকাশিত করিয়াছেন,” তিনি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া 
অণুরূপে অবভাসিত হইতেছেন এবং অপুর ভোগ সিদ্ধার্থে চরাচর জগৎ, 
প্রকটিত করিতেছেন ( তত্ত্রসার ৮ আঃ )। শিবের “স্পন্দ' বা আত্মবিমর্শ 
হইতেই এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি। শিব হইতে ক্ষিতি পর্যান্ত তন্বের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এই মতবাদীরা সাংখ্যোক্ত পঞ্চ- 
বিংশতি তত্ব বাতিরিক আর একটী বা আরও এগারটী তত্বের কথা 
বলেন ॥ পরমশিব তন্বাতীত হইলে তাহাকে গণনায় ধরিলে তত্ব ২৭টা 
বা ৩৭টা হয়।* ট 

অন্যান্য বাদের শ্যায় ত্রিক্বাদেও মোক্ষের কথা আছে। স্বন্বরূপের 
খ্যাতিই মোক্ষ, অর্থাৎ আমিই সেই পরমশিব এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ । 





>॥ ভারতীয় कर्णन, উপাধ্যা, পৃ 2४४ ইহ 
২) ঈশ্বর কিরন, 

~ ৩। एडनाइ. फूडोड 'आाः, 'সর্বমিদৎ তাবলাতং। a त 
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নাখ পান্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রঙ্ায়ের सक्षक বিচার ১৯৭ 


মুক্তির পথে জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে অণু শিব স্বন্বক্ূপের উপলব্ধি করে। 
পরমেশ্বর ব্বাত্মপ্রচ্ছাদন ক্রীড়ার দ্বারা পশু বা অণু হন, স্তরাং সেই 
আচ্ছাদন দূর না করিলে অণু মুক্তির পথে যাইতে পারে ना। তাহার 
এই ইচ্ছাই 'শক্তিপাত'। পরমেশ্বর স্বাতন্তাশক্তিসার বলিয়া! ভাহার 
শক্তিপাত নিরপেক্ষ এবং তৎংফলে অণু ্বন্বরূপের উপলব্ধি করে অর্থাৎ, 
পরমশিবত্ধে অবস্থান করে ( তত্্সার ১১ আহ ) । 

ত্রিকৃমতে শিবই খেলার ধৎস্থুকো জগতের স্বষ্টি করিয়াছেন $ ইহার 
দ্বার! ভাহাতে ‘ইচ্ছার’ কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে নাঁ। নামতে শিব 
ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ সকলের মূলে যে চিত্ন্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, 
তাহার সহিত চিৎশক্তি সদাযুক্ত হইয়া! থাকেন, সেই শক্তির ক্রিয়াশীল 
অবস্থায় ব্যক্ত জগতের উল্ব হয়, निक्किग्र অবস্থায় জগতের লয় হয়। 
শক্রিযুক্ত শিবই স্থষ্টির আদিকারণ, তিনি সৎ, সর্ববচৈতন্যের আধার 
বলিয়া চিৎ এবং ইচ্ছাদি শক্তি ঠাহার কলা বলিয়া তিনি 'সকল' পরমেশ্বর । 
শক্তি ইচ্ছারূপিণী, মহাপ্রলয়ের আস্তে পুনধিকাশের ইচ্ছাই শক্তির “ইচ্ছা" 
নামে খ্যাত । ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির এই তিনটা রূপ আছে। 

- আবার জগতের লয় অবস্থায় “শিবমধ্যে গত! শক্তি; ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ 

निवः। জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়া ৷ देष्छ ক্রির্লয়ং 
যাতি यज তেজঃ পর: শিব ।”* ( এই নিবন্ধের সাধনা-অংশে নাদবিস্বুকল! 
অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ ছষ্টব্য । ) 

ইতিপূর্বে যে टेशवमिक्तांख মত বৰ্ণন করা হইয়াছে__যাহাতে শিব, 
শক্তি ও বিন্দুকে ‘রত্বত্রয়' বলা হইয়াছে তাহার সহিত নাথদর্শনের 
অনেকাংশে মিল আছে। পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎ सहित 
ইচ্ছা হয় তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত । বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের 
উৎপত্তি হয়, উহু! হইতে স্বষ্টির আরম্ভ । গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত 
হইয়াছে “विन्कूः শিবো। রজঃ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজো| রবিঃ। উভয়ো? 
সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্‌।” (পৃ ৪১) 

এই পরমপদ প্রাপ্তি নাথসিন্ধদের লক্ষ্য, অতঃপর পরমপদের দর্শন 
ব্যাখ্যাত হইতেছে । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
পরমপদ বা পুর্ণ সত্যের স্বরূপ, সামর্ত 
নাথসিন্ধগণের সমস্ত সাধনার চরম লক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি। 
সর্ব্বতব্বের উদ্ধে পরমপদের অবস্থান । উহ! বাচ্য-বাচক-ভেদবিরহ্ছিত । 
उच्छा নাথগণ উহার নিনণাম বা आनामा আখ্যা দেন । *“সবতন্ধোধব-. 
বৃত্তিত্বান্‌ निम পরমং পদম্‌।** পরমতন্ধ বা পরং ব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণ 
'অনাদিনিধন এক অখণ্ড অব্যক্তব্বক্ূপ কাৰ্য্যকারণ-কর্কৃতস্থীন এবং 
কুলাকুলের অতীত অবস্থা ।* স্থ্টিকালে ইহা হইতেই সমুদায় ভাব- 
পদার্থ প্রস্থত হয় এবং প্রলয়ে ইহাতেই লীন হয় ।” সে সর্ধববকারণের 
কারণ পরতন্বই মুসুক্ষুর সাধন-নিষ্ঠার চরম লক্ষ্য বিবক্ষায় পরমপদ 
নামে অভিহিত হয় । 
পরমপদ অর্থে শ্রেষ্ট স্থান বা অবস্থা বা গতি বুঝায় । জীবের যে 
অভীষ্টতম চরমগতি তাহাই পরম পদ। “यन्‌ গত্বা न निवर्डटख তদ্ধাম 
পরমং মম ।”* যে অবস্থা! বা পদ লাভ করিলে জীবকে জন্মসৃত্যুর দ্বার 
দিয়! পুনঃ পুনঃ স্থখছুঃখমোহাম্মক এই সংসারে অবশভাবে গতাগতি লাভ 
করিতে হয় না তাহাই পরমপদ ৷ জনন-মরণক্জ ছুঃখের অন্ৃভবকারী 
জীব তগ্নিরাকরণে উৎস্থৃক হইয়া গুরূপদিষ্ট মার্গের অন্ুসরণপুরবর্বক যে 
সামরস্যাত্মক অবস্থা লাভ করে তাহাই পরমপদ।* সাধন-বলে যাবতীয় 
জৈব চাঞ্চলোর তিরোধানে চিৎ-স্বাত্ম-্থুখ-বিশ্রান্ত" নিরুখিতি* রূপ 
পরম-ভ্রীলাভভ করিয়া জীব যে অন্যভাবে '্বব্বকূপে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হয় তাহাই পরম-পদ ।" 
যং नक, চাপরং লাভং নাধিকং মনস্যাতে ততঃ । 
যস্মিন স্থিতো! न দুঃখেন গুরুণাপি বিভালাতে ॥ 
( গীতা, ৬২২) 
অর্থাৎ গীতার ভাষায় যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে অধিক মনে 
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হয় না, যাহাতে স্থিতিলাভ করিলে গুরুত্ঃখের দ্বারাও বিচলিত হইতে 
হয় না, সেই সবববানন্দময় নিশ্চল পদই পরম-পদ ।* জাগ্রৎ-ন্ৰপ্রাদি 
চতুরবন্থার অতীত শান্ভিনিলয়* তুরীয়াতীত ন্থাত্মন্জাগর অবস্থাই পরম” 
পদ। পরন-পদারুঢ় যোগী সববাবস্থায়ই বিদ্ঞাতা হন ।* 
মন-বুদ্ধির অতীত, পরিচ্ছিন্স मा সংবিৎকলার छेह উহাপোহ- 

রূপ তর্কের अनिमा পরম-পদ* সব্বপ্রাকার উপাবিশন্যতা ও নিরুপাধিতা- 
ছোকু ন্মসংবেগ্ত।* চরাচর নিখিলের অতান্্র বিভাসক আত্মবেদ্ধ পরম-পদ* 
এক অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বভাব ॥ ইহা একাধারে বিশ্বকপ ও বিশ্বোত্বীর্ণ। 
আখশু-পরিপুর্ণাস্মা বিশ্বরূপে। মহেশ্বর;”।* শ্রুতি বলেন পরম-পদরূপ 
ত্রক্ষকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হুইয়া বিষয়বিজ্ঞানসহ নামসকল झाडा 
হতে প্রতিনিরন্ত হয়। गिनि এই ত্রক্ষসন্বন্ধী আনন্দকে জানেন তিনি 
अर्व ভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হুন। 

হতো! বাচো। निवर्यटय অপ্রাপা মনসা সহ । 

আনন্দ ব্রহ্মণো। विदान्‌ न বিভেতি কুতম্চল ॥" 
যুক্তিউ জীবের পরম-পুরুষাথ । নাখ-্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, উহাই 
পরম-পদ ॥* ভাবাভাববিলিসুক্র নাশোৎপত্তিবিবন্দিত সর্ববসন্কজনাতীত 
বা দ্ধৈত-বিলক্ষণ সমতব্বই নাখ-্বকূপ ।*" 

নিঞ্ধণং ৰামঙাগে छ সব্যভাগেহদতুতা লিজা । 

মধ্যভাগে ব্ৰয়ং পূৰ্ণস্তশ্মৈ নাথায় তে নমঃ ॥ 

(শো. সি. ল., ১ম শ্লোক )। 
এই কোক বামভাগে যে निशठ অবস্থানের कथा বলা হইয়াছে তাহা 
দ্বারা নাখ-ন্বরূপের একভাগ এক ব্যবহারে নিগুণ-স্বক্ূপ কল্পনা করা 
হয়, ইহাই উক্ত হইতেছে । পুনঃ ইহার সবাভাগে থে अडूडा निळा 
শক্তির कथा বল! হইয়াছে, তাহা ইচ্ছাশক্তি বা সর্বদসাকার ব্রহ্মকারিনী- 
কূত। শক্তি। ইহ্াও একভাগে এক বাবহারে स ব্রক্মযূলক্কৃতা 
বলিয়া কল্পনা করা হয়॥ নধ্যভাগে সর্ববস্তাধার বা সর্ববশিরোমপিরূপ 





১ সিকি পচ ৬ NS TE 
4 দিসি শ ৯১০ = वेक क क 
=! কিনি ত =॥ nm. 
११ ति. नि. ৯৯২৯ >=) আস্ত ॐ कदर कोका. 
, ५१ লিলি, শা ০৭১ smn,» 
निहितः ~ < TI 2 


4 টি 


এন की ৯৮ ক বান 


न 
রর 1 
शंग्रयशर दा পূর্ণ সত্যের স্মজপ, सांगड a5 
৭ ७ সঞ্চণ উভয়ের , এ্ষান্বরূপ ‘নাথ’ কল্পনা করা হইয়াছে 
নাখ-ব্বূপ  সতা-অসতা ক্ষাড়-চৈতস্তফ সর্ধদভাবের সামা-স্বরূপ 
ট্বিতাদ্ধৈতের छेक्यो অবাঙ মনসগোচর । যাহাতে দ্বৈতের কল্পনা 
নাই, অদ্বৈতৈর বিকজ্ যাহাতে নাই, সেই দ্বৈতাগ্বৈচ্ষের উদ্ধার 
চৈতন্া-স্বরাপাকেই *নাথ' आका! দেওয়া হইয়াছে । অপরন্ধ মনো বাগ 
বিশ্বোন্থীর্ণতা «शका মনোবাঙ্ ময় বিশ্বরূপতা এতত্বভয়াস্বক পূর্ণতাই 
নাথ-ব্বরূপ ৷৷  এতছ্ভয়ের সহিত সামধশ্যই মোক্ষ। “মোক্ষ 
সমরসো। ভবেৎ | বিশুদ্ধনিগ্থমাস্মানং পাশ্োত চাস্বনাস্মনি ।”* বিগলিত 
সর্ধভেদ সমরস-ময় মোক্ষপদে আত্মা कर्क ্সাপনাতেউ বিশুদ্ধ 
আত্ম উপলব্ধ হন। সামরঙ্কাত্মক পরম-্পদে সমাক্‌ ऐक दिव्या दिड 
ফলে” সমস্ত अनादा ভাবের উপশান্তি হইলে স্বপিগুলীন হয় এবং 
চরাচর আত্মভাবে অঙ্গীকৃত হইয়া अग्रः চিদ্বিলাসের প্রকাশ হয় ।* 
মৃণ্ডকোপনিষদেও छेक হইয়াছে আস্মসাক্ষাৎকারী বিদ্ধান সাধক रथन 
স্বর্ণের গায় স্বয়জ্যোতি:, সর্ববজ্জগতের অবিনাশী কর্তা, পরমেশ্বর, 
পরিপূর্ণ-স্বজূপ ও জগৎ-কারণ अक्करक দর্শন করেন তখন সেই বিদ্ধান্‌ পুণ্য 
ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্রেশ হন এবং পরমসামা প্রাপ্ত इन ।* 
যদা भकः পশ্যাতে রুল্মবর্ণ, কর্তারমীশং পুরুষ: अक्कट्यांनिभ्‌ । 
তদা বিদ্ধান্‌ পুশাপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সামামুপোতি ४ 
(সুশুক উপনিষদ ७।५।७ ) 
পরতন্থে উপনীত সাধক তাদাম্মা লাভ করেন। छांद 
আহ্থভবের ফলে সর্ববভেদ বিগলিত হয়। “তদস্থভবতঃ ভেদবিরহঃ ।”* 
ভেদের বিগলনই সমরসতা । তখন “লোকা। न লোকা, বেদা न বেদা, 
দেশ! ন দেশী, यळा न यवा, মাতা ন মাতা, পিতা न পিতা,--- তাপসা 
न ভাপসা ইতি একমেব शभु”, এই প্রকার অখণ্ড একস্বেরই 
জ্ঞান इग्र । ` 
निक्रथान দশায় ্বপ্রকাশ «कायक শিবভাবই कूलांकूनचकन 
সামরস্তের ভূমি৷”  প্রাবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ 
করিয়া সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় ळग अकष নাম ও কপ 
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২৪ নাখ-সংস্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 
হইতে বিষুক্ত হইয়া অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
कन ।* ইহাই সামরস্ত। এই সামরস্তের উদয়ে চলন আর থাকে না, 
সক্ষোচ একেবারে কাটিয়া যায়, ইহাই নিম্পন্দত্ব ও निवद ।*५ তখন 
আত্ম! নিজ শক্তির মহিমায় ব্যাপকতা লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বরূপে ও 
छश्खोर्न রূপে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। বিশ্বাতীতং যদা 
বিশ্বমেকমেবাবভাসতে ।”* এই যুগপৎ বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত ভাবই পূর্ণ 
সত্যের স্বরূপ । 

জীবভাবে বহু সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ আছে। ইহা ভূত 
झेल्हिय़ মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চৈতন্যা-রূপ বহুভেদ-সংশ্লিষ্ট । তবদৃষ্টিতে 
এক পরম কারণ হইতেই বহুর উদ্ভব । কিন্তু বহুতে বহুরূপে অভিমানী 
হইয়া জীব* আপন মৌলিক भूर्न ও একরসন্ব হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছে । গুরুকুপা-সহায়ে সাধনদ্ধারা আপন भूष অনুভব করিবার 
যোগান্চাও জীবের আছে । “জ্ঞানং মুক্তি: স্থিতি: সিদ্ধি রুবাকোন 
লভাতে !”* সাধনবলে জীব আপন পরিচ্ছিন্প वङ्गौ ভাবকে 
সংবৃত করিয়। দেহাদিতে অভিমানাত্মক আবরণ উন্মোচন করিলেই 
স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারে । জ্যামিতির বিন্দুর উপমা হইতে 
এই তবটা বুঝা যাইতে পারে । নাখগণের দৃষ্টিতে শক্তির প্রসর ও 
সক্ষোচ হঈতে স্বষ্টি ও সংহার। স্থির অচঞ্চল বিন্দুই যেন মূল কারণ। 
বিন্দুর গতি হইতে রেখার উৎপত্তি, সেই রেখা বহুমুখী হইয়া! वळ 
রেখার স্থষ্টি করিলে বহুবিধ ক্ষেত্রাদির উন্তব হয় । আবার বিন্দুর এ গতি 
বিপরীতমুখী হইলে ক্ষেত্র-রেখাদি বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র বিন্দুই থাকে । 
“নিরুদ্ধানে ্বন্বরূপাখট্ব প্রতিভাতি সা।”* সেইরূপ এক পরম কারণ 
পরতন্ব হইতেই বট্‌পিগ্ডাত্মক এই চরাচর প্রস্থত হইয়াছে। এই 
প্রসরের সক্ষোচ হইলে চরাচর পুনরায় এক তন্বে এক রসে উপনীত, 
হইবে । বহুমুখী ভেদময় পরিচ্ছিন্্ জীবভাবও এ একই প্রপালীতে 
আপন বহি্ু্বী চাঞ্চল্য সংবৃত করিয়া ্বন্বরূপে এক রসে উপনীত হইয়া 
আপনাকে পরম কারণের সহিত অভিন্ন জানিয়া যুগপৎ স্বীয় বিশ্বময় ও 
বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবের উপলব্ধি করে । অর্থাৎ ভেদের অপগমে 'অভেদের 
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উদয় হয়। অভি্ম্থই गूर्ण, ভেদবিরহই সামরস্তা। ভেদই স্ুঃখদায়ক, 
ভেদবিরহই পূর্ণানন্দ । জীবের ্রুপান্ুুসন্ধানের ফলে যে জ্সাত্মবোধ वा 
নিজাবেশের উদয় হয়, তাহ! হইতে অমল-ন্ুুখ-চমহকার-প্রাপক প্রকাশ- 
স্বরূপ সংবিদের উদয় হয় ।* by 

“ততঃ লচ্চিদানন্দ-চমৎকারাদ্‌ অন্তৃতাকার-প্রকাশ-প্রবোধঃ জায়তে । 
প্রবোধাদ্‌ অখিলমেতদ্‌ ছয়াদ্ধয়-প্রকটতয়া চৈতন্যভাসাভাসকং পরাৎপর- 
পরমপদমেব "५७६ ভবতি ।”* তৎপরে সেই আনন্দ হইতে প্রকাশময় 
জ্ঞানের উদয় হয়, এবং এই প্রকাশের জ্ঞান হইতে দ্বৈতাদ্বৈততব্বকে 
প্রকটিত করিয়া চৈতনাভাস দ্বারা আভাসিত পরমপদ প্রক্ফুট হয়। .. 

শক্তির সমস্ত চঞ্চলতা সংবৃত হইলে শক্তি নিরুখানাবন্থ! প্রাপ্ত 
হইয়া শিব-ন্বরূপে আত্মলীন! হয়। কারণ যখন ন্রভাবতঃ আত্মলীন বা 
নিরুখানদশ। হয় তখনই শিব, যখন শক্তি সক্রিয় বা সঞ্জাত छथनडे 
শক্তি ; এই নিরুদ্খানদশাতেই কুল ও আকুল বা শিব ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত, 
উহ্যাই সহজাবস্থাঁ। উহাই সামরস্কের छूमि।*  উচ্াই পূর্ণ সত্য। 
তন্রলারেও উক্ত হইয়াছে, “चांद এব পরমোপাদেয়ঃ স চ সর্বভাবানাং 
প্রকাশরূপ এব।”* অর্থাৎ স্বভাব বা সহঙ্ঞাবস্থাই পরম উপাদেয় পূর্ণ 
সতা। উহ্াই স্বভাবের প্রকাশক ন্বপ্রকাশ । 

যাহা সর্ধগত হইয়াও আপন मराद স্থির ও পরিপূর্ণ দ্বৈতাদ্বৈত 
হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও নিতা-ম্বরূপ বা! নিরস্ত্র“, ভাবগসা নিরাকার 
ও দৃষ্টিগোচর সাকার এতদ্ভয়ই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত অথচ যাহা ভাবাভ!ব- 
विनिूक অস্তরাল-স্বরূপ, ভেদাভেদবঞ্জিত কেবল-ম্বরূপ, তাহাই পূর্ণ, 
তাহাই जडा ।* 

এই পুর্ণ সতোর কোন হেতু নাই, কোন দৃষ্টান্ত নাই স্বতরাং ইহা 
অহেতুক ন্বয়ংসিদ্ধ । ইহা মনোবুদ্ধযাদির অগোচর, মহাশুস্কাত্মক 
বিজ্ঞানন্বরূপ আনন্দ-ঘন-তন্য। 

হেতু-দষ্টাস্ত-নিসুক্তিং মনোবৃদ্ধযাগ্তাগোচরম্‌। 
ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং ऊकः তন্ববিদো दिः ॥ (বিবেক-মার্ত্ড।") 
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এক ব্যবহারে যাহ! নিন खख বাবহারে যাহা जग এততৃভয়ের 
সাধারভৃত সর্ববস্াধার* ও केकाऊूमि নাথ-অবস্থাই পূর্ণ সতোর স্বরূপ । 
, ইহাতে निशान ७ मशन একাপ্রাপ্ত হয়, দ্বৈতাদ্বৈ, সত্যাসতা, জড় ও 
कड्या সমস্ত ভাবজাতই সমতা প্রাপ্ত হয়।* 
দ্বৈতমতে अक्क সক্ৰিয়, অদ্বৈতমতে ব্ৰহ্ম নিক্রিয় । কিন্ত ক্ৰিয়া ও 
ক্রিয়ার কোনটাই নিরস্তর নহে বলিয়! অক্ষর নহে । “সর্ববদ। ক্রিয়ৈব 
ন ভবতি. সব্বদা হাক্রিয়ৈক ७ ন ভবতি।” ক্ৰিয়াও নিরস্ত্র নহে, 
'আক্রিয়াও নিরন্তর নহে । “ক্রিয়াক্রিয়ে ছয়েহপি শক্কি-তৎস্ব এব!” जटा 
ক্রিয়া ও অক্রিয়া छरे শক্তিই আছে ।'* বিশ্বময়ন্থই ভাহার সক্রিয় সগুণ 
ভাব, আর বিশ্বোত্বীণত্বই ঠাহার নিক্রিয় निग ভাব। “क्फ তৎকর্তু চ 
তৎ পরং পদম্”।' পরম-পদ বা নাথ-ন্বরূপে कर्क অকর্তৃত! দুই-ই 
“আছে । সক্রিয় ও নিক্রিয় ইত্যাকার একদেশী দৃষ্টিতে তাহার পূর্ণত্বের 
নির্দেশ হয় না।” যোগবীজে উক্ত হইয়াছে, “পরিপুর্ণব্বরূপং छर 
সত্যামেতদ্‌ বরাননে । সকলং নিঞ্ধলঞ্চৈব পূর্ণতাচ্চ তদেব হি” ॥* সকলত্ব 
ও निकशक এই एशे মিলিয়াই তাহার পূণত্ব । পূর্ণত্বের অধিগমেই চরম- 
সাত্যের অধিগম হয়। সামরস্থাই সেই পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সত্যই পরমপদ বা 
সহজ্জাবস্থা । 
বিবেক-মান্বশ্ডে সামরস্থোর বিষয় নিয়ের উপমা দ্বারা বুঝান 
হইয়াছে ২ 
यथा ঘৃতে घः ক্ষিপ্তং ঘ্ৃতমেব হি জায়তে । 
ক্ষীরে ক্ষীরং তথ! যোগী তবমেব হি জায়তে ॥ 
ঘতে प्रक এবং ক্ষীরে ক্ষীর নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন যথাক্রমে घर ও फौ वळे 
হয়, সেইরূপ যোগীও পরতন্বে উপনীত হইয়া তন্বের সহিত সমাক্‌ সমতা 
প্রাপ্ত হন ।" এই উপমা দ্বারা সমরসীকরণের রহস্য খ্যাপিত হইয়াছে । 
স্বত হইয়া গ্রতে প্রবেশ করিতে হইবে, ক্ষীর হইয়া ক্ষীরে প্রবেশ করিতে 
হইবে । জীব-ভাবের সমস্ত দোষ ও মল পরিহারপূর্ব্বক, निर्ण ও নির্দ্দোষ . 
হইয়া “স্বরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিতিম্‌ আপ্রোতি কেবলম্প,” অর্থাৎ প্রথমে 
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পরমপন या পুর্ণ সত্যের স্বরূপ সামরক্ত ২০৭ 
ভেদময় বিশ্বকে অতিক্রমপূর্বক নিব্বিবকল্পপদে आक्रा হইলে পশ্চাৎ 
পরতত্বের সহিত সামরস্ত বিধানানস্তর বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভাবের অধিগম 
হয়। বিশ্বের পরিচ্ছিন্ন প্রকাশকে পশ্চাতে রাখিয়া সকল প্রকাস্যের 
প্রকাশক পরতব্বে মিলিত হইলে নিরুদ্বান-দশাপ্রাপ্ত সিন্ধযোগী দেখেন, 
“झळ ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ।”* তখন পরিত্যক্ত বিশ্ব আপন 
বিশ্বোত্বীর্ণ স্বভাবে অঙ্গীকৃত হয়। ইহাই সমরসীকরণ । 

পূর্বেৰই কথিত হইয়াছে--সামরস্তাস্মক সহজ্ঞাবস্থা বা পরম-পদ- 
লাভই নাথমাগিগণের সাধনের চরম লক্ষ্য । এই সাধনে সিদ্ধিলাভ 
করিতে হইলে প্রবল পুরুষকার € গুরুরুপার অর্থাৎ সর্ব্বাস্তর্মামী 
পরমশিবের শক্তিপাতের* একান্ত প্রয়োজন। “তেন সন্দলিতে মার্গে 
স্বসংবেদ্যস্ত দর্শনম্”__সদ্গুরু-প্রদিত পথেই ব্বসংবেদ্য পরম-পদের প্রানি 
সম্তভব।* গুরুর পরা-কুপা বিন! চিত্তবিশ্রান্তি-লাভ দুর্লভ ।* কিন্ত 
“न কর্মণা বিনা দেবি যোগসিদ্ধি: প্রজায়তে,” ৰীধ্য-সহকারে সাধন- 
রূপ कर्ल বিনা যোগে সিন্ধি লাভও হয় ना ।* কারণ সেই পরমপদ 
সাধনশীল যোগিগণেরঃ অপরোক্ষান্তন্ততিগম্য_“তত্ত, পদং তাদৃগ- 
যোগিনামেব অপরোক্ষম্‌ ।* সতাবাদী হৃষ্টচি্ত স্থতরাং* জিতেন্দ্রিয় 
এবং ক্ষোভাকাজক্ষাদি-দোষহীন মুমুক্ষুগণ বহু यत्न ও উপায়-সহায়ে शक- 
প্রসাদে সেই পরমপদ লান্ডে সমর্থ হন ।' জ্ঞান ও যোগরূপ হুই 
উপায়ের দ্বারা পরমপদ सांधा । বীর্ধা-সহকারে খড়গ চালিত না হইলে 
“যেরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানহীন যোগ ও যোগহীল 
জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে ।” জ্ঞানযুক্ত যোগ দ্বারাই 
সিদ্ধিলাভ সম্ভব । এক্ষণে কিরূপ জ্ঞান ও যোগ দ্বার পরমপদ-প্রাপ্থি 
সম্ভবপর হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে | 

পরিচ্ছিন্ন দেহাভিমান বা সঙ্কল্প ত্যাগপূর্ববক সব্বব্যাপক পরমনাথ 
পরমেশ্বরকে যথাতথ্যতঃ উপলব্ধি করিয়া জীব মুক্ত হয় এবং তাদৃশ হয় । 
“তং সন্কল্পং বিহায় সর্ববব্যাপকং পরমনাথং যথাতথ্যেন পশ্বাতাথ মুক্তে। 
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ভবতি তাদৃশ এব क्ला” ।* সঙ্কল্প কা দেহাভিমান থাকিলেই শীতোষ্- 
স্থখছুম্ধাদি শঙ্গাগ্সি জলমারুত নানাবিধ জীব-সংস্পর্শ এবং বহুতর মানস 
ব্যাধিদ্বারা শরীর পীড়িত হইয়া চিত্ত ও তৎসহ প্রাণ সংক্ষুব্ধ হয়।* 
এইরূপে বনু দুঃখের দ্বারা আকুলিতচিত্ত জীব দেহাবসানকালে 
তাৎকালিক ভাবনারূপ গতি লাভ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।* 
अनक পাথিব জড়দেহই ছুঃখের কারণ।* যোগাগ্রিতে মহাডভূতাদি 
তত্বসকল যথোক্তক্রমে হৃত হইলে সপ্তধাতুময় পাখিব দেহ দগ্ধ হয় এবং 
অজড় শোক বন্দি্িত মহাবল পক্ক যোগদেহ-লাভ হয়।* চিত্ত নিরাকুল 
হইলেই যোগ সন্ভব। চিত্তের সহিত প্রাণ সমৃদ্ধ, প্রাণজয়েই চিত্ত জয়।* 
এবং প্রাণাপানের সমাযোগে চন্দ্রস্থধ্যের এক্য-সম্ভুত যোগাগ্ি দ্বারাই 
সং্যধাতুময় দেহ দগ্ধ হয়। তখন জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।” 
জীবৎকালে যে সাধক প্রাপকে বিলীন করিতে সক্ষম হন, ভাহার পিগপাত 
হয় না, অর্থাৎ দৈহনাশ হয় না, চিত্ত সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় এবং 
শশুদ্ধচিত্তে স্বাক্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় ।* 
oh সিদ্ধ-সম্মত উপায়ের বিষয় অন্যত্র সাধন-অধ্যায়ে 
আলোচিত: হইবে | অধুনা নৈরুথ্য-লাভানস্তর পরম-পদের সহিত 
সমরসীকরশের বিষয় সংক্ষেপত: আলোচিত হইতেছে । অর্থাৎ 
জৈব-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইলে জীবের পরমপদের সহিত যে তাদাস্ম্য হয় 
সেই বিষয় বিবৃত হইতেছে । 

সহজ, সংযম, সোপায় ও অদ্বৈতাভিধেয় চতুধিধ অন্তরঙ্গ জ্ঞান-- 
ভাবের ক্রমিক উদয়ে পরমপদে প্রাতিষ্ঠা-লাভ হয় । বিশ্বাতীত পরমেশ্বরই 
বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহ! জানিয়া বিশ্বকে আপনার মধ্যে 
দর্শন করিতে পারাই সহজ্রচ্ঞান। ইহার অপর নাস ব্বাত্মসংবিং। বাহ 
জগতের সহিত সংস্পর্শে যে সমুদয় বৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহাদিগকে সম্যক্‌ 
আবধানতার সহিত আপন নাস্মায় প্রত্যান্ৃত করিয়া ধারণা করাই 
সংযম । সংযমই সর্ক্ষনিগ্রহ । 





হ। আসি সপ ME १०९, १० জোক 
३) যোগাবীজ ०७, <৭ জোক ৭1 
৮ ৮ ২৬ 
১৮২ 30 अ. त» 


< 3 १, ७३ १ 





পরমপদ বা পূর্ণ সত্যের चूण सामक ২০৯ 


বিষয়ের সংস্পর্শে তাহার প্রতিলৌলাজনিত অথবা चाहे 
বিবিধরূপে প্রকাশমান আত্মভাবকে সন্ত করিয়া ন্বন্বরূপে অবস্থান 
করাই সোপায়জ্ঞান । ইহাই স্বন্ববিশ্রান্তি। 'আর मकन ভেদহীন এমন 
कि দষ্ট দৃশ্য-ভাবহীন যে নিধিবকলা, নিত্যতৃপ্ত, নিরুদ্খান অবস্থা তাহাই, 
অদ্বৈত বা সাদ্বয় জ্ঞান, তাহাই পরম-পদ । এই অদ্বৈত-স্বরূপ পরম-পাদে 
আরূঢ় যোগী নিত্যতৃপ্ত নিন্বিবকল্প হইয়া নিরুখখানদশায় অধিষ্ঠান 
করেন ।* 

সকল চার্চল্যের বিশ্রান্তিই নিরুতান-দশ!।  সঙ্কল্পই সকল 
চাঞ্চলোর মূল। দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ির চাঞ্চল্য ও তৎংকারণস্ৃত সংস্কার 
নিরুদ্ধ হইলে সংকল্প নিকুদ্ধ হয়। সংকল্পের নিরোধে নিধিবকল্পতার 
উদয়ে নৈরুখ্যলাভ হয়। নৈরুখ।ই সামরস্তের বা পরম-পদে স্থিতি- 
লাভের উপায়-দুত। কিন্ত মাত্র নৈরুণ্যই পরম-পদ নহে। নৈরুখ্য-লাভের 
পর নিজাশক্তি বা পরাশক্তি বা উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ 
পরমাবস্থা व! পূর্ণত্রক্মরূপে স্থিতিলাভ করে ॥ তখন বিকল্প ও নিখিবকল্পাতার 
ভেদও তিরোছিত হইয়া যায়। शूर्नजक्त সেইজন্য নিধিবকজা এবং 
বিশ্বোত্তীণ হইয়াও বিশ্বময় । উহা! যুগপৎ নিরাকার ও সাকার এবং 
সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনস্তাকারনয়। তখন 
বুঝা যায় এক পূর্ণ ই স্বন্বাতন্্া-বলে বা আপন স্বরূপ-মহিমাঞ আপন 
নিরজন-ন্বরূপ হইতে অচ্যুত থাকিয়া বিশ্বরূপে ভাসমান হয়।* 
“আস্তে স্ববেগ-নিচধে পদপিগুমৈক্যং সত্যং ভবে সমরসম্ত পিণ্ডের 
নিখিল বেগ উপশাস্ত হইলে তবেই পদপিণ্ডের সমরসময় একা নিষ্পন্ন 
হয়।* গুরূপদিষ্ট পন্থায় স্বপিগড হইতে পরপিণ্ড পরাস্ত নিখিল পিণ্ডের 
জ্ঞান চিন্তে ধারণ করিয়া সম্যক্‌ অবহিত বা অবিপ্লবা স্মত্যাকড্‌ হইয়া 
মুমুক্ষুগণ পরম-পদের সহিত রসসাম্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন ।* 

উপনিষংও বলেন- যে. অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চচ্জানেন্দরিয় 
ব্যাপার-শূন্ত হয় এবং বুদ্ধিও স্বকাধ্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকে 
জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন । 
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ब না-সম্প্রপায়ের ইতিহাস, দর্শন ও পাধন-প্রণালী 
যদা পঞ্চাবতিষঠস্তে জ্ঞানানি মনসা লহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥* 
“যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমং शमम्‌ ।”* 
कू७निनी প্রবোধিত হইলে এবং কায়িক মানসিক সবর্ব কৰ্ম 
শেষে পরিত্যক্ত হইলে সহজাবস্থা-লাভ হয় । 
উৎপন্ন-শক্তি-বোধস্ত ত্যক্তনিঃশেষকর্মণঃ । 
যোগিন: সহঞ্াবস্থা ব্ৰয়মেব প্রজায়তে ॥* 
গীতাতেও উক্ত হইয়াছে_ 
সৰ্বদ্ধারাণি সংযম্য মনোন্ধদি নিরুধ্য চ। 
মৃন্ধযাধায়াব্মনঃ প্রাণমান্থিতো যোগধারণাম্‌ । 
ওমিত্যোকাক্ষরং अक्र ব্যাহরন্‌ মামন্ুস্মরন্‌। 
যঃ প্রযাতি তাজন্‌ দেহং ज যাতি পরমাং গতিম্‌ ।* 
অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ 
করিয়া যোগধারণার আশ্রয়ে প্রাপসকলকে মন্তকে স্থাপন করিয়া 
একাক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ও ভগবানকে স্মরণ 
করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সে পরম গতি লাভ 
করিয়া থাকে । 
'তপসঃ প্রাপ্যতে जरः मयार সংশ্রাপাতে मनः । 
মনসঃ প্রাপাতে कॉड যমাপ্ত,। न নিবর্ততে । 
( ঈৈত্রায়প্যুপনিষৎ ৪৩ ) 
অতএব বুঝা গেল মন-বুদ্ধির সহিত দেহেন্দ্রিয়কে ব্যাপার-শুস্কয 
করাই পরাগতি লাভের মুখ্য সাধন । 
যোগান্তষ্ঠানদ্বারা কায়, मन ও প্রাশের সর্ধবকণ্্ নিঃশেষে পরিত্যক্ত 
হইলে কিরূপে সহজাবস্থা-লাভ হয় তাহা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বণিত 
হইতেছে । 'আসনদ্ধারা দেহ স্থির ও কুম্ভক মুস্রাদির দ্বারা সর্ব্বেন্সিয়- 
দ্বার অর্গলবদ্ধ হইলে ইন্দ্িয়সকল প্রত্যাহৃত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে 
সঞ্চরণশীল বায়ু বা প্রাণশক্তিসকল একমাত্র প্রীশরূপে পরিণত হইয়া 
নাড়ী-সামরস্ত সম্পাদন করে। তৎপরে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অস্তরঙ্গ 
সাধনদ্বারা নিক্ষম্পতা লাভানস্তর নৈরুদ্য-প্রান্তি হয়। অর্থাৎ আসনাদি 
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দ্বারা কায়িক ব্যাপার পরিত্যক্ত হইলে প্রাণ ও झेल्दिटय़त्र ব্যাপার-সহ 
মন ও বুদ্ধি সক্রিয় থাকে, এবং প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধিদ্ধার| প্রাশেন্লিয়-সহ মানসিক ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া এ ব্যাপার 
বুদ্ধিতে থাকে । অনস্তর পরম বৈরাগা দ্বার! বুদ্ধি-ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে 
নির্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, ইহাই সহজাবস্থা ।* 

“নৈরুখ্যের স্বরূপ" _চাঞ্চল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সমাক্‌ 
চিত্তবিশ্রান্তি ও ব্বন্বমধ্যে নিমগ্র্তীই নিরুথান।* বাসন! বা আশয় ও ˆ 
ফলাকাজ্্ষা হইতেই চাঞ্চলোর উদ্ভব । সেইজন্য टेनवल्या লাভ করিতে 
হইলে প্রথমতঃ পন্বন্বাশয় প্রলয় कर्ष সুখান্থসন্ধি আবেশের” প্রয়োজন 
অর্থাৎ নিখিল বাসনার উন্মুলনকারী ভাবনারূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং 
সাধনজ সমস্ত সিদ্ধিফলের পরিহার «कोख কর্তব্য, “ন্বসিদ্ধিফলবর্গম্‌ 
অপাস্য লক্কনৈরুখ৷”।* বাসনার উল্যলনকারী ভাবনা বা চিত্ত-লয়কারী 
ক্রিয়া ও সিদ্ধিফলের ত্যাগ হইতে সর্বববৃত্তির নিরোধক নিক্ষম্পতা বা 
শ্ৈধ্যের আবির্ভাব হয় “ভবতি কশ্চন তত্র নৈজঃ"। উক্ত নিষ্ষম্পতা। गक হলে 
বা এজঃ অর্থাৎ চাঞ্চল্য দূর হইলে নিজাবেশ বা আত্মন্বরূপ-বোধের উদয় 
হয়। আপ্মবোধের দৃঢ়তা হইতে নিবিড়তম নৈরুখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এক 
সৰ্ব্বব্যাপী নিত্য (বিতত ও সতত ) 'আনন্দ-অবস্থার ক্ষুরণ হইতে 
জ্ঞানৈকরস অসলন্ুখ চমৎকার প্রাপক ন্বপ্রকাশ-বোধের উদয় হয় এবং 
সমস্ত ভেদঙ্ঞান তিরোহিত হয়; ইহাই ভেদ-বিরহ। 

এই বোধের সমাক্‌ উদয় হইতে অপার অভিন্ন চৈতম্থাভাসক পরম- 
পদ অধিগত হয় এবং যোগীর নিজ পিণ্ডেরও সংবেদন হয়।* পরম- 
পদের সহিত নিজ্জ পিণ্ডের তথ! নিখিলপিণ্ডের অভিন্নতব-বোধ স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করাই সমরস-ক্রিয়া । পরম-পদের সহিত প্রাথমিক এক্া-বিধানের পর 
'নিজ-পিগু-পরীক্ষণ-রূপ যে স্বন্বরূপ কিরণানন্দের উন্মেষ হয় তাহার 
* প্রত্যাহরণই সমরসক্রিয়া ।* এই উন্মেষ বিশ্ব বা বিকল্প হইতে 

নিজ নির্বিবিকল্পস্বরূপের ভেদরূপ।* এই উন্সেষের প্রত্যাহরণ বা 
বিকল্প হইতে নিজ নির্বিবকল্পন্বূপের ভেদবোধের তিরোধান-রূপ 
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২১২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


সমরস-ক্রিয্রা দ্বারা যোগী আপন শক্তিপুঞ্রকে স্বীয় ব্বাতস্ত্াশক্তির মহিমা- 
রূপে অনুভব করিয়া (“নিজ-কিরণ-পুজং নিজতয়া! প্রপশ্থান্ত:”) তাহা হইতে 
নিখিলাস্তবরবন্রী শক্তিসমূহের অন্ুসন্ধানপৃববক নিখিলকে স্বরূপে অঙ্গীকুত, 
করেন।* এই অঙ্গীকারের ফলে যোগী আপনাকে বিশ্বময় ও বিশ্বো- 
पोर्न জানিয়া কৃতাৰ্থ হন । 

জীব নানাশক্কির সংঘাত, একই শক্তি छे, মধ্য ও অধঃ-শক্তিরূপে 
জীবে जिद অধিষ্টিতা । অধংশক্কির সন্কোচন অর্থাৎ বাহো্দরিয়-ব্যাপার 
হইতে মন-ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহরণ, মধাশক্তির প্রবোধন বা! প্রত্যক্‌-চেতনের 
ব্বরূপাগম এবং উদ্ধশক্তির নিপাতন বা. পরমতদ্বের নিজাশক্তির 
অবতরণরূপ কপার দ্বারা পরমপদ-লাভ হয়। ইহাই নিজাশক্তিসহ 
अनामा ব! পূর্ণব্রক্ষরূপে স্থিতি, ইহাই সামরস্থা ।* 

“সমরসীকরণের প্রাথমিক অবস্থায় আত্মা! বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া 
স্বীয় নির্ধিককল্প-পদে শ্থিতিলাভ করে। পরে ভগবানের পরমাশক্তির 
অনুগ্রহে নিজ शूर्नक অনুভব করে । তখন বুঝিতে পারে এ পূর্ণ সামরম্তা- 
অয় স্বরূপে একদিকে যেমন অনন্ত শক্তির गामव, অপরদিকে তেমনি 
শক্তি ও শক্তিমানের সামর্থ । উহাতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এক অখণ্ড 
বোধ বা প্রকাশরূপেই স্কুরিত হুয়। বন্ধন ও মোক্ষের ভেদ, সবিকল্প ও 
লিহ্দিবকলের ভেদ, मन ও আত্মার ভেদ, এবং দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভেদ চিরতরে 
বিগলিত হইয়া যায়। এ অবস্থাতীত অবস্থার উপলব্ধি করাই 
পরাগতি।* উহাই সামরস্যাস্মক পরম-পদ । সামরস্যই পুর্ণ সত্যের* 
ব্বরূপ । এই অবস্থাকে नक्ता করিয়াই ओऔनिऊानांथ, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
বলিয়াছেন, “ग्र: জ্যোতি: সতামেকং জয়তি ऊय পদং সচ্চিদানন্দমূর্তে”।” 
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३ ব্মমত্ৌখশাসনৰ্‌ ৷ গোরক্ষনাপকুত১১ চো 

ॐ! প্হাবিজ্ঞান ও পারমপদণ প্রবন্ধ, ম. ৰ গৌলীনাশ करिदाळ, ভাৰতৰহ, বাধন, २०११, भू. ৩১২ 
१ वनिः পৃ» 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
निद्र 

নাথগণ বলেন সত্যব্চারে পিণ্ড ও ত্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বলিয়া কিছু 
নাই । তথাপি লোক-প্রতীতির অনুরোধে লয়োৎপন্তির বিষয় আলো- 
চন! করিতে হয়।৯ একাকার অথচ অনন্তশক্তিমাল পরমেশ্বর निता 
আনন্দস্থরূপে অবস্থিত থাকিয়া বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের নানাকারে বিললন-: 
পুর্ববক স্বয়ং স্বপ্রতিষ্ঠারূঢ হন, ব্যবহার-দৃষ্টিতে এইরূপই উপলব্ধি হয়। * 
কিন্ত ত্রহ্মাণ্ডের সব্বাকাররূপে শ্ষুরিত হইয়া অলুণ্ত শক্তিমান পরমশির 
নিত্যকালই আপন शूर्नवक्रएश অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ বিচিত্র ব্ৰহ্মাণ্ড 
নানারূপে তাহা হইতে প্রস্থত হইলেও তিনি পুর্ণ ই থাকেন । 

ক্রুতিও বলেন 
ও পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পুর্ণাৎ পূর্ণমুদচাতে । 
পূর্ণস্তা পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিশ্যাতে ॥ * 

ওঁ উহ অর্থাৎ পরত্রক্ম পূর্ণ, ইহাও অর্থাৎ নামরূপস্থ ত্রহ্মও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে 
পুর্ণ উদগত হন, পূৰ্ণের অর্থাৎ কাধ্যব্রন্ষোর পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পুর্ণ ই মাত্র 
অর্থাৎ পরক্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন । 

সুতরাং ব্যবহার-দৃষ্টিতে ত্রক্মাণ্ড ভাবের উপরম হইলে যাহ! অবশিষ্ট 
থাকে তাহাই অব্যক্ত ্বকূপ অনামা পরত্রহ্ম। সেখানে कायी নাই, কারণ 
নাই, কুলাকুল নাই, স্বয়ং কর্ুভাবও লাই ।* উহা! স্বয়ংপূর্ণ অনাদিসিদ্ধ 
অখণ্ড একম্বরূপ লয়োৎপান্তহথীন शंत्रमऊद्ध । এই পরমতন হইতেই 
চরাচর ত্রহ্মাণ্ড প্রস্থত হয়, এবং তাহাতেই লীন হয়। কিন্তু যাহা 
কাধ্য-কারণ-কর্ৃবহীন তাহা হইতে কিরূপে কাধ্যাত্মক अक्षा উদ্ধৃত 
হয়? তদুত্তরে নাথগণ বলেন, সেই অনাদিসিঙ্গ ন্বয়ংপূর্ণ अनामा পরমতত্বে 
ধর্াধদ্থিনী ইচ্ছামাত্র নিজ্ঞাশক্তি অবিনাভবী রূপে চিরবিদ্ঞমান।» সেই 
নিজাশক্তি হইতেই তাহার স্বয়ংকর্তুত্বের আবির্ভাব হয়, তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে _ 
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২১৪ লাখ-সম্প্রদান্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


অসদ্ধা ইদমগ্র আসীহ । ততো বৈ जम्का 
তদাস্মানং ব্বয়মকুরুত । তল্মাত্তৎ স্থকৃতমূচ্যতে ।* 

অর্থাৎ এই অভিবাক্ত জগৎস্থষ্টির পূর্বের অব্যাকৃত নামরূপ ব্ৰহ্মই 
ছিলেন। সেই অসংশব্দবাচ্য ज्र হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল। 
তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ঠাহাকে স্বকৃুত বা 
স্বয়ংকর্তা বলা হয়। স্বয়ংকৰ্তৃত্বের কারণভূতা নিজাশক্তির প্রসর হইতেই 
ক্রমশঃ অব্যক্ত পরমত্রহ্ম হইতে ব্যক্ত বিশ্বত্রহ্মাণ্ড উদ্ধৃত হয়।* অব্যক্ত 
“হইতে ব্যক্ত यांश স্ুলদূপের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যে যে স্তর বা ক্রম 
आविङ হয় তাহাদের প্রত্যেকটীকে পিশু বলা হয়। এইরূপ যট্পিণগ্ডের 
দ্বারা চরাচর সংসিদ্ধ হইয়াছে । 

অনামার বা অবাক্তের নিজাশক্তি হইতে প্রথম উলন্মুখতারূপ 
পরাশক্তি, তৎপরে পরাশক্তি হইতে স্পন্দনমাত্র অপরাশক্তি, অপরাশক্তি 
হইতে रूक्ष অহস্তারূপ সুস্মাশক্তি, এবং স্বস্মাশক্রি হইতে বেদনশীলা 
কুগুলিনীশক্তি উদ্ভৃতা হন ।* 

সহজ্ঞাবস্থায় অনামায় অস্তলীন নিজ, পরা, অপরা, সুক্্া ও 
কুণ্ডলিনীশক্তির প্রত্যেকটীতে পাচটী করিয়া গুণ दिशमांन আছে। 
নিঞ্জাদি পঞ্চল ক্রির পঞ্চবিংশতি গুণকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বোৎপন্তির প্রথম 
পর্ব্বরূপ পরপিণ্ড উদ্ধৃত হয়। 

নিজাপরাহপর! सरकता कृ'७निळांच পঞ্চধা । 
শক্তিচক্ৰমেপোখো জাতঃ नि: भ्रः শিবে ॥* 

পরপিঞ্ড হইতে অপরংপর, পরমপদ, शूळ, নিরল্গন ও পরমাত্মা রূপ 
পঞ্চতব্বাত্বক অনাদিলিণ্ড সমূহপল্ন হয় । অপরংপর তত্ব হইতে শ্ফুরতামাত্র, 
পরমপদ হইতে ভাবনামাত্র, शूळ হইতে স্বলত্তামাত্র, নিরঞ্জন হইতে 
স্বসাক্ষাৎকারমাত্র, পরমাত্মপদ হইতে পরমাত্মা-ভাবের আবির্ভাব হয়। 
অপরংপরাদি পঞ্চতত্বের প্রত্যেকটীরও পাঁচটা করিয়া গুণ আছে।* ` 

অনাদি পিণ্ড হইতে পরমানন্দ, পরমানন্দ হইতে প্রবোধ, প্রবোধ 
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২১৪ 


“হইতে চিদ্উদয়, চিদ্উদয় হইতে প্রকাশ, প্রকাশ হইতে সোহহম্ভাবের 
আবির্ভাব হয়। পরমানন্দাদি পঞ্চতন্ব ও তাহাদের প্রতোকের পীচটী 
করিয়া, সাকুল্যে পঞ্চবিংশতি গুণ जडेन च्यांछनि& গঠিত 1२ 

পর, অনাদি ও আগ্পিশু নিরাকার স্বরূপ । আ্যাগ্ধপিগুই সাকার 
সৃষ্টির বীজন্বরূপ। 'আগ্লিণু হইতে প্রথমে মহাকাশ, মহাকাশ হইতে 
মহাবায়ু, মহাবায়ু হইতে মহাতেজ, মহাতেজ হইতে মহাসলিল এবং 
মহাসলিল হইতে मझाशृथौ आविळूऊ হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
দ্বিতীয় ব্রহ্ষানন্দবল্লাধ্যায়ে আছে (৯1১৩) 

তক্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন आकाशः সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ ৷ 

বায়োরগ্নিঃ। আগ্রেরাপঃ॥ অদ্ভাঃ পৃথিবী । পৃথিবা। ওষধয়ঃ । 

ওযধীভ্যোহয্নম্‌ । অল্গাৎ পুরুষ: | 

অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, তৎপরে আকাশ হইতে বায়ু, 
বায় হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, অপ. হইতে পৃথিবী, এইরূপে 
পঞ্চছতের উৎপত্তি হয় । ইহাদেরও পাচ পাচ করিয়া গুণ আছে। 
পঞ্চমহাস্কৃত ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সাকার বা মহাসাকার 
পিণ্ড ।*  মহাসাকার পিণ্ডের মিলিত ভাবই, শিব । 

শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে शिक, खक হইতে সদাশিব, 
সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, कळ হইতে विकू, বিষ্ণু হইতে 
अक्का, এই পর্ধায়ক্রমে মহাসাকার পিণ্ডের অষ্টনূ্তি आविछू ऊ হইয়াছে ।* 

এস এব শিবঃ শিবাদ্‌ ভৈরবে! ভৈরবাৎ खोक: শ্রাকষ্ঠাৎ সদাশিবঃ 
সদাশিবাদ্‌ ঈশ্বর: ঈশ্বরাদ্‌ कटा রুজাদ্‌ বিষ্ণু বিষেগব্রক্ষেতি মহাসাকার- 
नि७ळ মৃত্তাষ্টকন্‌।” 

अहेमूर्खीअक শিবের অস্যাতর मूर्ि রক্ষার দৃষ্টি त) অবলোকন হইতে 
সাকার পিণ্ডের পঞ্চভুত বা পঞ্চবিংশতি শুপের সমাবেশে নরনানীরূপ-_ 
অর্থাৎ জীবসৃত-_ প্রকৃতিপিত্ডের উৎপত্তি হয়। পঞ্চপঞ্চাস্মক জীবশরীরই 
প্রকৃতিপিণ্ড।  জীবশরীরে অস্থিমাংসাদি পঞ্চহুস্যংশ, শোণিতাদি পঞ্চ- 
আপ. অংশ, ক্ষুতক্গাদি পঞ্চতেজ অংশ, ধাবন-চলনাদি পঞ্চবায়ু অংশ এবং 
রাগছেষাদি পঞ্চনভহ অংশ সমাবিষ্ট । তজ্জন্থ ইহা পঞ্চবিংশতি গুণযুক্ত 
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২১৬ নাখ-সম্প্রদান্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ভূতসমূহের পিশু দ্তানাং পিশু_বলিয়া অভিবেয়। প্রকৃতিপিগুকে 
অবলোকনপিও বলা হয় (* 
“প্রাকৃত পিওে झाः পঞ্চভূতানি তদ্‌গুপাঠ” ।২ 
নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে জীব পঞ্চ অস্তরঃকরণ বিশিষ্ট । মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য সেই পঞ্চ অস্তঃকরণ। প্রত্যেক অস্তঃকরণেরও 
পাঁচটা করিয়া গুণ আছে ।* 
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত প্রস্থত হইয়াছে । ব্যক্তও অবাক্কে বিশ্রান্তি 
লাভ করে। যাহা वाऊ তাহাই কুল, আর তাহার যাহা নিমিত্ত তাহাই 
अकून। অকুলতা অব্যক্ত" কিন্তু তাহা আলামা হইতে जिन्न। অব্যক্ত 
অনামায় সব্বপ্রকার কারণ ভাবের উন্মেষহীনতা ; কিন্তু অব্যক্ত অকুলে 
কারণতা অর্থাৎ निमि ভাবের উন্মেষ আছে। অকুলরূপ নিমিত্ত বা 
কারণ হুইতেই কুলরূপ दाक কাখ্যের উদ্ভব । সেইজন্য নাথগণ বলেন-__ 
'অকুলং কুলমাধত্তে কুলং চাকুলমিচ্ছতি । 
জলবৃদ্ধদ্বন্‌ স্যায়াদেকাকারঃ পরঃ শিব ॥* 
অর্থাৎ অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে এবং কুল অকুলকেই 
আকাঙ্ক্ষা করে। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিলের যাহা নিমিত্ত তাহাই 
অকুল।* জাতিবৰ্ণগোত্রাদিযুক্ত কুল পঞ্চাত্মক । जय, वळ, তমঃ, কাল ও 
জীব এই পঞ্চের নাম কুলপঞ্চক । ইহাদেরও প্রত্যেকটীর পাঁচটা করিয়া 
গুণ আছে ।* তন্মধ্যে জীবের জাগ্রৎ, बघ, স্থযুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত 
এই পঞ্চ অবস্থাই তাহার পাচগ্ুণ।" সেইরূপ त्य পঞ্চশক্তিকে লইয়! 
জীবের ব্যক্তিত সেই বাসনাদি পঞ্চগুণযুক্ত ইচ্ছাশক্তি, স্বকুলাচারাদি 
পঞ্চগুণযুক্ত ক্রিয়াশক্তি, मनानि পঞ্চগুণযুক্ত মায়াশক্তি, আকাফক্ষাদি পঞ্চ- 
গুণযুক্ত প্রকৃতিশক্তি এবং णरा नञ्ञो মধ্যমা বৈখরী ও ইন্টমাতৃকারূপ 
বাকৃশক্তিকে ব্যক্তিপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয় |" 
কাম कर्ण চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি এই পাচটাকে লইয়া! ব্যক্ত ব্ৰহ্মাণ্ড বা 
প্ৰপঞ্চ গোচরীভূত রহিয়াছে ও সেইহেতু নাথদর্শনে এই পাচটা প্রত্যক্ষকরণ- 
शकक বা প্রত্যক্ষকৃতিহেতু নানে অভিহিত হয়। কামের পঞ্চগুণ, কশ্মের 
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পঞ্চগুণ, চন্দ্রের যোড়শকলা, স্থর্য্যের দ্বাদশকলা, এবং অগ্নির नकला 
প্রসিদ্ধ । এতদতিরিক্র চন্দ্রের নিবৃত্তি বা অসুতকলা, সূর্ঘ্যের প্রকাশিকা বা 
নিজকলা ও অগ্নির পরাজ্যোতি নামে আরও এক একটী কল! আছে ।* 

কাম বা কামনা বা সংস্কার হইতে কর্শ্মের উদ্ভব, চন্দ্রসূ্ধারূপ 
কালের ব! ইড়াপিঙ্গলাবাহী প্রাণশক্তির আশ্রয়ে এবং অগ্নিকপ শক্তির 
সহায়ে কৰ্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। কাম ও কম্ম নিবৃত্ত হইলে চন্দ্রের অসুতকলা, 
সুধে।র প্রকাশিকা কলা এবং অগ্নির পরাজ্যোতিকলা যখন আপন আপন 
তেজ বর্ষণ করে তখন «अंशक নিবৃত্ত হয়। এস্টরূপে প্রত্যক্ষের যাহা 
কুতিহেতু তাহাই প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিহেতু । 

মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার 
নাম भर्ऊंनिछ । 

অব্যক্ত অনির্দেশ্া অনামা পর্রক্ম বা পরতব্বের নিজাশক্তির প্রসর 
হইতে ক্রমশঃ आवाक হইতে ব্যক্ত, নিরাকার হইতে সাকার, স্থগ্ম হইতে 
স্থল ব্ৰহ্মাণ্ড প্রস্থত হইয়াছে । এই প্রসর বা আবিাবে এক একটী স্তর 
বা পধ্যায়ই এক একটী পিও। বট্পিণ্ডের আন্ুক্রমিক विडीव এই 
অধ্যায়ের শেষে একটা চিত্রে সঙ্দিত করিয়া দেখান হইতেছে । 

পরমকারণ পরমেশ্বর হইতে কিরূপে স্থুলদেহবিশিষ্ট अषा জ্রণের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণ উল্লিখিত পধ্যায় বা ক্রমবিভাগে 
দেখান হইয়াছে । স্ুলতম ऊ দেহ হইতে বিলোনক্রমে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ 
रक्त হইতে স্ুক্্রতর কারণে পৌছিয়া সর্বশেষে সব্ধবকারণের মূল 
পরমকারণ পরমতত্বে উপনীত হওয়া যায়। সেই পরমকারণ কিরূপে 
স্থূল জড় দেহবিশিষ্ট হইয়াছেন পিগুসমূহের পরস্পরাক্রমে আবিভাব 
হইতে তাহাই বুঝান হইয়াছে । এই পিগুতন্বের আলোচনা হইতে 
নাথগণের সাধনের আদর্শ ও উপায় বুঝিতে পারা যায়। 

সম্ভকবিরা সত্যপুরুষ হইতে যট্‌পিণ্ডের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন । 
প্রথমে সত্যপুরুষ পঞ্চ অণ্ড सृष्टि করেন, তাহার দ্বারা পঞ্চত্রহ্ম নির্ণীত 
হয়। यछ সণ্ডের ব্রহ্ম হইলেন নিরঞ্জন, তিনি জ্যোতি বা মায়ার সাহায্যে 
বিশ্ব স্থষ্টি করেন। এই মায়া অনাদি। अक्ष হইতে প্রথমে আকাশ, 
তৎপরে বায়ু, বায়ূ হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ अश. হইতে পৃথিবী 
এই পঞ্চ তব্বের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই বিশ্বের স্থষ্টি । 
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২১৮ নাখ-সম্প্রদায্ের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রশালী 

সত্যপুরুষের ও নিরঞ্জনের মধ্যে সহজ, ওঁকার, ইচ্ছা, সোহহং, 
অভিস্ত্য ও অক্ষর এই যট্‌পুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাদের আবাসস্থল 
নির্ণয়ের জন্য উক্ত পিণ্ডস্থষ্টির কল্পনা । 

নানক পঞ্চন্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সচ্চখণ্ডকে তিনি সর্ব্বোচ্চ 
ন্বর্গ বলিয়াছেন, তাহার নিয়ে ধরনখণ্ড, সরমখণ্ড, জ্ঞানখণ্ড ও করমখণ্ড 
কল্পনা করিয়াছেন। ধরমথণ্ডে আচারনিষ্ঠ ধাপ্নিকদের বাস, সরমখণ্ডে 
চৈতন্যাদির স্যায় সাধকদের বাস, জ্ঞানখণ্ডে কৃষ্ণাদির হ্যায় জ্ঞানীর বাস, 
করমখণ্ডে রামাদির গ্যায় কর্স্মাদের বাস. সবেবাচ্চ সচ্চখণ্ড হিন্দুর সত্যলোকের 
বা বৌদ্ধের निर्वन অবস্থার অন্তরূপ । পিশু ও ত্রহ্মাণ্ডের অতীত, 
উচ্চ হইতে উচ্চতর হিন্দুর 'পরাংপর'ই কবীরের ‘অনামী পুরুষ’ বা 
শিবদয়ালীর ‘রাধাব্বামী’। সত্যপুরুষের উদ্ধে অগম ও অলখ পুরুষদ্ধয়, 
তৎপরে রাধান্বামী । আধুনিক রাধাব্বামী সম্প্রদায়ে--ইহার। শিবদয়ালের 
শিশ্া__নিরঞ্জন বা নিন পুরুষের উদ্ধে अक्क, পরক্রহ্ম, সোইহং পুরুষ, 
অলখ পুরুষ, अशम পুরুষ ও অনামী পুরুষের বর্ণনা আছে। ইহাদেরও 
উচ্চে রাধান্থামী । এইরূপে উদ্ধে, उग्र, তাহার উর্দ্ধে ইত্যাদি কল্পনা 
করিলে রাধান্বানীরও উদ্ধে "ঈশ্বর" বিরাজ করেন এইরূপ কল্পনা কর! যায় 
কিন্তু ইহা! সম্ভবপর নহে ॥। কোন একস্থানে পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া 
অবশ্থযন্তাবী । অতএব সঞ্চণ নিগুণের অতীতে অসীম সত্তা বিরাজমান, এই 
পথ্যন্ত বলাই সঙ্গত ।*  নাখপন্থীর 'নাথ' কা 'পরমপদ' এই সগুণ 
ও নিগুণের অতীত, ইহা! পরমপদ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পরম- 
সত্তার ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে গেলে রূপান্তরিত হইতে হইতে তাহার 
जा বিলোপ হইবার অবস্থা হয়। পূর্ববর্তী সম্তর1 নিরঞ্জন, অগম, অলখ, 
অনামী, সত্য ইত্যাদি শব্দ এক ঈশ্বরেরই প্রতিশব্দরূপে বাবহার 
করিয়াছেন । + 
জীবেরই যুক্তির প্রয়োজন । যুক্তি সাধনাসাধ্য। ন্ুতরং মুক্তি 
লাভ করিতে হইলে, জীবের প্রকৃতি কি. জীবের ব্বরূপ কি, তাহা স্থির 
করিয়া মুক্তির উপায়ভূত সাধনের নির্দ্ধারণ করিতে হয় । গর্ভপিণ্ডে দ্রণরূপে 
জীবের স্ুলজগতে আবির্ভাব। ळग পিতামাতা হইতে জাত । পিতা- 
মাত! ও সন্তান সকলেই শরীরবিশিষ্ট। শরীরী জীব দেহ এবং মন, 
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পিগুতন্ব ২১৯ 


বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য এই পঞ্চ অস্তঃকরপযুক্ত । দেহ পব্ঘন্থুতের, 
সম্মেলনে উদ্ধৃত । জীব নামক ব্যক্তির পঞ্চ শক্তি আছে ইচ্ছা, ক্রিয়া, 
মায়া, প্রকৃতি ও বাক্‌ এবং জীবের ব্যাপ্ত থাকিবার কারণ কাম, কর্ম্ম, फट, 
স্থ্যা ও অগ্নি । 

এই সমস্ত झ्य আলোচনাপূর্বক সাধনের উপায় স্থির করিতে 
হয়। कून ও रक्त নানা আবরণে बव আবৃত । এই সমস্ত আবরণই, 
শক্তির নানা রূপ । সেই সমস্ত শক্তির পরিশুদ্ধি ও আবরণ অপসারণের 
দ্বারা खव चकन প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, ইহাই নাথগণের পিণ্ডতত্ 
আলোচনার উদ্দেশ্য । 
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कलमी 


चे निटछच আবির্ভাব 


निडाडी 
নির্জনতা 
নিশপক্ষতা 
Ferret 
দিকুনানজা। 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পিগাধার 


অব্যক্ত পরমতন্ব প্রকাশোন্ুখ হইলে পর্যায়ক্রমে যে যে অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া শেষ পথ্যন্ত জড় ऐ5उकाअक ভীবদেহের উৎপত্তি সাধিত হয় 
তাহার প্রত্যেকটা অবস্থা বা স্তরকে নাথদর্শনে পিণ্ড নামে অভিহিত করা 
হয়। নরনারীরূপ জ্রীবশরীরও পিণ্ড শব্দের অভিধেয়। পিগুসমূহ 
উৎপন্ন वा. रडे পদার্থ। सि এক প্রকার ক্রিয়া। ক্রিয়ার যাহা ফল 
তাহাই कायी । कार्या থাকিলেই তাহার কর্তা ও কারণ থাকিবে এবং 
সকল কাৰ্য্যই শক্তিসাধ্য। সব্ববশক্কির প্রসর ও সংকোচের দ্বারাই 
জগতের शहि ও সংহার সাধিত হয়।»  প্রসরই স্বষ্টি ও সংকোচনই 
সহ্হার। অতএব অনস্থশক্তির যাহা শক্তিমান সেই পরাৎপর শিবই 
জগদাকারে স্ফুরিত হইতে সক্ষম ।* কিন্তু শক্তি বাতিরেকে শক্তিমান 
অগ্রাহ্য । শক্তিহীন শিব ও শিবহীন শক্তি অকল্পনীয় । শিব ও শক্তি 
চহ্ ও চল্দ্রিকার ন্যায় এক ও অভিন্ন । 

শিবস্তাভ্যস্তরে শক্তি: শক্কেরভ্যান্তরে শিবঃ । 
অস্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্্রক্্রিকয়োরিব ॥* 

সে কারণ পরমশিবের সংবিংব্বরূপা নিতাপ্রবুদ্ধ। পরাপর বিমর্শ- 
কূপিণী অপরংপরা নিজাশক্তিই নানা শক্তিরূপে কাখ্যাত্মক নিখিলপিণ্ডের 
জনয়িত্রী মূলসন্তা, চরম আশ্রয় বা আধার ।* एक যেমন নানাস্থত্ররূপে 
পটের আশ্রয়, শক্তিও তেমনি নানারূপে নিখিলপিণ্ডের আশ্রয় ।* 
বন্্র যেরূপ তন্তরূপ উপাদানে প্রতিষ্ঠিত, নিখিলপিণ্ডও সেইরূপ শক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত । নিমিত্ত শক্তিই উপাদান । এতদ্রূপ নিখিলপিণ্ডের চরম 
আধার বা আশ্রয় বলিয়্াহ নিত্যপ্রবুদ্ধা অপরংপরা নিজ্ঞাশক্তির নাম 
পিণ্ডাধার ।* 








নানাশক্তিন্বরূপেশ সববপিপ্ডাশ্রয়ান্ততঃ । 
পিণ্ডাধার ইতীস্টাখ্যা! সিদ্ধাস্ত ইতি ধীমতাম্‌ ॥+ - 
३॥ সি जि. প, 51২০, ति. সি, न. ७२१ *। नि. तिन. ৪০ 
३॥ লি-সি-প ৯১৩, লি সি প- १२५ সিসি. 
৩। দিসি হত ३) সিসি. সস 
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পিণ্ড সম্পর্কে অপরংপরা নিজাশক্তির ত্রিবিধ অবস্থা! লক্ষিত হয় । 
প্রথম, স্ষ্টযাস্মক প্রসর ও সংহারাত্মক সংকোচ । এতছুভয়েরই আদি ও 
অস্তরূপ পরম সাম্যাবস্থা, যখন শক্তি, বিমর্শের উপসংহারে, मङ्खः 
আপনাতে উন্মীলিত নিরুখান দশায় আত্মলীনা থাকে। ইহাই শিব 
ভাব বা শক্তির উপাধিহীন নিক্ষিয় পরমাবস্থ।। দ্বিতীয়, পিণ্ডের 
প্রাকট্যাবস্থায় काया, কারণ ও কর্কভাবের अक्बरः উদ্থানদশায়, 
উন্মীলনকারিনী আধারশক্তিরূপা অবস্থা । তৃতীয়, প্রকটিত বিশ্বের বা 
শাস্ত্র ও লৌকিক দৃষ্টির (দৃষ্টান্শ্রাবিক ) যাবতীয় সাক্ষাৎকারের ( ভাবের ) 
সাক্ষিণী মাত্র, অত্যান্ত ব্বপ্রকাশ স্বসবেগ্ধ অনুভবমাত্রগম] চিদ্রূপা 
অবস্থা ।* 

শিবভাবই সামরস্তের নিজভূমি এবং কুলাকুলের স্বরূপ ।* 
শিবন্বরূপে कून ও অকুল ছুই শক্তি নিহিত। জাতিবর্ণগোত্রাদিঘুক্ত অখিল 
বিশ্বের যাহা! একমাত্র নিমিত্ত তাহাই অকুল,” এবং বিশ্বই কুল। 
অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে, অকুলরূপ নিমিত্ত হইতে কুল উদ্ভূত 
হয় এবং कून অকুলেই লীন হয়। জলবুদ্দ বিদীর্ণ হইলে যেমন একাকার 
জল অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ কুল অকুলে লীন হইলে একমাত্র শিবই 
থাকেন। 

অকুলং কুলমাধত্তে কুলঞ্চাকুল মিচ্ছাতি । 
জলবুদ্দ্বন স্বায়াদ্‌ একাকার; পরঃ শিবঃ ॥* 

অকুল হইতে কুলের डेव তথা বিশ্বের উদ্ভব এবং পুনরায় 
'অকুলে লীন হওয়া, ইহাই বিমর্শ। বিনর্শরূপা শক্তি কুলরূপে পরা 
সন্তাদি পঞ্চভাবে বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে।* যাহা নিরাভাসের 
আভাসকারিশী, সুধ্যাদিও যাহার আভায় আভাসিত হয়, সেই প্রকাশ- 
স্বরূপা শক্তিই পরাশক্তি ।” শক্তির যে ভাব ছারা অনাদিসিদ্ধ পরম 
অদ্বৈত অখণ্ড একতব্ব অঙ্গীকৃত হয় তাহাই সত্বা ।" অপ্রমেয় 
অনাদিনিধন ন্বভাবানন্দময় অহংভাবের গ্লোতনকারিপী শক্তিই অহস্তা ।” 





*॥ পি. সি.প काक 
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ক্ষুরত! শক্তি দারা স্বাস্থ ভবগম্য চিৎচমতকারস্থলভ নিরুদ্খানদশ! প্রস্ফুটিত 
হয়,” এবং পরাকলা শক্তির দ্বার! শুদ্ধ বুদ্ধ-্থরূপ ব্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ব 
উপলব্ধ হয় ।* 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে শিবের শক্তির প্রসরে, চরাচর জগতের 
एव শিবের স্বরূপচ্যুতি ঘটে কি না? ভাহার পরিপূর্ণতা क्न হয় কিনা? 
তছন্তরে বক্তব্য ব্বরূপচ্যুতি বা পরিপূর্ণতার লাঘব হয় লা। তাহা যদি 
হইত তাহা হইলে জীবের পক্ষে শিবন্বরূপের উপলব্ধি হইবার কোন 
সম্ভাবনাই থাকিত না, কারণ যাহা নাই তাহার উপলব্ধি কিরূপে হইবে? 
অনস্কশক্তিমান্‌ শিব একাকার হইয়া আপন আনন্দন্বূপে অবস্থিত 
থাকিয়াও নানাকারে বিলসিত হন এবং আপন স্বরূপে সর্ববদাই প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন। কারণ এই প্রসর या. বহিঃপ্রেরণ ব্যবহারিক, পারমাথিক 
নহে ।*  সেইজন্তাই অনস্থাকারে স্ফুরিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান্‌ 
শিব ন্বন্বরূপে পূর্ণনূপেই অবশিষ্ট থাকেন ।*  শিবশক্কির সম্বন্ধ বিচারে 
ইহা সবিশেষ আলোচিত হইবে । 

'অনস্তশক্কিমান্‌ পরমেশ্বর বিশ্বরূপ ও বিশ্বময় হইলেও সাধনার্থ 
যোগিগণ পরাপরব্বরূপ! কুণুলিনী শক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন।* 
আধারশক্তিরই অপর লাম কুগুলিনী। যোগিগণ অনুভব করেন যে 
जर्शवः কুণুলিতভাবে ইহা প্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া আছে । কুণডলিনীই 
পিশুসংসিদ্ধিকারিবী ।* 

প্রবুদ্ধ ও অপ্রবৃদ্ধকূপে কুষুলিনী দ্বিধা অবস্থিত । অপ্রবুদ্ধভাবে 
कक) দেহ ও চৈতন্যাস্মক, দেহপিশুকে সংসিদ্ধ করিয়া পিগমধ্যে 
চেতনারূপে অধিষ্টিত। জীবের যাবতীয় চিন্তা ও কর্শ্ম উদ্যোগশালিনী 
কুগুলিনীই প্রপঞ্চরূপে ধারণ করিয়া আছে ।" যতদিন কুগুলিনী অপ্রবুদ্ধা 
থাকে ততদিন জীব প্রপঞ্চে मूड হইয়া সংসারভোগে রত থাকে। 
'অপ্রবুদ্ধা কুণুলিনী প্রবৃন্তিকূপিলী । যোগসাধনা चांदा জীবের অশুদ্ধ পূর্বব- 
कर्णी সংস্কারজনিতভ বিকার অস্তমিত হইলে कूछनिनौ উদ্ধগামিনী হইয়! 
জীবকে নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে।” কুণ্ডলিনীর উদ্ধগমনই 
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তাহার জাগরণ । পূর্ণরূপে জাগ্রতা কুণ্ডলিনী নিরাধার! হইয়া চৈতন্বাময় 
হইলে জগতের সমস্তই নিরাধারা হইয়! চৈতন্যময় হয়? তখন সর্ববতব্বই 
ব্বন্বকূপে উপলব্ধ হয়। উদ্ধগামিনী কুগ্ুলিনী শুদ্ধ বিমর্শরূপিনী। শুদ্ধ 
বিম্শদ্বারাই ন্বন্বরূপের অধিগম হয় 1? 
মূপাধারে প্রবুদ্ধে তু সিদ্ধিভব্তি যোগিনাম্‌ ।* 
আধারশক্তিকেই মূলশক্তি বলা হয়, যেহেতু জড়চৈতন্যাত্মক 
চরাচর জগৎসংবিদ্রূপা এই শক্তির প্রসর হইতেই উদ্ভুত এবং এই 
শক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ।* মানবদেহে এই একশক্তিই নবচক্রে नवड 
অবস্থিত ।* কুণ্ডলিনীর প্রবোধে তৎসমুদায় শক্তিই প্রবুদ্ধ হইয়া 
কুণ্ডলিনীতে লীন হয় এবং কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া, শিবন্বরূপে আম্মলীন। 
হইলে সহজ্জাবস্থারূপ পরমপদ-প্রান্তি হয় ।* 
শক্তি মূলত; এক হইলেও উদ্ধ, মধ্য ও आवः রূপে উহ! তিন डित्र 

শক্তিরূপে অভিহিত হয়।* এই তিন শক্তির দ্বার! ত্রিবিধ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়। জীবদেহে এই শক্তিত্রয়ের ত্রিবিধ কেন্দ্রের কথাও নাথগণ 
বলেন। মূলাধারই অধঃশক্তির কেন্দ্র : হৃদয় মধ্যশক্তির ও সহত্রার 
উদ্ধশক্তির কেন্দ্র । অধঃশক্তির বশে জীব স্বভাবতঃ সংসারে मूक, নানা 
উপাধিদ্বার! নিয়স্ত্রিত এবং বাহোক্দ্িয় ব্যাপারে নিরত থাকিয়া নানা 
চিন্তায় मश्च হয়।' অধ্যশক্তিকে আকুঞ্চিত করিয়া তাহার অধোমুখতা 
বা সংসারমুখতা নিরস্ত করিতে হয়।” দেহের অভিমানী জীর্াস্মা 
দেহ হইতে দেহাস্তরে, অর্থ হইতে অর্থাস্তরে পরিভ্রামিত হইয়া যে 
শক্তির দ্বারা আপন ব্বপ্রকাশরূপ ন্বন্বরূপের কথা| ধারণ! করিতে সমর্থ হয় 
তাহাই মধ্যশক্তি। স্থল ও नक्ष বা সাকার ও নিরাকাররূপে মধাশক্কির 
দ্ধিবিধ ভেদ কর। হয়। 

স্ষ্টি: কুগুলিনী খ্যাতা দ্বিধা ভগবতী তু সা। 

একধা স্থলরূপা छ লোকানাং প্রত্যগাত্মিকা ॥ 

অপরা সর্ববগা! रक्षा ব্যান্তিব্যাপকবন্জিতা । 


তন্তাঃ टळक ন জানাতি মোহিতঃ প্রতায়েন डू ॥ 
সি. সি. १. গত 








*॥ निनित. ৪২ = 








২২৬ নাখ-সম্্গায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


অর্থাৎ স্বষ্টিকপা কুণ্ডলিনী इश ও सक्त ভেদে দ্বিধা বিদ্যামান । 
প্রত্যকৃচেতনারূপাই স্থূল। कका, শক্তি मर्का হইলেও वालि 
ব্যাপকভাববজ্ছিত্ত । জীব বাহাগ্রতায়ে মুগ্ধতা বশতঃ सक्त মধ্যশক্তির 
উপলব্ধি করিতে পারে না। 

নিখিল পদার্থের অভ্যন্ধরে যে শক্তি ভ্রাম্যমাণ চিদ্রূপে বিদ্যমান 
এবং চরাচরকূপ নিশ্িলগ্রাহ। পদার্থের আধারনূতা হইয়াও বিগ্রাহা- 
आळ অর্থাৎ গ্রস্থীতৃকূপ।--সেই সাকার! সর্ব্মকূপা মধ্যকুণ্ডলীই 'हूनकना 
মধ্যশক্তি।* সূস্মরূপা মধ্যশক্তি নিরাকারা অর্থাৎ দেহাত্মবোধর হিতা, 
নিশ্চলন্বভাবা, অতএব ব্যাপ্তিব্যাপক-ভাববজ্ছিতা এবং निरूग्रकूडा অর্থাৎ 
অপ্রতিযোগিসত্তারূপা! বা সর্ববনিরপেক্ষভাবে বিদ্ধমান।। ইহা সদা প্রবুদ্ধা 
নিরুদ্ধবৃন্তি নিশ্চল যোগীর খ্যানগম্যা ও পরমানন্দদায়িনী ।* এই 
পরাসংবিদ্রূপা रक्षा মধ্যশক্তি গুরুকুপাফলে ন্বরূপদশায় বোধগম্য।। 
त्ता মধ্যশক্তির বোধ উদিত হইলে যোগিগশের পিগুসিদ্ধি নিষ্পক্প इग्र ।* 


- স্কুল নধ্যশক্তিই প্রবৃদ্ধ হইলে सक्त শক্তিক্ূপে পরিণত হয়। 


সৈব প্ৰসরসংকোচাহ পধ্যাবুত্ডিসুপাগতা। । 
নিত্যানন্দতয়া লোলা৷ সুস্মাখ্যা তিমিরাকৃতি ॥ 
বুদ্ধেতি সিদ্ধাস্তামাহু; প্রসিন্ধা: जिकवअ नि ॥* 
¬ প্রসর ও সংকোচ হইতে প্রত্যারন্ত হইলে বহিম খত! ও অস্তর্মু খত! 
দই নিরুদ্ধ হইলে हूना নগ্যশক্তি कला হয়। नृषा মধ্যশক্তি 
তিঙ্গিরাক্তি । অন্ধকারে যেমন যাবতীয় পদার্থ একাকার বোধ হয় 
মধ্যশক্কির প্রবুদ্ধাবস্থায়ও সমস্ত ভেদ वा বিকল্পজ্ঞান ভিরোহিত হয়। 
সৰ্ব্বতব্বের উদ্ধে, অবস্থিত নামা পরমপদ যে শক্তির দ্বারা 
স্বসবেগ্তরূপে অধিগত হয় এবং যাহ! নানাপ্রকার সাক্ষাৎকার বা 
আব্যাস্বিক উপলব্ধির কারণন্ভৃতা তাহাই উদ্ধশক্তি।* 
মধ্যশক্তিপ্রবোধেন অধ্যশক্তিনিকুঞ্চনাং । 
উদ্ধশক্তিনিপাতেন প্রাপাতে পরমং शम्‌ ॥* 
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উদ্ধ, অধ: ও मशा এই তিন শক্তির ক্রিবিধ ক্রিয়ার ফল পরমপদ-. 

-धादि হয়। পুর্রেই কথিত হইয়াছে ক্রিয়ান্তেদ্দে একই শক্তির ত্রিবিধ 

আখা!। অধঃশক্কির স্বভাব বিবয্লোলতাকে আকুঞ্চিত করিয়! উদ্ধামুখখী 

করণ, टून অপ্রবৃদ্ধ মধ্যশক্তির সস্তা সধাশক্রিরূপে জাগরণ এবং উদ্ধশক্কির 
লিপাতন বা কৃপা হইতে পরমপদ প্রানি ঘটে । 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শিবশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার 


नाथन জগতপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় পরমকারণকে শিব বা আদিনাথ 
নামে অভিহিত করেন। তিনি স্বরূপতঃ অনাদি অনস্ত স্বয়ংসিদ্ধ 
স্বপ্রকাশ নিত্য বন্ধ । দেশকালের অতীত, স্থুতরাং সর্ধব-অবচ্ছেদহীন 
এবং সকল ভেদ ও বাধাশৃন্য । অন্তরে বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহা 
স্তাহার সত্তা হইতে অতিরিক্ত বা মূলতঃ বিভিন্ন । তিনি ন্বয়ংসিদ্ধ ও 
শ্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার मा, তাহার স্বরূপ, তাহার প্রকাশ-তদতিরিক্ত 
কোন পদার্থের সাপেক্ষ নহে । তিনি স্বয়ং নিক্ষারণ হইয়া! চরাচর সমস্ডের 
একমাত্র কারণ। এই কা'রণতাই্ ভাহার শক্তি । এই শক্তির সহিত 
তিনি নিতাযুক্ত । শক্তিবলেই তিনি স্বষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা । 

এই শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ कि? এই শক্তি কি শিব হইতে 
ভিন্ন অথবা অভিন্ন? অথবা ভেদাভেদরূপ ? ইহ! কি শিবের কোন 
আগন্তক বা নিসিত্তজ্দ উদিত सर? ইহ! कि শিবেরই শ্যায় निऊायष्ह 
অথবা অনিতা! ? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে নাথগণ বলেন :-- 

*निवख्याऊाखटत শক্তি: শক্তেরভ্যস্তরে শিবঃ ৷” 

অথাৎ শিবের অন্তরে শক্তি, শক্তির অন্তরে শিব। মূলতঃ: ইহার! 
অভিন্ন, একই অদ্বিতীয় পরমতত্ব দৃর্িভেদে শিব বা শক্তি আখ্যায় 
অভিহিত इन । শিবভাবের অথগুচৈতম্কযা শক্তিতেও চিরবিদ্মান1 এবং 
শক্তির সক্রিয়তাও শিবভাবে সদ! অন্বস্যুত । তাই “শিবের শক্তি' কথাটা 
প্রচলিত । শিব শক্তিযুক্ত হইয়া সর্বনাকারে স্ষুরিত হন। এই सशि 
বিভক্তির প্রয়োগ অভেদে । यछ পুস্তক বলিলে, পুস্তক পদার্থ যদু হইতে 
এক পৃথক সত্তা এবং যদু তাহার অধিকারী । পুস্তক সম্পর্কে যতুতে 
অধিকারিত্ব ধশ্ম মাত্র চিন্তনীয় । গৃহের ছাদ বলিলে ছাদ গৃহরূপ 
সমগ্রবস্তর অংশনাত্র। ইহাতে অংশাশী अर्थ মাত্র চিন্তনীয় । কিন্তু 
‘শিবের শক্তি’ বলিতে এরূপ কিছুই বোধ্য নহে। শিবই শক্তি, শক্তিই निंव । 
একই वध দৃষ্টি ও ব্যবহার ভেদে ছুই সংজ্ঞায় সংজ্জিত । ` স্থতরাং শিব- 
শক্তি দুই ভাব অস্কোস্যাশ্রয়তৃত । ধৰ্ম্ম বিনা वर्षी অকল্পনীয় । ধৰ্্মাকে 





निवनस्िव পরস্পর जक বিচার ২২২ 


ছাড়িয়া ধশ্েরও কোন সত্বা নাই, যেমন দাহিকা শক্তি বিন! অগ্নি 
অকল্পনীয় । অগ্নি ও দাহিকাশক্তিকে তন্বতঃ পৃথক করা সম্ভব নয়। 
সেইরূপ শিব ও শক্তি তত্বত: অভিন্ন । 

“প্রসরাদ্‌ ভাসয়েৎ শক্তি: সক্োচাদ্‌ ভাসয়েৎ শিব: ।* 


শক্তি যখন জগৎ্প্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, শিব তখনই সৃষ্টি স্থিতি 
সংহার কর্তা । আবার শক্তি যখন জগংপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, তখন এক- 
মাত্র শুদ্ধ ব্ৰ প্ৰকাশ শিবই থাকেন । रूची এই বিচিত্র জগতের প্রকাশক, 
কিন্তু প্রকাশ্য কিছু না থাকিলে रया যেমন অদ্ধিতীয়রূপে আপন মচিমায় 
বিরাজ করেন, স্থপ্রিশ্িতিসংহারাত্মক শক্তিকার্য্যের উপরাম শিবও 
সেইরূপ আপন বিশুদ্ধ মহিমায় স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। শক্তির উপলব্ধি 
হয় ক্রিয়াসন্ভুত काया দ্বার৷। ক্রিয়ার যাহ! কারণ তাহাই শক্তি । 
শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই শক্তিমান বা শক্ত। किक 
শক্তি দ্বারা যখন কোন কাখ্য সম্পন্ন হয় না, শক্তি যখন वॉट লীন 
হইয়া থাকে তখনকার সেই ক্রিয়াহীন শাস্তাবস্থাই বিশুদ্ধ नियळ।य । 
জগংপ্রপঞ্চের বহিঃপ্রকাশও যেমন শক্তির काया, প্রপঞ্চের লয়ও সেইরূপ 
শক্তির কার্য্য। অতএব স্বষ্টিস্থিতিসংহারকূপ কাখোর দ্বারাই শক্তিকে 
বুঝিতে বা ভাবনা করিতে পারা যায়। স্বষ্টিস্থিতিসংহাররূপ कायी না 
থাকিলে শক্তির আশ্রয়ে যে ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই শিবভাব । 
বিকাশ ও সঙ্কোচশীল| চিদ্রূপা শক্তি একদিকে আপন চিদ্রূপতার 
ক্রমিক বিরোধ দ্বারা আপনাকে নামরূপের নানা আবরণে আবরিত 
করিয়া নানাভাবে পরিণত হইয়া স্থূল জড় পৃথিবী তব্বরূপে অস্ত্যপরিণাম 
লাভ করেন। ইহাই শক্তির সবষ্টিকপ প্রকাশ বা প্রসরণ । অপরদিকে 
অচিদাবরণের ক্রমিক অপসরণ দ্বারা নিজ চিদ্রূপতার সম্যক উন্মেষসাধন 
করিয়া শিবন্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করেন। সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে 
গুরু গোরক্ষনাথ বলেন :£_“সৈব শক্কিধদা সহজেন ন্বাস্মিন্‌ উন্মীলিন্যাং 
নিরু্খানদশায়াং বর্ততে তদা শিবঃ স এব ভবতি”।* অর্থাৎ ক্রিয়াশীল 
শক্তি যখন সক্ষোচরূপ ক্রিয়ার দ্বারা আপন চিহন্বরূপের সকল আবরণ 
উন্মোচন করিয়া তাহার স্পন্দনের পরিসমাপ্তি সাধন করে, তখনই তাহা 
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শান্ত চিত্স্বরূপ শিব সংজ্ঞায় সংজ্তিত হয়। তখন শিব ও শক্তির 
ভাষাগত বৈকল্পিক ভেদও অপনীত হয় । 

শক্তির প্রসর বা বিকাশরূপ ক্রিয়া দ্বারা স্থষ্টি, আর সঙ্ষোচনরূপ 
ক্রিয়া দ্বারা शहिज्र উপসংহরণ।* এই ছই ক্রিয়া অবরোহণ ও 
অধিরোহণাস্মক, শক্তিমান শিব আপন নিগ্রহ-শক্তিবলে প্রপঞ্চ ও 
জীবরূপে অবরোহণ করিয়া পুনরায় অন্ুগ্রহ-শক্তিবলে স্বরূপে 
অধিরোহণ করেন। শিবশক্তি এক অদ্বিতীয় ভাব হইতে প্রপঞ্চের অনস্ত 
বৈচিত্র যেন নিজেকে রূপান্তরিত করিলেন. আবার অনস্ত বৈচিত্রা 
হইতে ভেদের তিরোধান দ্বারা এক অদ্ধিতীয়রূপে যেন ফিরিয়া 
আসিলেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিবের শক্তির এই 
প্রসর-সক্ষোচের কোন কালিক আরম্ভ व| সমাপ্তি নাই । ইহা অনাদি- 
কাল হইতে অনস্তকাল পৰ্যন্ত একইভাবে চলিতেছে ও চলিবে । কারণ 
অনাদিলিধন নিতাবস্তর স্বরূপ যোগ্যতাও নিত্য, সুতরাং তাহাও অনাদি 
अनख। শক্তির অধিরোহণ ক্রিয়াই সমস্ত সাধনের মূল কথা। ইহার 
দ্বারাই জীব শিবন্বরূপে অবস্থান করিতে পারে । ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
ইহ! বলা যায়, যেন কোন পান্থ আপন শাশ্বত আলয় ছাড়িয়া চক্রাকারে 
পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপন আলয়ে ফিরিয়া আসিল। যোগী আপন 
সাধনাভ্যাসে সম্যক অধিরূঢ হইয়া নিরুখান দশা! লাভাস্তর শিবন্বরূপে 
স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন। 

শক্িব্যতিরেকে শক্তিমান অগ্রাহা। শক্তিমান বা শিব বস্তুত: * 
শক্তিরই ক্রিয়াহীন বা উপাধিহীন পরমাবস্থা । শক্িযুক্ত শিবঈ 
সর্ববতোসুখ, তিনি সর্ববাকারে ক্ষুরিত হইতেও যেমন সক্ষম, সকল 
'আকারকে সংবৃত করিতে তেমনি সক্ষম | প্রসরণও তাহার সামর্থা, 
সঙ্কোচনও তাহার जामर्थी।* “শিবোহপি শক্রিরহিতঃ कर्ण শক্তো ন 
किकन ।” 





শিবঃ শ্বশক্তিসহিতো হাভাসাদ্‌ ভাসকো| ভবেহ ॥* 
স্বশক্ত্যা সহিত: সোহপি সর্ববস্যাভাসকো ভবে ॥* .._ 
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স্বশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বশক্রিবলে শিব চর!চর জগতের 
আভাসক হন। যাহা নিরাভাস বা অব্যক্ত ছিল শক্তির প্রসরে তাহ! 
ভাসিত বা বিকশিত হয়। পআভাসাদ্‌ ভাসকে| ভবেৎ।” আবার 
শক্তির সঙ্কোচে যাহ! আভাসিত বা वाक ছিল তাহা নিরাভাস বা! 
অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। শক্তি প্রসর ও সক্কোচাত্মক, শিব প্রসর ও সক্ষোচ্চের 
উপরমাত্মক। শক্তির প্রসরই স্বষ্টি এবং সঙ্ষোচই সংহার ; প্রাসর ও 
সক্ষোচের যাহা আদি ও অস্ত তাহাই সাম্যাবস্থা তাহাই নিরাভাস, 
তাহাই শিবাবস্থা। यथन এই সাম্যভঙ্গ হয় অর্থাৎ শক্তির ক্ষুরণ বা 
প্রসরে স্তরান্ুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয় তখন শক্তি পরিণাম লাভ 
করে বা জগৎ আভাসিত হয়। শক্তির সক্কোচনক্রিয়ার অবসানকাল 
পর্যান্তও জগৎ আভাসিত হয়__ক্রমশঃ স্থুল-স্থঙ্ভেদে । অতএব জগতের 
আভাসই শক্তিভাব এবং নিরা'ভাসই শিবভাব । 
আভাস বৈচিত্রাময়ী ও পরিণামী । অশেষ বৈচিত্র্য ও পরিপামের 
পশ্চাতে যে অপরিণামী একরস সদ্বস্ত আছে যাহাকে ভিত্তি করিয়াই 
বিচিত্র বৈচিত্র্যের উদ্ভব বা তিরোধান তাহাই শিবন্বরূপ_ “the change- 
less principle of all our changing experience” |” শিব 
একরস, অপরিণামী। শক্তি পরিণামী। শিব হইতে শক্তির আবির্ভাব 
এবং তাহা হইতে ত্ৰিলোক, চতুৰ্দশ ভুবনাদির উৎপত্তি । বিশ্বস্থষ্টির 
ইহাই রহস্ত। শক্তির তিরোভাবে জগতের লয়। তথাপি শিব ও 
* শক্তি সূৰ্য্য ও সূৰ্য্যকিরণের काग्र অভিন্ন ।, তাই শক্তির সাধনেই 
শিবস্বের উপলব্ধি হয়। সবিকল্প সমাধি দ্বারা যেরূপ নিধ্বিবকল্পে পৌঁছান 
যায়, তেমনি শক্তির উপাসনা দ্বারা শিবন্ধ লাভ হয়। শক্তি-উপাসনা 
সাধন, শিবত্বলাভ তাহার ফল । 
বিমর্শই শিবের শক্তি। পরাপর বিমর্শরূপিণী সংবিংশ্বরূপা 

শক্তিই নানাকারে বিশ্বের আধারহূত! ।* এই বিশ্ব শক্তির বিলাস ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। স্বতরাং सन সক্রিয় বিচিত্র ত্রহ্মাগুরূপী শিব ও 
निन নিক্কিয় শিব-__শিবের এই ছুই कशे নাথগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত । 
সক্রিয়-নিক্ষিয়ের সঞ্চণ-নিখ্$ণের মিলনস্ছমিকেই তাহারা নাথব্বরূপ 
বলেন । 





>1 Shakti & Shakes, Woodroffe. p. 58, ३॥ नि. जि. त. ৪২৯ 





नाध-नच्यनारबत्र ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
শিব চিৎস্বরূপ। তাহার নিজাশক্তিও সংবিৎ্বরূপা | এই 
নিজ্ঞাশক্তি ইচ্ছামাত্রধন্মা এবং वर्णग, অর্থাৎ শিব হইতে অভিন্ন ।* 
শিবের নিজেকে নিচ্ছে জানাই তাহার আত্মবিমর্শ । ইহাই ইচ্ছামান্র । 
বিমর্শ হেতুই “अत्रि” (আমি আছি = সংস্বরূপত! ), “প্রকাশে” ( আমি 
প্রকাশিত হইব নিজের দ্বার! = চিহস্বরূপতা ), “নন্দামি” ( আমি আনন্দিত 
হইব= আনন্দব্বরূপতা ) এই ত্রিভাবের অধিগম হয়। विमर्श শিবের 
নিতাধস্ম । खऊब्रा; যখন विमर्श ছিল না, ইত্যাকার কালিক ব্যাপার 
করনীয় নহে। কিন্ত ব্যবহারদৃষ্টিতে सहि আদি প্রক্রিয়া বুঝিবার 
জন্য বলিতে হয় যখন বিমর্শ নাই এবং वछब्र একীকরণও নাই--পরমকারণ 
পরাৎপর পরমেশ্বর নিজে* আপনাতে আপনি বিদ্ধমান তখন 
তিনি अनामा অর্থাৎ বাচ্যবাচকভেদবচ্দিত নামরূপাতীত পরমত্রক্ম । 
উহ্াই পরম শিবভাব। বাবহারদৃষ্টিতে ইহাই মহাপ্রলয় এবং 
তব্দৃষ্টিতে শিবের বিশ্বোন্তীর্ণভাব । কিন্ত ভাহার অবিনাভাবী আত্মবিমর্শ 
বা ইচ্ছামাত্রধশ্ম। নিজাশক্তিভাবে শিব হইতে কোনও ভাবাস্তর উপলক্ষিত 
হয় ন৷। ইহা ধর্মী শিব হইতে অভিন্ন । স্ষ্টির প্রাগৃভাবী অবস্থায় 
ক্রিয়াশব্দের প্রয়োগ যদিও সমীচীন নহে তবু ভাবপ্রকাশের সৌকর্য্যার্থে 
বলিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র বা সত্তামাত্রই নিজ্ঞাশক্তির ক্রিয়া । তৎপরে 
বহিঃপ্রকাশের ककत উন্মখত| হইতে পরাশক্তির অভিব্যক্তি । ইহ 
যেন অন্তরে এক অনিদ্দেশ্য মৃতু প্রেরণা অনুভবের তুলা । স্থতরাং 
পরাবস্থায় শক্তিসন্তা শিব্সত্তা হইতে অভিন্ন হইয়াও শিবরূপী ন! হইয়া 
যেন শিবস্থ বলিয়। প্রতিভাত হয়। ইহাই শ্ফুটোন্মখ পরাশক্তির 
বিশ্বো্ীর্ণ শিবভাব হইতে অতি सक्त বিভেদ। এই সিস্থক্ষোপলক্ষিত 
শিব সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত থাকিয়া যেন আত্মসংবিংশীল চেতন পুরুষরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিবার দিকে আর একপদ অগ্রসর করিয়া দিলেন ।* 

বহিথিকাশের তৃতীয় স্তরে শিবের ইজ্ছাশক্তির অন্তরে যে 
স্পন্দনের আবির্ভাব হয় তাহাও অন্তর্ভাব বিশেষ । ইহাকে অপরাশক্কি 
আখ্যা দেওয়া হয় । যাহা অনন্ত অপ্ৰমেয় নিল্পন্দ ছিল তাহা যেন 
আপনার মধ্যে স্পন্দনের ভূমি লাভ করিল। অদ্বৈত যেন দ্বৈতের 
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শ্িবশাক্কির পরস্পর मषक বিচার ২০৩ 


অভিমুখী হইল । বিশ্বোস্তীর্ণভাব হইতে বিভেদ আরও স্পষ্টতর হইল । 
নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার উৎস্কা যেন জাগরিত হইল ॥ যাহা 
বীজ वा কারণরূলী ছিল তাহা যেন কাধ্যর্ূপে অভিবাক্তির অভিমুখী 
হইল। গৃঢ় স্পন্দনশীল। অপরাশক্তিযুক্ত শিবে যেন কর্তভাবের আভাস 
প্রথম লক্ষিত হইল ॥ শক্তির শক্ত िनि-८यन শক্তিকে প্রকাশিত 
করিতেছেন, শক্তিকে অনুভব করিতেছেন, শক্তির একমাত্র অধিকারী কূপে 
অবস্থান করিতেছেন ।* 

এই ন্বারসিক স্পন্দন আর ক্ষুটতর হইয়া চতুর্থস্তারে অহস্তা 
বোধমাত্রের উদয়ে শক্তি रक्ता নামে অভিহিত হয়। हांल 
শক্তিমান শিব যেন নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেন । এখন ন্বয়ং 
কর্তৃভাব অধিকতর ক্ষুট হওয়ায় শিবের ব্যক্রিত্ব বা অস্ত প্রতায়াস্মক ভার 
উন্মেষ লাভ করিল। যাবৎ অহস্তা বা অহং বোধের উদয় হয় নাই 
তাবৎ শিবভাবে অকর্তৃভাবই প্রকট ছিল__এখন শিব পুরুষবিশেষ, 
তাহাতে কর্তবোধ জাগরিত হইয়াছে । কিন্ত ইদংভাবের উদয় না 
হওয়ায় তাহাতে অংশাঅংশীভাব নাই, সাহার অহংভাবে কোন ভেদ 
নাই। তিনি নিশ্চল অর্থাৎ বাহাক্রিয়াশূন্ক, নিশ্চয়াত্মক ও निर्िविकञ्च । 
এখনও এক বহু হয় নাই ্তরাং কোন বিকল্প নাই । সুন্মাশক্তি যেন 
শরীর এবং শিব যেন শরীরী । তথাপি এখনও ঠাহার বিশ্বোত্বীর্ণ স্বগ্রকাশ 
অদ্বৈতভাবের উপর ऐब्ऊळांय বা! প্রকাশ্যভাবের কোন ছায়াপাত 
হয় নাই ।* 

শক্তির উন্মেষের পঞ্চমস্তরে অহত্তামাত্রের ক্ষুটতর বিকাশে বেদনার 
कळि হয়। বেদনশীল! কুগুলিনীতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভব পর্ণকূপে প্রবুদ্ধ 
হইয়াছে । ইহাতে এখন প্রবলতা অর্থাৎ সর্ব্বশক্কিমন্তা, প্রোচ্চলতা বা 
সব্ববাকারে আকারিত হইবার যোগ্যতা, প্রতাঙ্মুখতা বা বিপরীতমুখতা। 
অর্থাৎ একত্ব হইতে वळटकत्र অভিমুখত! এবং প্রতিবিশ্বতা-_দ্পণে যেমন 
সকল কিছুরই ছায়া ধারণ করে, সেইরূপ বহুভাবে শিব ব্বরূপকে 
আভাসিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। শিবের ন্সা্খায়ে 
কুগুলিনী শক্তিতেই বিচিত্র ব্ৰহ্মাণ্ড সংকল্প বা কল্পনাকারে दौड হইয়া 
রহিয়াছে । শিব যেন এই কআনাদ্মক জগতের অধিষ্ঠাতা॥। এই দেহে 
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२७७ নাখ-সম্প্রদাবের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 
যেন তিনি অন্পপ্রবিষ্ট। এই শক্ত্যাস্মকভাবময় ত্রহ্মাণ্ডের তিনিই উপাদান, 
তিনিই ইহার অধিষ্ঠাতা বা আত্মা, তিনিই ইহার প্রভু ।* 

কুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ক্রমশ: उक्त হইতে कूण 
জগতের আবির্ভাব হয়। জগতের আবির্ভাব অর্থে শক্তির চিদ্রপতার 
ক্রমিক আবরণ । শক্তির বিচিত্রাকারে স্ষুরণ অর্থেই নিজেকে নিজে 
আবরিত করা । চিদ্রপা শক্তি জড়রূপে পরিণামিত হন । প্রসরমূুখী 
শক্তিকে তগ্ত্রে নিষেধব্যাপাররূপা। বল! হইয়াছে। ইহাই তিরোহতি, 
নিরোধ বা নিগ্রহ। ইহা শক্তির বহিমুখী ক্রিয়া বা প্রত্যড্মুখতা । 
প্রলয়োন্মুখে শক্তির অন্তৰ্মুখী ক্রিয়াদ্বারা শক্তি कारन প্রত্যাবৃত্ত হন । 
সমস্ত আবরণ উন্মোচিত করিয়া আপন সংবিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হুন । 
ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই आङ भूचडा । এই প্রত্যাবর্তন সমষ্টি ও याहि উভয়- 
ভাবেই হইতে পারে। সমষ্টিভাবে হইলেই তাহা মহাপ্রলয়। সাধকের 
दाहि জীবনে বহিমূখী শক্তি অস্ত चौ হইয়া यथन পরমশিবে মিলিত হয় 
তখনই অখিলপিণ্ডের সহিত পরমপদের সমরসীকরণে একমাত্র শিবই 
থাকেন । সেখানে সমস্ত ক্রিয়ার উপশম হয় । 

সংবিৎস্বদূপ পরমশিবই জড় ও অজড়াত্মক নিখিল পদার্থের 
অস্তানিহিত একমাত্র মূলসত্তা । वाहि ও সমষ্টি উভয়ভাবেই শিবই চরাচর 
জগতের পরম কারণ। দেশকালাধীন বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে আভাসিত 
হইয়াও শিব নিত্য আপন শাশ্বতন্বরূপে দেশ, কাল ও নামরূপের অতীত 
হইয়া! বিদ্যমান । তিনি বিভুরূপে যাবতীয় পদার্থে অন্থুম্থ্যত থাকিয়া 
শিবভাবে मर्कीडोऊ শক্তিভাবে বিশ্বরূপ বিশ্বময় শিবভাবে বিশ্বোত্বীর্ণ । 

শিব সর্ব্বাকার হইয়াও একাকার । স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্প, অনস্ত ও 
অসীম । একাকার শিব अनख শক্ষিমান্‌ कश নানাকারে বিলাস করিয়াও 
আপন চিহস্বরূপে সদা প্রতিষ্ঠিত । শিবভাব সর্বপ্রকার ভেদহীন বলিয়াই 
একাকার ৷ জাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগতভেদ তাহাতে কল্পনীয় নহে। 
কারণ তিনিই একমাত্র কারণ, সকল কারণের পরমকীরণ। জগৎপ্রপঞ্চে 
প্রতীয়মান ভেদ শক্তির কাধ্য। ইহাতে পরমকারণের স্বরূপের হানি হয় 
না। শিব অনন্ত শক্কিমান্‌ বলিয়াই নিত্য সবর্বাকারে আকারিত হইয়াও 
অলুপ্ত শক্তিমান্‌ এবং আপন এক অদ্বিতীয় ভাবে সদাই অবশিষ্ট থাকেন । 





23 हि. कि. পণ সস ৯ 





শিবশক্কির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ২৩৫ 


অতএব একাকারোহনস্বশক্তিমান্‌ নিজানন্দতয়াবস্থিতোহপি নানা- 
কারস্বেন বিলসন্‌ ব্বপ্রতিষ্ঠাং ন্যামের ভজতি ইতি ব্যবহারঃ। অলুপ্তশ ক্রিমান্‌ 
নিত্যং সব্নাকারতয়া স্ফুরন্‌ পুনঃ স্বেনৈব রূপেণ এক এব অবশিশ্যতে ।* 
শিবন্বরূপের এই দৈরূপ্য নাথগণের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত । সবর্বাকার হইয়াও 
একাকার । নানাকার হইয়াও স্মখদূ:খমোহের অতীত, নিজানন্দে সদা 
আরূঢ় । শক্তিপে তিনি অশেষ বিশেষ, শিবরূপে তিনি পরম অবিশেষ। 

শক্তির প্রসরে, বিকাশে বা উন্মেষে জগৎপ্রপঞ্চ বাচ্যবাচকরূপে 
(इङ হয়। শক্তির সক্কোচে অর্থাৎ স্পন্দনক্রিয়ার উপশাস্তিতে 
বাচ্যবাচকরূপী জগৎপ্রপঞ্চও ব্ৰকারণে লীন হয়-__তখন বাচ্যবাচকভাবের 
উপশমাম্মক শিবই ন্বন্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন । 

শিব ও শক্তি অভিন্ন, এ কথা নাথদর্শনে বহুশঃ অঙ্গীকৃত। অভিন্ন 
হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে অর্থগত কিছু ভেদ বা পার্থকা দৃষ্ট হয়। একটা 
উপমার দ্বারা এই পার্থক্যটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । একটা 
নিক্্িয় নিশ্চল অনস্ত জ্যোতিশ্ময় কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া आनख রশ্মিজাল 
যেমন सर्व्वः বিকীরিত হইতে পারে, তেমনি সর্ধ্বশক্তির কারণ বা 
আশ্য়ভূত এক শিবভাব হইতে সমস্ত শক্তিভাব নির্গত হইয়া আবার 
শিবেই প্রত্যাবর্জন করে। অনস্তশক্তির কেন্দ্র শিবে এই নির্গমন বা 
প্রত্যাগমন ক্রিয়াারা কোন অপচয় বা উপচয় ঘটে না। 

দণ্ড ঘটের কারণ । ঘট যখন নিম্মিত হয় নাই, ঘট নিশ্মাণ যখন 


- अमा হইয়াছে বা নিক্িত ঘট যখন ভগ্ন হইয়া খর্পরে পরিণত বা! খর্পর 


ধূলিতে পরিণত হইয়াছে, এই সমস্ত অবস্থাতেই দণ্ডে म७क दर्थ তুল্যরূপে 
উদিত আছে, তাহার কোন অপচয় উপচয় নাই । কেবল ঘটের অপেক্ষায় 
দণ্ডে ঘটের কারণতা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট । সেইরূপ স্থষ্টির অপেক্ষায় শিবশক্তির 
প্রসর সঙ্কোচ । শিবের শিবন্ধ সর্ববাবস্থায়ই তুলা অল্লানরূপে উদিত । 
जहि না থাকিলে শক্তি অদৃষ্ট, স্থপ্টি থাকিলে শক্তি দৃষ্ট। কিন্ত সর্বত্র 
সমভাবেই শিব হইতে অভিন্ন । 

শক্কিভাব হইতেই স্বষ্টি স্থিতি সংহারাম্মক ক্রিয়ার উৎপত্তি । 
চিৎস্বরূপ শিবে কোন চাঞ্চল্য নাই। স্থষ্টিকপ ক্রিয়ার উপশাস্তি হইলে 
শক্তি যেখানে লীন হইয়া থাকে তাহাই শিবভাব। পুনঃ শিবভাব হইতে 
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২০৯ নাখ-সং্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-গ্রপালী 
ব্বারসিক অহংভাবের বিমর্শে শক্তির স্ষুরশে স্বষ্যাদি कायी সম্পন্ন হয়। 
শক্তির স্ফুরণ হইলেই তাহা ভাসিত হয়, অশ্ফুরণে তাহা কারণে অন্ুপ্রাবিষ্ট 
থাকে এই মাত্র বলা ম্বায়। অতএব শক্তি শিবের শক্তি যাহা হইতে 
প্রস্থত হইয়া শেষপৰ্যন্ত স্ষ্টাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং যাহাতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে সষ্ট্যাদি উপসংহ্ৃত হয় তাহাই শিব। কাৰ্য্যকারণ ও 
কর্তৃভাব যাহাত্বারা স্ষুটভাবে উদ্থিত হয় অথবা উত্থিত করিবার যোগ্যতা 
বাহার আছে তাহাই শক্তি। নিরুদ্খানদশাই निंद । 

কাধ্যকারণকর্তৃপাম্‌ উদ্ধা(?)বন্থাকরং স্ফুটম্‌। 

কর্ত,ং শর্লোতি যৎ তন্মাৎ শক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ 

क . 
সহজ্েনাস্মলীনা। সা यना সঞ্জায়তে তদা । 
নিরুদ্ধানদশেত্যুক্তা শিবসংজ্ঞাহপি তত্র হি ॥* 
শক্তি শিবভাব হইতে প্রস্থত হুইয়। ক্রমশ; কারণ सूक ও স্মুলরূপ 
ধারণ করে। তেজঃপুঞ্জ হইতে বিকীরিত রশ্মি যেমন যতই আপন 
উৎপত্তিকেন্দ হইতে ক্রমশঃ দূরে প্রস্থত হয় ততই তাহার কিরণ ক্রমশঃ 
নি প্রভ হইয়া যায়, সেইরূপ চিৎস্বরূপ শিবভাব হইতে উদ্ভুত শক্তি যতই 
ज्र হইতে প্লরূপ পরিগ্রহ করে বা স্ুলরূপে আভাসিত হয় ততই তাহার 
চিৎস্বরূপের বহিঃপ্রকাশ আবরিত বা মন্দীভূত হয়। পুনরায় সেই 
শক্তি যখন সক্ষোচ প্রক্রিয়া ছ্ধারা विशवोऊमूरथ স্কুল হইতে सूक्त ও सक्त 
হইতে কারণে প্রত্যাবৃত্ব হয় তখন তাহার চিদ্রূপতার প্রকাশ হয়? ' 
এইরূপ শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে স্বকারণে প্রত্যারত্ত হয় একমাত্র চিৎদ্ৰরূপই 
খাকে। তিনিই শিব । 
চিৎস্বরূপ শিবেই আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আশ্রিত । 

ইহাদের উন্মেষেই স্থষ্টির প্রকাশ | शहि প্রকাশে শক্তিকে তিলভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় _-প্রসাতা, প্রমেয় ও প্রমাণরূপে । প্রমাতৃত্বই 
শক্তির পরাভাব॥ যচ্ছারা শিব হইতে ক্ষিতিতন্ধ शरा সমস্ত তর 
সংবিদ্গাত্রজূপে ধৃত, দৃষ্ট ও ভাবিত হয়। প্রমেয়দ্বই শক্তির অপরা- 
ভাব। ইহা! হইতেই ভেদজ্ঞান। আর . প্রমাণাংশে ভেদাভেদাস্মক 
পরাপরাভাব।*  প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় অবিনাভাবী ভাবত্রয় । 
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শিবশক্কির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার ২৩৭ 
প্রমেয়ের উপসংহারে কাধাতঃ প্রমাণ ও প্রমাতারও উপসংহার হয়। 
প্রমাতা। প্রমেয় প্রমাণকূপী শক্তি উপসংহৃত হইলে একমাত্র চিৎস্বরাপ 
শিবই থাকেন, ইহ! আমরা তত্বদপ্িগ্থারা অনুমান করি। কারণ 
সমস্ত দৃষ্টির উপরম হইলে যাহ! থাকে তাহা! ব্যবহারিক কোন ভাবের 
সহিত তুলিত হইতে পারে না। তবে কি শিবন্বরূপ কেবল অনুমেয় 
বা কল্পনার বন্তমাত্র? না তাহা নহে, যোগী স্বশরীরে সমস্ত শক্তিকে 
কেন্দ্রীতৃত করিয়া শিবন্বরূপে লীন করিয়া निवएक অধিরূঢ় হইতে পারেন । 
শিবতবে সাক্ষাৎকার সম্ভব এবং তাহাই চরম লক্ষ্য । 

তত্বত: শিবশক্তি অদ্বৈত । কারণবস্ততে যে কারধ্যোৎপাদনকারী 
ধন্দবিশেষ আছে ও যে ধৰ্ম্ম তাহার সহিত অপুথক, তাহাকেই ‘শক্তি' বলে, 
যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি । কার্য্যকারণ ও কর্তৃভাব স্ফুটভাবে উদ্থিত 
করিবার যোগ্যতা শক্তির আছে । নিপ্বিবশেষ শুদ্ধতত্বরূপ চেতনন্বরূপ 
্রক্ষাণ্ডের আধারের खोक ‘চিতি’, পুংরূপ “চিৎ', অতএব চিৎ ও চিতি 
একই তবের বিভিন্ন রূপ माऊ । শিব ও শক্তির মধ্যেও দ্বৈতভাবের বা 
দেহদেহীর ভাব কল্পনা করা হয়। 

চিতিশক্কি অনস্তরূপা, তথাপি শান্্ে অস্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গ। 
এই ত্ৰিবিধ বূপকেই প্রধান বলা হইয়াছে । অগ্নিরও কেবলমাত্র দাহিকা 
শক্তি নহে, তাহার পাবকতা, দাহিকা ও প্রকাশিকা এই তিনটা প্রধান 
রূপ আছে। ভগবানের অস্তরঙ্গ। শক্তিই 'ব্বরূপ’শক্তি। ভগবানের 
তটস্থা। শক্তি অসংখ্য জীবে অগণিত বিন্দুরূপে প্রকাশিত হইয়াও उदः 
'এক" ও মহান্‌, জীব ভগবানের সচ্চিদানন্দরাধোর কণারূপ, অতএব জীব 
ও শিবে ভেদ থাকিলেও উহারা उऊ 'এক', জীবে ও শিবে যে শক্তিভেদ 
তাহা चकनांगाक নহে, सर्वथा বিজাতীয় নহে, তাই উহাকে ‘তটন্থ।' 
বলা হয়। 

ভগবানের সং-চিৎ-আনন্দরূপে শক্তিরও ত্রিবিধ ऋं বর্তমান 
সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী। ग्रः সৎ বা একমাত্র পরমার্থ-সন্থাযুক্ত 
হইয়া পরব্রক্ম নিজের যে স্বরূপ শক্তিদ্ধারা উৎপত্তি ও বিনাশ গ্রস্ত, 
সৎ ও অসদ্রূপে अनिक्दीछा প্রাপঞ্চিক বস্ধমাত্রকে কিছুকালের জন্য 
সত্তাযুক্ত করিয়া দেন এ শক্তির নাম 'সন্ধিনী’ শক্তি | স্বয়ং স্বপ্রকাশ छि 
স্বরূপ उक्र যে শক্তির দ্বার! অজ্ঞানমোহিত জীবের জ্ঞান সম্পাদন করাইয়া 
স্পর্শরপরসাদিভোগ্যা পদার্থের ভোক্তা বা জ্ঞাতা করেল, এ শক্তির 





২০৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
নাম ‘সংবিং’ শক্তি। ন্বয়ং অনাদি अनस আনন্দন্বরূপ পরত্রহ্ম যে 
শক্কিদ্বারা নিজের ননন্দন্থরূপকে জীবের অনুভূতির বিষয় করাইয়া 
স্বয়ং আত্মভূত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার করেন এ ন্বরূপশক্তির নাম 
“হলাদিনী’ শক্তি ।* 

ভগবানের তিনটা শক্তি - চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। 
অন্বৈভীরা যে বলেন, “अक्र নিরশক্তি”_ বৈষ্ণবদর্শন তাহা অন্থমোদন 
করেন না । চিৎশক্কির ত্রিবিধ বিলাস ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই তিনটার 
পারিভাষিক লাম হলাদিলী, সন্ধিনী ও সন্থিৎ ( বিষ্ণুপুরাণ ১১২৬৯ )। 
অন্বৈতীরা বিবর্তবাদী। পাহারা বলেন, জীবের অবিদ্যার ফলে अक्त বিশ্ব- 
রূপে প্রতিভাসিত হন। বৈষ্ণবেরা পরিপামবাদী, তাহারা বলেন, মায়া 
শক্তির দ্বারা মায়াধীশ ভগবান্‌ বিশ্বকূপে পরিণত হইয়া অবিকৃত থাকেন । 
অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি ও বছিরঙ্গ। মায়াশক্তি ব/তীত ভগবানের এক “তটন্ছা 
শক্তি সআছে--তাহাই 'জীবশক্কি' । অদ্বৈতীরা “তন্বমসি' প্রভৃতি বেদবাঁকোর 
উপর নির্ভর করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভিন্ন বা সোহহং ভাব কল্পনা করেন, 
বৈষবদর্শন তাহার প্রতিবাদন্বরূপ বলেন জীব যখন শক্তি ও ঈশ্বর 
শক্তিমান তখন উভয়ে অভিয়তা কিকূপে সম্ভব £* 

বাস্তবিকপক্ষে শক্তির সহিত শক্তিমানের “তাদাত্মা" সন্বন্ধ অর্থাৎ 
উহাদের মধ্যে ‘ভেদ’ দৃষ্ট হইলেও বস্তুত: উহারা 'অভেদ’। অতএব 
ভেদ ও অভেদ উভয় রূপই উপাসকের রুচি অনুসারে কল্পনীয় । 
দীপশিখা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে অভেদত্ব থাকিলেও ভেদ আছে। 
কারণ দীপ থাকিলে প্রকাশ থাকে, না থাকিলে প্রকাশ থাকে না, 
অতএব তাহারা অভেদ। আবার দীপশিখায় যে দাহিকাশক্তি আছে, 
প্রকাশ মধ্যে তাহা নাই, অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান। তথাপি 
শিব ও শক্তির, দীপ ও প্রকাশের সন্বদ্ধ মধ্যে বৈলক্ষণয আছে । দীপ- 
শিখা জড় পদার্থ (যাহা কিছু দৃশ্বা তাহাই জড়) তাই জড় পদার্থ 
হইতে তাহার প্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না; কিন্ত শিব ও শক্তি এক 
চেতনন্বরূপেরই ছুই রূপ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাই প্রকাশ বা 
শক্তি ভিন্নপ ধারণে সমর্থ । তাই শক্তি ও শক্তিমান অদ্বৈতরূপ হইয়াও 





2 সাধনমার্গে শক্তিত, ম न প্রসপনাশ ऊस, কল্যাশ, শক্তি अक পৃঃ २०१ 
= । ওরস शोधन कड, (1०७५) ধশৰ অন্যান, পৃ ১০ ইত্যাদি । 





শিবশক্কির পরস্পর সন্বন্ধ বিচার ২৩৯ 


দ্বৈতরূপে প্রকাশিভ। শক্তি শিবের সক্রিয় অবস্থা ইহাও পূর্বের বলা 
হইয়াছে। এই ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে শক্তিই মায়া, মহামায়া, 
মূলাপ্রকৃতি, অবিদ্যা, কুণ্ডলিনী, পরাশক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হন । 
শক্তিই ইন্দ্রজালের হ্যায় ক্ষণভরে পদার্থস্ষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া তিনি 
অথটনপটীয়সী ‘মায়া’, সংসার উৎপন্ন করিবার ক্রিয়ারূপিণী বলিয়া 
তিনি ‘মূলাপ্রকৃতি', মোহনদ্ধারা दळ পদার্থের অস্তিত সম্বন্ধে সচেতন 
করিতে সমর্থ বলিয়া! ‘অবিদ্যা’ এবং শরীরম্থ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে 
'কুগুলিনী' শক্তি । তন্ত্রের ডাকিনী হাকিনী ইত্যাদিও শরীরন্থ শক্তি । 
ঘেরগু সংহিতাদিতেও শক্তি উপাসনার আবশ্যকতা বণিত হইয়াছে, 
কারণ শক্তি ও শক্তিমানে “তাদাস্মা'ভাব, कव ব্রহ্ধমীমাংসায় (১-২-১) 
“তাদাস্মমমনয়োনিত্যং বহ্িদাহিকয়োরিব* বলা হইয়াছে। “শাক্ত 
অদ্বৈতবাদের” উত্থানের কারণও দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হইলেও শিরশক্কির 
अटेबडकश । তত্ত্বশান্ৰে সিদ্ধিলাভের জন্য উপাসনার বিধি আছে--উহ। 
দ্বিবিধ__আন্ুরী ও দৈবী, বা পঞ্চ-মকারযুক্ত ও সাত্বিক, উভয়েরই ফল 
দিবাসিদ্ধিলাভ ৷ রাধান্বামী সম্প্রদায় মতেও একই পরমতব্বের দুইটা রূপ 
আছে। একটা স্থিরতার বোধক স্বরূপ 'डन', অপরটী গতির বিকাশ 
স্বরূপ “ধারা । শক্তির নির্বরে উপপ্রব বিনা ধারা প্রবাহিত হওয়া সম্ভব 
নহে, এই ধারাই ‘রাধা’ এবং হৃদ 'ব্বামী', অতএব রাধাম্বামী একই তত্বের 
দুইটা রূপ, রাধা শক্তি, স্বামী শক্তিমান ৷ 

বিশ্বের অন্তর্গত যে নিধিবকার সত্তা তাহাই শিব ; তাহার শক্তি চিৎ, 
আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই পঞ্চরূপে অভিব্যক্ত । শক্তি যখন চিৎরূপে 
অবস্থিত থাকে তখন তাহা ‘শিবতত্ব', ‘আনন্দ’ শক্তি দ্বারা জীবনের সঞ্চার 
হয়, ইহাই শক্তিতব, স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ‘ইচ্ছার’ উন্মেষ, 'डेष्छ।- 
শক্তিরূপা! কুমারী’ (শিবস্থত্রবিমশিনী ), শক্তি যখন अक्र বলবত্তর ইচ্ছাদ্বারা 
ব্যাহত না হয়, তখন সে ‘শক্তি’ ব্যাহত হইলে উহা ‘অশক্তি’ কিন্ত ব্যাঘাত 
দ্বারা অশক্রিই ক্রোধের রূপ ধারণ করে ও কাল পাইয়া নৃতন ‘শক্তি’ হইয়া 
যায়।* ইহার অনস্তর যে “জ্ঞান অবস্থা তাহাই जेतव्य, ইহাতে 
জগৎকে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে। ইহার পর জ্ঞাতা 
ও জ্ঞেয়ের ভেদ হয়, ইহা হইতে ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, ইহাই 





> ॥ পি ও शितान আেৰ- সাপ শাহী, শক্তি অন্ধ, কল্প, পৃঃ ৯৯৮ ~ 
২) শাক, কল্যাণ, শক্ত পঃ ১২৭ 





२०+ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রপালী 
শুদ্ধবিদ্যার অবস্থা । এই অলৌকিক शकक শিবের পঞ্চধা শক্তির 
অভিব্যক্তরূপ । 

সাংখোর পঞ্চবিংশতি उच, শক্তি উপাসকের কট্ত্রিংশতি তত্ব, 
পুরুষের পঞ্চ আসরণ নিয়তি, কাল, রাগ, বিদ্যা, कना, এবং কল! হইতে 
মায়া, শুদ্ধবিগ্তা, ঈশ্বর, সদাশিব, শিব এ-শিকতব, এই ছয়টি তত্ব । পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের সহিত একাদশ তন্ধ যুক্ত হইয়া বট্ত্রিংশতি তব হুয়। 
শিবতব ব্ৰতগ্তৰতব, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধবি্ধা विछाऊय ও মায়া হইতে 
নিয়ের ৩২টি ऊद्‌ ‘আত্মতব'রূপে খ্যাত । 

ষট্শক্তি বা পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুশুলিনী ও মাতৃকা ; শক্তির 
এই বট্রূপও কল্পনা করা হইয়াছে । আবার পরমাস্মান্বরূপ! মহাশক্তিকে 
কেছ 'সগ্চণ' কেহ ‘নিগুণ’ আধখ্যায় অভিহিত করেন। মায়াশক্তি 
ক্রিয়াশীল থাকিলে উহার অধিষ্ঠানরূপ মহাশক্তি সগুণ, এবং निष्कि 
অবস্থায় निक न, এক মহাশক্তি মধ্যে जकन ও নিচ ণরূপ পরস্পরবিরোধী 
গুণেরও নিত্য मामक्षक বর্তমান । निक অবস্থাতে গুণমযী মায়াশক্তি 
তন্মধ্যে নিহিত, আবার সগুণ অবস্থাতে উহ! সব্ববতন্্রস্বতন্ত্র বলিয়া বস্তুতঃ 
निक, অতএব মহাশক্তিতে जशन ও निन উভয় লক্ষণই বিদ্যমান । 








পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
স্বষ্টি ও সংহার-__পিগু উৎপত্তি বিচার 


স্ষ্টি অর্থে যাহা অব্যক্ত ছিল তাহ! वाक হওয়া | আর সংহার 

তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাক্তের অব্যক্ত হওয়া । কোন কিছুরই অত্যন্ত 
নাশ নাই । স্বকারণে লীন হওয়াই সংহার वा প্রলয় । कायी থাকিলেই 
কারণ থাকিবে এবং কর্তৃক থাকিবে । কারণ কাধ্যকূপে ব্যক্ত হয়। 
किख कांथी वाक না হইলে কারণ শক্তিরূপে অবস্থান করে । কার্ধ্যের 
অপেক্ষায় কারণকে শক্তি বল। হয়। শক্কিমানকে আশ্রয় করিয়াই শক্তি 
অবস্থিত, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে । ধম্মীর वर्षे উহার শক্তি । 
मर्षी হইতেছে বস্তর বুদ্ধভাব । যাহ! বুদ্ধ হয় তাহাই ব্যক্র_যাহ। বুদ্ধ 
হয় না তাহা! অব্যক্ত । শক্তি যদি দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ক্রিয়ার প্রবর্তন! করে 
তবেই তাহা বুদ্ধ হয়। শক্তির প্রসর হইতেই ক্রিয়ার প্রবর্তন। আর 
তাহার সংকোচ হইতে ক্রিয়ার निवृ्धि। অতএব শক্তির প্রসরই रषि, 
আর সংকোচই সংহার। “শক্তিপ্রসরসক্কোচৌ জগতঃ ন্থষ্টিসংহ্ধাতী” |” 
শিবই শক্তির আধার। শক্তি যখন সংবুত্ত তখনই শিবাবস্থ1, শক্তির 
প্রতিপ্রসবে নিরুখান দশাই শিবভাব__ 

প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তিঃ সংকোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ । 

তয়োর্যোগন্ কর্তা यः म ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্‌ ॥* 
ररि সংহৃত হইলে স্বষ্টির কারণভূত শক্তি যেখানে লীন থাকে তাহাই 
सर्व কারণের কারণ । 

কাধ্যকারণকর্তৃহং যদা नाखि कूनांकूनभ्‌ । 

আবাক্তং পরমং उदू স্বয়ং নাম তদা ভবেৎ ॥* 
অব্যক্ৰের যাহা মুল তাহাই পরমতন্ত। এই পরসতন্ব হইতেই শক্তির 
প্রসরে জগতের বা পিণ্ডের উৎপত্তি । উৎপর্ জগৎ নিরাকার ও সাকার 
ভেদে দ্থিবিধ। সাকার शत्च এবং স্থল ভেদে দ্ধিবিধ। সাকার- 

নিরাকার এবং সঞ্চণ-নিগুপের অতীত পরমতন্থ হইতে ক্রমশঃ পধ্যায়ক্রমে 
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যটুপিণ্ডের আবির্ভাবের কথ! সিদ্ধগণ বলেন। প্রথম পরপিণ্ড হইতে 
অনাদিপিও, অনাদিপিও হইতে আছ্যাপিও, তাহ! হইতে সাকার, সাকার 
হইতে শিবের শষ্টমুন্তিবিশিষ্ট মহাসাকার পিণ্ড এবং মহাসাকার পিণ্ডের 
'অস্াতম मूर्धि ব্রহ্মা হইতে তাহার দৃষ্টিপাতে প্রাকৃত বা অবলোকনপিশু 
ও তৎপর গর্ভপিণ্ড হইতে জীবোতপান্তি । 

গোরক্ষসিদ্ধান্্সংগ্রহে স্থষ্টির নিম্নলিখিত ক্রুমের উল্লেখ আছে। 
সব্ধতন্বাতীত অদ্ধৈতোপরিবন্তী সাকার-নিরাকারাতীত নাথ হইতে 
নিরাকার জ্োতির্নাথের উদ্ভব । তাহা হইতে সাকার নাথ, তাহার 
ইচ্ছা হইতে সদাশিব ও ভাহা হইতে ভৈরব উৎপন্ন হন। ভৈরবের 
শক্তি ভৈরবী হইতে বিষ্ণু, এবং विकू হইতে अक्का উৎপন্ন হন । जका 
হইতে সর্ববস্থষ্টির উৎপন্তি। अनाम বা নাথ বা পরমতন্ব হইতে 
পরপিশ্ড ( অনাদিপিগ্ড ) ও আভ্ধপিণ্ডে প্রকাশই নিরাকার न्टष्ठि। 
আগ্ধাপিশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চনহাভূত ও ব্রহ্মার দৃষ্টি হইতে कडे প্রাকৃত 
পিগাদিই সাকার স্বষ্টি । 

अनाम বা পরমতব্বে সর্বশক্তি অন্তর্লীনভাবে আছে। তাহা! 
হইতে যটপিপ্ডাত্মক জগত উদ্ভুত হইলেও তিনি আপন ন্বাতত্রা-মহিমায় 
পুর্ণ ই থাকেন। তিনি বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বাতীত। তিনি একাধারে 
সব্র্বাতীত व! সবেবাত্ীর্ণ এবং সব্ব্বাত্মক উভয়ই ।* বিশ্বের প্রাদুর্ভাব 
झाडांत পরা ও অপরা আদি শক্তির উন্মেষ হইতেই হয়। তাহার 
নিজ্াশক্রির নিতাতা, নিরঞ্জনতা, নিরুখতা। প্রন্থৃতি যে পঞ্চগুণের কথা, , 
নাথগণ বলেন তাহ! चांद्रा হার দ্বৈতা দ্বৈতবিবজ্ছিত ন্বপ্রকাশ ন্বসংবেগ্ত 
স্বরূপেরই নির্দেশ হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে শক্তির প্রসরই স্যষ্টি, 
এই প্রসরের প্রথম উন্মেষই খন্মুখ্যান্ধ। পরাশক্তি । স্বষ্টির প্রাগ ভাবী 
উন্মখতাই এই পরাশক্রির স্বরূপ, উন্মুখী শক্তির পরবন্রশ অবস্থ। স্পন্দন 
মাত্রা অপরাশক্তি ইহা হইতে অস্চুট অহস্তার আবিভাব_ ইহাই 
স্থন্মাশক্তি, তাহা হইতে চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির আবির্ভাব ।* 
কুণ্ডলিনী শক্তির পূর্ণতা, প্রতিবিশ্বতা, প্রবলতা। ( প্রকুতিরূপতা ), 
এপ্রাচ্চলতা ও প্রত্যঙ সুখতারূপ যে পঞ্চগুণের कथा নাথদর্শনে পাওয়া 
যায়" তাহ। হইতে বুঝা যায় স্ষ্ট জগৎ পরতত্ব হইতে উদ্ভূত হইলেও 
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পরতত্ব খণ্ডিত হইয়া যায় না। ইহাই তাহার পূর্ণতা । পরমতবঝ্বের 
পঞ্চপক্তির পঞ্চবিংশতি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অপরস্পর পরমপদাদি 
পঞ্চভাবান্বিত পরপিণ্ডের উদ্ভব । প্রথম ভাব অচ্চিমাত্র ( জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ ) অস্তিতাপূর্বব, দ্বিতীয় ভাব ন্বয়ংবেদনা, তৃতীয় ভাব সেচ্ছামাত্র, 
চতুর্থ ভাব সত্তামাত, পঞ্চম ভাব ্ৰ-সাক্ষাদন্ত ।* গোরক্ষ উপনিষদে সৃষ্টি 
তব্বের বিষয় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । “আদৌ দেবো মহানন্দো 
নির্মমে দেবতা স্বয়ম্‌ । তন্মাদিচ্ছা স্তুসম্পন্া ইচ্ছাজ্ছানং ততঃ ক্রিয়া ॥ 
ততো ব্যথাং বরারোহে निळ-अक्तांऊ-वूष भरम्‌। অব্যক্তবাক্রভাবেন 
বিচরামি জগত্রয়ম্‌॥” অর্থাৎ रहित আদিতে শিবশক্তির প্রসরের পুরে 
একমাত্র নিশ্মম মহানন্দময় আদিদেবী আপন মহিমায় বিরাজিত থাকেন। 
সৃষ্টির প্রথমে তাহার স্বারসিক ইচ্ছার উদয় হইলে তাহ! হইতে ক্রমশঃ 
জ্ঞান ক্রিয়ার উদয় হয়, তৎপরে ব্যথা ও তাহার সহিত পিণ্ড এবং ব্ৰহ্মাণ্ড 
বুদ্ধদাকারে উদ্ভুত হয়।* উল্লিখিত ভাবসকলের সহিত তত্ত্রোক্ত 
सहित था ভাবী পরমশিবের চিৎ আনন্দ ইচ্ছ। জ্ঞান ক্রিয়াশক্তির 
ক্রমশঃ উন্মেষে শিবশক্তি সদাশিব ঈশ্বর সদ্বিদ্ভাতত্বের আবির্ভাবের বিশেষ 
সাদৃশ্য দেখা যায়। 

শিব স্বপ্রকাশ ব্বকূপ । তাহার আনন্দশক্তির উন্মেষ হইতে শক্তির 
প্রসর আরস্ত। তাহার ফলে প্রথম আত্মবিমশদ্বারা তাহার স্বারসিক 
অহং ভাবের উদয় । ইহা নাথদর্শনের পরাশক্তিস্কুরণে উন্মখতার সহিত 
ভুলনীয়। তৎপরে অপরাশক্তি ও স্বপ্াশক্তির স্ষুরণে যে স্পন্দন ৬ 
আন্ধাদ্ধ অহস্তার কথা বলা হয় তাহ! ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রভাবে 
অহম্‌ ইদম্‌ ও ইদম্‌ অহং ভাবের স্ফুরণের অনুরূপ । ক্রিয়াশক্তির 
প্রভাবে অহম্‌ ও ইদং যখন পৃথক রূপে ভাসিত হয় তখনই স্ববাহো 
জগতের আবির্ভাব অনুভূত হয়। 

পরপিশ্ডের আবির্ভাবের পর প্রসরোন্মুখ শক্তি পরমানন্দ, প্রবোধ, 
চিছুদয়, প্রকাশ ও সোহহং এই পঞ্চতবত্বের সমন্বয়ে আগ্যপিগ্ডরূপে প্রাহুভূতি 
হয়। এই आशि হইতেই সাকার सहि | সাকার স্বষ্টির আদিতে 
পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব। এই পঞ্চমহাডূতের পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে 
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শিবাদি অষ্টমূত্তি ও নরনারী-আত্মক প্রাকৃত পিপ্ডের আবির্ভাবের কথা 
शूरे বলা হইয়াছে । 
নাখদর্শনে वाक জগৎকে কুলপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয়। সত্ব, রজ:, 

তম, কাল ও জ্রীব এই পাঁচটী লইয়া কুলপঞ্চক । যাহ! वाक যাহা 
নামরূপ বা বর্ণগোত্রাদি দ্বার! পরিচ্ছিন্ন ; তাহাই কুল, তাহাই স্থষ্টি ; আর 
যাহা “বর্ণগোত্রাদিরাহিত্যাদ্দকমেব” তাহাই অকুল ।” তাহা স্বষ্টির 
অবসানেও অকুল, স্বষ্টির পৃবেরও অকুল। অকুল হইতেই কুলের छे 
এবং কুল হইতেই ব্যবহার সিদ্ধ হয়। 

অকুলং কুলমাধাত্তে কুলাদ্‌ ব্যবহ্দত্তিভবেৎ । 

अः কুলাকুলস্ফিত্যানীশঈশোপি শঙ্ষতে ॥* 
কুলাকুলের স্ফিতিহেতু অব্যক্ত পরমতন্বই केश অর্থাৎ জগতের নিশ্মাতাবূপে 
শঙ্কিত হন । 

“निदः স্বশক্রিসহিতো! হাভাসাদ্ভাসকো ভবেৎ" ।* 
স্থগ্টিই আভাস, নিরাভাসই সংহার বা লয়। সব্ববমূল ও সবর্বকারণের 
কারণ যে পরমতন্ব তাহা স্বপ্রকাশ। তিনি দেশ কাল প্রভৃতির দ্বারা 
অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানমাত্র রূপ। ষ্ঠাহার অহংবিমর্শের ফলেই সমগ্র জগৎ 
প্রমাতৃবর্গের নিকট উৎপ্ন, স্থিত ও উপসংহৃত রূপে ক্রমশঃ ভাসমান 
হইতেছে । নৃতন আভাসের বিষয়ীভাক উৎপত্তি বা रडि, আভাস-ধারার 
বিষয়ীভাব স্থিতি এবং আভাসের বিষয় না থাকাই লয় বা সংহার। 
প্রকাশই শিব, বিমর্শই শক্তি, প্রকাশরূপ শিবদ্ধার। বিমর্শশক্তিযোগে * 
প্রকৃতি বা জগৎ যখন বহিঃবিস্থষ্ট হয় তখন তাহাকে বিসর্গ আখ্যা দেওয়া 
হয়। “বিসর্গ এব বিশ্বজননে ভগবতঃ শক্কি:।”* বিসর্গাখ্যা বিমর্শশক্তি 
বিশ্বস্থষ্টির কারণ । শিবরূপ প্রকাশ যখন আপন বিমর্শশক্তিকে আপনার 
মধ্যে সংবৃত করেন তখনই বিশ্বের উপরম হয় ॥ তাহাই সংহার ৷ 
এইরূপে रषि ও সংহার অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে চলিতেছে । 
ঘটাদি ভূতলে উৎপক্স হইয়া ভূতল হইতে ভিন্নকূপে ভাসমান হয় কিন্ত 
জগতের উৎপত্ত্যাদি সেইরূপ নহে, দর্পণ যেরূপ প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয়, জগতের 
উৎপত্ত্যাদিও সেইরূপ পরপ্রতিভাতে তদ্থাত্তিরিক্ররূপে জ্ঞানীর নিকট 
ভাসিত হয়। তন্বিক দৃষ্টিতে ইহাই স্বষ্টি এবং সংহারের স্বরূপ । 
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নাখদর্শনে স্থষ্টিপ্রবাহে আর একটা ধারার কথা দেখা যায়। তাহারা 
বলেন নাথ হইতে छरे প্রকার रडि হয়, এক নাদরূপ!. অপর বিন্দুরূপা ৷ 
নাদ उमकश স্থৃতরাং শিশ্বাশিক্যান্ুক্রসে জ্ঞানধারার সংরক্ষণে নাদরূপ। 
जहि এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সম্তানধারার সংরক্ষণে বিন্দুরূপা कहि | 
নাদস্বষ্টিও স্বলস্থপ্যভেদে দ্িবিধ । নাদবিন্দু সম্প্রদায়ের বিষয় পরে 
বিস্তুতভাবে আলোচিত হইবে । 

নাদ হইতেই শব্দের सहि, শব্দস্বষ্টিও 'বুলস্স্মভেদে দ্বিবিধ, প্রণব, 
মহাগায়ত্রী ও যোগশাস্ত্ৰ रकत শব্দ সষ্টি । उक्त গায়ত্রী, বেদত্রয়ী স্থল 
শবন্থষ্টি। যোগশান্তর হইতে তন্ত্রশান্ এবং বেদ হইতে স্মতিশান্ত্র উৎপন্ন ।* 
পরম্পরাক্রমে “নবনাথানাং পশ্চাদ্‌ দ্বাদশসিদ্ধাশ্চতুরশীতিশ্চ দ্বাদশোপন্থানো 
অনস্তসিদ্ধাশ্ড काऊ: । ` সদাশিবোভৈরবাদ্‌ বিষুধরক্ষা স্থখ্শ্চন্্র ইল্্রাদি 
দেবতা জাতা:। পুনঃ যোগাৎ শেষযোগসাংখ্যযোগাদয়োহলেকযোগা 
অনেক ভেদৈঙ্জাতাঃ।* এক হইতেই यछ ও বিচিত্রের डेव এই তথ্যই 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হয় । 

নাথগণের দৃষ্টি অন্থসারে বিগ্রহন্প্রিও দ্িবিধ, প্ররৃন্তিরূপিলী ও 
নিববত্তিকূপিণী ।* 

শক্তির অবরোহণ হইতে, প্রবৃত্তিবিগ্রহ আর অধিরোহণ হইতে 
নিবৃত্তিবিগ্রহ । অবরোহণ ন্বরূপতঃ প্রাসর্প এবং অধিরোহুণ 
সঙ্কোচবূপ । স্থৃতরাং প্রবৃত্তিই স্মপ্টিকপা এবং নিবৃত্তি সংহাররূপা । 
জীবের পক্ষে প্রবৃত্তি হইতেই সংসার, নিবৃত্তি হইতে মোক্ষ বা জীবভাবের 
তিরোভব । সমষ্টিপৃষ্টিতে রঙ্গাপ্ডের रषि এবং সংহার€ যেরূপ, याहि- 
দৃষ্টিতে জীবের সংসার ও মোক্ষ& সেইরূপ । এই शटि ও সংহ্বতি তব্ের 
যথার্থ জ্ঞানের উপরই নাথগণের সমগ্র সাধন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত । নিশ্চল, 
লিশ্মল, সদানন্দ গ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্ছদিত পরমতত্ত হইতে ভাহার অস্তলীন 
শক্তির প্রসরে ব্ৰহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়া যেমন প্রলয়কালে তাহাতেই সংহৃত 
হয়, জীবেরও সেইরূপ স্দবপিপ্তন্থ সমগ্র প্রবৃত্তিমুখী শক্তি সাধনবলে अखभू चौ 
হইয়। ক্ৰমশঃ পরমতব্বের সহিত সামরস্ লাভ করে । এই সমরস করণই 
পরমপদ-প্রান্থি। 
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২৪৮ নাথ-সম্প্দায়ের ইতিহাস, দশন ও সাখন-প্রশালী 
নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ-সাহিত্যে স্থষ্টিপত্তন বর্ণনা 
নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত टि ও সংহার বণিত 

হইয়াছে, নাথদের বঙ্গগীতিকাদিতেও স্ষ্টিপত্তন বর্ণনা পাওয়া যায়। 

অলেকনাথ বা ‘নিরঞ্জন’ গোসাই অনাদি ধৰ্ম্মনাথকে नशि করেন, তৎপরে 
অলেকনাথের মুখায়ত হইতে স্থলের ( জলের ? ) স্বষ্টি হইল, অনাদিনাথ 
তাহার উপর আসন করিয়া বসিলেন । তৎ্পরে অলেকনাথ নিজ দেহের 
শক্তি হইতে (কা)'কেতুকা’ দেবীকে शक्न করিলেন । দেবী অনাদির 
পদাস্তর भक করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ 
শঙ্গাকে স্ষ্টি করিয়া অনাদির জটায় স্থাপনা করিয়া উহাদের উপর স্ষ্টির 
ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । অনাদির কৃপায় (ক1)'কেতুকা" দেবী 
পুনজ্জীবিতা হইলেন ও আদি অনাদি মিলিয়া स्ष्टि আরম্ভ করিলেন । 
বাস্থকি ও পাতাল স্থষ্ট হইল, বাস্থৃকির মন্তরকে ত্রিকোপ পৃথিবী স্থাপিত 
হইল ৷ অনাদির মুষ্টির ভিতর অন্ধ-বধির अक्का বিষ্ণু শিব জন্মিলেন। 
অনাদি ছপ্মবেশে তাহাদের নিকট বন্ধনের खचा অপোড়া পৃথিবী চাহিলে, 
একমাত্র শিব ঠাহার মাথার জটায় রন্ধন ভোজন করিতে বলিলেন। 
অনাদি महे হইয়া ঠাহাকে দৃষ্টি ও আবণশক্কি লাভের উপায় বলিয়া 
দিলেন! শিব তাহা লাভ করিয়া, अक्रा ও विकूटक উপায় বলিয়া 
দিলেন। তৎপরে শিক অনাদিনাথের আজ্ঞায় গঙ্গা ও গৌরীকে বিবাহ 
করিলেন | अक्का বিষ্ণু শিব তপস্ায় বসিলে অনাদি শবরূপে আবিস্ৃতি 
হইলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ম্বপায় পলাইলেন, শিব कांडात সৎকার করিলেন । 
দাহকালে অনাদির দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অষ্টসিদ্জা ও নবনাথের 
উৎপত্তি হয়।” 

নাখপন্থীয় যোগীরা শিব € दर নিরঞ্জন . উভয়ের উপাসক । 
তাহাদের নিরঞ্জন ‘অলেখ’ । বৌদ্ধ ও শৈবধশ্মের সংমিশ্রণে নাথধ্মের 
উৎপত্তি কম্পিত হয় । বক্রযান, সহজযান, যোগী ও নাথসম্প্রাদায়ের ধর্শ্মের 
সহিত যে ধন্দঠাকুরের এককালে জ্ঞাতিত্ব ও সংস্পর্শ ছিল তাহার আভাস 
স্থষ্টিখণ্ডীয় আখ্যান ও প্রহেলিকা। হইতে পাওয়া যায়। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ 

ঈশ্বরই বশ্মঠাকুর, তিনি শৃন্তরূপ । ভাহার ইচ্ছায় নিরঞ্জন পুরুষ ও 

মহামান্া প্রকৃতির স্ষ্টি হইয়াছে ।* 
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স্বষ্টি ও সংহার- উৎপত্তি বিচার a ow ts 


শৃষ্যপুরাণ নামে ধর্রঠাকুরের যে পূজাপন্ধতি আছে, তাহার স্ষ্টি 
পত্তন বর্ণনার সহিত নাথপস্থের স্ষ্টিতত্বের সাদৃশ্য আছে । শৃন্ধপুরাণের 
প্রথমেই অন্ধকারময় অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা 


নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল श्न চিন । 
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥ 
নহি ছিল জল থল, নহি ছিল আকাশ । 
মেরু মন্দার ন ছিল না ছিল কৈলাস ॥ 
নহি ছিল ছিষ্টি--৯. -..... ইত্যাদি । 


এই মহাশুন্য মাঝে একমাত্র প্রভু বিরাজ্জ করিতেন, ভাহার দ্বিতীয় কেহ 
ছিল না। ঘোর অন্ধকার দ্বারা সকল শাচ্ছন্ল ছিল। প্রভু शूट ভ্রমণ 
করিতে করিতে ডাহার रिव বাসনা হইল, এই ইচ্ছার পরেই প্রাণের 
“স্পন্দন' আরস্ত হইল । সেই স্পন্দনরূপ পবন হইতে ছুই “অনিল" 
স্বাসপ্রশ্থাস জন্মিলেন। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ‘বিকাশ’ ও “সক্ষোচ' অর্থও 
হইতে পারে। প্রভূ জীব উদ্ধারার্থে বিশ্ব স্থষ্টি করিলেন,_“আপনি 
সিরজিল পরভু আপনার কাস”। সেই পুরুষ হস্তপদহীন, अक्िदौन, 
, পিতৃমাতৃহীন, তিনিই নিরঞ্জন বা নারায়ণ । তাহার ঘপ্দ হইতে আড্যা- 
শক্তির উৎপব্ধি, আদ্যার গর্ভে 'বস্তা विकू সিবের' উৎপত্তি এবং নিরঞ্জন ও 
আগ্ভার যোগে সমস্ত জীবের সৃষ্টি । 

J এই নিরঞ্জন শৃন্সুন্তি। এই কজনা মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব স্পষ্ট, 
কারণ আদিবুদ্ধ বা আদিনাথ शुक হইতে প্রকাশিত। শৃন্ধপুরাণের 
সেতাই নীলাই কংসাই রামাই ও গোসাঞি, পঞ্চধর্প্রচারক, ইহারা কি 
পঞ্চধ্যানীবুদ্ধার রূপাস্তর ? নিরঞ্জনের শৃহ্যমুন্তি জ্োতিশ্ময় ও ধবলবর্ণ। 
বৌদ্ধদের শুন্য ও স্বয়ংজ্যোতি, কারণ বৌদ্ধমতে আালোক হইতেই জাগতিক 
সকল পদার্থের উৎপন্তি। শৃন্যের দুই রূপ, তন্মধ্যে নিরঞ্জন নিরাকার, 
अर्क সাকার । किङ অন্যত্র “দীপমস্থ অনল জেহেন নিকলয়। তন্মধ্যে 
হেনমতে আছে নিরঞ্জন” দ্বারা! নিরঞ্জনের মুক্তির কল্পনা পাই । ধশ্মের 
বাহন উলুক, গজ ও कुर्ल, তাহার আসন পদ্ম। ধন্মঠাকুর ক্রমশঃ 
चाल ও তৎপরে কুস্মাকারে পুজা পাইয়া আসিয়াছেন। এই कर्क 
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২৪৮ নাখ-সম্প্রদানের ইতিহাস, দশনি ও বাধন-প্রণালী 


বৌদ্ধ-দেবতা বা বৌন্ধন্ুপের প্রতীক নহে, ইহা! ধশ্দঠাকুরের পাদলীঠ, वर्म 
স্বধাঠাকুর।১ 
এগারক্ষবিজয় গ্রন্থে স্থষ্টিপত্তন বর্ণনা আছে । তাহা এইবপ-_ 
প্রথমে আছিলা প্রভু न চিনি আপনা । 
জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা ॥ 
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার | 
আকার দেখিয়! তান क्रिम বিকার ॥ 
अवा ट्कॉन अन হয়ে আছে মোর পাশ । 
এ বলিয়! ধরিবারে मदने কৈল আশ ॥* 


অর্থাৎ প্রথমে প্রভু স্বয়ং নিজেকে লা দেখিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন, 
ইহা ঠাহার বিশ্বাতাত ( transcendental ) বা তুরীয় অবস্থা, ইহাই 
প্রথমাবস্থা। প্রভুর মধ্যে যে শক্তি ( জে कन = শক্তি ) ছিলেন, তাহার 
দ্বারাই প্রভুর চৈতস্যোর (০০৯০7০55৩95) উদয় হইল, এই শক্তির 
সাহাযোই প্রভু নিজেকে চিনিলেন। কারণ, পুণাবধারণের যোগা 
দ্বিতীয় জন ন! থাকিলে প্রথম জনের গুণ अळांऊडे থাকিয়া যায়, তুলনা- 
মূলক বস্তবিহ্বীন অবস্থায় কোন ‘স্থান’ নির্ণয় সম্ভব নহে, অতএব শিবকে 
বুঝিতে হইলে শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। 

স্বীয় শক্তির कश দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন, আকার দেখিয়া 
প্রভুর বিকার জন্মিল, শক্তিকে ধরিবার জন্য তিনি ইতস্তত: ধাবমান 
হুইলেন। তৎপরে শক্তিকে ধরিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন, তখন - 
তাহ! হইতে আকাশ ক্ষিতি আদি বিভিন্ন তান্বের উদ্ভব হইল, ইহাই 
সৃষ্টির দ্বিতীয় ব। উচ্চতর অবস্থা । ইহার পর কিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য 
অবস্থায় वाडोऊ হইবার পর, চৈতস্রোর উদয়ে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন যে, रुहि কিরূপে সম্ভব হইল ? তিনি স্বয়ং যে স্থপ্টিকণ্তা झाका 
তিনি বিশ্বত হওয়াতেই তাহার এই বিস্ময়ের উৎপত্তি । জলে তরঙ্গবৎ 
প্ঠাহার ভাবনারাশির উদয় হইতে থাকিল এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ 
अक्का বিষ্ণু আদি দেবতা ও কতশত 'মহামস্ত্ৰের' উদয় হইতে লাগিল । 
ভাবনার সহিত যে ঘশ্মের ধারা বহিতে লাগিল তাহ! হইতে मळ, দেবতার 
যে रडि, তাহাই সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থা । अना হইতে শিব, গোরক্ষ, 





21 Cult of Dharma, Dr: ४, Sen, ४. ক. ২ একগারক্ষাবিজাগ, পৃ 





कहे ও সংহার-_পিও উৎপদ্ধি বিচার ২৪৯ 
- 


মংস্তেন্দ্রাদির জন্ম । मञ्च, দেবতাদির বাসস্থানের নিমিত্ত আকাশ, 
পাতালাদি স্ষ্টি হইল, ইহাই স্ব্টির চতুর্থাবস্থা । স্প্টরির বিভিন্ন অবস্থায় 
বৃক্ষের মধ্যে বীজের স্যায় শিব শক্তিতে লীন হইয়া থাকেন-__“আগ্ अटच 
'अनांछ আহুতিয়া”,* তাই শক্তি স্মপ্রিকক্রীরূপে পরিচিত, বস্তুতঃ শক্তি 
মধ্যে শিব যোগমগ্ন হইয়া বিরাজ করেন এবং তিনি প্রকৃত স্থপ্রিকর্তা 
হইয়াও ঘট অর্থাৎ রূপবজ্জিত । যেমন গাছের মধ্যে वौळ ও বীজ মধ্যে 
গাছ, তেমনি শক্তি মধ্যে শিব এবং শিব মধ্যে শক্তি সদ! বিরাজিত | 
ইহাই সৃষ্টি ও সংহার ऊक्‌ । 








सछे পরিচ্ছেদ 
জীব, ঈশ্বর ও জগ 


শক্তি ও শক্তিমান নিত্য সম্বন্ধযুক্ত ; তাহাদের সম্বন্ধ ‘অহম্‌ 
মমেতিবং’ অভেদ । শিব বা শক্তিমান নিজেকে মায়াশক্তির দ্বার! 
আবরিত করিয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, প্রাণিমাত্রেরই সাধারণ নাম জীব, 
এবং প্রাণিমাত্রেই দেহাবচ্ছি্ন চেতন পুরুষ । ন্বপ্রকাশ অবিনাশিরূপে 
বিষ্যমান শিব হইতে জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইতে নাম ও 
कश দ্বারা ব্যক্ত সংসারের বা জগতের উৎপত্তি, তাই শিবরূপ নিমিত্ত- 
কারণই হইতেই উপাদান-কারণ উদ্ভূত এবং নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের 
মধ্যে সঙ্ধন্ স্থাপনের জন্াই শক্িতব স্বীকৃত হয়, ইহাকে ঈশ্বর হইতে 
ভিন্ন বল! হয়, অথচ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন তাহাও বল! হয়। চেতন 
স্বরূপ শিব সঞ্জীবক এবং জগত ঠাহার দ্বারা সঞ্জীবিত জড় শক্তি। ঈশ্বর, 
জীব ও জগৎ তিনই তিনি স্বয়ং, ভোক্ত৷ ভোগ্য ও ভোগ তিনি । 
সাংখ্যকারিকায় আছে “সৌন্যাত্তদন্ুপলন্দির্নাভাবাৎ কাধাতস্তছুপলব্দেঃ" 
অর্থাৎ অত্যন্ত रक হইবার কারণ জগতের উপাদানন্বরূপ শক্তির প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি হয় না, উহার অসৎ হইবার কারণে নহে, কারণ জগত্রূপ কার্য 
দ্বারাই তাহার কারণ জ্ঞান হয় । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, 
তে ধ্যানযোগান্ুগতা अशन्‌ 
দেবনহুশক্তিং ব্ৰগুণৈনিগূঢ়াম্‌ । 
= यः কারণানি নিখিলানি তানি 
কালাম্মযুক্রান্তধিতিষ্ঠতোকঃ ॥ ১৷৩ 

যে অদ্বিতীয় পরমাস্মা কাল ও জীব প্রভৃতি পূর্বেবোক্ত নিখিল কারণ- 
সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্থাত্মস্থৃত ত্রিপ্ধণাস্মিকা 
শক্তিকেই ত্রহ্মবাসিগণ সমাধি সহায়ে পরমাস্মার জগতকারণচ্ছের 
সহায়রূপে দর্শন করেন । অর্থাৎ মায়াই স্বষ্টির পরিণামী কারণ, মায়া- 
শক্তি সহায়েই ত্রক্ধ জগতের কারণস্থরূপ হইয়া থাকেন । মায়া ক্রিগুণা- 
खरिका “মায়াং তু প্রকৃতি বিগ্চান্মা্িলন্ক মহেশ্বরম্” (৪1১০ শ্লোক, শ্বেতাঃ 
উপঃ)। প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ও পরমেশ্বরকে নায়ানীশ বলিয়া! জানিবে। 





कोक, ঈশ্ব 


“পরাস্ত শক্ষিবিবিষেব আয়তে স্বাভাবিকী खानदनजिन्य़ा छ” (ভাদ 
শ্লোক, শ্বেতাঃ উপ2)__অর্থাৎ পরাশক্তি বা মায়া বিচিত্র কার্য্যকারিনী, এবং 
তিনি জ্জানরূপ বল দ্বার! যে স্ষপ্িক্রিয়া করেন তাহাও স্বাভাবিক অর্থাৎ 
মায়িক। 'জ্ঞানবলক্রিয়া’ অর্থে জ্ঞান ও বলের দ্বারা যুক্ত ক্রিয়াশক্তি। 

দেবীভাগবন্ছে আছে__ 

পপ্রকুষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্বষ্টিবাচকঃ । 
उही প্রকষ্টা যা দেবী প্রকৃতি: সা প্রকীন্তিতা ॥ 

অর্থাৎ স্থষ্টিতে প্রকৃষ্ট বা মুখ্যব্বকূপে যিনি জগতের रिकी, তিনিই 
'প্রকৃতি'? এখানে উভয়কে ভিন্নভাবে দেখাইলেও শক্তি শক্তের আধারেই 
স্থিত, ঠাঁহার! ঘট ও পটের শ্বায় ভিন্ন নহেন। কঠোপনিষদেও আছে 
“অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।” 

প্রকৃতি বহুবিধ জীব স্থপ্টি করেন সত্য, কিন্তু একমাত্র মন্ন্বাজীবের 
বন্ধ ও মোক্ষের কারণপরস্পরা এবং সাধ্যসার্ধনতন্ত যোগশাস্রের মুখা 
আলোচা বিষয় दनि জীব শব্দে मक्का অর্থ ব্যবন্ধত হয় । দেহাদির দ্বারা 
চিৎশক্কির অবিচ্ছিন্ন হইবার যে সম্ভাব্যতা, তাহাই জীবের জীবভাব, 
“পাশবদ্ধে। ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্ত সদা शिवः” ।* পাশবদ্ধতা হেতু জন্ম- 
মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবকে বারম্বার দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহাবচ্ছিন্ন 
नौव আপন চিৎস্বরূপ উপলন্ষি করিতে অসমর্থ । ইহা তাহার অনীশ্বরতা। 
দেহবদ্ধ হইতে মুক্ত হইলে জীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। বস্ততঃ 
জীব শিবন্থরূপ, আমি শরীর এইরূপ অভিমানই দেহধারণের মূল কারণ । 
এই অভিমান দূর করিতে পারিলে জীব জন্মমৃত্যুর উদ্ধে উঠিতে সক্ষম হয়। 

জীবের জন্ম অর্থে জগতের কোন লোকে দেহধারণপুর্ববক আবির্ভাব, 
ও মৃত্যু অর্থে পূর্ববধ্বৃত দেহ ত্যাগ করিয়! দেহাস্তর গ্রহণ । জন্ম ও মৃত্যুর 
মধ্যে জীব অনাদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে ; স্থূল, रकत ও কারণ 
এই जिविभ দেহ ধারণ করিয়! জীব লোক হইতে লোকাস্তরে আবন্তিত 
হইতেছে । স্থূল ও सक्र দেহের বীজ্জভূত অবি্যাশক্তিই জীবের কারণ 
শরীর । মুক্তি না হওয়া পর্যান্ত কারণ দেহের নাশ নাই, উহাকে আশ্রয় 
করিয়াই জীব স্থূল ও रूक्ष শরীর পরিগ্রহ করে, এবং বাসনাক্ষয়কারী क 
করিতে করিতে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হয়। 

জীব मद्रक একজীববাদ ও অনস্তজীববাদ এই দুইটী বিভাগ আছে। 


জগত ২৫১, 





उ কারি 





२२ লাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


একজীববাদে একটামাত্র জীব বিদ্ধামান, তিনি ঈশ্বর স্বষ্টি করিয়াছেন 
জগৎও স্য্টি করিয়াছেন, তাহার মুক্তি হইলে জগতবাাপাঁর রুদ্ধ হইবে, 
সেই নিমিত্ত একজীববাদ অসম্ভব । অনস্তজীববাদে অনস্তকোটী জীব 
বিচ্কামান, এক চিৎস্থ্র্খা স্বরূপের কিরণ কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ 
অনন্ত জীব বিদ্যমান আছে, প্রত্যেকের লিজন্বসাধনে নিজের মুক্তি হয়, 
তাহাতে আন্কের মুক্তি সম্ভবে না । 

ঈশ্বরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বেদান্ত ও ऊट যথেষ্ট ভেদ আছে । বেদাস্তের 
ঈশ্বর মায়াযুক্ত ব্রহ্ম, এই মায়া সবগুণপ্রধান, রজ্ঃতমোগুণ তাহার মধ্যে 
অপ্রধানরূপে বর্তমান, কারণ সন্বরজস্তমো৷ 'অবিলাভাবী । তন্ত্রের जक्त 
মধ্যে চিংশক্তি আছে, ইহা মায়াতীত শুদ্ধ-শক্তিযুক্ত শিব। 'মায়াতীত’ 
কারণ মায়! ‘জড়’ বলিয়া চৈতন্তরূপ শিবের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, 
কিন্তু ‘চিৎ’শক্তি যুক্ত হইতে পারে কারণ তাহা চৈতন্বাময়, এই যুক্ত 
'আবন্থাতেই *শিব', চিৎশক্তির অস্তলীন অবস্থায় শিব শবরূপ বা শববৎ । 
বিমর্শরহিত প্রকাশ জড়তা, বিমর্শযুক্ত প্রকাশই চৈতন্যা। শিবের নিতা 
অবস্থায় অর্থাৎ বিমৰ্শমুক্তাবস্থায় শিবের কর্তৃত্ব ভোক্তত্ধ প্রভ্ভৃতি থাকে'না। 

জগতের निकर ঈশ্বর, এই ঈশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হইয়া যে 
জগৎ खि করেন তাহা सहित নিয়ক্রম, কিন্ত শিব ও শক্তির যোগে খে 
ঈশ্বরাদি शद्वि হয় তাহ! স্বষ্টির উ্ধক্রম । 

চিৎশক্তিমান শিবকে লাভ করিতে হইলে কৈবল্যাবস্থার উদ্ধে 
যাইতে হইবে, কৈবল্যাবন্থ। সাংখ্যের নিধিবকল্প সমাধিমাত্র । ইহার 
উদ্ধ স্বরে যাইতে পারিলে তবেই ঈশ্বরত্-লাভ হয়। অতএব কৈবলা- 
লাভ ও ঈশ্বরের সমান হওয়া এক কথা নয় । ঈশ্বরত্ব-লাভে স্থষ্টির ক্ষমতা 
জন্মে, কৈবল্যলাভে সে ক্ষমতা জন্মে না। 

বিশ্ব মিথ্যা হয় না, প্রতিবিশ্বই সিথ্য। হয়। যথা সূর্য্য মিথ্যা 
নহে, खग বহু সূর্ধ্যের প্রতিবিশ্বই মিথ্যা । সেইরূপ চিদ্রূপা শক্তি 
সত্য, মায়াীত জগৎ সত্য, উহাই চৈতস্থাময় জগৎ বা বৈষমবের 
নিতাধাম। যেমন সর্প সত্য, কিন্ত সর্পে রজ্জুত্রম भिथा।। আবার 
অ্রক্মকে সীমাবিশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ নহে, কারণ তিনি অসীম । অসীম 
चच প্রতিবিক্ষিত হইতে পারে না, তাই ব্রহ্ম মায়ায় প্রতিবিস্থিত হন, ইহা 
মিথ্যা ।* অর্থাৎ যাহার বিকার তাহ! সত্য, কিন্ত বিকার মিথ্যা । 
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সেইরূপ মায়াতীত জগৎ সত্য, কিন্তু মায়াময় জগৎ মিথ্য।। শিব ও শক্তি 
অভিন্ন কিন্ত শিব নিরাকার, শক্তি সাকার, ইহাদের সংযোগে জগতের যে 
সাকাররূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা (যেমন ছায়াচিত্রে প্রদশিত, 
যানবাহনাদি মিথ্যা, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে যানবাহন আছে তাহা 
সত্য, তাহার প্রতিবিশ্ব कश ছায়াচিত্রই মিথ্য। ), কারণ চৈতস্কের বিকাশে 
উহার লয়প্রান্তি ঘটে। জগতে যে সকল ঘটাদিরূপ প্রতিবিশ্ব পড়ে 
তাহা মিথ্যা কিন্ত তাহাদের মূলে যে বিশ্ব আছে তাহা! ज], যেমন দপঁপস্থ 
গোলাপ মিথ্যা কিন্ত গোলাপ वद সত্য । » 

_ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেদাস্তের ব্রহ্ম ঈশ্বর वा. জড় মায়াযুক্ত, বেদাস্ত- 
মতে এই মায়াকে সাধনদ্ধার দূর কর! যায়। পারমাথিক দৃষ্টিতে अजा 
শুদ্ধ ও নিক্কিয়, কিন্ত মায়াযুক্ত শুদ্ধ ত্রহ্মই ঈশ্বর, মায়ার দ্বারাই আবরণ ও 
বিক্ষেপের স্থষ্টি হয় ( যেমন मन्नत স্কুল চক্ষুর আবরণ স্বরূপ চক্ষুর ছানি 
০৪278 হইতেই বিক্ষেপের স্ষ্টি হয় )। 

কিন্তু তন্ত্রের শিবের সহিত চিৎশক্ি যুক্ত, অতএব তঙ্ত্ের চিদ্রূপ। 
শক্তি সৰ্ব্বদাই শিবযুক্ত ও শক্তিমানের সহিত অভিষ্ন, বেদাস্তের মায়ার कांग्र 
ইহাকে সাধন দ্বার! দূর করা সম্ভব নহে। 

নাথগণের ঈশ্বরতব্বে ষ্টমৃন্তি বা শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে 
औक, ओक% হইতে সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রে, 
রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে जक्ष (গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, शे ৩১) 
এই অস্টমুস্তির কল্পনা করা হইয়াছে । ঈশ্বরতত্বের এই অষ্টবিভাগ এবং 
ব্রহ্মার অবলোকনে সমষ্টি । শঙ্কর-পরবন্তী বেদাস্তে ঈশ্বর-তন্বে প্রতিবিশ্ববাদ, 
অবচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ প্রভৃতি মত প্রচলিত আছে । মতবাদগুলি 
সংক্ষেপে এইরূপ _ 

অজ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যাকে 'ঈশ্বর' এবং বুদ্ধিপ্রতিবিদ্থিত 
চৈতগ্তাকে ‘জীব’ বলে, কিন্তু অঙ্জানরহিত বি্বরূপ চৈতন্য 'শুদ্ধ'। 
স্বতন্ত্রাদি গুণবিশিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বর বিদ্বস্থানাপন্ন ও পরগ্রতার কারণ 
অবিদ্ধাতে যে চিদাভাস তাহা জীব, অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বন্ধপ ও জীব 
প্রতিবিশ্ববূপ, ইহাই প্রতিবিস্কবাদ । কিন্তু রূপযুক্ত বস্তুর রূপের মধ্যে 
প্রতিবিশ্ব পড়ে (যেমন, চন্দ্রমার প্রতিবিশ্ব জলে পড়ে ) ; उक्त রূপহীন, 
তাহার প্রতিবিশ্ব কিরূপে সম্ভব ? 

বাচস্পতি মিশ্র অবচ্ছেদবাদ যুক্তিযুক্ত বলেন। এই মতে अक 
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চৈতন্যাই অজ্ঞান ও বিষয় ভেদে দ্বিপ্রকার । অজ্ঞান আশ্রয়ভূত চৈতগ্রাই 
‘জীব’. আর অবিষ্যাবচ্ছি্ন চৈতন্ “ঈশ্বর । ন্বজ্জান উপস্থিত হওয়ায় 
জ্রীবজগতের উপাদান কারণ ও ঈশ্বর উপাচার মাত্র কূপে 'কারণ' বল! 
যায়। ( সিদ্ধান্তবিন্দু, পু „= ) । 

অদ্বৈতমতে এক আত্মাই সত্য, তিনি জগৎকারণ বা সাক্ষী নেন । 
তথাপি অজ্ঞান উপাধিষুক্ত আত্ম! অজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া 
উহাতে পতিত চিদাভাসের অবিবেকের কারণ, সাক্ষী, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে , 
অভিহিত হন। বুদ্ধি উপহিত তাদাত্মকে লাভ করিয়া বুদ্ধিগত স্বকীয় 
চিদাভাসকে ন! জানিয়া! জীব কর্তা, ভোক্তা, প্রমাতা হন । ইহাই আভাস- 
বাদ, এই মতে জীব নানা, ঈশ্বর এক । (ভারতীয় দর্শন, পৃ 9৪৮, ৪৪৯)। 

জীব, जन्ता ও ঈশ্বরে নিম্ললিখিতরূপ ভেদ আছে__ 

১।  সঞ্চণ ঈশ্বর = ব্রন্ম__সায়াযুক্ত_সবগুণপ্রধান। 

২। জীব ত্ৰহ্ম_ অবিদ্যা রজ্রস্তমোগুণপ্রধান । 

৩। শুদ্ধত্ৰহ্ম = জীবও নহে, ঈশ্বরও নহে। 
নাথগণ যে ত্রঙ্ষের অবলোকনে नष्टि কল্পনা করেন, তাহা উপরোক্ত 
সঞ্চণ ঈশ্বর । 

গুরু গোরক্ষনাথের মতে যিনি ষট্পদার্থ সমন্ষিত, তিনিই ভগবান । 
এই বট্পদার্থ সমগ্র (त्र्या, शा, যশ, পরী, জ্ঞান, বৈরাগা। সমগ্র 
এশ্বধ্যাই যোগ, তাহা সহজসিদ্ধিরূপ । शरभ হইতেছে মুক্তিকূপ, যে মুক্ত- 
স্বরূপ তাহারই যশ; প্রীও মুক্রস্বকপকে মণ্ডিত করে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও. - 
তাহার, সেই সব্ববাধার-ম্বরূপ 'नांथ' । শক্তি সবষ্টিকত্রী, শিব পালনকর্তা, 
কাল সংহারকারী ও নাথ মুক্কিদাতা । নাথই মুক্ত শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ, ব্রহ্মা! 
বিষ্ণু শিব শক্তি ইত্যাদি নামভেদে সংসার প্রবর্তকরূপ তাহার! বন্ধ, জীব- 
রূপে বন্ধন, ঈশ্বররূপে বন্ধনকর্তা,_জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ইহাই ভেদ ।? 

দ্বৈতবাদীরা ত্রহ্মকে সক্রিয় বলেন, অদ্বৈতবাদীর! निष्किप्र বলেন, 
কিন্তু ‘সৰ্ব্বদা ক্রিয়ৈব ন ভবতি সৰ্ব্বদা হ্াক্রিয়ৈব छ न ভবতি’, ঈশ্বর मटवा 
ক্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তি বর্তমান । পু্ব্রক্ষ একদিশা নহেন, অর্থাৎ সক্রিয় 
বা নিক্ষিয় নহেন। দ্বৈতবাদীদের কৈলাস-বৈকৃষ্ট আদি স্থান, আদ্বৈত- 
বাদীদের “মায়াশবলং ত্রহ্মস্থান’, কিন্ত নাথস্থান निन ।* 
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निने अक्र হইতে নাথের ভেদ আছে, अक्र ব্যাপক, নিগুণ ব্রহ্ম 
সর্ধব্যাপক নহে, কারণ निन ব্রহ্ম শক্কিরহিত মাত্র । লাখন্বরূপ नि७नि- 
সগ্চণের অতীত ( গো. সি. म., পু १२) | বামভাগে স্থিত শিব সাকার ও 
সংসারের কল্যাণকারী, সব্যভাগে বিষ্ণুন্থিত ইনি সংসারে প্রবৃত্তকারী, 
মধ্যভাগে স্বয়ংপূর্ণ নিগুণ-সঞ্চণাতীত সব্বশিরোমণি নাথ, নাথের 
জ্যোতিরূপই ডাহার সাকাররূপ । সর্ব্বদেবত! অপেক্ষা শিব উত্তম, শিব 
হইতেও উত্তম ‘নাথ’ ।> 

শিবশক্তি অভেদ ‘রা’ শক্তি নামৌিখ্যাত, *अ' শিব নামে কীন্তিত, 
আবার যে কালী সেই তারা, যে শিব সেট রাম উহার! একই ।* 

কৈবল্য উপনিষদে ঈশ্বরের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, 

“চিদ্‌আনন্দব্দরূপ উমাসহায় পরমেশ্বর প্রভু ত্ৰিলোচন নীলকণ্ঠ এ 
প্রশান্ত । স ব্রহ্মা म শিব: সোহক্ষর:ঃ পরমঃ স্বরাট, স এব বিষ্ণু: স 
প্ৰাণঃ म আত্মা পরমেশ্বরঃ ॥'* 

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে পরমেশ্বরের লক্ষণ এইরূপ বণিত আছে _ 

শক্তিতবানন্দনিত্য শক্তিমান পরমেশ্বরঃ । 

সবিদ্রপোহস্তি বিষয় ইতি সিদ্ধিমতং সতাম্‌॥ 813१ 
পরমেশ্বর শক্রিযুক্র, তিনি আনন্দ নিত্য ও শক্তিমান্‌ । জ্ঞানরূপে তিনি 
टक्षय़ বিষয় ইহাই मिकमऊ ৷ 

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনমতে নিরধিবশেষ यिनि তিনি মায়! দ্বার! অবচ্ছিয্প 
হয়! সবিশেষ হন, তখন তিনি ঈশ্বর ৷ প্রশ্ন হইতে পারে यिनि চেতনন্বরূপ 
তিনি কেন স্মপ্টিকার্ধো রত হন ? শঙ্ষরাচার্যের মতে ইহার উত্তর এই যে, 
যেমন জানিয়! শুনিয়া আমর! অনিষ্টকর कोयी রত হই, সেইরূপ আত্মা 
সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াই অবিষ্ঠাকে আশ্রয় করেন। স্বয়ং আত্মা যখন 
আবিগ্ার অধীন তখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী নহে ইহা! স্বপ্রমাণ, 
তবে অবিদ্যা নাশ করিতে হইলে তবজ্ঞানের আবশ্যক | তব্দৃষ্টিতে 
মায়! ব! অবিদ্ঞার अखिङ নাই, ব্যবহার/দৃষ্টিতে अनिछा বা মায়ার সৎ ও 
আস রূপ আছে। 

জ্জানিয়| শুনিয়া অনিষ্টকর কাধ্যে রত হওয়ার ম্যায় ঈশ্বরের পক্ষে 
জগতের স্বষ্টি, অতএব ইহাকে ভাঠার লীলামাত্র বলা যায়। প্যায় বলেন 





2) গোল, পৃ ৭৯ ३। গো, সি. ज. পু ४4 উদ্দেশ 
२ গো লি-স.পূ 





২4৬ নাপ-সম্প্রদান্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রণালী 


ঈশ্বর জগৎস্থষ্টির নিমিত্ত কারণ, বেদান্ত বলেন তিনি নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ উভয়ই । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,__যথ! সোম্যৈকেন মৃংপিণ্ডেন 
সব্বং शत्रः বিজ্ঞাতং স্কাদবাচারস্তণং বিকারো লামধেয়ং ম্বদ্ভিকোত্যেব সত্যম্‌ 
ইত্যাদি।* অর্থাৎ একটি ম্বন্তিকাপিণ্ড দ্বারা যেমন মুন্তিকার পরিণামনূত 
সমগ্র মৃন্ময় পদার্থকে জানা যায়, তেমনি এক ব্রহ্মকে জানিলে সব জানা যায় । 
অতএব ঈশ্বর সবববন্ততে আছেন, এবং তিনি জগংস্থষ্টির উপাদান কারণও 
বটে। মুগডক (৩/১/৩) তাই এই ব্রহ্মকে যোনি বলিয়াছেন, সাক্ষাৎকামী 
সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ পরমেশ্বর পরিপুর্ন্বরূপ 'ব্রক্ষযোনি'কে অর্থাৎ 
জগৎকারণ ব্রচ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান चूना ও পাপ সমূলে 
নাশ করিয়া বিগতর্রেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন।* অতএব 
চেতন পদার্থ হইতেই অচেতনের উৎপত্তি चौ काशा । 
জগৎ ভোগান্বরূপ, আত্মাই ভোক্তা, তথাপি উভয়ের উপাদান 
কারণ এক ৷ সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ এক হইয়াও যেমন ব্যবহারিক ভেদ 
আছে, তেমনি ঈশ্বর ও জগৎ এক হইয়াও উভয়ের ব্যবহারিক ভেদ আছে। 
ঈশ্বর দেশকালাতীত তথাপি উপাসক কল্পনায় ভাহাকে মর্শ্মাদি কেন্দ্রে 
স্থাপনকরতঃ উপাসনা করে। 
अक्का বা ঈশ্বর যেমন সব্ববস্ততে বিদ্ধামান, তেমনি শক্তিও সর্বববস্তর 
উপাদান স্বরূপ, কেবল তাহা অত্যন্ত रक হইবার কারণ তাহার প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি হয় না, যেমন কাষ্টমধ্যে দাহিকা শক্তি বর্তমান, কিন্ত আমরা 
ভাহা। দেখিতে পাই ना । 
শ্রীকঠের ত্রক্মমীমাংসায় শক্তি ও শক্তিমানের आमच এইরূপে 
বণিত হইয়াছে _ 
“শক্তয়োহস্য জগৎ कृत শক্তিমাংস্ত নহেশ্বরঃ । 
শক্তিস্ত শক্তিমদ্রপাদ্‌ ব্যতিরেকং ন গচ্ছতি । 
তাদাস্ম্যমনয্রোনিত্যং বহ্নিদাহিক্য়োরিব ॥” 91219 
অর্থাৎ শক্তিই জগ-স্থষ্টিকর্রী, মহেশ্বর শক্তিমান। শক্তির 
শক্তিমান ব্যতীত অস্তিত্ব নাই. তাহার! বহ্ছিদাহিকার মত তাদাস্মা- 
ভাবাপন্ন | < 





३). झाल्याचा উপনিষদ, ৯১/৯, উপনিদং अशननो পু ৫৮ 
= ॥ उगा शकः পক্ষতে ऊरः ककमी: शक অঙ্গমোনিৰ । ¬ 





जोव, शव < জগত २४१ 


“মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোববৎসৌ জীবেশ্বরাবুভো ॥ 
(শক্তিভববিমণিনী )।১ = 
অর্থাৎ মায়াই কামধেনু, জীব ও ঈশ্বর উভয়ে তাহার বৎসম্বরূপ । 
মায়া হইতেই জীব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই रटे হইয়াছে, ইহাই তাৎপৰ্য্য । 
তথাপি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে, অভেদও আছে। অভেদরূপে ঈশ্বর 
৪ জীব উভয়েই জ্ঞানন্বরূপ, ভোক্তুন্বরূপ, ক্ষেত্রভজ ও ইচ্ছাময় $ ঈশ্বরে যে 
গুণের পরাকান্ঠা, অত্যন্ত অগুশক্রিক্রমে জীবের মধ্যে সেই সেই গুণ অণু- 
মাত্রাতেই বর্তমান । পূর্ণতা ও অণুতা,-প্রঘুক্তই ভেদভাব । ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, 
জীবশক্রি ও মায়াশক্তির পতি, তাহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী হন ॥ 
জীবে ঈশ্বরের গুপসকল বিন্দু বিন্দু স্বরূপ আছে, মায়াবন্ধ হইয়া সেই, 
শরীরের উপর আর ছুইটী ওপাধিক শরীর-_লিঙ্গশরীর ও স্ুলশরীর__ 
আচ্ছাদন করিয়া আছে। চিৎ্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর উপাধি 
হইয়াছে; এই লিঙ্গশরীর বন্ধ হইবার কাল হইতে मृ পধ্যস্ত 
অপরিহার্ধ্য । জন্মান্তর সময়ে স্থুলদেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু লিঙ্গশরীরের 
হয় না ৷ জীব অণুচৈতক্বস্ত, জীব নিজেকে জানিতে পারিলে নিজন্বরূপে 
মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্রূপকে অনুভব করিতে পারিবে ।* 
অদ্বৈত বেদাস্ত মতে মোক্ষলাভে মায়ার উচ্ছেদ হয়, किक অবিদ্তার 
निवृखि যদি ‘সৎ’ হয় তবে দ্বৈতাপত্তি शंका হয়, যদি ‘অসং’ হয় তবে, 
শশশৃঙ্গের ম্যায় উহা হইতে জগতের উৎপপ্নতা সিদ্ধ হয় ना। অবিদ্তার 
= -দ্বার। নান! ব্যাঘাত হওয়াতে অবিদ্াকে “সদসদাত্মকও' বলা চলে না। 
আবার উহাকে यमि অনির্ব্বচনীয় বলা হয়, তাহা হইলে অনির্ববচনীয় 
সাদি পদার্থের অজ্ঞান উপাদানত্ ও জ্ঞান निदर्दछ মালিতে হয়। অতএব 
উহা! সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং অনির্ধ্বচনীয় এই চারিপ্রকার হইতে পৃথক 
পঞ্চন প্রকার অবিগ্তানিবৃত্তি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, কোন না কোন রূপে উহা! থাকে, 
ইহাই অদ্বৈত বেদান্ত হইতে শক্তিতন্বের বৈলক্ষণয । মোক্ষাবস্থায় মায়া 
অন্তৰ্মুখী হয় এবং তাহার পরিণাম হয় না, কারণ তন্বজ্ঞানের প্রভাবে 
সঞ্চিত কম্দের নাশ হয়, বদ্ধ অবস্থায় মায়া वळिभूची হয়, ইহাই মুক্ত ও 
বন্ধের মধ্যে ভেদ । 





३॥ শক্তি ও শক্তিমানক। তে, ररीनांसंच्त ताशी, এম. এ- কল্যাণ শক্তি अक, পৃ ১৯৮ .. 
२। देवव, शपत अद्ांई-<कवांत रक 
0. P8433 





২ নাখ-সমস্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


জীব অস্তঃকরপাবচ্ছিন্ন চৈতক্রাব্বকূপ । নিত্য শুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্মা 
উৎপন্তিনাশ্রহীন হুইয়াও শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্শ্মফলের ভোক্তা । 
আত্মা रक বলিয়া তাহার নাম “অণু' হইয়াছে ( শক্করভাত্ ২৩১৩ ) । 
আত্মচৈতন্ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুপ্তি অবস্থায় ও পঞ্চকোশে উপলব্ধ হয় কিন্ত 
আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য ইহারও উদ্ধে। वाहि অভিমানী জীবের हून, रत्र ও 
কারণ শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রজ্ঞা সংজ্ঞা আছে এবং এই শরীরের সমষ্টি 
অভিমানী ঈশ্বরকে বৈশ্বানর (বিরাট) जाडा ( হিরণ্যগর্ভ ) ও ঈশ্বর 
সংজ্ঞা দেওয়া হয়। वाहि ও সমগ্রির অভিমানী পুরুষ পরস্পর অভিন্ন । 
आद्या এই তিনের উদ্ধে স্বতন্ত্র সত্তা । নিয়ে কোষ্টক जहेवा ২ 


শরীর অভিমানী কোশ अनर्हा 
সমষ্টি --বৈশ্বানর ( বিরাট্‌ ) 
ছল ব্য বিশ { অন্সময় জাগ্রত 
মনোময় 
০০৭০০, कक, 
বিজ্জানময় 
সমষ্টি-ঈশ্বর 


Eo পি 


জীব বহিমূখী ও अशमूयो উভয়ই, বহিষু্বী হইয়া বিষয়কে 
প্রকাশিত করে এবং अखमू चौ হইয়া “অহংকর্তাকে অভিবাক্ত করে। 
वङ्मिचो হইয়া অহঙ্কার বুদ্ধিকে অবভাসিত করে, তাহার অভাবে স্বতঃ- 
প্রদ্তোতিত হয়। বুদ্ধির যোগে জীব চঞ্চল হয়, অন্যথা! জীব শান্ত ।* 

শক্ষরের মতে জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর ইশ্দ্রজালের শ্যায় জগৎ राहि 
করিয়াছেন । যাহা সত্য তাহ! সতত বিদ্যমান, অতএব নিত্যপরিবর্তনশীল 
জগৎ “मिथा' । তথাপি ন্বপ্রাবস্থায় অলীক অ্রব্যকে সতোর ম্যায় দেখার 
कांग्र জগতের স্থিতি না থাকিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা माळ । 
আনাদের ইন্দ্িয়ের পক্ষে উহা সত্য, তথাপি উহার পারমাধ্িক সত্তা 
নাই, তাই জীবন্মুক্র জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, স্বপ্রের कांग्र অলীক । 

তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্রিবুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে क्त 


তম্মাত্রকূপ আকাশের উৎপন্তি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে 





২) জাতীর वर्जन, काकर উপাধ্যা, १ ২-০-. 





জীব, ঈশ্বর ও জগত Cd 

অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এবং ইহাদের দ্বারা সপ্তদশ 
অবয়ববিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি । (পঞ্চজ্ঞানোস্সরিয়। পঞ্চকর্স্মেহ্রিয়, পঞ্চবায়ু , 
বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব । ন্মন্বৈত-বেদান্তরদর্শনে জীবের উৎপত্তি 
এইরূপে বণিত হইয়াছে । ) 

প্রত্যেক স্থূল সত পঞ্চসুতাত্মক, প্রত্যেক সূতে নিজন্থ অংশ ই ও 
अक চারিন্কৃতের & অংশ করিয়া সম্পূর্ণ *>' হয়, যথা, আকাশ = ` 
আকাশ +$ পুথিবী+$ জল+$ তেজ+$ वांसू= > আকাশ | ইহাই 
পঞ্ষীরুতা ।* / 

অতঃপর শিব কিরূপে জীব হন ७ জীব কিরিপে শিবদ্ধ লাভ করে 
ইহাই বিবেচ্য। যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদ মতে বিশুদ্ধ 
পরমাম্মায় অহঙ্কারবশে জীব अळिव হয়। निकन, নিপল, শান্ত 
স্ববাতীত নিরাময় যিনি, তিনি জীবরূপে পাপপুণা-ফলভোগী হল । 
পরম্মা কিরূপে জীব হন? যাহা বিশুদ্ধ তাহাই পরমাত্মা, কিন্ত 
তাহাতে স্পন্দ হইলে অহস্তা উৎপত্তি হয়, “বাযুবৎ 'फूब्रिछा 
স্বশ্মিস্তত্রাহংকতিরুখ্িতা, পঞ্চাত্মকমুৎ नि: ধাতুবদ্ধং গুণাস্মকম্‌” তখন 
বিশ্বোস্তীর্ণ শিব ‘ত্রিপাদন্কৃতিই' পঞ্চাত্মক পিণ্ড হন অর্থাৎ জিপাদদ্ছৃতিসহ 
निडाङूछि (যাহা নিত্য ), লীলান্কৃতি ( জাগতিক লীলা ), মোহচ্ৃতি 
(জাগতিক মোহ ) ও জড়াভৃতি ( कडव ), এই ধাতুবদ্ধ शाक 
হইয়া পরমাত্মাই স্থখছুংখসমাযুক্ত জীব इन। कध, দুঃখ, তৃষ্ণা, লঙ্ছা, 
ভয় আদি জীবের দোষ, দোষহীন হইলে জীব শিবন্ধ লাভ করে। 
তেন জীবাভিধা প্রোক্তা বিশুদ্ধে পরমাস্মনি। এভির্দোবৈধিনিসু কিঃ 
স্বজীবঃ শিব উচ্যতে ॥ মোহাভৃতি দ্বারাই জীবে ভোক্তত্ববোধ ও জগৎ 
ভোগ্য হয়। 

নারদপরিত্রাজক উপনিষদে আছে ১ “শরীরাভিমানেন জীবন্ছম্‌। 
জীবন্ধং ঘটাকাশমহাকাশবৎ ব্যবধান অস্তি। বাবধানবশাদেব হুংসঃ 
সোহমিতি মন্ত্রণোচ্ছাস নিংশ্বাসব্যপদেশেনাহ্থসঙ্ধানং করোতি। এবং 
विष्छांग्र শরীরাভিমানং তাজের শরীরাভিমানী ভবতি। স এব 


ব্রক্ষেত্যুচ্যতে ।”* 











२९० 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলিয়াছেন 
বালাগ্রশতভাগন্থয শতধা কল্িতস্য छ। 
ভাগো জীবঃ ज বিজ্ঞেয়ঃ ज চানস্তায় কল্পতে ॥ (৫1৯) 

কেশাশ্রের শতভাগের একভাগকে শতধা করিলে যে ভাগ হয়, 
জীব তাহারই শ্যায় 'অণু' পরিমাপ বিশিষ্ট, তিনিই আবার স্বরুূপতঃ অনন্ত 
পদবাচা। সুগুকোপনিষৎ (৩)১/৯) বলেন__কাষ্ঠে অগ্নির শ্যায়ই 
जत्रा দেহেন্দ্িয়াদিতে অন্গুস্াত আছেন, সুতরাং এই দেহমধোই বিশুদ্ধ 
চিত্তের দ্বারা সেই স্ুস্প্ আত্মাকে জানিতে হইবে। 

আহৃতদর্শনে বোধ ও বোধাত্মক জীব ও অজ্জীব এই দুই তত্মভেদ, 
সংসারী ও মুক্তজীব এবং সংসারী জীবমধ্যে সমনক্ষ ও অননন্ক জীব বিচার 
আছে। সংসারী জীবই “ভবাদ্ভবান্তরপ্রাপ্থিমন্তঃ”, এবং জীব 
*চৈতন্যলক্ষণো खवः” ( य्‌ দর্শনসমূচ্চয়-কারিকা ৪৯ )। চিৎ ও অচিৎ 
ভেদে পরমতত্বও দ্বিপ্রকার । 

লোকায়ত দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না (চার্ববাকদর্শন , 
এই মতে প্রতাক্ষই একমাত্র প্রমাণ, পুরিব্যাদি চারিভূত হইতে দেহ 
উৎপন্ন হয়, তাহাতে ব্বতঃই মাদকের শ্যায় যাহ! উৎপক্গ হয় তাহাই 
চৈতন্বা, ভূতের বিনাশ হইলে মন্ুত্যত্বেরও বিনাশ হয়। অতএব চৈতন্কা- 
বিশিষ্ট দেহ আত্মা বা জীব, দেহ ভিন্ন আত্মা স্বীকারের কোন প্রমাণ 
নাই। 

রামাস্থজ্জের মতে সগ্চণত্রহ্ষই সত্য, তাহা না হইলে “ত্রহ্ম- 
সাক্ষাৎকারে মুক্তি” এই শাঙ্সবাকা মিথ্যা হয়, ত্রঙ্ষের বিশেষণ না থাকিলে 
সাক্ষাৎকার হইবে কিসে? শক্ষরনতে ত্রক্ম নিগুণ অর্থাৎ বিশেষণহীন, 
রামান্্জ বলেন, निन অর্থে গুণাতীত । রামান্থুজমতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর 
ভেদে পদার্থ ত্রিতয়, ঈশ্বর ও জীব চিৎপদার্থ, পরিদৃশ্যমান জগৎ “অচিৎ”, 
“অচিং চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তন্ভোগা-লিয়ামকভেদেন ব্যবস্থিতান্্য়ঃ 
পদার্থাঃ”, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ভেদে, ভোক্তা, ভোগ ও নিয়ামক 
ভেদ সংঘটিত হয়, তদন্ুসারে পদার্থ তিন প্রকার হইয়া थोक | | 

বিশ্বের উৎপত্তি সন্বস্কে গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে বণিত হইয়াছে 
“আ্গোরক্ষনাথেন বিশ্বস্ত কর্তৃ্ং শিবস্তয লিখিতং नांधळ তু ন লিখিতম্‌ ৷” 
শিবই বিশ্বকর্্তা, নাথ निन এবং নিরুপাধিকূপ, অতএব ভাহার পক্ষে 





जकन ळक ण 





আব, केशव ও জগত ২৮১ 
প্রাকৃতিক কাধ্যকারণে কোন মাহাত্্য নাই, বিশ্বের স্থষ্টিকর্ত৷ সঞ্চণ 
সোপাধিযুক্ত শিব। (পৃ৭৫) 

আবার “অস্মাকং মতে শক্তি: शदिः করোতি শিবঃ পালনং 
করোতি কালঃ সংহরতি নাথো সুক্তিং দদাতি” (গো.সি.স., পু १०) अध्या 
বিশ্ব रडि করেন, বিষ্ণু পালন করেন, রুদ্র সংহার করেন, এই মতামতের 
উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে দেখা যায়। (পৃ ११) 

“কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের” তৃতীয় পটলে আছে সহস্রারের উপর শুদ্ধ, 
অবিভক্ত, সৰ্ব্বব্যাপী ‘নিরঞ্জন’ বিরাজ করেন, তিনিই বিশ্বের স্্ি, স্থিতি ও 
नग्न कळी, তাই সাহার নাম “লিঙ্গ”, ইনি “উন্মনস্মারহিতং ধ্যানধারপাবজ্জিতম, 
প্রত্যক্ষ সর্বদা লিং”, ইনি বর্ণহীন হইয়াও সর্বব্ণনয়, ইহার মানসপূজা 
कर्थवा ॥ এই উৎপন্থি ও লয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন বিশুদ্ধ, নিত্য, অপরিমেয় ও 
আকাশের উদ্ধার শ্যায় ळेष्कल | মানসলিঙ্গের জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, 
ইহাই “কৌলিক লিঙ্গম্”। দ্বিতীয় পটলে সাহার বৃত্তান্ত আছে। দেহ 
মধ্যেও সপ্তপাতাল ও সপ্তন্থ্গ এই চতুদ্দিশতুবন তত্বরূপে আছে, কাজাপ্সি 
উর্ধমুখী হইলে সংহারাকৃত হয়। সংহারকালে শক্তি শিবে মিলিত হল, 
শিবও ক্রিয়াশক্িতে বিলীন इन। তখন একমাত্র পরাশিব বিরাজ 
করেন, বিশ্বের এইখানেই সমাপ্তি হয়। 

উক্ত গ্রন্থের बे পটলে ‘জীব’ সম্বন্ধে यला হইয়াছে_ ভীব পরমতত, 
ইহাই ‘হংস’ ও প্রাপবুদ্ধিচিত্ত ; দেহমধ্যে যাহ! জীব, দেহমুক্ত হইলে 
তাহা শিব হয়। হংসই দেহরূলী শিব, ইহা কুণ্ডলীরূপে দেহে বিরাজ 
করে, ইহা অতি শক্তিশালী, ইহার জর! নাই, মৃত্যু নাই। “मा জীবঃ 
পুদ্গলো হংসঃ ज শিবো ব্যাপকঃ পরঃ 

তগ্্রমতে বিশ্বের উৎপত্তি दशक উদঘাটন করিতে হইলে বিন্দু ও 
বিসর্গ রহস্য জানা আবশ্যক, স্বতত্্ানন্দ নাথ বলিয়াছেন 

স্ষ্টা বহিঃ শিবচিতা প্রক্কতিবিসর্গঃ 
তাং बांना কবলয়ন্‌ শিব এষ বিন্দুঃ ॥* 

প্রকাশই শিব, বিমর্শ ই শক্তি। প্রকৃতি যখন শিবরূপ প্রকাশের 
দ্বারা! বাহিরে विरद হয়, তখন তাহ! বিসর্গ পদবাচ্য । প্রকৃতি স্বভাব বা 
বিমর্শ, পক্ষান্তরে প্রকাশে বিমর্শাক্মক স্বভাব আছে, তাই প্রকাশ নিজের 





३॥ কোলজ্ঞান, ১৭/৬০, 
२ । দেবীনুদ্ধে श्किनो$, इती চৈ ভাৱতী অস্বেত ভুমিকা, ১/+,৯+ 





২৬২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণাল 


বিমৰ্শকে কদাচিৎ প্রপপ্চান্রসন্ধানের ইচ্ছা করিয়া! আপন ব্বরূপের ভিত্তিতেই 
বাহাবৎ विरे করে। এই বিসর্গাখা विमर्श জ্ঞেয় আকার ধারণ করিয়া 
জ্বাতাকে গ্রাস করে ও নিজে প্রমাতা হয়। অপরদিকে জ্ঞাতা চিদ্রপ 
হইলেও বৈভবহীন হইয়া প্রমেয় ভাব প্রাপ্ত হয় ও জীবরূপে প্রকট হয় । 
শিবরূপী প্রকাশ, প্রপঞ্চ সংহার ইচ্ছা করিলে বিমর্শরূপ! প্রকৃতিকে আপন 
স্বরূপে গ্রাস করে, তখন তাহাকে ‘বিন্দু’ বলে । छ? জ্ঞেয়াত্মক বিমর্শ ই 
“विमर्श এবং জ্ঞাতুরূপ প্রকাশই ‘বিন্দু’ । এই বিচিত্র সংসার বিসর্গ হইতেই 
উদ্ভূত হয়। বিশ্ব ভেদাত্মক, ভেদাভেদাত্মক, ও অভেদাত্মক, তাই বিসর্গ- 
শক্তিও कून, रूक्ष ও পর ভেদে ত্রিবিধ । সিদ্ধযোগীশ্বরী-তন্ত্রমতে চিন্মাত্ররূপ 
বিসর্গশক্তিই জগদ্যোনি কুগুলিনী, ইহার গর্ভে নিখিল বিশ্ব अवन्हिङ। 

বৈধলব-তস্্রমতে “বিশ্ব জগৎ-অধিপতি নারায়ণের বিলাসমাত্র । 
ভগবানের সঙ্কল্রের নাম স্থদর্শন, ইহা উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, নিগ্রহ ও 
অনুগ্রহ শক্তিভেদে পঞ্চবিধ । অবিদ্যাদিই “নিগ্রহ'। স্বভাবতঃ 
শক্তিশালী জীব 'অবিদ্যাদ্ারা ক্রমশ: অণু বা অকিঞ্চিংকর হয়, ইহাই 
অণুস্বাদির মূল, জীবের ইহাই বন্ধনের কারণ, জাতি, আয়ু ভোগও ইহার 
ফলস্বরূপ । জীবের ক্রেশদর্শনে ভগবানের কপার যে স্বতঃ উদ্রেক হয়, 
তাহাকেই “অন্ুগ্রহাত্মিকা শক্তি’ বলে, আগমে ইহারই নাম “শক্কিপাত”, 
ইহাই ভগবদ্‌ অনুগ্রহ । এই অঙ্গগ্রহের ফলে জীবের শুভাশুভকণ্ম 
ফলোৎপাদন-রহিত হয় এবং জীব বৈরাগ্য ও বিবেক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষের 
প্রতি ব্বতঃপ্রবৃত্ত হয় । 

বৈষ্ণব তন্্রমধো 'পাঞ্চরাত্র'ই প্রাচীন, বৈখানস* প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছে । পাঞ্চরাত্রকে বেদের অংশ বলা হয়, ইহার সাহিত্য প্রচুর, যথা 
অহিবুপ্রণসংহিতা, জয়াখাসংহিতা ( 6. 0. 5. )। পাঞ্চরাত্র সাধলমার্গে 
যোগ ও ভক্তির সমস্বয় আছে, অকিঞ্চনরূপে ভগবানে শরণাগতি দারা 
স্তাহার অনুগ্রহশক্তি লাভ করিলে *ব্রক্ষভাবাপন্তি' হয় । 

জীবই ব্রহ্ষস্থরূপ ‘তবমসি', কিন্ত রামাম্বজ ইহার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন “তৎ' সর্বজ্ঞ অস্তর্য্যামী ঈশ্বর, ‘বম’ অর্থে অচিদ্বিশিষ্ট জীব- 
শরীরধারী ব্রহ্ম ( সাধারণতঃ इम्‌ অর্থে জীবের প্রতীক ) এবং *তত্বমসি' 
এই উভয়ের मदक জ্ঞাপক, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্শ্মাতা ও অন্তর্্যামী এই 
উভয় ঈশ্বরে একতাবিশিষ্ট। অতএব এই মতের “বিশিশ্টাদ্বৈতবাদ' নাম 
হইয়াছে (তুলনীয়, ছান্দোগ্য উপ. ৬৷২।৩.‘তদৈক্ষতবহুস্যাম্‌’ ইত্যাদি ) । 





জীব, ঈশ্বর ও জগত ২৬০ 


রামান্তরজ্জমতে জীব ও उक्र মধ্যে বিশেষণ বিশেশ্ अशक বা অংশাঅংশী 
ভাব আছে, যেমন অগ্রিশিখা অগ্নির অংশ $ জীব ও जक्ष অভেদ 
না হইলেও ভিন্ন । ব্ৰহ্ম প্রাজ্ঞ, জীব অজ্ঞ, শ্রুতি এইকূপে জীবে ও ত্রহ্ষে 
ভেদ দেখান ( শ্বেতা ১৯) 
অহম্রূপে এই বিশ্বের উৎপত্তি, তন্মধ্যে বাচ্য প্রকাশ, বাচক বিমর্শ, 
ইহাদের নিত্য অবিনান্ভৃত সম্বন্ধ বর্তমান । অ- পরমেশ্বর, অকুল, পরশিব ; 
হ= পরাশক্তি, কৌলি কীশক্কি, বিমর্শ वा পরাকুণুলিনী । “অকারশ্চ হকারশ্চ, 
দ্বাবেতৌ যুগপংস্থিতৌ । বিভক্তির্নানয়োরন্ডি চক্দ্রন্দ্িকয়োরিব ॥” 
ইহাই অনাদি মিথুন বা দিব্যদম্পতী, ইহাই অগ্ধনারীশ্বর । এই अशम्‌ 
পরামর্শই মাতৃকার পরমতত্ব, কারণ যাবতীয় বর্ণের উদ্ভব ইহারই 
মধ্যে নিহিত। এই অবিভক্ত, অখণ্ড, পুর্ণ অহং-পরামর্শ ই পরাবাক্‌ ; 
পশ্যস্তী মধ্যম! বৈখরী ভেদে ইহা ত্রিবিধ । পরতব্ব এক ও নিরংশ হইলেও 
তাহার মুখ্যা শক্তি তিনটা _ অন্থত্তরা, পরাপরা ও অপরা। आग्रा 
শক্তি চিংশক্তি, পরাপরা ইচ্ছাশক্তি, अशवा জ্ঞানশক্তি। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে 
হলাদিনী শক্তিকে পরমাশক্কি ( চিৎশক্তি) বলা হয়। বস্তুতঃ চিৎশক্কি 
ও হলাদিনী শক্তি অভিন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে যোগমায়া চিৎশক্তি 
লীলামধ্য ইহার প্রধান অঙ্গ । যোগমায়াই বিশ্বে ভগবৎলীলার 
যোঙ্গনাকারিমী আদিশক্তি अर्कमा, যোগমায়ার অঙ্গ হইতে প্রণবের 
উৎপত্তি, ইহার উদ্ধাংশ যোগনায়র সহিত সংযুক্ত থাকে ও ব্রজলীলা 
* > নামে অভিহিত হয়। এই ক্রজলীল1 ও যোগমায়ার সংযোগ হইতেই 
অখিল স্থষ্টির বিকাশ হয়।* 
জগংস্থপ্ির পূর্বে পরমাত্মা নিরাকার ছিলেন, ন্বপ্রকাশ হইবার 
নিমিত্ত জগতের शहि তিনি ইচ্ছা করিলে, সাকাররূপিণী ইচ্ছাশক্তি 
জন্ম হইল, তৎসহ পরমাত্মাণ্ড সাকার রূপ ধারণ করিলেন, ইহাই 
শিবশক্তি বা প্রকৃতি পুরুষ । ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার স্থপ্টি করিলেন, 
যোগমায়! হইতে মহামায়া ও মায়া सडे হইলেন । মহামায়া ও মায়ার 
সম্বন্ধ মাতা ও পুত্রীর ন্যায়, মায়া মন্ুস্থা জীব পশু প্রভৃতির কত্রী, পঞ্চতন্ধ 
ও অপরা জগতের অধীশ্বরী, মহামায়া জীবের জন্ম মরণ বিবাহাদি ও 
পরাজগতের कर्जी, তিনি উদ্ধ জগতের ব্যাবস্থাপিকা॥ কিন্ত জগতের 
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২৬৪ নাখ-সম্প্রদাণ্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী ट्‌ 


স্থষ্টি ও সঞ্চালনকত্রী ইচ্ছাশক্তি, একমাত্র যোগমায়ার সহিতই ইহার 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, দেহস্থ আজ্ঞাচক্রের উদ্ধে ফোগমায়ার নিবাস ।” 

মায়া अविछा, মহামায়া বিদ্তা। মায়া আবরণ বিক্ষেপ দ্বারা 
জীবকে বহিমূৰ্থ করিতেছে মহামায়া এ সকল अनर्थ দূর করিয়া জীবকে 
অন্ত্রসূখ করিতেছেন । বেদাস্তে विजा ও অবিগ্ভার ভেদ থাকা সব্বেও 
উভয়কে “মায়া” বলা হইয়াছে । মহামায়াই छत्री, কালী, তারা প্রদ্থতি, 
মহামায়াই मझ यिज, মোক্ষার্থী ভাহারই শরপাগত इन 

মোক্ষাথিভিসুনিভিরক্ঞসমন্তদো বৈ 
विकाजि সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ (ভ্রীচণ্ডী)* 

পুরুষ ও প্রকৃতির বিশেষ বাদ এবং তৎসহ জীব ও জগতের সম্বন্ধ 
লইয়াই দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রস্থৃতি মত প্রচলিত। অতি সংক্ষেপে 
ইহাদের নির্দেশ করিয়া সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর! যাইতেছে । 
দ্বৈতবাদে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, জীব অনাদি, ঈশ্বর অনাদি, জীবেরই 
বন্ধন ও মুক্তি হয়। সাংখ্য দ্বৈতবাদী, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দর্শনে 
ছুইটা বিভিন্ন তব। বেদান্ত একমাত্র পুরুষকে স্বীকার করিয়াছেন ও 
মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ বিজুত্তিত হইয়াছে বলিয়াছেন । এই প্রপঞ্চের 
চতুধিবংশতি ऊद সাংখ্যকারও বিবৃত করিয়াছেন। প্রপঞ্চলয়ে যে ব্ৰহ্মত 
থাকে তাহাই সাংখ্যের পুরুষ, তিনি অপরিণামী जड পুরুষ মাত্র । 

অদ্বৈতবাদীদের মধ্যেও ভেদ আছে শঙ্ষরের মতে একমাত্র अक्क 
সত্য, “ভীবক্রদ্ৈব নাপরঃ”_জীব ও जक्ष দুইই এক। নিবিবশেষে 
চৈতন্ন্বরূপতা লাভই মোক্ষ, এবং ‘জগৎ’ তাহার মায়াশক্তির ছারা 
'विदर्खिंऊ হইতেছে, ইহ! 'বিবর্তবাদ' নামে পরিচিত ॥ কাশ্মীর শৈবদ্বৈতীরা 
জগৎকে পরমশিবের আভাস বলেন, ইহ! “আভাসবাদ' নামে পরিচিত ॥ 
পরমশিবের কল্পনায় ব। আভাসে যে জগতের বিকাশ তাহা 'मडझा' । 
প্রসর ও সক্ষোচবাদ কাশ্মীর अटेबऊवा पोत्र বৈশিষ্ট্য । 

যাহাতে জগৎ শক্তির পরিণাসরূপে প্রকটিত ( यथा, দধি ছক্ষের ও 
মৃন্ময়পাত্র যৃত্তিকার পরিণাম ) তাহাকে 'পরিপামবাদ" বলে । শঙ্কর বলেন 
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चोक, ঈশ্বর ও জগত ২৬৫ 
জীব ও জগৎ एकव বিবর্তমাত্র, পরিণাম নহে, পরিপামবাদে छर কপাস্তর 
আছে, বিবর্তবাদে অততব্ব রূপান্তর আছে, যথা, রজ্জুর সর্পর্ূপে প্রতিভাসন ॥ 
শঙ্কর জগৎকে “মিথ্যা” বলিয়াছেন, মিথ্যা অর্থে শশশৃঙ্গের कांग्र অলীক 
কিছু নহে, মিথ্যা অর্থে যাহ! প্রথমে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় ও পরে 


অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,_ যথা, রজ্জুতে सर्लेजभ । ভ্রমকালীন সর্প 


শশশৃঙ্গের স্যায় অলীক নহে, উহা! মিথ্যা । 
রামান্থজ বলেন, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ এবং উভয়েই সত্য । 
তথাপি জীব কখনও ঈশ্বর হয় না, জীবের মুক্তিই হয় $ ইহাই ‘বিশিষ্ট 
অন্বৈতবাদ’, “ঈশ্বর: চিৎ অচিৎ চেতি পদার্থ তৃতয়ং হরি: ˆ নিঙ্গার্কের 
মতে জীবে ঈশ্বরে অংশাংশী ভাব আছে। অংশে অংশীর সকল পুণ 
‘ থাকিলেও তাহা পুর্ণ নহে, অর্থাৎ জীবে ঈশ্বরন্ধ ইত্যাদি গুণ অণুপরিমাণে 
আছে, জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই অর্থাৎ জীব ও यक्त 
পৃথক, किख চিৎরূপতা দ্বার! উভয়েই এক, তাই ইহার নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ( জীব গোস্বামী ) ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভেদের সম্যক্‌ 
উপলব্ধি হয় ना বলিয়া তাহাদের মত ‘অচিন্তযভেদাভেদ' নামে পরিচিত । 
জীব ও ব্রহ্মা ভিন্ন কি অভিন্ন ইহ! চিন্তার অতীত । 
সিদ্ধ বা নাথমতে অনস্ত বৈচিত্রাময় বিশ্ব, শক্কিরই আত্মপ্রকাশ । 
चचक কারণজগৎ, লিঙ্গাত্মক স্মক্্রগৎ ও ইন্দিয়গোচর कूम, 
শক্কিরই ত্রিবিধ বিকাশ । বিশ্বসূলে যে পরমসত্তা বিছ্বামান, তাহাই 
শক্তির পরমরূপ। এই বাম্মনের অগোচর পরমার্থ সত্তাকেই नाटक 
'পরমপদ' বলা হয়। ইহা সং বা অসৎ এইরূপ ব্চারের विवग्रौकूफ 
নহে, কিন্ত প্রকাশ ও विमर्श अविनांडूऊकटल ইচাতে বর্তমান তাহা 
স্বীকার্ধা। শিবশক্তিকপ প্রকাশ ও বিমর্শের লিতাসম্দ্ধ চৈতন্যরূপে 
সাধকের অনুভূতিতে প্রকটিত হুয় ও শাস্মে প্রচারিত হয়। চৈতন্থ 
হইয়াও উহাদের সাম্যাবস্থায় তাহ! অব্যক্ত থাকে, এই অবস্থাই পরসপদ । 
এই অবস্থায় মহাশক্রিরূপা অনাদিশক্তি পরমশিবের সহিত অন্ধয় 
ভাবাপক্ন হইয়া থাকেন । এই অবস্থা পরমত্রক্ষভাবের অন্থরূপ হইয়াও 
তাহা হইতে বিলক্ষণ। কারণ পরমপদ निकल বা পূর্ণকল পরমেশ্বর 
নহেন, কারণ নিক্ষল, সকল তথা স-কল, বিশ্বেরই তিনটা অবস্থামাত্র, 
কিন্ত মহাশক্তিকূপ পরমপদ বিশ্বময় হইয়া বিশ্বোত্রীর্ণ ( পরমপদ অধ্যায় 


দ্রষ্টব্য )। এই বিৰশ্বাতীত পরমপদের সহিত ইহার শ্বাতস্ত্রব্বূপ 
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২৮৬ নাখ-সম্প্রলায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আত্মবিলাসের নিতাসামা ভগ্ন না হইয়া যে ভগ্রবৎ অবস্থার উদ্ভব হয় 
সেই বৈষম্যের ফলেই গুণপ্রধান ও ছত্রিশতত্ব-সমন্বিত বিশ্বের আবির্ভাব 
হয়। শিবশক্তি অভিন্ন হইয়াও স্বাতস্ত্রাজ্জনিত যে বিক্ষোভ বর্তমান 
উহাতেই বিশ্ব-প্রপক্ষের আবিভাব, অতএব ত্রিবিধ বিভাগ বিশিষ্ট বিশ্ব 
মূলতঃ শক্তিরই বিকাশ । 

শিবশক্তির বৈষমোই জগৎ नष्टि ও সম্ভোগ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ও 
জীবভাবের উন্মেষ হয় ॥ সাম্যাবস্থায় জীব ও শিব অভেদ এবং সৃষ্টি ও 
দৃষ্টি একার্থবোধক হয় ।* 

প্রতিজীবে ঈশ্বরের স্ষুলিঙ্গ আছে বলিয়া 'জীবাস্মা' নাম হইয়াছে । 
সমস্ত শক্তির যে মূলস্রোত তাহাই পরসাত্ম!। জীবা্ম। ও পরমাত্মায় বস্তুতঃ 
ভেদ নাই, কেবল যে পরিচ্ছিল্প ও অপরিচ্ছিক্ন ভাব আছে, তাহা! উত্ভীর্প 
হইয়। জীবাণ্মার পরমায্মায় লীন হওয়া অসম্ভব নহে । 

বৌদ্ধতন্ত্রমতে शूका হইতেই সকল উৎপক্স হইয়া শৃস্যো বিলীন 
হুইয়াছেন। এই শূন্য অর্থে ই শক্তি, এই বিজ্ঞান শৃপ্যবিজ্ঞান ও মহাস্থুখের 
সাকার রূপ । জীবাম্মার নাম বোধিসত্ব অর্থাৎ যাহার সত্ব বা মন বোধি বা 
নিঃশ্রেয়সকে আশ্রয় করিয়াছে। পরমশৃস্থোর ভাবনা “নৈরাত্মা" 
দেবতারূপে কর! হইয়াছে । বোধিসন্য ও নৈরাত্মার মিলন লবণজলের 
মিলনের শ্যায় সাধিত হইতে পারে, তাই উহার! দ্বৈত মনে হইলেও বস্তুতঃ 
উহারা অভেদ । শক্তিবাদ সাংখ্যের দ্বৈতবাদ হইতে অগ্রণী ও বেদাস্তের 
অদ্বৈতবাদের সোপান । কোন কোন মতে তন্ত্রের শিবশক্তি সাংখ্যের- * 
পুরুষপ্রকৃতির তুলা, এই মত ভ্রান্ত । “জগতই ঈশ্বর" ইহাই আগমের 
ভিত্তি । শক্তি শিবের জননীন্বরূপা । & 

তং বিলোকা মহেশানি সথষ্টযৎপাদনকারণাৎ। 
আদিনাথং মানসিকং স্বভর্তারং প্রকল্পযেৎ ॥ 

অর্থাৎ হে মহেশালি! ইহা আপনরূপে দেখিয়া নিজ পতিরূপে আদিনাথকে 
স্থপ্ির कछ निळ মন হইতে উৎপন্ন করিলেন ।* 

আবার শক্তিই বিশ্বস্থ্টির কারণ, স্ষ্টির সঞ্চালন ७ সংহারকারিমী। _ 
স্ষ্টির অণুতে অগুতে পরাশক্তি বিদ্যমান । তাহার ইচ্ছাতেই এই 
ভৌতিক জগতের উৎপত্তি, ইহাই অদ্বৈতবাদী শাক্ত দর্শনের অত । 

৯1 পাকষিসাধনা! ন. स. গোলীনাখ কৰিরাজ “কল্যাশ' শক্তিক ২৯৪৪ 
২) नकाः ब বিনোদ खरी ক্যাপ পি । + 








সপ্তম পরিচ্ছেদ 
দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য 


ভারতীয় আধ্যাম্মিক সাধনার ক্ষেত্রে দ্বেতমত, দ্বেতা দ্ধেতমত, 
অদ্বৈতমত প্ৰভৃতি নানারূপ মত দেখা যায়। বৈদিকযুগের পরবৃন্থী- 
ভারতীয় সাধনা বৈদিক ও তাস্ত্রিক সাধনার মিলিত ধার! দ্বারা অন্থপ্রাণিত ॥ 
বৌদ্ধসাধনার প্রভাব পরবর্তী কালের হিন্দুভাবধারার উপর পতিত 
হইয়াছে । বৈদিক সাধনার চরমবিকাশ অদ্বৈতজ্ঞানে, দ্বৈতাদ্দৈতের মধ্য 
দিয়! অদ্বৈতজ্ঞানই বেদাস্তের প্রতিপাত্ধ৷ বিষয়। তান্ত্রিক সাধনাও আগম- 
প্রতিপাদিত দ্বৈতাদি বিভিন্ন ধারা অবলঙ্গন করিয়া পরিশেষে অদ্বয়ন্ঞানে 
পর্যবসিত হইয়াছে । অদ্বৈত তন্বই শক্তি ও শৈব তন্ত্রের পরমতন্ব। 
আচার-অনুষ্ঠানাদিতে ভিন্ন হইলেও বেদান্ত ও আগম নিদ্দিষ্ট সাধনার 
আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকাংশে এক ও অভিন্ন 
অদ্বৈতমাগাঁ বেদাস্তের প্রচার শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছে, কিন্ত দ্বৈত ও অদ্বৈত আগম-প্রতিপাদিত শক্তি উপাসনা 
ও শিবশক্তি তত্বের বিচার একপ্রকার আগম গ্রন্থেই নিবন্ধ আছে বলিলেই 
হয়। বহু আগম গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে । আগম সাহিতোর 
আলোচন! করিলে দ্বৈত, দ্বৈতাহ্ৈত ও অদ্বৈত এই ত্ৰিবিধ দৃষ্টিকোণ 
*-হইতেই শক্তিতত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তি উপাসনা একমাত্র 
আগমের বিষয় নহে, বেদে ও পুরাণেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। 
বেদের বাকৃস্থক্ত বা দেৰীসূক্ত, सक রাত্রিসূক্ত প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । মহাভারতে দুর্গা মহিষমদ্দিনীবূপে চিত্রিত হইয়াছেন, 
তিনি মছ্ামাংসে ও পশুবলিতে मदे, তিনি কুমারী, সতীত্ব কাহার 
ধৰ্ম্মগত, দ্রাকুষ্ণের তিনি ভগিনী, লীলবর্ণী ও মযুরপুচ্ছধারিনী । ইহার 
সহিত শিবের সম্বন্ধ নাই । ইহার পরে মহাভারতেই তাহাকে শিবপত্থী 
উমা বল! হইয়াছে ও বেদবেদাস্ত্রের সহিত অভিন্ন বল! হইয়াছে । তিনি 
সতী কিন্তু কুমারী লহেন।* 
হরিবংশের ( সম্ভবতঃ চতুর্থ শতকের রচনা ) দুইটা স্তোত্রে ও 


३॥ ফারকার-_হূর্গা সাহিত্য, পৃ ১৪৯ 











২৬৮ নাখ-সংপ্রদান্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য বা छडौ-मांडाद्या, দেবীভাগবত, 
কালিকাপুরাণ প্রস্তৃতি পুরাপেও শক্তি উপাসনা আছে । वळे শতাব্দীর মধ্যে 
ভারতে শক্তিপূজা উত্তমরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে 
হষবদ্ধনের রাজত্বকালে তদীয় দরবারে বাণ কর্তৃক চণ্ডীশতক রচিত হয়; তিনি 
পূর্ববর্তী চণ্ডীমাহাস্মা হইতেই ভাহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন।৯ 

উপনিষদেও শক্তিপূ্জা আছে । মাত্র যোড়শটী শ্লোকাত্মক ত্রিপুরা 
উপনিষদে (ইহাকে ঝথ্েদের শাকল শাখার অংশ বলা হইয়াছে ) 
শক্তিপূন্ধা পদ্ধতি ও সংক্ষেপতঃ শক্তি-দর্শনের কথা আছে। ‘দেবী উপনিযদ', 
“্যট্চক্র উপনিষদ", ‘ভাবনা উপনিষদ' প্রস্ৃতি কতকগুলি অপ্রধান 
উপনিষদ সম্ভবতঃ কোন পুর্ববতন শান্ত উপনিষদ অবলম্বনে রচিত । 
ভাবনা উপনিষদে জীবদেহকে ऽक বলা হইয়াছে । এই সকল 
উপনিষদ পরবর্থী যুগের হইলেও খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পুবের্ব রচিত । 
বঙ্গদেশেও এই সময়ে চশ্তীপুজার মাহাত্মা-বর্ণন পছ্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়।* 

বেদাস্তে ও শক্কিপুজায় রুচি বা বাসনাভেদে দেব বা দেবীর পূজা 
থাকিলেও বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভের প্রতি সাধকের লক্ষ্য থাকে । এই 
পূর্ণত্ৰহ্মন্বকূপ আত্মা কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা শক্তিরূপে 
বপগিত হইয়াছেন । স্বপ্রসিদ্ধ বেদাস্ত গ্রন্থ যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও শক্তি ও 
जएन অভিন্নত! স্থাপিত হইয়াছে, শক্তি ও কারণত্রহ্ম বস্তুত: এক, 
মায়াতীত ও সচ্চিদানন্দব্বকূপ । স্পন্দময়ী শক্তিরই নিঃস্পন্দ অবস্থা শিব, 
উভয়েই চিন্মাত্র বলিয়া এক | নিক্রিয় অবস্থায় উভয়ে অভেদ । তথাপি 
উহাদের পৃথকভাবে উপাসনার সার্থকতা আছে। স্পন্দৌদয়ে ইহাদের 
পৃথক সন্ত! গৃহীত হয় । 

অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন ও এক । এক মহাশক্তিই সত্য, 
শিব বস্তুত: সেই মহাশক্কিরই উপাধিহ্রীন পরমাবস্থা মাত্র। সাধারণতঃ 
শাক্তাগমসকল অছৈতদৃষ্টিসম্পক্গ । 

অদ্বৈত শাক্তমতে শিব যেরূপ সহাশক্তিরই অবস্থাবিশেষের বাচক, 
তত্রপ অদ্বৈত শৈবমতে শক্তিই পরমশিবের অবস্থাবিশেষের বাচক । 
উভয় মতেই পরম व। মূলতবটা অদ্ধয় বা অদ্বৈত । শাক্তমতে তিনি শক্তি, 
শৈবমতে তিনি শিব । 








১) কারকার--র্গা সাহিা, পু २०- ३ কাক সাহিতা, পৃ ३०१ 





আত  अटेश्‍क मऊ হুহতে লিক্ষমতের टेवनिडे। ২৮৯ 
তন্ত্রশাস্সে মহাশক্তি তত্তাতীতবূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি 
একদিকে তন্বাভীত হইয়াও সৰ্ব্তব্বাত্মক, তন্তৰমতে ইহাই তাহার পূর্ণন্ধ। 
অতএব এক মহাশক্তিই অদ্বৈত শাক্তমতে পরমতন এবং তত্বাতীত হইয়াও 
সব্বাস্মক । 
সিদ্ধমতে সেই পরমতত্বকে দ্বৈতাদ্বৈতবিবচ্দিত বল! হইয়াছে; দৈত, 
দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত मऊ হইতে সিদ্ধমতের ইহাই ভেদ वा বৈশিষ্ট্য । 
অর্থাৎ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবই পরম সত্যের একাংশ । দ্বৈতাদ্বৈত- 
বিবজ্জিত তত্বই পুর্ণসত্য । নাথসপ্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে আছে ¬ 
বেদাস্তরী বনুতর্ককর্কশমতিগ্রন্তঃ পরং মানয় 
ভাট্রাঃ কন্দ্মফলাকুল! হতধিয়ো৷ দ্বৈতেন বৈশেষিকাঃ। 
जैएश ভেদরতা বিবাদবিকলাস্ডে তন্থতো বঞ্চিতা- 
স্তস্মাং मिकमऊः স্বভাবসময়ং ধীরঃ পরং সংশ্রয়েৎ ॥ 
সাংখ্য বৈষ্ণববৈদিকা বিধিপরাঃ সন্রযাসিনস্তাপসাঃ 
সৌর! বীরপরাঃ প্রপঞ্চনিরত! বৌদ্ধা জিনা: अदकाः । 
এতে কষ্টরতা বৃথা পথগতান্তে তন্বতে। বঞ্চিতা- 
छतों সিদ্ধমতামিত্যাদি ৷ 
অর্থাৎ বেদাস্তুবিং উত্তরভাগশান্্রবাদী অদ্বৈত অন্য বপ্তর আরোপ করিয়া 
দৈত-কল্পনা করে, তাহার! তর্ক ও কর্কশ কঠোর মতি লইয়া যাহা 
মায়াহীন তাহাকে মায়াদোষে দোষী করে। ভাটা মীমাংসক, অনীশ্বর- 
বাদীর! কশ্মফলাকুল। বৈশেষিক প্রস্থৃতি ভেদরত, বিবাদকর্ষা, তাহার 
তব্বঞ্চিত। সাংখা, বৈষ্ণব, সন্যাসী, তাপস, সৌর, বৌদ্ধ, जिन, आवक 
প্রভৃতি কষ্টরত,-তাহারাও ऊद्धवकिड। তাহা হইতে সিদ্ধমত শ্রেষ্ট, তাহার! 
স্বভাবসময় ও বীর অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক সহজাবস্থাময় মত বলিয়া 
শেয়ঃ । বহুশিশ্না-পরিবেষ্টিত অপ্নিহোত্রা আচাধা, নগ্রব্রত তাপস, 
মৌনী ইত্যাদিগণও তব্বঞ্চিত । 
গোরক্ষরচিত হঠপ্রদীপিকায় আগম নিগম মতাবলম্বী বৈখানস 
আগমবাদীর দোষদর্শন করা হইয়াছে যে তাহারা! শান্ধরীকে জানে না, 
ইহার! তব্ববন্চিত ও নিজেদের শারীরিক সুখের জন্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য সাধন 
করিতে কাতর বলিয়া “অহং ব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন । *শাক্ষরী पूजा 
প্রাপ্তা কুলবধূরিব” কিন্তু বেদবাদী প্রন্থৃতি নিজজ্ঞান প্রকাশে চতুন্মুখ। 





उ লাকি, প্ব ১১, ১৭ 





২৭০ নাখ-সংস্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


এই সংসারে যোগ ও ভোগ নামে ছই পদার্থ আছে, সংসারের 
সমস্তই যোগ বা ভোগের অন্তর্গত, তন্মধ্যে সিদ্ধগণ যোগে মগ্ন এবং 
সংসারিগণ ভোগে मध्र, যোগের ফল যুক্তি, ভোগের ফল বন্ধ, যোগে 
আদিতে কষ্ট হইলেও অস্তে পরমানন্দলাভ হয়, ভোগে মাত্র কিছু 
বিষয়ানন্দ আছে। 
কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রমতে কণ্মাদি উপাসনাই সাধন। 
মীমাংসকগণ পঠনপাঠনের দোষনিবুত্তির कछ ইষ্টসন্ত্র স্মরণ করেন, যদি 
শান্সরপাঠ তাহাদের দোষের হয় তবে তাহাদের সেবায় কি ফল? যে 
স্বামীর ऊकन কর! হয়, তিনি ত স্বতন্ত্র । তিনি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছান্ুসারে 
অন্ত্রীদিগকে অর্থাৎ মন্ত্রজ্পকারীদিগকে দান করিবেন, তদ্ধিষয়ে অন্যা কোন 
পুরুষের অপেক্ষা নাই, স্থৃতরাং উপাসনার ফল কি? 
দেহ কৰ্শ্মরচিত, কণ্মসকল जिन्न, গুণসকল মায়ার অস্তর্গত। 
এইভাবে প্রাশিগণের যে প্রারন্ধ তাহা মায়াভিমত। অভিমানের উদয় 
হইলেই ব্ৰহ্ম হইতে পৃথগীভূত হয় । এইভাবে পৃবের্ব ও পরে গুণলেশ 
খাকিবেই এবং তাহাই বাধক। অতএব 'অবধৃত ব্যতীত প্রারক্ধ कर्ती 
কেহই নিপল করিতে পারেন না।৯ 
গীতায় আছে 
বৈগুপাবিষয়1 বেদা নিস্ৰৈঞ্চণ্যো 'डवार्ब्हून । 
निर्या নিতাসবন্ছো নি্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ (২1৪৫) 
সত্ব त्रः তমঃ এই ত্রিগুণের कार्या অর্থাৎ কামনামূলক সংসার, 
কর্ক্মকাণ্ডাত্মক বেদ তাহার প্রকাশক, কর্শ্মফলকামীদের নিকট বেদ 
ফলপ্রকাশ করেন এবং ঠাহার! ফলকামনাপুর্ব্বক ककीदृष्ठांन করেন বলিয়! 
সংসারে বন্ধ হন। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া कर्ल করিলে বদ্ধ হইতে 
হয় না। তাই औकृक অক্ুনকে निकाम কৰ্ম্ম করিতে এবং যোগ 
( অপ্ৰাপ্তের প্রাপ্তি) ও ক্ষেমের ( প্রাপ্তের রক্ষণ ) আকাঙ্ক্ষারহিত ও 
* অপ্ৰমত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। 
বেদাস্তী চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মের অভিমনস্ত্রণ করিয়া তদনস্তর জ্ঞানই 
- সাধন বলিয়া থাকেন, ইহাতে বেদাস্তীর জ্ঞান ও क्षी পরস্পরসাপেক্ষ। 
_ মীমাংসক মন্ত্রিবৎ রাজসাপেক্ষ,আর বেদান্তরী রাজবৎ মন্ত্রিসাপেক্ষ ! সাপেক্ষ 





३ त्या সিল. পৃ ১৫ * 











(र्ट ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৭১ 


উভয়েই বর্তমান কিন্ত কাহারও অপেক্ষা না করিয়া যে আবশ্যক যোগ 
সকলের कर्दवा তাহা স্বতস্তর व । নীমাংসক দ্বৈতের অভিমনন করেন, 
বেদাস্ধী অদ্বৈতৈর অভিমনন করেন, যোগীরা তছপরি বিষয়ের কথা বলেন | 
দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই প্ররুতিবিকার, প্ররুত্তিবিকার সদাই চঞ্চল, কিন্ত 
जन्त অচঞ্চল । দ্বৈতবাদীর নিকট নিশ্চল নাই, অদ্বৈতবাদীর পক্ষেও নিশ্চল 
নাই । মহাসিদ্ধর৷ বলেন দ্বৈতাদ্বৈতবিবজ্জিত নিশ্চল পদই সত্য ।? 
অবধৃতগীতায় আছে__ 
अष! কেচিদিচ্ছস্তি দ্বোতিচ্ছস্ত্ি চাপরে । 
সমং তবং न বিন্দস্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ সংসারে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, 
তাহারা সমতন্বকে জানে না। 
দ্বৈতাদ্বৈতবিবদ্জিত সেই পদে অবস্থানেই মুক্তি । মায়া প্রদ্ভৃতি 
দ্বৈতাদ্ধৈতবাদীদের কল্পনা, ভাবাভাববিনিসুক্ত শিবই অস্তরালব্বরূপ, তিনি 
সাকারও নহেন নিরাকার নহেন, ভেদাভেদ তাহাতে নাই । ভাবগম্য 
হইলে যিনি নিরাকার, দৃষ্টিগোচর হইলে তিনিই সাকার । তাই শিব 


, ভাবাভাববিনিমুক্ত ।* 


দ্বৈতবাদীরা ব্রক্ষকে ক্রিয়মাণ বলেন, 'অদ্বৈতবাদীর| ভাহাকেই 
নিক্ষিয় বলেন। अक्क নিরন্তর ক্রিয়মাণ বা নিরন্তর নিক্কিয় হইতে 
পারেন না। मञ्चन যেরূপ কাধ্য করে এবং কাধ্যাস্তরে বিশ্রাম করে, 
ঈশ্বরও उऊ করেন। ক্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তিই তাহাতে বিদ্ামান । 
ইহাই সিদ্ধমতে পূৰ্ণতব্বের লক্ষণ । অতএব সক্রিয় বা নিক্ষিয় প্রস্তুতি 
একদেশী দৃষ্টিতে তাহার পূর্ণত্বের নির্দেশ হয় ना । 

निन ব্ৰহ্ম ও সিদ্ধদের নাথ মধ্যে প্রভেদ এই যে, ‘নাথ! 
অদ্বৈতাপরি ও নিরাকার সাকারাভীত, সেই নাথ হইতেই নিরাকার 
জ্যোভির্নাথ ও সাকারনাথের জন্ম, সাকারনাথ হইতে मनागिव ভৈরব ও 
তাহার শক্তি ভৈরবীর জন্ম। ‘নাথ’ সর্বববিলক্ষণ অর্থাৎ *যাদৃশ এব তাদৃশ 
"এব", তাহার কোন তুলনা নাই, তিনিই মহাসিদ্ধদের ধোয় ।* 

সিদ্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য আছে, ইহার! ত্যাগের মধ্যে 
যদি ভোগ সাধন করেন তবে তাহা তাহাদের বাধক হয় না। কারণ 





১। গো কিস. প ১০১১৯ उ লো; লি, সপ ১৯১০৪ 
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২৭২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


ভোগী দেহ দ্বারা বিজিত, যোগী দেহকে জয় করিয়াছেন, অতএব ভোগ ও 
ত্যাগ যোগীর নিকট সমানার্থক । সিদ্ধমতে ওঁকার্‌ সাধনে বৈশিষ্ট্য আছে, 
এই একার বা প্রণবই নাথসম্প্রদায়ের নাদবিন্দুসাধন, এই প্রপবসাধনেই 
সিদ্ধদের শিব ও শক্তির সাধন । সিদ্ধমতে এই মন্তস্থ-দেহই আত্মা, তাই 
কুণ্ডলিনীর জাগরণ, যট্‌চক্রসাধন ও যড়ঙ্গযোগসাধন সিদ্ধদের বৈশিষ্ট্য । 

মহাজ্ঞানলাভ করিয়া কায়সাধন ছারা অজর অমর হওয়াই 
নাথগণের প্রেয়। শাস্্রপাঠ বা বন্ধ निगा कत्रा সিজ্ধমতে নিন্দনীয় । 
মহাসিদ্ধরা গার্হস্থ্য वर्क পালন করেন না, তাহারা অবধূত, জ্ঞানদণ্ড 
ভাহার! ধারণ করেন, তন্ময়তা যোগ রূপ সূত্রই তাহাদের যজ্ঞোপবীত, 
ভাহাদের শিখা জ্ঞানশিখা, পরমাত্মায় স্থিতি তাহাদের সন্ধ্যা! ।* নাথের! 
দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, ইহারা সাকার-নিরাকারাভীত বা सन- 
লিগু'নাতীত ‘নাথে’র বর্ণনা করিয়াছেন । ‘নাথ’ বিশ্বোত্রীর্ণ। নিজেকে 
এই নাখন্বরূপে अस्रऊव করাই জীবনের লক্ষ্য । যোগজ প্রণালী দ্বার 
সাধন না করিলে এই অগ্রভূতি লাভ সম্ভবে না, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
*সম্মার্গশ্চ যোগমার্গ:, তদিতরপ্ত পাষগ্ুমার্গ:” বলা হইয়াছে। যোগ- 
মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ বলা হইয়াছে। এই मार्श দবৈতাদ্বৈতোপরবন্ী मार्श । 

জালক্ধরনাথকৃত সিদ্ধাস্তবাক্যে আছে_ 

বন্দে তন্নাথতেজে| ভুবনতিমিরহং ভাম্ুতেজক্ষরং বা 

সৎকৃতব্যাপকং का পবনগতিকরং ব্যোমবল্সিভরং বা! । 

মুদ্রানাদত্রিশূলৈধিমলরুচিধরং খর্পরং ভস্মমিশ্রং । 

দ্বৈতং বাইদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিলাং শঙ্করং বা ।* 
“রযাগমার্গাৎ পরো! মার্গো নাস্তি নাস্তি শ্রাতৌ স্মতৌ”। বিবেকমার্তণ্ডেও 
“যোগশাস্ত্ৰ পঠেল্সিতযং किमटेकः শান্্রবিস্তরঃ” ইত্যাদি আছে। কিন্ত 
যোগ कि! বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকিলেও মূলতঃ ইহা 
একই । হঠযোগপ্রদীপিকাতে আছে, “যথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধ- 
সিদ্ধান্তপদ্ধতৌ ॥ হকার: কীন্ভিতঃ স্ষ্ষ্টকারস্চজ্্র উচ্যতে । স্ক্ধ্যাচন্দ্র- 
মলসোধোগাদ্ধঠযোশো। নিগন্যতে ৷” প্রাণ ও অপানের যোগরূপ' 
প্রাণায়ামকে হঠযোগের লক্ষণ বলা হইয়াছে। (১১ টাকা ) ईन 
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वेष ও चे মত হইতে निकमएङब देवि ২৩ 
মংস্তেন্দ, গোরক্ষ আদি ( অর্থাৎ জালন্ধর, ভর্তুহরি, গোপীচন্দ্ 
শ্রস্থতি) এই হঠযোগবিদ্ঞার সাধন লক্ষণ ও কলাদি জানিতেন ॥ 
সাত্মারাম যোগী গোরক্ষ-প্রসাদেই এই হঠযোগ অবগত হন ( হ-যো-প্র 
১৪ ) । মতস্থেন্দ্রের নামের সহিত মংস্তেন্দ্র-আলন, জালন্ধরনাথের নামের 
সহিত জালন্ধরবন্ধ, গে।রক্ষের নামের সহিত গোরক্ষাসন সংশ্লিষ্ট ; এইগুলি 
হঠযোগের সহিত যুক্ত। বঙ্গীয় গোলীচন্দ্রের সন্স্যাসেও যোগের বর্ণনা 
পাওয়া যায়। ইহা! বঙ্গসাহিত্যে যোগনিবয়ক উল্লেখ ।> 
হঠযোগ দ্বিপ্রকার, গোরক্ষ ও মার্কণ্ডেয় প্রচারিত ( অন্যত্র ইহার 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে )।  নাথেরা হঠযোগের পুনরাবর্তন করেন ইহাই, 
সম্ভব। তৎকালে পাতঙ্জল, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন রাজযোগের উপর 
স্থাপিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে, নাথেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে 
চিন্তবন্তি নিরোধের দ্বারা রাগ্রযোগ সাধন সকলের পক্ষে সহজসাধ্য 
নহে, তাই বায়ুজয় দ্বারা হঠযোগ সাধন করিয়া রাজযোগে উপনীত হইবার 
भक्ष নির্ধারণ করিলেন । মন্ত্রযোগ দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়া 
অপেক্ষা ইহা সহজযাধ্য। এদেশে সব্বত্র প্রসিক্ষি আছে যে বিন্দু 
(বীধা বা শুক্র ), বায়ু ও मनम्‌ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, অতএব একটার জয় 
সাধনে অপর छडेछे्र জয় অবশ্যান্তাবী ॥ ত্রক্মচর্য্য দ্বারা বিন্দুজয় কর্তব্য, 
বায়ুজয়ে মনের স্থিরতা হয়, ইহা সকল সাধনার মূল লক্ষ্য। আসন, 
মুদ্রা, নাদান্ুসন্ধানাদি হঠযোগসাধনে সাহায্য করে। ইহা দ্বারা উন্মনী 
অবস্থালাভই চরম উদ্দেশ্য । ইহাই অমনস্ক। ইহার সহিত বৌদ্ধ- 
সহজিয়া! সাধনের মিল আছে । তথাপি নাথমার্গের সিদ্ধিকথা অন্থামার্গে 
পাওয়া যায় না। “আসনং কুম্ভকং চিত্রং মুদ্ৰাখ্যং করণং তথা অথ 
নাদান্থসন্ধানম্৮' প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত । 
আসন দ্বার! खांदा, স্থবিরতা ও লঘুতা প্রাপ্তি হয়। নাদ অভ্যাসে 
মনের উপর ক্রিয়া হয় ও চাঞ্চল্য দূর হয়। মন নিক্ষিয় হইলে বায়ু, 
ত্ৰহ্মরক্রে প্রবেশ করে ও মলোন্মোনী বা সহজ্াবন্থা লাভ হয়। এই 
বিবিধ হঠপ্রণালী পরস্পরের সহিত যুক্ত । নাদশ্রবণে অভ্যস্ত হইলে 
বুঝিতে হইবে বায়, सस्मरा নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। অশুদ্ধতা 
পরিহ্ৃত হওয়া মাত্রই অনাহত নাদ ऊ হয়। এই অশুদ্ধতা পরিহারের 





३॥. लोमेव সন্যাস २३ ३७ পৃ ৯১০. 
0. ९. 8435 F 





२१७ नावमच्यकॉटवच ইতিহাস, দশন ও সাধন প্রণালী 


নিমিত্ত আসন ও মুদ্রাসাধন কর্তব্য । সুদ্রাসাধনের লক্ষ্য কুণুলিনীর 
জাগরণ কিন্ত প্রপালীবদ্ধ নিয়মে আসন সাধন না করিতে পারিলে 
ইহার জাগরণ সম্ভব হয় না। মানবের মধ্যে যে सुश শক্তি আছে 
তাহাকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই হঠযোগের সাধনা । নাথযোগীরা 
দৈহিক সাধনের উপরই গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। হঠযোগে দেহন্থ 
নাড়ী ইত্যাদির জ্ঞান আবশ্যক । হন্ডিয়গ্রাহ৷ স্থুলতম বিষয় হইতে 
সম্প্রচ্ছাত বা সম্মিতা সমাধি लक জ্ঞান অবধি সকল বস্তুর জ্ঞান এবং 
कोवा ও পরমাস্মার সহিত যে যোগ আছে হঠযোগীর সে বিষয়ে জ্ঞান 
থাকা কর্তবা। মন্শ্বোর মধ্যে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দৃঢ় করাই 
হঠযোগীর লক্ষ্য। বায়ুকে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে নীত করাই 
হঠযোগের সাধন । মন্তকস্থ সহস্রদল কমলে सटक्वीछ স্তর বিদ্যমান, 
সাধনা দ্বারা সেই স্তরে উপনীত হওয়াই হঠযোগীর কাম্য । 

শুদ্ধ আত্মা मन ও ভূত এই উভয় আচ্ছাদন দ্বারা আবরিত হইয়া 
পাথিবরূপ ধারণ করে। বুদ্ধি, অহস্কারাদি মনের অন্তর্গত, ভূত অর্থে শব্দ- 
স্পর্শাদির তন্মাত্রের আধার । পঞ্চভুতের প্রত্যেকটির কেন্দ্র আছে, তাহা 
হইতে ইহাদের প্রসার ও সঙ্কোচ সাধিত হয়, কেন্দ্র গুলিই ‘তন্মাত্র'। ऊच्रांज 
রূপে শব্দ-স্পর্শাদির ভিন্নতা উপলব্ধি হয় না। শুদ্ধ আত্মা বহিঃপ্রকাশের 
সময়ে তন্মাত্রের আবরণ গ্রহণ করে, তাহা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা 
আবরিত হয়, কিন্ত তাহা দূর করিবার ক্ষমতাও তৎসহ গ্রথিত থাকে । 

याळ हून জগতে আত্মার প্রকাশ হইলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, তন্মাত্র -- 
কেন্দ্র হইতে যে रक्त বস্তুর বিকীরণ ঘটে তাহার ‘পঞ্চীকরণ’ দ্বারাই ইহা 
সম্ভব হয়। শুদ্ধ আত্মার স্থস্ষর বস্তুতে পরিণত হওয়া সরলগতিতে গমনের 
ম্যায়, কিন্তু रएका वाळ স্ুলে পরিণত হওয়া বায়ুর 'তর্্যগ গতির’ সহিত 
তুলনীয় । 

বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন हून আবরণে আচ্ছাদিত হয়, अनम्‌ তখন 
স্কুল वख গ্রহণযোগা ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আপন আপন 
বিষয় গ্রহণে রত থাকে। ইন্দ্রিযগণণ এই নিমিত্তই স্থূল বিষয় ব্যতীত অন্য 
কিছু গ্রহণে অসমর্থ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে মনস্কে পৃথক করিতে সমর্থ 
হইলে अडोलिग्र অসুহ্ৃৃতির উপলব্ধি সম্ভব হয়। মনসের এই পৃথকীকরণ 
যত অধিক হইবে, জ্ঞানের বিশুক্ধতাও তত অধিক হইবে। শুদ্ধতা ও 
মনঃসংযমই মনকে পৃথক করিবার উপায় । শিবের *निवाष्क' অর্থে 
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মনেরই সংযম দ্বারা দিব্যদর্শন। স্ুলাবরণে আবরিত মনকে স্থূলই বল! 
চলে, বায়ুর গতিও এই অবস্থাতে সরল থাকে না । ইহাই আমাদের 
স্বাভাবিক অবস্থা । বায়ুর বক্র গতির নিমিত্তই শরীরস্থ বক্রনাড়ীর 
প্রয়োজন । सयूमना তন্মধ্যে মধ্যনাড়ী, অন্যনাড়ী বাম ও দক্ষিণে স্থাপিত ; 
সাধারণ ব্যক্তির মন ও বায়ুর গতি এই নাড়ীপথে চালিত হয়, ইহাই 
তাহার সংসার । নাথগণ বলেন নদী যেমন সাগরে নীত হয় তেমনি छगूम्रा . 
পথে চালিত হইলে মানব সেই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করিবেই । कून দেহ 
দ্বারা আবুত জীবের পক্ষে अक পন্থা বিপথে গমনের স্যায় ত্যাজ্য। যে 
মুহুর্তে মনের বিভিন্ন গতির রোধ হইয়া চিত্ত স্থির হয় ও বায়ুনিরোধ হয় 
তন্ুহুর্তেই উজ্জল জ্যোতিশ্ময় আত্মশক্তির বিকাশ হয়। ইহাই সুপ্ত 
কুগুলিনীর জাগরণ ও তাহার বাহা বিষয় হইতে কিঞ্চিং বিচ্ছিন্নতা! । 
এইরূপে বাহাবস্ হইতে পৃথক্‌ হইয়া শক্তি অস্তর্মুখী হইয়া সেই বিরাট 
সত্তার সহিত মিলিত হয়। ইহা! অস্তিহলোপ নহে, ইহা মিলন ও 
একের অগ্ততে শোষণ । ত্রহ্মন্‌ বা শিব শক্রিরই রূপভেদ मांड । শিবের 
সহিত স্থূল বপ্তজগতের যোগ নাই তথাপি সন্তামাত্রে যে শিবত্ব 
আছে केक স্বীকাৰ্য্য ; वाळ আবরণ দ্বারা সেই শিবন্ধ আবরিত । শক্তির 
এই রূপকে অর্থাৎ শিবত্থকে জীবমধ্যে গুরুই কৃপা! করিয়া উন্মেষিত 
করেন-_“শিবস্থাভ্যন্তারে শক্তি: শক্তেরভা স্তরে শিবঃ ৷" 

শক্তি কিরূপে জড়বস্ত দ্বারা আবরিত হয় ইহ! অতীব রহস্যময় । 
কিন্ত মানব তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেই শক্তিকে তাহার মূল- 
স্বরূপ অখণ্ড পরমসত্তাতে লীন করিতে পারে। 

জড়পদার্থই শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে, অতএব 
জড়পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলেই এই ভেদজ্ঞান দূর হয়। জড়পদার্থ 
কি? ইহ! ইন্দ্রজাল বিশেষ, পরমসন্তার শিব ও শক্তিকূপে প্রকাশেই 
ইহার প্রকাশ । যখন শিব ও শক্তি মিলিত হন তখন वाद জড়পদার্থেরও 
অস্তিত্ব থাকে না। যোগী শিব-শক্তির এই मिननांकाङकाडे করেন। 
মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধতস্ত্রে সাধনায় ইহারই ইঙ্গিত দেখ! যায়। 
প্রণয়ঘটিত কাল্পনিক চিত্রদ্ধারা ইহা! ব্যাখ্যাত হয় । 

আত্মা! বাহাবস্তর সহিত যুক্ত থাকিলে আস্মোপলক্ধি সম্ভব হয় না, 
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শক্তি বিবয়বন্ত হইতে মুক্ত হইলেই স্বরূপ-উপলব্ধি সন্ভব। শক্তি 
আবরিত হইলে তাহার मूल শিব হইতে শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় ও বস্তজগতে 
বিলীন হইয়া যায়। ইহাই যোগসাহিত্যের ‘প্রকৃতিলীন' অবস্থা । 
জাগতিক অজ্ঞানতার মূল এইখানে । তৎপরে বিশ্বস্থষ্টির সহিত फेका 
জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুসকল সরলভাবে 
আর প্রবাহিত হয় না ও অন্যান্য শক্রিগুলির গতিও পরিবস্তিত হয়। 
ইহাই তৃতীয় অবস্থা । এই অসামপ্রস্ত দূরীকরণ কর্ব্য। স্বাভাবিক 
নিয়মে ক্ষণিকের নিমিত্ত সন্ধিক্ষণ কা নিরোধক্ষণে এই অসামজন্ত 
থাকে ना, এই ক্ষণটীর স্থায়িত্ববদ্ধন অভ্যাস দ্বারা সম্ভব। দক্ষিণ ও 
বাম মার্গের বায়ুগণকে वगीङू করা সম্ভব, সিদ্ধ ও নাথমতে ইহাদেরই 
চন্্রন্থধ্য, ইড়াপিঙ্গলা আদি নাম দেওয়া হইয়াছে । গোরক্ষকুত 
অমরৌঘশাসনে-__“বত্র চ সুলভগমণ্ুলান্তে কুণুলিনীশক্তি ধিনির্গতা उज 
বামভাগোম্তবসোমনাড়িকা” ইত্যাদি আছে। 

এই বিভিন্ন শক্তির সামপ্রস্ত সাধন করিতে পারিলে স্ুযুয়াগ্র अन्ना 
বা শু্যানাড়ী মুক্ত হইয়া যায়, তখন বিন্দু, বায়ু ও मनम्‌ ক্রিয়াযোগের দ্বারা 
তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ७ উর্ধগতি প্রাপ্ত হয়। 

কুণ্ডলিনীর জাগরণ, মধ্যনাড়ীর পথ উন্মুক্ত হওয়া, মন ও বায়ুর 
শুদ্ধতা প্রান্তি, প্রচ্ছার উন্মেষ, অহঙ্কার ও অবিদ্যাগ্রন্থির বিলয়, সকলই 
একই ক্রিয়ার নামান্তর । বাসনা ক্ষয় করিয়া পথ উন্মুক্ত করিতে হয়। 
নাথমার্গে ইহাকেই যট্‌চক্রভেদ বলা হয়। ইহা তন্ত্রেরও প্রকাশপ্রণালী, 
খৃষ্টানদের ইহাই বিশোধন, ऊटडत्र উপাসনা-কাণ্ডের ইহাই ভূতশুদ্ধি বা 
চিত্তশুদ্ধি । 

ত্রক্ষনাড়ীর গুণ্তরক্র বৈদিক স্রষ্টাদের অজ্ঞাত ছিল না, ছান্দোগ্য 
প্রন্থতি উপনিষদে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে মুদ্ধানাডীর কথা বলা 
হইয়াছে তাহাই স্থবুক্সা নাড়ী । বিভিন্ন মতান্থুযায়ী চারিটি স্থানে 
(মূলা, নাভি, হৃদয় ও আজ্ঞা ) হইতে মনসের উদ্ধগতি কল্পনা করা 
হয়। বৈদিক সম্প্রদায়ে হৃদয় ও লাথসম্প্রদাযে মূলা ও নাভিম্ছান 
হইতে সাধন প্রচলিত ছিল । এ সকল স্থানই अनम्‌ ও বায়ুর সন্ধিন্থল । 
এই সকল স্থানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে ‘পথ’ উন্মুক্ত হয়। এই 
জ্যোতিশ্ময় পথের এক প্রান্তে ঈশ্বর বা গুরু, অন্য প্রান্তে জ্ঞানপ্রাপ্ত জীব 
ৰা शिंश, এই উভয়ের মধ্যে বে সম্বন্ধ তাহাই এ পথ। অভ্যাসের দ্বারা 
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এই পথের দূরত্ব হ্রাস হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হয়। জীব, 
ও ঈশ্বরে ভেদ দূর হইলে শিব ও শক্তি (বা ঈশ্বর ও ভীব ) ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত হইয়া থাকেন: ইহাতে कांडळा দূর হইয়া এক অবিমিশ্র সত্তার উদ্ভব 
হয়, ইহাই জীবের আদি অবস্থা । ইহাকেই শিবশক্তির সামরহ্ বলে, 
ইহাই আনন্দের স্বরূপ ৷ জ্ঞান ইহার সহিত নিতাযুক্ত, এই জ্ঞানই 
মোক্ষমার্গ, তাই নাথেরা শান্্রসকলকে অস্তরায়ন্বকূপ বলিয়াছেন ॥ 
শান্্রপাঠে অজ্ঞান দূর হয় না, विडम আসিয়া পড়ে । যোগ বিন! প্রকৃত 
জ্ঞানলাভ সম্ভবে না, “যোগায় রহিত: জ্ঞানং মোক্ষায় ন ভবেং” 
( যোগবীজ, ৬৪ শ্লোক )। শাস্ত্ৰীয় জ্ান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না । জনক, 
অসিত, তুলাধার धर्षक, মৈত্রেয়ী, স্থলভা প্রস্ততি যোগ বিনা জ্ঞান- 
সাধনের উদাহরণ, ইহারা: পূর্ব্বজীবনে যোগসাধন করিয়াছিলেন। 
সিদ্ধর! বলেন যাহার জ্ঞান আছে ও সিদ্ধি নাই সে যথাসময়ে কোন 
সিদ্ধের আশ্রয়ে कादा কৃপায় যোগসাধন করিবে ( যোগৰীজ, ১৫৯-৬০) । 
মোক্ষার্থে ইহা প্রয়োজন । জ্ঞাননিষ্ঠ যোগীর পক্ষেও যোগ 
আবশ্যক, দেবতাও যোগ বিনা মোক্ষলাভ করেন ন! ( যোগবীজ, ৩১ ) । 
শঙ্করের সর্ববসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে “জ্ঞানমাত্রেণ মুক্তি’ থাকিলেও যোগ- 
সাধন বিনা দেহজয় সম্ভব নহে । যতক্ষণ মানব সীসান্ধারা আবদ্ধ ততক্ষণ 
প্রজ্ঞালাভ হয় না, মনও স্থির হয় না, এই সীম! অর্থে মানবের বাসনা 
আদি। দেহ शकळूऊ, শীতোফ, জরামৃত্যু দ্বারা বাধিত, একমাত্র যোগ 
দ্বারাই ইহাদের অতিক্রম কর! যায়। ইহাই নাথযোগীদের প্রধানতম লক্ষ্য। 
মানব দেহ अशक, সেই নিমিত্ত মানবে ছুঃখের অস্তিত্ব ও তৎসহ স্বাভাবিক 
শক্তিসকল আবৃত অবস্থায় থাকে । আত্মসংযম কঠিন, কারণ প্রাকৃতিক 
প্রভাব হতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা মানবের পক্ষে কঠিন সাধন! । মানব 
প্রকৃতির অধীন, জ্ঞান দ্বারা পারিপাস্থিক অবস্থাকে জয় করা যায় না 
বলিয়াই যোগসাধন আবশ্যাক । অতএব যোগ দ্বারা পক্দেহ লাভ করাই 
নাথদের সাধন। শিবত্বলাভ, জীবন্মুক্ত হইয়া সিদ্ধির घाबरा! প্রভুত্ব 
ইত্যাদি নাখমার্গের আদর্শ । জীবন্মুক্ত হইবার উপায় হঠযোগ সাধন | 
যোগস্থত্রে হঠযোগের স্থান নিয়ে এবং মোক্ষের জন্য ইহাতে দেহরক্ষার 
আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই । नांथमारर्ज দেহরক্ষাই বৈশিষ্ট্য । 
সহস্রারে শক্তিসহ শিবের মিলনে মোক্ষ কা অন্য প্রণালী দ্বারা 
মোক্ষলাভই সকল সাধনের মূল লক্ষ্য । কিন্ত নাথসম্প্রদায়ের মতে মোক্ষ 
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আবশ্যক হইলেও উহা তাহাদের লক্ষ্য নহে । সিদ্ধি বা বিভূতি লাভই 
ইহাদের লক্ষ্য । কারণ বিন্তৃতি দ্বারা সাধক যে কেবল व्र: স্ব্গস্থখ 
উপলব্ধি করেন তাহা নহে, পরন্ত মানবের হিতার্থে ঘটনাবলীর গতি 
নিয়ন্ত্রণে समर्थ इन । *কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে' এই ব্যবহারিক দিক্‌ বিভিন্ন 
পটলে বণিত হইয়াছে । 
বাসনা জয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, সাধক ক্রমশঃ বাসনা, ক্রোধ ও 
দন্ত জয় করিয়া ‘সমত্ব' লাভ করিবেন । অষ্টাদশ প্রকার 'লোকশাস্ত্ 
সতোর অঙ্গীভূত নহে, সে সকল পুজ্দাপন্ধতি ত্যাগ করিয়া ( ৩১৬-১৭ ) 
দেহমধ্যে মানসলিঙ্গের পূজা! কর্তবা, তাহাতেই “সিদ্ধিলাভ হইবে, 
প্রস্তরলিঙ্গের পূজায় সিদ্ধিলাভ হয় না । অহিংসা, ইন্দ্রিয়জয়, দয়া, জ্ঞান 
ইত্যাদি এই দেহস্থ লিঙ্গের মানসপুজার ফলব্বরূপ ; যথা 
অহিংসা প্রথমং পুম্পং দ্বিতীয়ম্‌ ইন্ড্রিয়নিগ্রহম্‌। 
তৃতীয়ঞ্চ দয়াপুষ্পম্‌ ভাবপুষ্পং চতুর্থকম্‌ ॥২৫ 
পঞ্চমন্ত ক্ষমাপুস্পং सैः ক্রোধবিনিচ্ছিতম্‌ । 
সপ্তমং ধ্যানপুষ্পন্ধ জ্ঞানপুষ্পস্ধ অষ্টমম্‌ ॥২৬ 
এতং পুষ্পবিধিং জ্ঞাত্বা অঞ্চয়ে লিঙ্গমানসম্‌ ।* 
মংস্তেন্দ্ের যোগিনী কৌলদের বিভিন্ন স্্িকথা কৌলজ্ঞানের 
চতুদ্দশ পটলে বলিত আছে; যথা দূরদর্শন, পরকায়প্রবেশ, ব্বদেহে 
अभाकरजांनि দেবতা ও গ্রহনক্ষত্রাদি বিশ্বজগত দর্শন । সাধক ন্বয়ং 
শিবের শ্যায় হইতে পারেন ( १९-१७ শ্লোক) এবং সষ্টিসংহারকর্তা, 
জরামরপমুক্ত মহাবেগগামী হইতে পারেন। সাধক অতীত অনাগত 
বর্তমান দর্শনে সক্ষম হন এবং তন্ময়তা লাভ করিয়া খেচরী দ্বারা অমৃতপাঁন 
করেন। এই অমৃতের স্বভাব কামকলার শ্যায় অর্থাৎ নির্মল, এবং 
খগ্যোত ও তারকার ন্যায় উজ্জল । সাধক তখন উৎপন্তিলয়ের অতীত 
অবস্থা, কুলাকুলবঞ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হন ( ৯৬-৯৭ শ্লোক )। এইরূপে 
যিনি মনের সাধনা করেন শিব তাহাকেই ‘অষ্টসিদ্ধি’ দান করেন 
(৫৯-৬৮ শ্লোক ) । 
খেচরীসুদ্রা সাধন সম্বন্ধে ডাঃ সিং বিভিন্ন উপনিষদ হইতে উদ্ধত 
করিয়া তাহার 'গোরক্ষনাথ' পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে চিত্ত 'খালক’ মধ্যে 
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দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিন্ধমতের বৈশিষ্ট্য ২৭2 
ভ্রমণ করে ও জিহবা! ‘খ’ मूळ| পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া 'খেচরী মুদ্রা” 
নাম হইয়াছে । যোগীর! ইহার সাধন করেন। 

যোগরাজ্জ উপনিষদে দশদ্বারের কথা আছে. তন্মধ্যে ঘণ্টিকাস্থানের 
তালুকাচক্র ষষ্ঠ। উপনিবদের সহিত গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের একা ও 
অগ্যান্য সম্প্রদায়ের অনৈক্য সন্ধন্ধে ডাঃ সিং গোরক্ষসংহিতার মতামত 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমরস দ্বারা পৃত ভক্ত शूकमटया উল্লসিত 
হইয়া অবস্থান করেন। কঠ উপনিষদে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন জয় দ্বারা 
ऐ$ऊन অবস্থালাভের উল্লেখ আছে এবং পুরুষ, স্যুয়া, অধোমুখ, छे 
আদি শব্দ আছে। 

গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহ 
সিদ্ধমতের বৈশিষ্টা। তাহাতে আছে, শব্দত্রহ্মের পারদশিত| হইলে 
পরত্রক্ষের জ্ঞান হয়, অতএব “मर्कः পরিত্যজা শব্দত্রহ্ম সদাভাসেৎ'। 
বায়ুকে আশ্রয় করিয়া নাদ উঠে, তবে সে নাদ শব্দহীন । বালোচিত 
মূর্খতা বশতঃই লোকে বলে, কশ্মনাশে মোক্ষ হয়, পৃজাপাঠাদি 
মগ্ধমাংসভক্ষণে যে আনন্দলক্ষণ হয় তাহাই মোক্ষ, কুণ্ডলিনীর জাগরণই 
মোক্ষ, স্থসমদৃষ্টি হইলে মোক্ষ হয় ইত্যাদি, किक সিদ্ধমতে সহজসমাধি- 
ক্রমে মনের দ্বারা মনকে সমালোচনা করিলে যথার্থ মোক্ষ হয়। “কাম- 
বিষহরন্থানং মানসোন্তবঃ মনোমধ্যে কারণং কারণাৎ উৎপত্তিন্থিতি- 
প্রলয়াঃ প্রবর্ন্তে” 3. কামবিষহর নিরঞ্জনের জ্ঞানেই জীবন্মুক্তি লাভ 
হয়। 

এককথায় গোরক্ষমতের বৈশিষ্ট্য হইল বৃত্তি, প্রাণ ও বীধ্য জয়। 

'নাদান্ুসন্ধান" এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সাধন ॥ ইহার সহিত अजन्ता ও 
স্ফোটবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।  खजक्तांनन्न-कृड  अटेबडमार्स(७ 
(পৃ ১২৭-৩২) নাদসম্প্রদায়ের বিবরণ আছে; তন্মধ্যে এইরূপ বিবৃতি 
আছে__ 

অত্রায়ং সম্প্রদায়: হৃদয়ধোমুখকমলে প্রাণায়ামেনোধমুখিং কৃত্বা তত্র 
স্ুর্যামগুলং ছাদশকলাত্মক্জাগরিতস্থানমকারং তছুপরি চক্দ্রমগুলং 
ষোড়শকলাম্মকং স্বপস্থানসুকারং তছুপরি বহিমগ্ুলং দশকলাত্মকং স্থুফুপ্তি- 
স্থানং মকারং তছপরি নাদাখ্যং তুরীয়ং ব্রহ্ম বিভাবয়েদিতি । সংগৃহীত- 
শ্চায়মর্থঃ কালিদাসেনাপি । 

उ মলীমলানল পৃ +, ०, 
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আনন্দলক্ষণমনাহতনাভিদেশে নাদাস্বা পরিণততনরূপমীশে । 
প্রত্যঙ মুখেনমনসপরিচীমানশং मरि নেত্রসলিলৈঃ পুলকৈশ্চ अव ।* 

নাথেরা শিব ও পরমশিবের উপাসক, বেদাস্ডরের खचा হইতে 
ইহাদের দৃরিতে ভেদ আছে । ইহাদের बार्ज যোগপ্রধান । গোরক্ষের 
যোগ অথব্ববেদে ( ४।> ) উল্লিখিত যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার 
আদর্শ অর্দ্ধনারীশ্বর “পুরুষ-বাক্‌', ইহা দ্বৈতভাব। अथक्दरवटन যোগ 
অর্থে “মিলন'__বিশ্বের সহিত পুরুষাস্মার যোগ । ইহাই শিবের 
উপাসনা ।* 

সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট ‘নাথ' কল্পনা, ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতের বিকল্প 
নাই । অদ্বৈত উপলব্ধি করিতে হইলে रेबटऊत्र উপলব্ধি প্রথমে কর্তব্য, 
শিব ও শক্তির সামরস্ক সাধনেই পরমশিবের छेशनकि হয়, কিন্তু ‘নাথ’ 
अर्क्वषन्वाडौऊ অবস্থা, তাহ! 'যাদুশ এব তাদৃশ এব'__উহা! বর্ণনাতীত । 
সিদ্ধ-সম্প্রদায় ডাহারই উপাসক । 


ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ঠ । 
( নাখদৰ্শনে ত্যাগ ও ভোগের হস্ত অপুর্ব । গোরক্ষসিদ্ধাত্ত- 
সংগ্রহে (পু ১) নাথলক্ষণে আছে__ 
“একহস্তে ধৃতস্তযাগো ভোগাশ্চৈককরে व्रम्‌ 
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাম্‌ --- 1” ইত্যাদি 
খাহার একহস্তে ত্যাগ, অপর হস্তে ভোগ ধৃত, এবং ভোগ ও ত্যাগের ब्र 
यिनि अनि তিনিই नाथ । | 
অতএব নাথমার্গে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ত সাধনই যে আদর্শ 
তাহ! উক্ত শ্লোক হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব। মন্তম্বোর সম্মুখে জল 
থাকিলে তাহার তৃষ্ণাও থাকে, জোর করিয়া জলপান হইতে বিরত 
থাকিলে তৃষ্ণা মিটিবে না। সেইরূপ বাসনা না মিটিলে ভোগতৃষ্ণ! 
থাকিয়| যাইবে, স্থৃতরাং ভোগের ছুখাবহতার চিন্তা দ্বারা फूक দূর 
কর্তব্য। কারণ “न জাতু কাম: কামালাসুপতোগেন শাম্যতি”। ইহাও 
সত্য যে ভোগের দ্বারা তৃষ্ণা ক্রমশঃ व्किऊ হয়, ভোগে তাহার নিবৃত্তি 
নাই । তাই डड উপদেশ দিয়াছেন, “ভোগের মধ্যে ত্যাগের উদ্দেশ 


৯) গোৱক্ষনাথ, ডাঃ লিং-_'নাদাথলঙ্জান" 
३1 গ্োরক্ষনাণ, ভাঃ সিং__পারিশিষ্টেঠ নোট 
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কর্তব্য” অর্থাৎ মুক্তি ভোগেও লাই, ক্যাগেও নাই, তৃষ্ণা থাকিলে মুক্তি 
হইবে না, আবার জন্মগ্রহণ ও তৎফলে পুনরায় ভোগ অনিবার্ধা। 
আবার ভোগের মধ্যে अश्न থাকিলেও মুক্তি নাই. ভোগতৃষণ উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হইতেই থাকিবে, অতএব ভোগ করিয়া ত্যাগ করিতে শিখিবে । 

আীমীননাথের উক্তি--হরকোপানলে तत्र ভস্মীভূত হন। হিলি 
অদ্ধগৌরীশ্বর তাহাকে নমস্কার । মহাসিদ্ধরা বিষয়াদি ত্যাগ করেন। 
ত্রচ্মেও প্রকৃতি আছে, শিবশক্তি অভিন্প। তাই “শিবস্তাভ্যজ্তরে 
শক্তি: শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ, আস্তরং ऐनव জানীয্াচ্চন্দ্রম্দ্রিকয়োরিব । 
প্রসরং ভাসয়েৎ শক্তি: সক্ষোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ । তয়োখোগন্ কর্তা यः স 
ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট। এবং ত এক্যং জ্ঞাত্বা কামমপি ভুজন্তেব। 
অতঞবাক্তং কচিদ্‌ ভোগী কচিদ্‌ ত্যাগী” ইত্যাদি।* “পরমহংসাস্ত কামং 
নিষেধয়স্তি म নিষেধো| ন ভবত্যেবম্‌।”* ত্যাগীদের পক্ষে ত্যাগ এইরূপ 
কর্ম্মরাহিত্যের পর আর ত্যাগ নাই, তাহারা व्याबक অবধি ত্যাগ 
করে, অর্থাৎ তাহার ফলভোগ ত্যাগীদের করিতে হয় না । তাছারা 
যদি ভোগ করে তাহাও সংসারীদের যেরূপ ভোগ হয়, সেরূপ হয় না। 
ইহাদের প্রকৃতিসহ পূর্ণধলাভে রীতিবৈলক্ষণ্য আছে। ভোগীদের 
পক্ষে ত্যাগ সম্ভবে না, যাহার! ত্যাগী তাহারা প্রথমাবধি ত্যাগলীল। 
আবার যাহার! ত্যাগী তাহারা পুনঃ ভোগ কিরূপে করিবে? ভোগ 
করিলে তাহাদের :সর্ববব্ব নষ্ট হইবে। অতএব ত্যাগ ও ভোগের 
_ রহস্য একমাত্র অবধূতই জানেন । অবধূত ত্যাগীরা *স্বেচ্ছয়া ভোগমপি 
কদাচিৎ কুস্তি তথাপি তেষাং ভোগো! বাধকো। न ভবেৎ।”* ভোগীরা 
মাত্র ভোগ করেন, ত্যাগীরা মাত্র ত্যাগ করেন, একমাত্র অবধৃতই 
তাহাদের সামরস্ত সাধনে সমর্থ, "ত্যাগভোগয়োগ্ধয়োরপি পদার্থয়োঃ 
সামর্থ্যম’। ত্যাগীদের পক্ষেও আহারাদি ত্যাগ সম্ভবে না, কারণ 
তাহারা দেহন্বার! বিজিত ও দেহাধীন । 


গুহস্ছের ভোগ ও মোক্ষ 


গৃহস্থ স্ত্রী গ্রহণ করে, তংফলে ইহলোক পরলোক উভয় লোকই 
তাহার নষ্ট হয়। তাহার ভোগও নাই, মুক্তিও নাই, চঞ্চল মলের দ্বারা 
সে वनीङूछ। কারণ গার্হস্থ্য वर्ग পালন করিতে করিতে সে শান্ত 
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হইয়া! অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, किक তাহার প্রারক্কের ফল ফিতে 
থাকে । কর্শ্ম अळूवरत्रक्रश থাকিয়া যায় বলিয়া তাহার মুক্তি হয় না, 
এবং সে বন্তজন্তর ন্যায় বারম্বার জন্মগ্রহণ করে। চঞ্চলমন! হস্তী 
শ্থখলাভার্থে গ্রাম হইতে বনে গমন করে, এবং বনের শৃগাল ভোগার্থে 
গ্রামে আগমন করে । রাজা বহুস্বী-পরিবৃত হইয়া মাত্র দুঃখের ভাগী 
হন, তাহার নরকভোগই হয় ।৯ 

आवक কম্মফল হইতে ত্যাগী নিজেকে রক্ষ। করিতে পারেন কি না 
বিবেচ্য । প্রারক্ধ' কর্শ্ম বিনাযক্বেই সাধিত হয় এবং তাহার ভোগ হয়, 
ইহা বিদ্ধানের স্বীকার করেন। কিন্তু যোগশক্তি দ্বারা যেরূপ নানারূপ 
সিদ্ধি প্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ आं्रक কম্মকলকেও যোগশক্তি দ্বারা 
বিজিত করা যায়। (সম্)ন্যাসীদের মতে শৃঙ্গার বঙ্জনীয়, ইহা সত্য 
বটে, কিন্ত তাহা হইলে अरर শরীরের জন্ম কিরূপে সম্ভব! অতএব 
যোগিগণের সিদ্ধান্তই कव ।* অর্থাৎ ত্যাগের মধ্যেও ভোগ সাধন কর্তব্য 
কারণ অবধৃত दक ও মোক্ষাতীত । 

ভারতীয় মতান্থ্যায়ী ভোগ বন্ধনের কারণ, সংসার-ত্যাগেই মুক্তি । 
পাশ্চাত্যে ভোগী সহ ত্যাগীর দল আছে, ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে 
अक्क, ' দারিজ্রাবরণ ও সেবাত্রত আছে, তথাপি ত্যাগতব তাহাদের 
প্রধান লক্ষ্য নহে, ত্যাগ ও ভোগের সামরস্যই আদর্শ। ভারতীয় 
উপনিষদে ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন তৈত্তীরিয় উপনিষদে ( >।५३।५ ) 
আছে। সত্য বলিবে, ধশ্দাচরণ করিবে, অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না, _. 
'আচাধ্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিবে কিন্ত বংশবিস্তার-ক্রমকে 
ভঙ্গ করিবে না__“প্রজ্ঞাতস্কং মা ব্যবচ্ছেৎসী”। অতএব ইহা ত্যাগ ও 
ভোগের সামরন্থ্ের আদর্শ । 

উনদ্ভগবদ্‌ গীতাতে (১১৩৩, ৯১১) আছে যে ভোগাসক্ত না 
হইলে ভোগ অত্যাজ্য নহে, স্ববথা অহস্তার পরিত্যাগ হইলে ভোগও 
অমঙ্গলপ্রাদ নহে । কশ্মরযোগী বা জ্ঞানযোগী কাহারও পক্ষে ভোগ 
বন্ধনের কারণ নহে। জ্ঞানযোগীর পক্ষে ভোগে অহস্তা নাই, 
ফলাকাক্ক্ষাও্ নাই, আসক্তিও নাই । এরূপ যোগী ভগবানের সহিত 
সাধশ্মাপ্রাপ্ত হন, সত্যজ্ঞান দ্বারা তাহার कर्ण বিনষ্ট হয় । মহাপুরুষ বা 
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দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিক্ধমতের বৈশিষ্ট ২৮৩ 
যোগীর পক্ষে ভোগ বন্ধলস্বরূপ নহে (৫৮০৯ গীতা ) । কম্্মঘোগীর ভোগ 
কামরাগবিবজ্জিত, অতএব বন্ধনকারণহীন। অনাসক্ত হইয়া যে 
জিতেন্দ্ৰিয় পুরুষ বিষয়ভোগ করে সে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত (২/৬৪ जी) । 
কারণ সংসার হইতে ভোগ বিসজ্জিত হইলে বিশ্বস্থষ্টির अछ হইয়া 
যাইবে, তাই ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় । 

८वोकव তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য অষ্টাঙ্গমার্গ ও দশশীল দ্বারা 
ত্যাগ সাধন আছে। জ্ৈনদের সম্যগ্দর্শন, সমাগ্জ্ঞান ও সম্যক্‌ 
চরিত্রও ত্যাগের मार्त, এই তিনের সমন্বয়ে “মোক্ষ'লাভ সম্ভব হয়।* 
শঙ্ষরের 'ব্রহ্মা সত্য জগৎ সিথ্যা'ও ত্যাগের তন্ব। কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানে 
আরুঢ় হইলে ত্যাজ্যও থাকে না, গ্রাহাও থাকে না। কাশ্মীর শৈবাদ্ধৈত- 
বাদে এই ত্যাগ ও ভোগের সামরল্ আছে । ভোক্তা যখন ভোগ্যের 
সহিত একীভূত হন, তখন সেই একীভাবকে 'ভোগ' বলে, 'মোক্ষ'ও বলে । 
প্রবোধপঞ্চদশিক!তে আছে, “उखा ভোক্ত। স্বতগ্থায়! ভোগ্যৈকীকার 
এষ यः। अ এব ভোগঃ সা মুক্তিঃ স এব পরমং शभम्‌ ৷” বস্তুতঃ ভোগ 
ও মোক্ষের অন্তুভৃতির সামরস্তই জীবমুক্তি। মহেশ্বরানন্দের মতে 
(মহাৰ্থমঞ্জরী, পু ১৩) ইহাই ত্রিগ দর্শনের বৈশিষ্টা। প্রীরগ্দেবে আছে, 
“ভুক্তিবর্বাপাথ মুক্তিস্চ नांकटेजका পদাৰ্থতঃ । ভক্কিমুক্তী উভ্ভে দেবি 
বিশেষে शब्रिकोर्लिटड ॥” এই অবস্থায় “সবের্বা মমায়ং বিভবঃ” अश्रूणि 
হয়, এই বিশ্বাস্মকত| আত্মার স্বভাব, আগন্ধক शर्व নহে। বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতেও ‘মহাস্ুখ’ প্রকাশমান হইলে, जिनडड़ বা বরগগন নামক 
অধ र्क পদ্মকে অবধূৃতী স্পর্শ করে, তৎফলে ভব ও নির্বাণ উভয়ই 
একসঙ্গে সিদ্ধ হয়। ভবাভোগ অর্থে পঞ্চপ্রকার কামঞ্চণ, নির্ববাণ অর্থে 
মহামুদ্র। সাক্ষাৎকার ।* বাসনা না থাকিলে বিষয়ের আকর্ষণ থাকে না, 
স্থতরাং বিষয়-সংস্পর্শে ক্ষোভ থাকে না, বন্ধন হয় না-_ইহাই নাথযোগী- 
দের আদর্শ ও সাধনের লক্ষ্য । ইহাই ত্যাগ ও ভোগের সামরস্থ সাধন । 

পরমহংস ও অবধূত 


নাথগণের আদর্শ অবধূতত্ব । সঙ্গ্যাস বটগ্রকারের, যথা__কুটীচক, 
বহুদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত। নারদপরিত্রাজক 





+1 Outlines of Jainism]. Jain ( 1916 ) pe 53. 
২। রত ও नरक বহক, मक গোপীনাখ কিবা, উত্তৰা, বৈশাখ ३०३, भ 2-१ कने । 
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উপনিবদে* ইহাদের প্রত্যেকের বাহ লক্ষণ বণিত হইয়াছে। পরমহংস 
শিখাযজ্ঞোপবীতরহিত, পঞ্চগৃহে একরাত্র অল্পগ্রহণকারী, করই फळांत 
পাত্র, তিনি কৌপীন ও দণ্ডধারী, ভস্মলেপনপর ও সর্ব্বত্যাগী। 
অবধূত সকল নিয়মের অতীত, অনিয়ম ও 'অজগরবৃন্তিই তাহার ধৰ্ম্ম 
অর্থাৎ তিনি বাযুমাত্র আহার করিয়া থাকেন, পরমহংসের ন্যায় 
অন্নগ্রহণও করেন না বা তুরীয়াতীতের खास ফলগ্রহণ করিয়াও জীবিত 
থাকেন না । অবধৃত স্বরূপ অনুসন্ধানেই রত থাকেন । বিভিন্ন সন্ল্যাসদ্বারা 
বিভিন্ন লোক প্রান্তি হয়। তুরীয়াতীত সত্যলোকে গমন করেন, হংস ও 
পরমহংস যথাক্রমে ন্বর্গলোক ও তপঃলোকে গমন করেন, কিন্ত অবধূতের 
সাত্মব্বরূপ কৈবল্য লাভ হয়। শ্রুতিতেও আছে, ‘যং যং বাপি স্মরন্‌ छावः 
ত্যজতাস্ডে কলেবরম্‌ । তং তমেবৈতি সমাপ্পোতি নান্যথা” ।* 

ইহাও वांश লক্ষণ মাত্র। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে অবধূত ও 
পরমহংসের ভেদ বিচারের রূপ अक्र প্রকার । এই आर উক্ত হইয়াছে, 
পরমহংসেরা বলেন যে দ্বৈতবাদীদের কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি স্থান, 
অদ্বৈতবাদীদের মায়ারহিত ত্রহ্মন্থল, বন্ধ ও মননের পরে যে মুক্তি হয়, 
তাহা যোগীদের निग স্থান এবং বন্ধসুক্রিরহিত পরমসিদ্ধান্তবাদী 
যোগী ( খাহার শরীর অবধূতের শ্যায় অর্থাৎ যিনি অবধৃত ) তাহার স্থান 
नि সঞ্চণের অতীত অদ্বৈত পরবর্তী, যে স্থান "সর্ববপরিবর্ত্যেব” 
বা যেখানে সব আছে সেই স্থান তাহাদের ।* ইহা! দ্বারা অবধৃত স্থানের 
বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে নিগুণ ক্রঙ্গ স্থান কথামাত্র, 
निळ মাহাত্ম্য বন্ধনের खचा ইহা বলা হয়, কিন্ত আচরণের দ্বার! তাহা 
দেখা! যায় ना, কারণ নিগুণ ত্রন্ষে বা অমায়িত্রহ্ষে মায়ারূপ গুণ আরোপ 
করিয়া স্থপ্টিপ্রক্রিয়াদি ক্রিয়া তাহাতে আরোপ করা হয় এবং তাহার 
নানারূপ ্তবন্তরতি করা হয়। निन ব্রন্ষে মায়ার আরোপ কিরূপে 
সম্ভব? তথাপি যদি निग जक्करे ইষ্ট বলা হয়, তাহা দ্বারাও পূর্ণতা 
হয় না, যোগীদের যাহা ইষ্ট তাহাই যথার্থ । কারণ ব্রহ্ম ব্যাপক, निशान 
उक्त ব্যাপক হইতে পারেন ना । চৈতন্থন্বরূপ জীবকে যদি ব্যাপক दना 
খায় তবে शकळूटऊव মধ্যে ব্যাপক আবদ্ধ হইয়া! ব্যাপকত্বহানি হয় কারণ 
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দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে निकरूमटऊत्र বৈশিষ্টা পর 


তাহার আত্মরূপই ব্যাপক । निन শক্কতিরহিত, তাহাতে ব্যাপকত্বধ্ম 
কিরূপে সন্তব? এইরূপে নিগুণ বা সগুণ अब এই উভয় अदे 
পরাৎপর ব্রহ্ম নহেন। কারণ পরাহপরই পুর্ণনাথ লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ দ্বৈত 
বা অদ্বৈত উপরবর্তী সাকার ও নিরাকারাতীত নাগস্বরূপ ।> 

সিন্ধমতে বলা হয় পরমহংস কেবল ত্যাগী, “পরমহংসান্ত কামং 
নিবেধয়ন্ত্ি ज॒ নিষেধো न ভবত্যেবস্”। তাহা কিরূপে সাধিত হয় তাহা 
‘ত্যাগ ও ভোগের’ অধ্যায়ে প্রদিত হইয়াছে । সিদ্ধমতে অবধূতের 
একহস্তে ত্যাগ ও একহস্ডে ভোগ ধৃত থাকায় অর্থাৎ সর্ববছন্থাতীত 
হওয়ায় অবধৃত মার্গই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । কিন্ত বেদাস্তী 
তাহ! মানিবেন না, পরমহংসের মার্গকেই শেষ্ট বলিবেন, কারণ পরমহংস 
সর্ববত্যাগী। অতএব বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন नक्ता; এইমাত্র বল! চলে । 

বন্ধন ও মোক্ষ 

নাথগণ বলেন अक्र পক্ষপাঁতবিনিমুক্ত, ‘পক্ষপাত' অর্থে 
দেহাভিমান অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি भूल ইত্যাদি জ্ঞান । 
ভাহাকে জানিতে হইলে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ আমি 
গৃহস্থ, আমি ব্রঙ্গচারী, আমি সন্যাসী, আমি উত্তম, আমি মধ্যম বা অধম, 
এই সকল জ্ঞান ( স্ধল্ল ) ত্যাগ করিয়! ব্যাপক পরমনাথকে ন্বরূপতঃ 
দর্শন করিলে মুক্তি হয় ।* 

বর্ণাশ্রম ত্যাগে মুক্তি হয়, “গুণানতীতৈব মুক্রোভবেন্ তু গুণাভি- 
মানীতি সমতঃ সিদ্ধান্তে ভবতোব” ।* চাতুব্বর্ণা ব্যবহারে গুণত্যাগ 
অসম্ভব, কারণ বর্ণাশ্রমীর পক্ষে গুণবৃন্তি সাধারণ, অতএব উহ! মুক্কিহীন। 
পঞ্চমাশ্রমী বা অত্যাশ্রমীর পক্ষেই মুক্তিলাভ সম্ভব, কারণ "नाखि 
গুণবৃন্তীনাং যুক্তিলাধকত্বম্‌,” এবং অত্যাশ্রমীই মুক্তিপ্রদ গুরু ।* 

পরমপুরুষার্থ ই মুক্তি, তাহাই নাখন্বরাপে অবস্থান । অবধূতের 
যোগসাধনফলে ইহা লাভ হয়। গোরক্ষ উপনিষদে অছৈতোপরি 
সদানন্দ দেবাত্মরূপে নাথস্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। তিনি সকল 
ভেদাতীত, श्रम्‌ একম্‌ । সর্ধোপনিষংসারে আছে-__“কথং বন্ধঃ কথং 
মোক্ষঃ” ইত্যাদি প্রশ্নে “অনাত্মনো! দেহাদীনাত্মন্বেনাভিমন্থাতে সোইভিমান 
আত্মনো বন্ধস্তন্নিবৃত্তির্মোক্ষ ইত্যনেন স্বরূপেপাবস্থানমিতি সিদ্ধম্‌।” 
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২৮৯ নাখ-সম্প্রদ্গায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
অতএব অনাস্মের আত্মত্বে অভিমানই “वक्त' এবং “স্বয়ংজ্যোতি সত্যমেকং 
জয়তি তব পদং স্চিদানন্দমৃর্তে”, তহপদে অবশ্থানই মুক্তি । 

“সবিষয়ং মনো বন্ধায় নিবিষয়ং মুক্তয়ে ভবতি।”* «शकश 
 সবিকল্প ও নিদ্বিবকল্প চিত্তের ভেদ ও অমনস্কতা সাধন আছে । সবিষয় মন 
বন্ধনের ও নিধিবষয় মন মোক্ষের কারণ । যোগচুড়ামণি উপনিষদে আছে_ 
ইন্দিয়ৈর্ধাতে জীব আত্মা চৈব ন বধ্যতে ৷ 
মমন্ধেন ভবেজ্জীব নির্মমত্বেন কেবলঃ ॥* 
নাখমার্গের ‘যোগবীজ’ গ্রন্থেও আছে, অহচ্কারই জীবন্ধ, তাহাতে 
দোষ বর্তায়, অহক্ষারদূপ দোষ হইতে মুক্তি হইলে মোক্ষলাভ হয়। 
যোগশিখোপনিষদও বলেন-__“বারিবৎ স্ষুরিতং ব্ৰস্মিংস্তত্রাহন্কৃতিরুত্িতা। 
পঞ্চাত্মকম্‌ ভুপিওম্‌ ধাতুবন্ধম্‌ গুণাত্মকম্” পরমাত্মাতে বারিবৎ 
স্পন্দন হইলে তাহার অহঙ্কার উত্থিত হয় এবং তাহ! পঞ্চাত্মক হয় ও 
গুণযুক্ত হয়, ইহাই জীবত্বপ্রান্তি এবং এইকূপে শিবরূপী জীব বন্ধ হয়। 
মংস্তেন্দ্নাথের সম্প্রদায়ের “অকুলাগমতন্ত্রে* যুক্তির লক্ষণ বণিত 
হইয়াছে, যথা, कर्ती মুক্ত নিরাশ্রয় চিত্ত নিববাপ-মুক্তি লাভে সমর্থ, 
চিত্ত অর্থে ‘জীবন' অচিত্ত অর্থে ‘মরণ'__চিত্ত ও অচিত্তকে যে সমতাপন্ন 
করিয়াছে সেই, মুক্ত । 
ধশ্াধশ্মবিনিযুক্তিং যদি চিত্তং নিরাশ্রয়ং । 
তদ! নির্বাণরূপায় মুক্তির্ডবতি যোগিনাম্‌ ॥ 
চিত্তং জীবিতমাখ্যাতমচিত্তং মরণং अवः । 
চিত্তাচিত্তসমো पका জীবন্মুক্তিরিহোচ্যতে ॥ 
ভাবাভাববিনির্মূ क: স্বভাবে! ত্ৰহ্মসংজ্ঞকঃ । 
ভাবঃ প্রাণসমাখ্যাতঃ অভাবোহপানশব্দিতঃ ॥ 
প্রাণাপানসমাযোগে যাস্তি ব্রহ্মপদং প্রিয়ে । 
शूकः সৰ্ববনিরাভাসং वकर यज চিন্তাতে ॥* 
(দ্বিতীয় উপদেশ ) । 
अक्र দুই মার্গের কথা শ্রতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, “সঙ্যোমুক্তি- 
শ্রদশ্চৈকঃ ক্রমমুক্কিপ্রদ: পরঃ।”  শুকদেব-উপদিষ্ট मार्श সছাসুক্তিও্রদ, 
সা জা ০ 


॥ | অকুলাগমতত্ের "चि अडीज নেওয্ারী লিপিতে লিখিত, কাল আনুমানিক 
अश, देश मध्टकळनांच म्यका्कव दणि । | । কোৌলক্গাননিৰ্ণজ বাগচী পৃ ৯১ 











ইত ও অব্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য र्क 


ইহার নামান্তর ‘বিহঙ্গসমার্গ', ইহাতে স্ভমুক্তি লাভ হয়। বামদেব- 
উপদিষ্ট মার্গের নামান্তর “পিগীলিকাসার্গ-_অর্থাৎ ইহা উদ্থানপতনের 
মধ্য দিয়া ক্রমমুক্তির মার্গ। যোগবীজে “ভিরাৎ সংপ্রাপ্যতে সিদ্ধি- 
अर्कछेकम এব সঃ” এবং যোগসিদ্ধির পূর্বের দেহপাত হইলে পুনরায় দেহ 
ধারণপুবর্বক পুপাবলে গুরুলাভ ও সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভকে “कोकम 
বল! হয়। অভ্যাসের ক্রমিক ফল বা ‘পশ্চিমমার্গ'ই মোক্ষলাভের পথ । 
ইহাই কাকমত।» এই পশ্চিমমার্গই যোগমার্গ বা কুগুলিনীর 
জাগরণের পথ । 
গীতাতে উক্ত হইয়াছে যোগত্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য 
ত্রঙ্মশোকাদি শুভলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবৎসর বাস করেন, 
অনস্তর সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ।* 
দত্বাত্রেয়ের অবধৃতগীতায় আছে “ত্রিতয়তুরীয়ং নহি নহি यज 
বিন্দতি কেবলমান্মনি তত্র । ধণ্মাধশ্মো নহি নহি यज বন্ধে মুক্তঃ কথমিহ 
তত্র।”* অর্থাৎ যেখানে ত্রিতয়-__জাগ্রৎ স্বপ্ন স্ৃযুপ্তি  & তুরীয় অবস্থা! 
নাই, সেখানে কেবল আম্মাকে জানিবে এবং যেখানে ধৰ্ম্ম ও खार 
নাই সেখানে বন্ধ ও মোক্ষ কিরূপে সম্ভব অতএব সিদ্ধযোগী 
বন্ধমোক্ষহীন । 
সিন্ধযোগী ভাবাভাববিনিমুক্ত । ভাব অর্থে প্রাণ, অভাব অর্থে 
অপান। তিনি প্রাণাপানের যোগ জ্ঞানেন, শৃ্যময় নিরাভাসকে চিন্তার 
দ্বারা ব্ৰহ্মপদ লাভ করেন। কিন্ত এই পদলাভের উপায় कि? জ্ঞান 
বিনা যোগে সিদ্ধি নাই, যোগ বিনা জ্ঞানে মোক্ষ নাই । জ্ঞানী বহু 
জন্মান্তরের সাধনে যোগ’ লাভ করেন, যোগী একজন্মেই ‘জ্ঞান’ লাভ 
করেন; সেই নিমিত্ত সতাকার জ্ঞানসহ যে যোগ তাহাই মোক্ষপ্রদ 
মার্গ। দেবীর এমুক্তিমার্গ' জিজ্ঞাসায় শঙ্করের উত্তর এইভাবে বিবৃত 
হইয়াছে__ 
যোগেন রহিতং জ্ঞানং न মোক্ষায় ভবেদ্ধিধে ॥৫১ 
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো न সিদ্ধতি কদাচন । 
জন্মাস্তরৈশ্চ বহুভিধোগো! জ্ঞানেন লভ্যতে ॥ ৫২ 





31 গোগৰীজ ১৪৪১৫, ১৪৩ জোক । 
२॥ “हीना शिडी গেছে বোগবস্টোহক্জাজতে", 
२1 अददूळ নীতা ১1০৯. দন্াত্কৃত নকুলাৰবূত প্রীত । 


নতা। 





© 
ae নাখ-সম্্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রালী 
জ্ঞানং তু জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে । 
তন্মাৎ যোগাৎ পরতরো नांखि মার্গস্ত মোক্ষদঃ ॥ ৫৩? 
কৌলজ্জাননি্ণয়ে মোক্ষবৃত্াস্থ বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
* কুল উৰ্ধগামী হইলে মোক্ষলাভ হয়, ‘কুল’ অর্থে শক্তি । লিঙ্গের অর্থাৎ 

শিবের প্রতি ভক্তি রাখিলে ইহ! সম্ভব হয়, এই শিব দেহমধ্যেই অবস্থিত 
(৩৷২৭) । জগতের মূলে যে সৰ্ব্বব্যাপী 'হংস' বিরাজমান, তাহার যথার্থ 
জ্ঞানেই মুক্তি হয়, এই জ্ঞানলাভে পাপপুণ্যাতীত অবস্থা বা 'উশ্মনী' 
অবস্থা লাভ হয় । এই চরম জ্ঞানের বিকাশমাত্রেই মোক্ষ হয়, কেবল স্বকীয় 
মোক্ষ নহে, যে তাহাকে স্পর্শ করিবে তাহার মোক্ষ হইবে (১৭/৩৭)। 
হংস বা শিবই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনি ভুক্তিমূক্তিপ্রদায়ক (9७१२) 
সাহার উপলন্ধিতে মোক্ষ । হংসের স্বভাব (১৬/১৮-৩৩) বণিত হইয়াছে 
তিনি হর্তাকত্তা, দেহমধ্যে অবাধবিচরণশীল, ভাবাভাববজ্জিত, জরালাশহীন, 
পৃথিনীতে আত্মারপে ক্রীড়ারত (১৭।৩৮)। পরমাত্মার এই স্বভাব 
জানিয়! তাহাকে উপলব্ধি করিলে সদ্য মুক্তি হয়। সহত্রাধারে “হংস'র 
নিবাস, শক্তি এ স্থানে পৌছিলে যথার্থ সমাধি হয়, (১৩।১-৫), ইহা 
ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হয় ना ।* 

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ মধ্যে মানব 
মোক্ষ বা ত্ৰিবিধ ছুঃখ হইতে সদাকালের নিমিত্ত মুক্তি প্রার্থনা করে। 
অবিদ্তা সংসারে বন্ধনের কারণ, অবিপ্তাই রাগদ্ধেষাদির জননী । অনিতা 
অশুচি ইত্যাদিতে নিত্য, শুচি ইত্যাদি কল্পনাই অবিদ্যা ( যোগন্থত্ৰ ২।৫ १, 
জ্ঞানই তাহা হইতে মুক্তির উপায় । হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্শ্মে তাই জ্ঞানের 
উপদেশ আছে। সত্পদেশ দ্বার! পারে লইয়া যাইতে খিনি সক্ষম তিনিই 
জৈনমতে ‘তীৰ্থস্কর' । জৈনর ‘সম্যক্‌ চারিত্রো'র ळक যম, নিয়ম ও ধ্যান 
আছে, (नौक সমাধি আদি ত্রিবিধ সাধন আছে, স্মায়ের আত্মসাক্ষাৎকার 
আছে। সাংখ্য ও যোগে যম নিয়ম প্রত্যাহারাদি মোক্ষমার্গের সাধন 
আছে। 

বেদান্ত বলেন, অধ্যাস বা একবস্ততে অপর বস্তর वर्क আরোপে 
ছঃখময় বন্ধন হয়, অধ্যাস দূর হইলে মোক্ষ হইবে । মুক্ত পুরুষ দেহ, মন 
ও আত্মার প্রকৃত ধশ্ম জানেন বলিয়া রাগছেবক্ষুধাতৃষণাদি ছারা লীড়িত 


> 1 टॉननिट्वॉंनः ১১-০৯, दावी ৬৪-৯৯: 
= २॥ ীলজঞননির্ >-. ১৩ পটল । ০৬৭ 








(वळ ও অৰৈত मऊ হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য = 


নহেন, তাই তিনি মুক্ত। সাংখ্য বলেন, छट আত্যন্তিক নির্বত্তিতে 
মোক্ষ হয়, বেদান্তমতে মোক্ষাবন্থ। কেবল ছুংখানাব নহে, উপরন্ত পরিপূর্ণ 
আনন্দঘন অবস্থ।। জীবাস্বা দেহধর্শ্মে, বদ্ধ হইলেও আত্মা নিত্যযুক্ত ; 
_ জীব তাহা উপলব্ধি করিবামাত্র তাহার ন্বন্বরূপে অবস্থান ও মুক্তি হয়। 
বেদাস্তের মোক্ষে ও শক্রিতন্বের মোক্ষে ভেদ আছে । বেদাস্তের মোক্ষে 
মায়ার উচ্ছেদ করিত হয় ; শক্তিতত্বের মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, 
কোন না কোন রূপে তাহ! থাকে, তবে তব্বচ্ছানের প্রভাবে সেই মায়ার 
পরিণাম হয় না। তবজ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত কশ্দের নাশই ইহার কারণ | 
স্বষ্টি কর্মভোগের कक, কারপাভাবে বা कट्वी নাশে সংসার উৎপন্ন হয় 
না। অতএব বন্ধ অবস্থায় মায়! वझ्मू चौ, মোক্ষাবস্থায় মায়া অস্তমূ্থী ३ 
ইহাই বন্ধন ও মোক্ষের বৈলক্ষপা ॥ 
প্রাচীন দার্শনিকগণ মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, মোক্ষের 
আদর্শ সন্বন্ধে সম্প্রদায়গত ভেদ আছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা 
হইয়াছে । (নাথনার্গে ও আগমে মূলাধারে প্রন্থপ্ত কুগুলিনী শক্তির 
জাগরণে মুক্তিমার্গ নির্ধারিত হইয়াছে । মতস্তোন্্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভাতি 
নাথাচার্ধাগণের মতে যে कर्ष, জ্ঞান ও ভক্তি কুগুলিনীর জাগরণে সহায়তা 
করে তাহাই कर्शयां, জ্ঞানযোগ ও ভক্ষিযোগ | কুগুলিনীর নিদ্রাভঙ্গ 
ব্যতীত আত্মা বা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে |] এই সিন্ধান্ত 
বৈদিক নহে, পাতঞ্জল ঘোগমার্গেও ইহার উল্লেখ নাই, ইহা তন্ত্রের নিজন্ব। 
“তথাপি ইহা কোন नूऊन তথ্য নহে, বা মোক্ষলাভের উপায়বিশেষ মাত্র 
নহে। কুগুলিনী আধারশক্কি, অর্থাৎ এই শক্তি যাবতীয় পদার্থকে 
আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থের মূলসন্তারূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ইহার 
চৈতন্য সম্পাদনে ইনি নিরাধার হন, তৎফলে জাগতিক সকল বন্ধ 
নিরাধার হয়।| কুগুলিনী যখন চৈতন্যময়ী इन, তখন বিশ্বজগৎও 
চৈতন্যময় হয়, তখন শ্রুতিনিদ্দিষ্ট সৰ্ব্বত্ৰ ত্ৰহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। এই 
জাগরণ ক্রমশঃ হয, জ্ঞান কর্শ্ম ভক্তি প্রভৃতি ইহার অবন্থাভেদ মাত্র। 
পুর্ণ জাগরণে অদ্বৈতজ্ঞান হয়, তৎপৃের দ্বৈতজ্ঞান অবশ্যস্তাবী। পূর্ণ 
জাগরণকেই তন্ত্রশাস্ত্রে ‘পূর্ণ। হস্তা' বলা হইয়াছে । 
তন্ত্রমতে কুগুলিনীর- উদ্ধোধন ভিন্ন জীবের উদ্ধগতিলাভ সম্ভবপর 
নহে, বিশেষ সাধন দ্বারা ইহাকে জাগরিত করিতে হয়, কিন্ত অগ্নি 
প্রকটিত হইলে ইন্ধনকে যেমন দদ্ধ করে, তেমনি কুণুলিনীর চৈতন্য হইলে 
O. ४. 84—37 
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३२+ নাখ্-সম্প্রদাত্রের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রশালী 


সাধনা বিলুপ্ত হয় । জাধনাই ইন্ধন । বাহা-সাধলমাত্রই বিচার, ভক্তি, মন্ত্র 
বা হঠ, পুরুষকার-সাপেক্ষ, এই পুরুষকার বা কর্তৃতবোধ কুণ্ডলিনীর 
জাগরণের সহিত লুপ্ত হইয়া আসে । বৌদ্ধরা ইহাকেই “আোতাপল্া 
বলিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তির সঞ্চার হইলে তাহার স্রোতে পতিত জীবের 
আর নিয়ে গতি হয় না, অবশ্য শক্তির তারতম্যে শ্রোতাপন্সের অবস্থা, वळ 
প্রকার হইতে পারে । এই স্রোতই স্ুষুল্নাবাহী কুণ্ডলিনীর উদ্ধাত্রোত। 

কুগুলিনীর চৈতন্যের সহিত ইড়াপিঙ্গলামার্গে বাহিত স্রোত 
राऊ প্রাপ্ত হইয়া স্ুযুন্না পথে প্রবেশ করে, এই পথে প্রবেশ করিয়াও 
ক্রমশ अधिकतर श्रा প্রাপ্ত হইতে থাকে । এইরূপে জীবশক্তি বজা 
ও চিত্রিপী নাড়ী ভেদ করিয়া ব্রহ্ম নাড়ী বা আনন্দময় কোষে গমন 
করে। ইহাতে यथन লক্ষ্য পাকে না, তখন গুণাতীত সাম্যাবন্থা প্রাপ্তি 
ঘটে । আনন্দময় কোবে এীশ্বধ্য অবস্থা প্রাপ্তি হয় কিন্তু কুগুলিনীর 
পূর্ণ চৈতন্যসম্পাদনে পারমৈঙ্বখ্যলাভ হয়, পূর্বোক্ত जमः রজং ও সত্ব 
মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্য হইল বলা যায়। 

উদ্ধস্থ সব্ববিন্দু ও অধঃস্থ তমোবিন্দুর मधावी রেখাকে ‘মেরু’ বলে, 
এইই মেরুর উদ্ধবিন্দুর আকর্ষণই ‘কৃপা’ বা সংকর্ষণ ও অধোবিন্দুর আকর্ষণ 
মাধ্যাকর্ষণ, ইহা! ভূমধ্য হইতে প্রস্থত । বিশুদ্ধজীব এই উভয় আকর্ষণের 
মধাস্থলে তটন্ছভাবে বর্তমান, আগম মতে ইহারাই বিজ্ঞানকল জীব, 
ইহারাই সাংখাজ্ঞানী, কৈবলাপ্রাপ্ত পুরুষ কিন্ত ভগবৎকপাশক্কিতে 


বঞ্চিত ।  তটস্থভাব হইতে বিন্দু কোন অনির্ষচনীয় কারণে উর্ধমুখী- 


হইলে আপন রেখা অবলম্বন করিয়া সহস্রারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর 
হয়। ইহা। ভাবের সাধন, ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে । তমোবিন্দুর 
পঞ্চ বিভাগের স্যায় সন্ববিন্দুরও পঞ্চ বিভাগ 'আছে__তাহারা ভাবপ্রধান । 
শান্ত হইতে মাধুধ্য পর্য্যন্ত এই পঞ্চ স্তর । সাম্যভাব পৰ্য্যন্ত এশ্বধ্যাবস্ার 
অস্তুভব হয়, তৎপরে মাধুর্য্যের বিকাশ সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্তরূপে, তন্মধ্যে 
কাস্তভাবই শ্রেষ্ঠ। এই ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়, শৈবাচাৰ্য্যদের 
শিরশক্কির সামরস্তও প্রকারান্তরে এই ভাব ॥ 

মোক্ষমার্গের পথিককে একে একে সকল তব অতিক্রম করিয়া 
তন্বাতীন্ত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, কারণ তন্বমাত্রই বৈষম্যের 
অন্তত । সমাধির ক্রমবিকাশ বা কুণুলিনীর ক্রমোন্গতি একই বন্ত। 








ऐक ও অদ্বৈত যত হইতে সিন্ধঘতের বৈশিষ্ট্য ২৯১, 


থাকে, ইহাই সম্প্রচ্ছাত সমাধি । ইহার পরবর্তী অবস্থায় আলন্বন 
(অবলম্বন ) বিলীন অসম্প্রচ্ছাত সমাধি হয় किक একাগ্রভূমি অবলম্বন 
না করিয়া এই নিরোধভূমিতে পদার্পণ কর! যায় না। এই আলম্বল 
“অস্মিতা’রূপ বিন্দু বা স্থল হইতে ক্রমশ: सूः ও সূন্মতর ভাব । ইহার, 
ত্যাগ হইলে কন্দাশয়, পূর্ব্বসংস্কার, অভিমানাদি কিছুই থাকে লা। 
এই শুন্ধাবস্থাই নিৰ্শ্মাণচিত্ত ব! নিশ্মাণকায়াদি গ্রহণের অবস্থা বিশেষ । 
সাধক এই স্তরে কৈবলাসিন্ধি লাভ করেন অথবা জীবোদ্ধারে ব্রতী হইয়া! 
নিপ্মাণকায় গ্রহণ করেন । 

যথার্থ সাম্যাবন্থালাভ করিতে হইলে প্রথমে দ্বৈত হইতে 
অদ্বৈতভাবে উপনীত হইতে হইবে, পরে স্বভাবের নিয়মে অদ্বৈতভূমিও 
অতিক্রান্ত হইলে দ্বৈতাদ্ধৈত डेभविवर्दो সাম্যাবস্থার উপলব্ধি হইবে ইহাই 
“নাথাবস্থা'। দ্বৈতভাবকে অদ্বৈতে পরিণত ন! করিয়া নিবৃত্তি করিলে 
दायान অবশ্যপ্তাবী, প্রকতিলীনদের ও সাংখ্যের কেবলী পুরুষদের এই 
কারণেই মগ্নোখানবৎ পুনরুথান ঘটে । 

অতএব সাংখ্যমতে যাহা মুক্তি তাহা প্রকৃত যুক্তি নহে । সাধনা 
দ্বারা অণিমাদি অষ্ট এশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেই সাংখোর দৃষ্টিতে ঈশ্বরত্বলাভ 
হইল বলা চলে, সাংখ্যের সম্মত ঈশ্বর হিরণাগর্ভাদি কায্যোশ্বর, তাহার 
श्रथ অনিত্য কারণ দ্বৈতবোধ হইতে উৎপন্ন এবং কৈবলোর পরিপন্থী । 
সাংখ্যনিদ্দিষ্ট সাধনে জীব পূর্ব্বোক্ত 'তটস্থ' বা মধ্যবিন্দু হইতে উদ্ধে 
উত্থিত হইতে পারে না, তাই সহত্রারে প্রবেশ-পথ পায় ना। শৈবাগম 
মতে ইহা! “বিজ্ঞানাকল" অবস্থা তাহাও পূর্বেই বলা হইয়াছে । বৈধী 
ভক্তি বা উপাসনার ফলে বিন্দুর রশ্মি মহাবিন্দুর একটি রশ্মিতে সংযোগ 
লাভ করিলে ক্রমশঃ তাহ! অবলগ্বন করিয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, খণ্ড সন্ধে 
বা জীবদেহে ভাবের বিকাশ হইলেই সহস্রারের নিত্যাবিস্তি অনুভূত 
হয়, ইহাই ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয় । কুগুলিনীর ক্রমিক চৈতম্থোও 
জীব উদ্বিন্দু भाछ উদ্বিত হয়, কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলেই সামাভাবে 
অবস্থিতি হয়, ইহাই 'পূর্ণাহস্তা', শাস্তাবস্থা, ব্রাহ্মীন্থিতি, শাশ্বতপদে 
অবস্থান বা (निकीता रो 





অষ্টম পরিচ্ছেদ 
জীবন্মুক্তি ও বিদেহযুক্তি, অপর ও পরা যুক্তি 

জীবিভাবস্থায় দেহপাতের পূর্ব্বে যে মুক্তি হয় তাহা জীবন্মুক্তি, 
এবং পাথিব छुन ও ্ুক্প্রদেহনাশের পর যে মুক্তি হয় তাহা বিদেহমুক্কি, 
সাধারণতঃ এই উভয় প্রকার মুক্তি বণিত হয়। জীবন্মুক্তের মুক্তি 
হইলেও শ্রারন্ধ ক্শ্মের ফলন্বরূপ স্থূল দেহ থাকে । তথাপি জীবন্মুক্ত দেহ 
ও আত্মার ভিন্নতব ও জগতের निधार পুর্ণবূপে উপলব্ধি করেন, অতএব 
জাগতিক ন্খছ্ঃখ দ্বারা অবিচলিত থাকেন, এবং প্রারন্ ক্ষয়ে বিদেহ- 
মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন। ইহা অদ্বৈতবাদী বেদান্্রীর জীবন্মুক্তি ও 
বিদেহমুক্তি। পদ্মপত্রে জলের হ্যায় বেদাস্বী সংসারবিরক্ত, নিরাসক্ত, 
নি্িবকার হইয়া নিজেকে বন্ধ হইতে মুক্ত মনে করিলে “‘জীবন্মুক্ত'রূপে 
বিবেচিত হন। এই অবস্থাই তাহার স্বরূপোলব্ধির অবস্থা । তৎপরে 
প্রারক্ধহীন হইলে “বিদেহমুক্ত' অবস্থা হয়। 

নাথদর্শনে জীবন্মুক্তির অবস্থাই আদর্শ, দ্বেহপাতে যে মুক্তি হয় 
তাহাকে যথার্থ मूक्ति বল! চলে না, কারণ সে मूक्ति দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধক 
দ্বারা বাধিত । নাথগণ বলেন, যে দেহে পরমপদপ্রাপ্থি হইয়াছে, সেই 
দেহকেই অজ্ঞর অমর করিয়া রক্ষা করা ও যথেচ্ছ বিচরণাদি কর! কর্তবা, 
বিদেহযুক্তিতে সেই দেহেরই ত্যাগ হয়। সম্ভকবিরাও দেহ থাকিতে . 
মুক্তিলাভ করিতে উপদেশ দেন, কারণ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে বা ন! ঘটিবে 
তাহার নিশ্চয়তা कि ? আবার বৈষ্ণব মধ্যে নিশ্বার্ক সম্প্রদায় জীবন্মক্তি 
স্বীকার করেন ন! । তাহাদের মতে দেহ अदिछांदोन, এবং দেহ থাকিলে 
অবিদ্যাও থাকিবে, অবিদ্যা থাকিলে মুক্তি কোথায় ? এইরূপে জীবন্মুক্তি ७ 
ও বিদেহমুক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত। প্রথমতঃ নাথ 
মতের কথা বলিব। 

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে_“অজরামরপিপ্ডো যো জীবন্মক্ত: ज এব 
হি” (১৭১ শ্লোক), যাহার পিণ্ড বা দেহ অজর ও অমর সেই জীবন্মুক্ত, 
যোগসিদ্ধির অলৌকিক &न ইহাতে কদাচিৎ লক্ষিত হয় । জীবন্মুক্ত যোগীর 
প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া পিগুপাত হয় না, “न বহিপ্রণণ আয়াতি 
পিণ্ডস্য পতনং কুতঃ ৷” পিশুপাতে যে মুক্তি তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে, 





জীবন্থুক্তি ও বিদেহমুক্তি, পর! ও পরা মুক্তি ৩ 
কারণ অশ্বকুক্থটাদি দেহধারণ করিয়া প্রাপত্যাগ করে, দেহত্যা্গে কি 
তাহাদের মুক্তি হয়? ( ১৭২ শ্লোক ) । জীবস্মুক্ত যোগীর দৈহিক পরিবর্তন 
সাধিত হয় । জলে ऐमकव যেমন মিলিয়া যায়, তেমনি মুক্ত পুরুষের দেহ 
ত্রক্মাতলাভ করে, এইরূপ যোরীই জীবন্মুক্ত। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
প্রাপ্তি হইলে যোগীর দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; ইন্দ্িয়সকলও চিন্ময় 
হয়। ইহাই যোগীর “সিদ্ধদেহ' বা যোগদেহ, ইহার বিবরণ নিবন্ধের 
কায়সিদ্ধি অধ্যায়ে সাধনা অংশে उहहेवा । 

যোগীর সিদ্ধ দেহলাভ হইলে ইচ্ছামৃত্যুবরণ তাহার পক্ষে সম্ভব ' 
হয়।  হঠযোগপ্রদীপিকাতে বণিত হইয়াছে যে, যতপ্রকার সমাধি 
আছে তন্মধ্যে मान সমাধিক্রম অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুরূপ সমাধি উত্তম এবং 
জীবপুক্রিন্বরূপ सद्ब्र উপায়। “माचर ७ স্থখোপায়ং ত্রহ্মানন্দকরং 
পরম্”।* ইহার টাকায় আছে, यिनि এই ক্রম অনুসারে সমাধি আশ্রয় 
করিতে পারেন তাহার ग्रा হয় না, তিনি ইচ্ছা করিলে দেহত্যাগ 
করিতে পারেন। এই সমাধি আশ্রয় করিতে পারিলে তববচ্জানের 
উদয় হয়, তাহা। হইতেই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া জীবশ্মুক্তিকূপ 
স্থখলাভ হইয়া থাকে। আর এই সমাধিক্রম ত্রহ্মানন্দপ্রদ, অর্থাৎ এই 
সমাধিতে প্রারক্ধ কশ্মের ক্ষয় হয়, তাহা! হইলেই জীব ও ক্রাঙ্ষের 
অভেদ জ্ঞান হইয়া অত্যন্ত ব্ৰহ্মানন্দ প্রান্তিকপ 'বিদেহমুক্তি' লাভ হইয়া 
থাকে । 

সিদ্ধগণ কায়সিদ্ধির যথার্থ मूला বুঝিতেন, কারণ এই দেহকেই 
তাহারা আত্ম! স্বরূপ মনে করিতেন এবং সেই নিমিত্ত জীবিতকালেই 
মুক্তি চাহিতেন । সেই মুক্তির জন্য যে সাধনা আবশ্যক তাহ। দীর্ঘদিনে 
সাধিত হয়, তাই তাহারা এই দেহের স্বৈধ্য সম্পাদনে বন্ধ করিতেন। 
জীব অজ্ঞান বা! अदिछ। দ্বারা আচ্ছন্ন । এই অজ্ঞানের छडेत রূপ আছে, 
এক ‘আবরণ’ দ্বিতীয় ‘বিক্ষেপ'। আবরণ দূর হইলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি 
হয় এবং জীবস্মক্তি হয়। ইহার ফলে মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তবজ্ঞান 
হয়। কিন্ত বিক্ষেপ দূর না হওয়া পধ্যান্ত দেহ থাকে, ভোগের দ্বারা 
প্রারক্ধ ক্ষয় লা হওয়া পর্য্যন্ত দেহনাশ হয় ন! । জ্ঞানের দ্বারা প্রারন্ধ 
ক্ষয় হয় না, ভোগের দ্বারাই হয়, কিন্তু যোগের দ্বার! প্রারন্ধ ক্ষয় 





३॥ হনো প্র २७ টীকা পৃ २१५ 





২৯৪ নাখ-সংপ্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রথালী 


করিবার ক্ষমতা যোগীর আছে । যোগীর যোগাপ্রি দ্বারা সংস্কৃত পক দেহ 
প্রারক্লের অধীন নহে । জীবন্ুক্ত যোগীও প্রারন্ধের অধীন, বেদাস্ত ভোগের 
দ্বারা সেই প্রারনূ ক্ষয়ের কথা বলেন, বেদান্তীর জ্ঞানমার্গ, কিন্ত যোগমার্গে 
যোগ দ্বারাই দেহজয় ও প্রারন্কের ক্ষয় হয়। যোগবীজ গ্রন্থে আছে 
“আমি মুক্ত” বিচার ও মনের দ্বারা এইরূপ চিন্তা বশে কেহ মুক্ত হয় 
না, ইহাতে যোগের অপেক্ষা আছে “পুমান্‌ জন্মান্তরশতৈ যোগাদেব 
বিমুচ্যতে” (শ্লোক ৬৯)। ८वनाखौ জ্ঞানলাভেই জীবন্মক্তি স্বীকার করেন, 
বিদেহযুক্তি সময়সাপেক্ষ মাত্র । 

জীবন্মুক্ত জ্ঞানমার্গাঁ বেদান্ত এই নিমিত্ত প্রারন্ক্ষয়ে সচেষ্ট হন, কারণ 
ভাহার व्यावक ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত দেহপাত হয় না। পঞ্চদশী নামক 
বেদান্ত গ্রন্থে ব্বেচ্ছা-প্রারক, পরেচ্ছা-প্রারব্দ ও অনিচ্ছা-প্রারক্ধ ভেদ 
বর্ণিত হইয়াছে । অনুভূতি প্রকাশে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও স্বপ্ত এই চারি- 
ভেদের স্বেচ্ছা, পরেচ্ছা। ও অনিচ্ছা ভেদে দ্বাদশ ভেদ বণিত হইয়াছে ।* 

সাংখ্য, সীতা প্রস্ৃতিতে জীবন্মুক্তিকে চরমপ্রান্তিকূপে স্বীকার করা 
হইয়াছে । ইহজন্মেই সাধন দ্বারা छःच হইতে ত্রাপলাভ ও আত্মসাক্ষাৎকার 
সম্ভব, তাহাই জ্বীবন্মুক্তি। ত্ৰিবিধ দুঃখ হইতে निविडे সকলের কামা, 
सछ्‌ দর্শনে ইহাকেই জীবনের লক্ষ্য বলা হইয়াছে । প্রাচীনতম যোগদর্শন 
অঙ্জুসারে যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে প্রারক্ষের ক্ষয় शर्थ] সেই 
দেহে বাস করাকে ‘জীবন্মুক্তি' বলে, এই অবস্থাতে প্রারন্ধের সংস্কারে 


যঞ্চচ্ছাচার হইতে পারে। যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা '- 


নাশের পরবন্তাঁ অবস্থা 'বিদেহমুক্তি' । 

বেদাস্তের আত্মসাক্ষাৎকারই নাথমার্গের পরমপদপ্রাপ্রি। নাখের! 
সেই দেহকেই স্থায়ী করিতে সচেষ্ট । উপনিবদের আদর্শান্্যায়ী হ্ৃদয়ন্থ 
সমস্ত কামনা নাশের দ্বার অমর ব্বপ্রান্তির কথা আছে (কঠোপঃ ২৩1১৪) 
ইহাই ব্রক্ষপ্রাপ্তথি বা গপনিষদিক জীবন্মুক্তির আদর্শ । 

নারদপরিত্রাজক উপনিবদের পঞ্চম উপদেশে আছে, “জাগরিতে 
সুপ্তি অবস্থাপন্স ইব যদি অশ্রুতং यनि অদৃষ্টং তৎ সর্বম্‌ অবিজ্ঞাতম্‌ केव 
दया বসেং তস্য ন্বপ্বাবস্থায়াস্‌ অপি ভাদৃশী অবস্থা ভবতি ৷ ज জীবন্সুক্ত ইতি 
বদস্তি !” চিন্তববত্তির অবস্থান-ভেদে ভ্াগ্রৎসবপ্রাদি সংজ্ঞা করা হইয়াছে ॥ 





३॥ তারিক त्योकवर्ष, ৰ. म. গোপীনাৰ কবিরাজ, केद, জোট ১০০৫, পৃঃ ४०३ । 





জ্বীবন্থুক্তি ও विट्नश्‍मकि, अंतरं ও পরা মুক্তি ২2৫ 
যোশতন্ব উপনিষদে ( শ্লোক ১৪২ ) ‘বিদেহযুক্তির কথা আছে। 
আত্মামাত্রে অবশিষ্ট থাকাই বিদেহমুক্কি । 
নিষিদ্ধৈর্ববভিদ্রারৈ নির্জনে নিরুপজ্রবে । 
নিশ্চিতং তু আত্মমাত্রেণ অবশিষ্ট; যোগসেবয়া ॥ ১৪২ 
কৃষ্মের ম্যায় সমস্ত ছার নিক্ষিয় করিতে পারিলে বিদেহমুক্তি হয়। 
এই আদর্শ সাংখ্য, যোগাদির বিদেহমুক্তির আদর্শ হইতে ভিন্ন । 


নাদবিন্দু উপনিষদে আছে ( ৫২--৫৬ শ্লোক )-- 
ম্বতবৎ তিষ্ঠতে যোগী म যুক্তে नाज সংশয়ঃ 
. . = . 
দৃষ্টিঃ স্থির! যস্য বিন! সদৃশং বায়ু: স্ফিরো যস্য বিন! व्थयश्रम्‌ । 
চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলশ্বং স ব্রহ্ম छात्र নাদরূপ ॥ 
গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে এই গ্লোকের উল্লেখ আছে ( शृ 8 )। 
তাহার শেষে “স এব যোগী স গুরু: स সেব্য:ঃ” এই পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়, ইহ। 
হঠপ্রদীপিকার দশম উপদেশ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (গো. সি. ज., १.५७), 
উপনিষদের ত্রহ্মতারাস্তরই ‘তুর্য্য-তুর্য্য' অবস্থা, বা বিদেহমুক্তির অবস্থা । 
মণ্ডলত্রাহ্মণ্য উপনিষদে (৪1৩,৪) জীব চতুবিংশতি छस ত্যাগ করিয়া 
পঞ্চবিংশতি তবন্থরূপ ; এই পঞ্চবিংশতি उर्क ত্যাগ করিয়া জীব নিজেকে 
যড় বিংশতি বা ‘অহম্‌ পরমাত্মা'রূপে জানিলে জীবন্মুক্ত হয়। যোগকুণ্ডলা 
উপনিষদে আছে, জীবন্মুক্ত যোগীর কাল অতীত হইলে দেহনাশের সময়ে 
বিদেহমুক্তি অর্থাৎ অদেশমুক্তি হয়। ইহা পবনের নিস্পন্দতালাভের 
ম্যায় অবস্থা (৩৩৩, ৩৪ ) । 

(তেজবিন্দু উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (১-৩২ শ্লোক शर्वा छ) জীবন্দুক্ষির 
লক্ষণ ও ( ৩৩-৮১ শ্লোক পৰ্য্যন্ত ) বিদেহমুক্তির লক্ষণ বলিত হইয়াছে । রর 
যে নিজেকে শুদ্ধগৈতন্যরূপে জানে সেই জীবন্মুক্ত এবং যে সেই শুদ্ধ 
চৈতন্থন্থরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই বিদেহমুক্ত। সেই পরমসন্ভার 
তুলনা নাই । 

বরাহ উপনিষদে ( ৪।১ ) মহামুনি তুর ছাদশ বৎসরান্তে তপস্তার 
ফলে জীবন্দুক্ষির যে জ্ঞান হয় তাহার বর্ণনা আছে : “সপ্তস্ূমিষু, জীবন্মুক্তা- 
শচত্বারঃ” অর্থাৎ সপ্তভূমির প্রথম চারিটী_ শুভেচ্ছা, বিচার, মনের সুবক্তা, 
সব্বাপত্তি জীবন্মুক্তির, তৎপরের দুইটা मिट ত্রহ্মকে উত্তরোত্তর জানিয়া 





২৯৬ নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রপালী 


সপ্তম ভূমিতে ত্ৰহ্মবিদ্‌ হওয়া যায় । এইরূপে জীবন্মুক্তেরও চারি প্রকার 
ভেদ বণিত হইয়াছে । 

বাহাজগতে লিপ্ত থাকিয়াও যিনি ব্যোমের শ্যায় নিলিপ্ত, বাহার 
চিত্তে সংকল্প বা বিকল্প নাই, सथ নাই, যিনি নিনদ্বিবকার, তিনিই 
জীবন্মুক্ত। यिनि রাগন্বেষহীন, হর্ষশোকাতীত, অহঙ্কারবজ্দিত, ধাহার 
চিত্ত अक्क ও निर्वन তিনিই জীবন্দুক্ত। यिनि বাহাবিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট 
নহেন তিনিই জীবন্মুক্ত ।১ 

উপনিষদের ন্যায় হঠযোগপ্রদীপিকাতেও (৪1১১) উক্ত হইয়াছে__. 

উৎপন্নশক্তিবোধস্থ ত্যক্তনিইশেষ কম্মণঃ । 
যোগিন: সহজাবস্থা! ন্বয়মেব প্রজায়তে ॥ 

অর্থাৎ যে যোগী কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিয়া নিঃশেষরূপে 
কায়িক ও মানসিক कर्क পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত, তিনিই সহজ্ঞাবস্থা 
লাভ করিয়াছেন । পরমবৈরাগা বা দীর্ঘকাল সম্প্রচ্জাত সমাধির ছারা 
বুদ্ধিব্যাপার নিবৃত্ত হইলে যে নির্বিকার স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহাই, 
সহঞ্জাবন্থা বা জীবন্সুক্তি। শক্তিবোধ ও সব্বকশ্মপরিত্যাগ হইলে কোনরূপ 
यङ्ग না করিলে এই অবস্থা লাভ হয়। 

সিন্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, যোগের দ্বার! সিদ্ধযোগী প্রারন্ধ ক্ষয় 
করেন, কায়বাহ রচনা করিয়াও প্রারন্ধক্ষয়ের ক্ষমতা তাহার আছে 
( কায়সিদ্ধি অধ্যায় ভরষ্টব্য )। তৎপরে দেহ রাখা বা না রাখা ভাহার 
ইচ্ছা্ীন। এইরূপ জীবন্মক্ত যোগীর পক্ষে বিদেহকৈবলা অথবা সিদ্ধদেহ 
আশ্রয় করিয়া জগৎকল্যাণ সাধন এই দুইটা পথ খুলিয়া যায়, রুচি 
অনুসারে পথগ্রহণ নিষ্পন্ন হয় ।* 

জীবিতকালেই সগ্যোমুক্তির অবস্থাকে সাধারণতঃ জীবন্সুক্তি বলে, 
প্রারক্ধকর্শ্মবশে যে দেহ থাকে তাহার লয়প্রাপ্তি হইলে অস্তঃকরণ, 
ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি वादक লীন হইয়া যায় এবং দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই 
বিদেহকৈরল্য হয়। জীবন্মুক্তি ও বিদেহসুক্তির ভেদ উপাধিগত, 
বাস্তবিক নহে। যোগীর সিদ্ধদেহের তেজ ক্রমশ: বদ্ধিত হইয়া 
> । সা निकल, চতুর বা, দি সের ২3-৯ পক) 
রাহ উপনিষ এব, উপযোকর अकता উপনিবদের পোকা ১*৮ উপনিষদ, নিছিনাগর প্রেল ১৯৩২ 

र; 

সা अ. व्लीन কবিরাজ लिनिङ। 














জীবনমুক্তি ও বিদেঠমুল্কি, অপর ও পরা মুক্তি ২৯৭ 
অবস্থান্তর প্রাপ্তি সম্ভব, ডাঃ রমন শাস্ত্রী তাহার প্রবন্ধে তাহাকেই 
শুদ্ধমার্গের দিবাদেহ বলিয়াছেন. ध. 1. ४०1. 71 ভ্রষ্টব্য। সিদ্ধমতে 
দেহই আত্মা, বিক্ষেপ দূর ন। হইলে শুদ্ধদেহলাভ হয় না, শক্তিযুক্ত 
চৈতন্যকে সিদ্ধেরা স্বীঞ্গার করেন, তাহাকে জয় করিলে বিক্ষেপরূপ 
অজ্ঞান দূর হইয়। মুক্তিলাভ হয়। যোগী চৈতন্যশক্তিকে জয় করিয়া 
‘কালজয়ী’ छन । যোগীর এই দেহই “যোগদেহ* । বৈষ্ণবের “ভাবদেহ'ও: 
এইরূপ যোগদেহ, ইহ! অপ্রাকৃত শুন্ধদেহ । বৈধ? “ভক্তি' দ্বারা দেহ- 
শুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া ভাবদেহ অঙ্জন করেন। এই ভক্তি কি? ইহা! 
খুরুরুপায় জীবদেহে সঞ্চারিত চৈতন্যাশক্তিবিশেষ । ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত 
শুদ্ধদেহলাভ সম্ভব হয়, জ্ঞানীর পক্ষে এ দেহলাভ সম্ভব নহে । সিদ্ধমার্গে 
দেহ ভিন্ন আত্মার অবস্থান সম্ভব নহে মনে করিয়া দেহশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 
বা পক্ধদেহের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

রামান্ুঞ্ছ আদি বৈধবেরা বলেন, সকল বন্ধন নিবৃত্তিরূপা মুক্তি 
জীবদ্দশায় প্রাপ্তি সম্ভব নহে, কেবল বিদেহ অবস্থাতে তাহা সম্ভব, 
মুক্তজীব বৈকুণ্ঠে ভগবানের কিছ্কর, তাহাই পরমসুক্তি। এইরূপ 
মুক্র্জীবে সর্ধবজ্ঞতা আদি সিদ্ধ হইলেও সে স্থপ্টিস্থিতিসংহার করিতে 
সক্ষম হয় না, অতএব অদ্বৈত মতানুযায়ী সে ভগবানের সহিত এক 
হইতে পারে না।॥ তন্বজ্জানের সাধনে যে উন্নততম অবস্থা হয় তাহাই 
কাম্য । রামাগ্জ-মতে মুক্রাবস্থাতেও আত্মার শরীরে অবস্থান অনিবাধা, 
কিন্ত সেই শরীর শুদ্ধ ও অপ্রাকুত। এই শুদ্ধসত্বের নামান্তর পরমপদ, 
নিতাবিস্ৃতি, अग्र, বৈকুণ্ঠ, ত্ৰিপাদবিন্তৃতি ইত্যাদি। ইহা! ভগবানের 
সেবার कछ গৃহীত হয়, ভগবানের কৈক্ষর্যাই পরসমুক্তি।* রামান্ুজ, 
नित्रार्क জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই, “বিদেহমুক্কি" স্বীকার করিয়াছেন । , 
ইহাদের মতে মোক্ষের ছুই অঙ্গ, তন্তাবাপত্তি: বা ত্রহ্মন্বরূপলাভ এবং 
আন্মন্বরূপলাভ। তন্তাবাপত্তি অর্থে ত্রহ্মের সহিত অভিন্নতালাভ 
নহে, ব্রহ্মসাযুজালাভ মাত্র । আত্মন্বক্ূপ লাভ অর্থে জীবন্ছের পরিপূণ 
বিকাশ । আত্মন্বরূপলাভই ক্রক্ষন্বরূপলাভের কারণ। অবিদ্যাযুক্ত 
দেহাধীন জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে । যুক্রজীবও ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্নাভিন্ন, অভিন্ন নহে। মুক্তিকালে জীবের ম্বরূপনাশ হয় না, তাহার 








3 । জাতীয় দশন, বলছে डा, পৃ ४०२-३० । 
0. ९. 84-38 र 





২৯৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
বিকাশ হয় ও ধৰ্শ্মেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, তাই জীব ত্রহ্ষের সমতুল হয়, 
ইহাই বিশিশ্টাদ্বৈতবাদীদের মত । 

সাংখ্যকার বলিয়াছেন বিবেক জ্ঞান হইলে এই জন্মেই মুক্ত হওয়া 
যায়, তাহাই জাীবন্মুক্তি, কিন্তু ইহ! কৈবল্য নহে। তথাপি এই 
প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষকে কেবলী বলিয়! জানা যায়। যোগস্থত্রে ( ২৷২৭ ), 
“তস্য सखया প্রাস্তভূমি প্রজ্ঞা”র কথা আছে, সপ্তম ভূমিতে পুরুষকে 
গুণসতন্ধাতীত কেবলী অমল ইত্যাদি রূপে জান! यांग्र। এই সপ্ত 
প্রাস্তহুমি প্রজ্ঞা ভাবনাকালে যোগী জীবন্দুক্ত হন, কারণ তখন ভাহার 
সংস্কার লেশমাত্র থাকে না। যোগীর প্রারন্ধ কশ্মের নিম্পাদন হইতে 
থাকে, তবে কণ্মবন্ধল হয় ন! । কারণ তন্বজ্ঞান দ্বারা যোগী ছহখ-সংস্পর্শ 
হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সম্যক চিত্তনিরোধ না কর] পধ্যান্ত যোগীকে 
জীবন্মুক্ত বলা হয়। চিত্তনিরোধে বিদেহকৈবল্য আশ্রয় হয়। 
জীবন্মুক্ত যোগীর 'নিশ্মাণচিন্ত ধারণ করিয়া অবস্থান সম্ভব, নিশ্মাণচিত্ত 
দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক দেহধারণও সম্ভব। আবার সংস্কারলেশ হইতেও 
শরীরধারণ হয়, তাহার! नूऊन कर्ली করেন না, সংক্কারশেষের প্রতীক্ষায় 
থাকেন। তাহাদের মুক্তি অর্থে ছঃখমুক্কি, “ততঃ র্লেশকর্মনিবৃত্তি:” ।৯ 
শরীরনাশ হইলে যে অবশ্বন্তাবী ছুঃখত্রয় হইতে মুক্তি হয় তাহাই 
'বিদেহমুক্তি ; বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাকেই বাস্তবিক মুক্তি বলেন। 

যোগস্ুত্রে আছে (১১৯ ), “ভবপ্রতায়ো বিদেহপ্রকুতিলয়ানাম্ । 
ভব অর্থে সংক্কারবশে জন্ম । সংস্কারবলে ধাহাদের চিন্তবৈরাগ্য 
নিরুদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়াছে, সাহাদের নাম প্রকুতিলীন । 
সাংখ্যন্থুত্রে আছে প্রকুতিলীনদের নগ্নের স্যায় পুনরুদ্ধান হয়, বৈরাগ্য- 
সংস্কার ক্ষয় হইলেই তাহাদের চিত্ত পুনরুণ্থিত হয়। বিদেহলীন 
অর্থে দেহাস্তে যিনি উপাস্থে লীন হন বা যিনি দেহাহঙ্কারশূন্ত হইয়। 
जानन्त সমাধিতে বিরাজ করেন, দেহপাতে ইহার! লোকবিশেষে উৎপন্ন 
হইয়া ধ্যানন্থুখ ভোগ করেন । বিদেহলীনেরা দেহধারণে বিরাগযুক্ত, 
তথাপি বিদেহ প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহ! ভবসুলক, তাহার 
ফলে পুনরাবিভ্ভাব ঘটে । বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয়ের সিদ্ধদের সমাক্‌ 
বিবেকজ্ঞান হয় না, তথাপি বৈরাগ্যের ছারা কারণ লয় করেন বলিয়া 





३॥ পাতাল যোগর্শন, ৪1০. 
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মোক্ষপদে থাঁকেন। সমাধিবলে শরীর সংস্কার অতীত হওয়াতে 
তাহাদের শরীর ধারণ হয় না, কিন্তু বিবেকল্ঞান অসম্পূর্ণ থাকায় উচ্চতর 
লোকমধ্যে অভিনিবন্তিত হইয়া, পরে প্রলয়ের সাহায্যে কৈবল্য লাভ 
করেন, কৈবল্যপদ সর্ধলোকাতীত ও পুনরাবর্তনশূহ্থা।* বিদেহলীন ও 
প্রকৃতিলীনদের মোক্ষ বিদেহমুক্তির প্রকারভেদ । 

ন্যায় ও বৈশেষিক ছঃখনিবৃত্তিমাত্রে মোক্ষলাভের কথা বলেন, ইহা! 
'অভাবাত্মক মীমাংসা, বেদাস্্, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধ মোক্ষাবস্থায় 
যে ‘আনন্দ' উপলব্ধির কথা বলেন তাহা ভাবাত্মক। বৌদ্ধ সহজিয়া 
বায়ুনিরোধের দ্বারা বোধচিত্তকে দীপস্বরূপ করিয়া যে মহাস্থখ উপলব্ধির 
বর্ণনা করেন তাহাই জীবন্ুক্রের ‘আনন্দ' উপলব্ধি । বৌদ্ধমতে 
‘সোপাধিশেষ’ অবস্থা জীবন্মুক্তের অবস্থা, ইহাই নির্ববাণ । ‘নিরুপাধিশেষ' 
বা অমুপাধিশেষই বিদেহমুক্ত বা কৈবল্যমূক্তের অবন্থ।। ) 

দিগশ্বরী জৈনেরা বলেন, আত্ম! চতুর্দশ গুণস্থানের মধ্য দিয়! অবশেষে 
মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই চতুৰ্দ্দশ গুণস্থানের শেষ দুই অবস্থা জীবন্মুক্তি 
ও বিদেহমুক্তির অন্তরূপ । এই অবস্থাদ্ধয়ের নাম ‘সযোগীকেবলী नरहने’ 
এবং "অযোগীকেবলী গুণস্থান'। সযোগীকেবলীর জ্ঞান ও অস্তদূষ্টি হয়, 
তৎফলে তিনি বিশ্বগুরু হইতে পারেন, ইহাই তীর্থস্করের অবস্থ।। অযোগী- 
কেবলী কায়াহীন সিন্ধদের মধ্যে অবস্থান করেন ও জাগতিক স্যাপারে 
অলিপ্ত থাকেন । সযোগীকেবলীর প্রারন্ধের সহিত জাতি, আয়ুভোগ 
থাকে, ইহার দ্বারাই শরীর রক্ষা হয়, প্রারন্ধের অস্তে শরীরের লয়প্রান্তি 
হয়। অযোগীকেবলী কায়াহীন।* 

গীতাতে আছে জ্ঞানীব্যক্কি ত্রন্দে স্িতিলাভ করেন, গীতাকার 
ইহাকে ত্রাক্ষীস্থিতি (২1৭২) বলিয়াছেন । মৃত্যুকালেও এই অবস্থালাভ 
হইলে ত্ৰহ্মনি্ব্বাণ অর্থাৎ ব্ৰহ্মকূপ আনন্দলাভ হয়। কামনাশৃন্থা হইয়া 
कर्ण করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যস্তাৰী (৩১৯, ७) | এইবূপ निकाम ककि 
যোগী বা সঙ্ানী। এই স্খছুঃখহীন, সদাসন্থষ্ট কামনাহীন যোগীই 
উপনিষদের বণিত “জীবন্সুক্র । 








১৪ পাতঞ্জল দর্শন ও টীকা পৃঃ ২৯০-_হরিহবানল चाकमा । (১৯৬৮) 
३. উনের कस्का (১ যা?) ন. গোপীনাশ কবিরাজের প্রবন্ধ, 8. ॐ. 5. ४०}. 10. 





= নাপ-সম্প্দায়ের ছাতহাস, দশন ও সাধন-প্রপালী 
জীবন্দুক্রের ব্বরূপ ‘তন্ত্রবটধানিকা’তে এইকপ বিবৃত হইয়াছে _ 
“यचा! छ পশবো ভাস্তি তথা কেচন তাং নিজাম্‌ । 
অপ্রকাশদশাং স্বস্তি দেহপ্রাপতদাত্মতাম্‌ ॥ 
তে প্রবুদ্ধ/শ্চ शऊटय़ा कौ कूक মহষয়ঃ । 
তেষাং তত্তারতমোণ গুরুশিশ্যাদিতো স্থিতা: ॥* 
জীবের ন্বপ্রকাশভাব নিজের বিচিত্রব্বভাবহেতু দেহপ্রাণাদিরূপে আছে। 
কেহ কেহ দেহপ্রাপরূপ অপ্রকাশরূপ দশাকে হনন করেন, তাহারা 
প্রবন্ধ মহধি জীবন্মুক্ত, তাহাদের মধ্যে তারতমাতাবশে গুরুশিশ্যাদি 
রূপ বর্ধমান রহিয়াছে। 
ভট্টবামদেব রচিত 'জন্মমরণবিচারে" আছে স্বরূপ পরামর্শ ই 
জীবন্মুক্তির উপায়,“অকুত্রিমন্বরূপপরামর্শলেন জীবন্মুক্রিমাসাদ্ধা কৃতকৃত্যতা- 
মালন্বস্তে मखः” ।* 
জীবন্মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে প্রারন্ধ কপ্দমভোগ করতঃ দৃশ্যমান 
জগৎ দেখিয়াও দেখেন না; যেমন এন্দ্রজালিক দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে 
দেখেন, জীবন্ুক্রও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে দেখেন । আচাধ্যেরা বলেন, 
थिमि জাগ্রৎ. অবস্থাতেও ন্যুপ্তের হ্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সত্বেও 
यिनि অদ্বিতীয় দর্শন, वाळक করিয়াও যিনি অস্তঃকরণে निक, যিনি 
কেবল পূর্ব্বসংক্কারবশে অভ্যান্তের শ্যায় कोर्थ করেন, অভিমানপূর্ববক 
কাধ্য করেন না, তিনিই ञ्च व! জীবন্মুক্র, उछिन्न ব্যক্তি জী বন্মুক্ত 
নহেন।* 
अथ, শাস্তি, পরমাত্মার সহিত মিলন, জীবসুক্তি প্রভৃতি একই 
আদর্শের বিভিন্ন রূপ । মানব প্রকৃতি দ্বারা বদ্ধ, অতএব উদ্ধে গমন 
ব্যতীত তাহার উপায় নাই, ইহ! বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইতে 
পারে। মার্কপডেয় ও তৎপরে মতস্টেন্র গোরক্ষাদি হঠযোগের দ্বারা 
উন্দ্রিয়নিরোধের উপদেশ দিয়াছেন, বায়ুলিরোধে ইন্দ্রিয়সংযম হইলে 
জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তজ্জন্য উপযুক্ত দেহধারণ কর্তব্য | 
বহিমুখী ইন্দ্রিয় অস্তু্বী হইলে সাধনের তীব্রতা অনুযায়ী শুদ্ধতা প্রাপ্তি 
হয়। সাধকের দেহমধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ বা কুুলিনীর জাগরণ গুরু- 





२॥ छुडवडेशनिकी-कि-च তত বিরিত ১1২৯, ২৭ 
২) জন্মমৱণবিচাৱ _-ভট়ৰাসৰেৰ বিৰচিত, শেষ পৃষ্ঠা । 
3 । বেদাস্ধদাৰ-_কালাীবৰ বেদান্তৰালীশ সন্ধলিত ( সহানন্দ যোগী ৰিধচিত ) পৃ ১৯০২৯ । 





ীবন্মুক্ষি ও বিদেহমুক্তি, অপর ও পরা যুক্তি - ৩০১ 
সহায়ে সম্পাদিত হয়, সেই জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্জলিত রাখা সাধকের 
কর্তব্য | মনের শুদ্ধতা বিনষ্ট হইলেই চিত্ত অজ্ঞানের মধ্যে 
পুনরায় নিমজ্জিত হয়, ইহাকে ভবপ্রত্যয়, উপায়প্রত্যয়াদি বলা 
হয়। যাহাতে এই অবস্থা না হয় তাহার জন্য সাধককে সচেতন 
থাকিতে হয়। এই নিমিত্ত ‘সিদ্ধদেহ’ ‘ভাবদেহ’ প্রভৃতি দেহ ধারণ 
করিয়া প্রজ্ঞার স্থিতি সাধন কর্তব্য । যোগস্থত্রের (৩1৫১) ভাষ্ো যোগীদের 
চারিপ্রকার অবস্থা বর্ন করা হইয়াছে__প্রথমকল্লিক মধুভূমিক, 
পজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্ত ভাবনীয় । শেষোক্ত অবস্থায় চিন্তলয়ই একমাত্র 
অবশিষ্ট পুরুষার্থ থাকে, বিবেকখ্যাতি দ্বারা যোগী কৈবল্যপ্রাপ্ত হন, 
যোগমতে এই অবস্থাই যথার্থ জীবন্মুক্ের अवर । বিবেকখ্যাতি 
হইলেই যে তৎক্ষণাৎ সদাকালের জন্য চিত্তনিবন্তি হয় তাহা নহে, 
কৈবল্যের জন্য বিবেকথ্যাতিকে অবিপ্রবা করিতে হয়। খেচরীমুক্রা- 
সাধনে যে দীর্ঘকালের कक প্রাণরোধ সম্ভব হয় তাহাতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ 
হইলেও উহা! কৈবল্য নহে. স্মতি প্রজ্ঞাদিপুর্বক সংস্কার ক্ষয় ও তব 
সাক্ষাৎ नां হওয়া পৰ্য্যন্ত প্রকৃত কৈবল্যলাভ হয় নাঁ। খেচরী আদি 
সিদ্ধির দ্বারা একাগ্রভূমি সাধন হইতে পারে, চিত্তকে সম্মুখে রাখিয়া 
दबकत অবস্থান ও সক্কল্পনিরোধ সব্শুদ্ধিলাভের মুখ্য উপায়।” 
ইহাই উত্তম সমাধি । এই 'উন্মনী অবস্থাই জীবন্মক্রের কাম্য । নাথসিদ্ধগণ 
উন্মনী অবস্থালাভ व! অমনক্ষপ্রাপ্তির কামনা করেন, তাই জীবন্মুক্তিই 
নাথযোগীদের আদর্শ । 


অপর ও পরামুক্তি 
জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপরমুক্তি ও পরামুক্তি ভেদ করা 
হয়। উদ্ভোতকর ছুইপ্রকার নিঃশ্রেয়সের কথ! বলিয়াছেন, অপর ও পর 
নিঃশ্রেয়স ; তবজ্ঞানই এই উভয়ের কারণ । জীবম্মুক্তি অপর নিঃশ্রেয়স, 
'বিদেহমুক্তি পর নিঃশ্রেয়ন, “নিঃশ্রেয়সস্তা পরাপরভেদাৎ। যত্তদপরং 
নিঃশ্রেয়সং তৎ তব্জ্ঞানাস্তরমেব ভবতি । * * * পরং চ নিঃশ্রেয়সং 
তন্বজ্ঞানাৎ एम ভবতি" ।* 





১ আোগতাহাবলী ১৯ (कुश বাসীনদূশা आशकः সংক্সু সাবধান: পৃঃ ७११ 
যোগলাস্তাবলী डेका |. 
২ আরতী দর্শন, পৃঃ ९१> বলদেৰ णारा । 





৩০২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 

'আগমসম্মত পরামুক্তিই পূর্ণন্ব। আগম-মতে সাংখ্যের কৈবল্যে বা 
বেদাস্তের যুক্তিতে পূণত্ব নাই । তন্ত্রালোকটাকায় (৪1৩১) জয়রথ 
বলিয়াছেন, বেদাস্তের মুক্তি সবেক্ক প্রলয়াকল অবস্থার শ্যায়। সম্ভবতঃ 
তাহার মতে এই অবস্থায় আশবমল থাকিয়! যায়, ববংসোন্সুখ ও হয় না । 
এই অবস্থা বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ বলিয়াও জয়রথ স্বীকার করেন না, কারণ 
'বিজ্ঞানকলে আণবমল ধ্বংসোন্মুখ হয় বলিয়া উহাতে কণ্ম জন্মায় ना । 
কেহ কেহ বেদাস্তমোক্ষকে বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ মনে করেন। বৈষ্ঃবাদির 
মোক্ষ এ মতে প্রলয়কালের ন্যায়। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল মোহাদি- 
রূপভোগ হয় ও তৎপরে নূতন স্বষ্টিতে জন্ম হয়।৯ 

মংস্তেন্দ্রের কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে শিবকে জীব বলা হইয়াছে । सोवळे 
সেই পরম निकल, নিতা, নিরাময় পরমাণু বা সর্বব্যাপী শিব । শিবই 
জীবন বা হংস, শক্তি পুদ্গল, मन, প্রাণ ইত্যাদি এবং সব্ধব প্রাণীর 
‘সমীরপূরকে! বায়ু’, দেহমধ্যে ইনি ‘জীব’, দেহসুক্ত হইলে “শিব (ষ্ঠ 
পটল )। প্রকৃত মুক্তিতে পশুস্বের নিবৃত্তি ও শিবছ্ছের অভিব্যক্তি হয়। 
ভগরৎ-অনুগ্রহপ্রাপ্তির 'ব্যাকুলতা জন্মিলে শক্তিপাতের দ্বারা পবিত্র 
সাধক ন্বরূপলাভে সমর্থ कन । 


তন্ত্রমতে পঞ্চকুত্যকারী পরমশিবের জীবনের প্রতি অন্ধুগ্রহফলেই, 
জীবের যুক্তি হয় । এই মুক্তি দ্বিবিধ--নিরধিকার ও সাধিকার । প্রলয়াস্তে 
ও স্বষ্টির পূর্বে যে জগত্হীন স্বাপাবস্থা হয় তখন নিরধিকার মুক্তিলাভ 
হয়, ইহাই শিবত্ব। সংহারকালে ও স্থিতিকালে যোগাতান্থসারে 
সালোক্যাদি পদপ্রাপ্তি হয় তাহাই “অপরমুক্তি' । শিবতপ্রাপ্তিই' 
*পরামুক্কি' বা শ্রেষ্ঠমুক্তিপদ । পরাুক্তির চারিটী অবস্থ1__বন্ধ, বন্ধযুক্ত, 
আত্মা ও সর্ববাস্ম।। তন্ত্রবটধানিকা গ্রন্থে বদিত হইয়াছে, পরামুক্কি 
পুলরাব্ন্তিবচ্ছিতা । কিন্তু অন্যদের गौ প্রাণ शूट অবস্থিতির নিমিত্ত 
অপরমুক্তি, ইহার! জন্মমরণশীল (১/৩৩-৩৫) | 

অতএব যে গতিতে পুনরাবন্তন নাই छाक পরামুক্তি, যাহাতে 
পুনব্বার দেহধারণ অনিবাধ্য তাহাই অপরযুক্তি । দেবতা, मशक्षा 
প্রস্থৃতি ভেদবশতঃ অপরমুক্তির বহু ভেদ আছে। পরাসুক্তির छदे 
মাত্র ভেদ আছে, প্রথমটীতে মরণোত্তর “সন্োসুক্তি', দ্বিতীয়টীতে 
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'ক্রমমুক্তি'। মৃত্যুকালীন ভাবনার উপরই জীবের পরা বা অপরগতি 
নির্ভর করে।» 

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যস্তাবী ইহাই প্রকৃতির নিয়ন । কিন্ত 
কালজয়ী রসেশ্বর मिक ও নাথসিদ্ধেরা বলেন মৃত্যুকেও জয় কর! यांग्र | 
ক্তাহার বলেন মৃত্যু ন্বেচ্ছাবীন, এই দেহকে জয় করিয়া অবিনাশী হইয়া 
জগতের कायी কর! সম্ভব । মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধেরা বলেন এই 
দেহকেই কয়েকটা বিশেষ প্রণালী দ্বার! দেহান্ররে পরিবন্তিত কর! 
যায়, যাহাতে কাল পুর্ণ হইলে সেই नूऊन দেহ লইয়াই ভগবৎসকাশে 
উপনীত হওয়া ও সেখানে চিরস্থিতিলাভ করা! সম্ভব হয়। 

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, মৃত্যুই সুক্তিলাভের मार्त, কিন্ত 
সিদ্ধসন্প্রদায় বলেন, জন্মই কালচক্রের আবর্তন হইতে রক্ষা প।ইবার 
উপায়। মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম হইবে, কিন্ত এই জন্মেই যদি সাধন দ্বারা 
এইরূপ দেহলাভ হয় যে মৃত্যু ঘটিবে না, তাহা হইলে জন্মমৃতু!ুর কালচক্র 
হইতে অব্যাহতিলাভ হইল । সিদ্ধনাত্রেরই ইহাই প্রেয়। এ পৃথিবীতে 
যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার উপর আমার কোন হাত নাই, কিন্ত 
পুনর্জন্ম রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, অতএব 'মৃত্যুতেই মুক্তি” 
এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, অতএব দেহসিদ্ধি দ্বার! মৃত্যুকে জয় করিতে 
হইবে। সিদ্ধদেহ যোগী “জীবন্ুক্র, তিনি ইহজগতে বাস করিয়া 
নিলিপ্ত, তিনি মৃত্যু বাতীতই *পরামুক্' হইতে পারেন অর্থাৎ তাহার 
শুদ্ধদেহ লইয়াই এ জগৎ হইতে অস্তহিত হইতে পারেন। ইহা কায়িক 
মৃত্যু নহে, ইহা গুরুর উপদেশে স্থুলদেহেরই পরিবন্তন এবং সেই দেহেই 
ইহজগৎ ত্যাগ । যে মৃত হয় সে যুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। 
পরামুক্তের “দেহপাত' হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য । 

স্থুল, शक्र এ কারণ দেহ তিনটাই অশুদ্ধমায়ার দেহ, মানব স্থূলদেহ 
ত্যাগ করিবার সময়ে-তাহার সুপ্যদেহ জলৌকাবং তৎক্ষণ।ৎ অন্য একটা 
দেহকে আশ্রয় করে। স্কুলদেহ আবরণন্বরূপ, অতএব একটী আবরণ বিচ্ছিন্ন 
হইবার উপক্রম হইলেই অন্য আবরণ গৃহীত হয়। কিন্ত মৃত্যুজ্জয়কামী (যোগী) 
গুরুর উপদেশে অশুন্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত করেন, 
তৎফলে যে দেহ হয় তাহা “প্রণবতন্থ' (ওকারদেহ), ইহ! অমুতপানে চির- 
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৩" নাখ-সম্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
সঙ্গী বিত থাকে । *প্রণবতন্থ'ধারী যোগীই “জীবন্সক্', অশুদ্ধ মায়িক জগতে 
বাস করিলেও ভাহার সম্পর্ক শুন্ধস্তরের সহিত । তাহার জাগতিক বিষয়ের 
সহিত যোগ স্থায়ী নহে, কারণ তিনি ইহার পর ‘পরামুক্তি'লাভ করেন। 
জীবন্মুক্রের শুন্ধমায়ার সিদ্ধদেহ ক্রমশঃ পরাসুক্তের মহামায়ার দিব্যদেহে 
পধাবসিত হয়, ইহাই “জ্ঞানতন্ু' । অতএব প্রশবতন্থ ক্রমশঃ জ্ঞানতন্তে 
শ্থিতিলাভ করে । জ্রীবন্মুক্তযখোগী লোকের কল্যাণার্থে প্রণবতন্থু ধারণ 
করেন, এবং কাধ্যশেষ হইলে সকলের সাক্ষাতে দিবালোকেই স্বদেহেই 
অন্তছিত হন। অতএব এইরূপ দেহ শুদ্ধ হইতেই হইবে । ফলতঃ 
সিদ্ধসম্প্রদায়ে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বার। দেহশুদ্ধির সাধন প্রচলিত আছে। 

দেহশুদ্ধির প্রক্রিয়াতে প্রথণতঃ দেহস্থ स्र কোষগু'লর পধ্যস্ত 
শুদ্ধীকরণ আবশ্যক । আঅজপাজপ, হঠযোগের প্রণালী ও রসেশ্বর 
সম্প্রদায়ের পারদাদির ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা এই স্থুল, रक्त ও কারণ 
দেহের পরিবর্তন সাধিত হয় । ফলে অজর অমর দেহ লাভ হয়। এই 
দেহ বাহিরের ভোগ্যবস্ত দ্বারা পুষ্ট হয় না, পাথিব জগতের উপর এই 
দেহ বা প্রাণ নির্ভর করে না। এই রূপান্তরগ্রহণ বা পরিবর্তনক্রিয়া 
সম্পূর্ণ হইলে যে দেহ লাভ হয় তাহাই সিদ্ধদেহ বা সন্ত্রতন্থ । ইহা! 
তরবারির আঘাতেও কোনক্ূপে বিকৃত হয় না, এই দেহ দেখিতে 
আন্বচ্ছ হইলেও ইহার ছায়াপাত হয় না বা ইহার পদচিহ্ন পড়ে না । 
ইহা স্পর্শ করাও যায় ना। তথাপি কোন আগন্তক তব্বঞ্চিত ব্যক্তি 
ইহাতে কোন অসাধারণত্থ দেখিতে পায় না । 

যখন জাীবন্মুক্ত সিন্ধদেহ যোগী পরামুক্তিলাভ করেন তখন তাহার 
উপরোক্ত প্রকার প্রণবতম্থ বা বৈন্দব শরীর (ইহাই বিন্দু হইতে 
জাত দেহ বা মহাকারণ দেহ বা শুদ্ধ দেহ) পলকমাত্রে দিব্যতন্ুতে 
পর্যবসিত হয় ; এই দেহ মানবদৃষ্টির অগোচর, ইহাই "্জানতন্তু । এই 
একদেহ হইতে দেহান্তরে পরিণতি 'মৃত্যু' নহে, কারণ সিদ্ধসম্প্রদায় 
“ম্ৃতাক্ষয়ী' । মানব যে মৃত্যুকে জয় করিতে অসমর্থ ইহা সিদ্ধেরা 
স্বীকার করেন না, ইহাকে মিথ্যা বলেন। সিদ্ধমতে দেহজয় না হইলে 
অর্থাৎ মৃত্যুহীন দেহ লাভ ন! হইলে মুক্তির কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না । 
অতএব সিদ্েরা এই জগতেই বাস করিয়া ম্বতযুজয়ের সাধনায় ব্রতী হন 
এবং কাল পুর্ণ হইলে তাহার ভবিস্বাৎ স্থিতির পরিচয় না দিয়া अङि 
হন। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে অনিচ্ছুক বলিয়াই জীবন্মুক্ত যোগী 


्ौकश्रकि ও বিদেহমুন্তি, অপর ও পরা মুক্তি ৩০ 


সাধারণ ব্যক্তিরা যতদিন জীবিত থাকে, সেইভাবেই দেহ ধারণ করিয়া 
বাস করেন (পৃ ৩১১)। অস্তহ্থিত হইয়াও সিদ্ধযোগীরা জাগতিক 
মানবের নিকট আবিষ্ভুতি হইতে পারেন ॥ অগস্ত্য প্রস্তৃতির এইরূপ বহু 
বৃত্তাস্ত প্রচলিত আছে (0. H. 1., Vol. IL, Shastris article ) 
(গোরক্ষের সহিত কবীরের मिनन& এই জাতীয় আবির্ভাব বল! যাইতে 
পারে, কারণ সিদ্ধদেহী কাল জয় করিয়! ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া 
খাকেন।) 

সিদ্ধমার্গের দর্শন সংক্ষেপে বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে রূপ विना 
প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবে না, রূপ অর্থে দেহ বা नि ধারণ, এই দেহ 
বন্তজাত, সেই वद অনৈসগিক বা নৈসগিক উভয়ই হইতে পারে। 
একটা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ অপর একটী দেহকে আশ্রয় করে। 
এই দেহ সাধারণতঃ নশ্বর, किक প্রাণের ক্রিয়াদ্বারা ইহাকেই অবিনশ্বর 
করা সম্ভব। অস্থায়ী রূপকে ধারণ করিয়া রাখিতে প্রাণের नित्रखत्र 
চেষ্টার ক্রটী নাই, অস্থায়ী রূপ হইতেই অনন্তকাল স্থায়ী রূপের উৎপত্তি 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত প্রাণের এই তাড়নার বিরাম নাই । আম্মার স্থিতির 
নিমিত্ত দেহের আবশ্যকতা আছে । মুক্তিই যদি কাম্য হয় তবে এই 
দেহকেই চিরস্থায়ী করা কর্তব্য, যে দেহ ধারণ হইয়া গিয়াছে তাহাকে 
পতিত হইতে দিব না ইহাই সাধনা হইবে । যদি চিরস্থায়ী করিবার 
জন্য উপযুক্ততর দেহধারণ আবশ্যক হয় তবেই দেহপাত হইতে भिव, 
অন্যথা নহে, ইহা! সিন্ধদের সিদ্ধান্ত । ইহজন্ম দ্বারাই তাহারা কালজয়ে 
চেষ্লিত। 

নাথসিদ্ধেরা ডাহাদের অলৌকিক সাধনের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে 
বিশেষভাবে আদৃত হন । ভীহারা পদার্থরসায়ন প্রক্রিয়া (physico- 
chemical process) चोग्रा মানবদেহকেই অমরত্ব দান করিতেন, 
ইহ! দ্বারা অষ্টসিদ্ধিও লাভ হইত । ইহাদের প্রক্রিয়ার সহিত রসেশ্বর 
'সিদ্ধদেরও সাদৃশ্য আছে। ইহারা পারদ ও अजक রসায়নযোগে দেহকে 
প্রতিক্ষেপণ, পরিচ্ছন্ন, ও প্রক্ষেপণ (reverberating, cleansing, 
Projecting) করিতে নিপুণ । (C-H.T., Vol. IL, Shastri's article) | 

বীরমহেশ্বর সম্প্রদায়ের সংস্কৃত अदाळ्यांत्री नांथमिक গোরক্ষ छाम 
শতাব্দীর মধ।ভাগে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে কোন মহেশ্বর সিচ্ধের সাক্ষাৎ 
লাভ করেন । এই সিদ্ধ শুদ্ধমার্গের জীবন্ুক্তের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । 
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গোরক্ষ ইহার নিকট জীবন্মুক্তি ও পরাসুক্তির রহস্তে দীক্ষালাভ করেন। 
(লিঙ্গধারণচক্দ্রিকায় পৃ ৩৩৫-৩৭, ৪১ গোরক্ষ ও আলমপ্রুর প্রশ্নোত্তর 
আছে। ) 
নবনাথের প্রত্যেকে দশ কোটি রসায়নবিদের প্রধানরূপে গণ্য, 

ইহারা! জরামৃত্ুনাশ, বিষের সঞ্চারণ, ক্ষমতাহরণ প্রভ্ৃতিতে বিখ্যাত 
ছিলেন। ইহারাই নবকোটি সিন্ধদূপে পরিচিত । কাহারও কাহারও 
মতে নাধসিদ্ধদের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ছিল না, ইহার! রসেশ্বর 
সম্প্রদায়ের जिक। মতান্তরে ইহারা শ্বষটপূর্ববকালীন দেশ হইতে আগত 
‘ভোগের' निश । ইনি 1१०१३८१ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । ভোগ এই 
সিদ্ধমার্গ দাক্ষিণাত্যে শৈবাগমী ও শাক্তাগমীদের শিক্ষা দেন, এইরূপ 
প্রবাদও আছে।  শুদ্ধনার্গের মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের ‘অষ্টাদশ शिक' 
দাক্ষিণাত্যের সিন্ধসংখ্যা দ্বারা পুষ্ট। মূল! বা শ্রীমূলানাথ প্রভৃতি 
শুদ্ধমার্গের 'জ্ঞানসিন্ধ'দের মধ্যে অস্থাতম$ সনক, সনন্দন, সনাতন, 
সনৎকুমার, পতঙ্জলি ও ব্যাগ্র পদের সহিত ইনি স্বর্গ হইতেই দীক্ষালাভ 
করেন। ‘ভোগ’ ও “মূলা” अत्रा পঞ্চসিছ্ধের সহিত মিলিয়। সপ্ত শুদ্ধমার্গের 
প্রতিষ্ঠা করেন, ইহ! সঙ্গ্যাসমার্গ । ( লিঙ্গধারণচন্দ্রিক নামক গ্রন্থে, পু ৩৪২. 
শুদ্ধমার্গের ও প্রকৃতসিদ্ধির কথা আছে।) 

ভোগ অগস্ড্যের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন, এরূপ मऊ 
প্রচলিত আছে। অগস্ত্য শুদ্ধমার্গের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তিনি খুষটপূর্বব 
ও খৃষ্টজন্মের পরেও স্থুলদেহেই বহু অলৌকিক সাধন দেখাইয়া 
গিয়াছেন। দাক্ষিপাত্যের সিদ্ধকৃটপর্ধ্বতে ইহার আবাস ছিল। তিনি 
উত্তরভারতের হিমালয় অঞ্চল হইতে দাক্ষিণাত্যে আসেন । ভোগেরও 
দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্য প্রসিদ্ধ । তাহার 5০155)এর ন্বল্লসংখাক 
অধিকারী থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে শুদ্ধমার্গের প্রচার তাহার দ্বারাই 
হয়। ইহার এক शिंक মৃতব্যক্তিকে शूनर्खोवन দান ইত্যাদি অলৌকিক 
ক্রিয়| দেখাইয়া সকলের সন্মুখে অদৃশ্য হইয়। यांन | সিদ্ধশার্গের “যুক্তি 
অর্থে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, ইহাই সিদ্ধাদের সিদ্ধান্ত । ইহাই আগমের 
রহস্থা, শুদ্ধমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য । অতএব সিন্ধদের “দেহপাত' হয় না, 
कीडा দেহসহ অদৃশ্য হন। তামিলভাবায় রচিত কালদহন-তন্্র, 
মৃত্যুনাশক-ত্ত্র আদিতে শ্ুদ্ধমার্গের নীতি বণিত হইয়াছে। ইহা দারাই | 
মানবের দেহাস্কর প্রাপ্তি ও অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা লাভ হয়। সামবেদের 





ীবস্ুক্ষি ও বিদেহমুক্কি, অপর ও পরা সুক্তি ৩‘ 
অন্তর্গত ত্ৰহ্মজাবল উপনিষদে যে মুক্তি বলিত হইয়াছে তাহা। মৃত্যুকে জয় 
করিবার ও দেহকে রূপান্তরিত করিবার উপদেশ ।* 

गवरे কুণ্ডলিনীর স্পন্দন, অতএব “अनवकः লাভ অর্থে 
কুণ্ডলিনীর প্রবুদ্ধ হওয়া । রসেশ্বর ও লাথমার্গে এই দেহকেই স্থায়ী 
করিবার সঙ্কল্প দেখা যায় অর্থাৎ আদুবদ্ধি লক্ষ্য, মাহেশ্বর সম্প্রদায় 
(ইহাদের শুদ্ধ আয়ায় অর্থাৎ শুদ্ধ নিয়মাবলী ) মধ্যে দেহকে শক্তিতে 
পরিণত কর।ই লক্ষ্য, ইহ! দ্বারা যে সিদ্ধদেহ লাভ হইবে তাহ! দিব্যদেহ 
হইলেও চিরস্থায়ী নহে, তাহা অদৃশ্য হয় এবং ভগবানের দিব্যতেজে 
মিলিত হইয়া! যায়, সেখানে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই ॥ কৈবলা, হংস, 
अक्तविन्तू উপনিষদাদিতে এই শুদ্ধমার্গের বর্ণনা আছে। 








31 “The Doctrinal Cuore & Tradition of the Siddbas, Dr. Raman 
_ Shastri, C. H. 1. Vol. IL, p. 303 ते. 





নবম পরিচ্ছেদ 
গুরুপরস্পরায় নাদ ও বিন্দুসম্তান 


शक्र আদিনাথ, মতস্তেন্্রনাথ। তৎপুত্র উদয়নাথ, मझनांथ, 
সত্যনাথ, সম্তোষনাথ, কুপ্দনাথ, ভবনাজি, ऊळ শ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসস্তান 
আদিত্রাঙ্গণ স্বস্মবেদৌ অদ্ধৈতাপরি সদানন্দদেবতা, অনাহতশৃঙ্গী 
খেচরীমুত্র। भूजा _ইহাই গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে ( शृ 8०) নবনাথের 
পরিচয় । কল্পক্রমতস্তে শ্রীগোরক্ষসহশ্রনাথস্ডোত্র আছে, গোরক্ষনাথকে ই 
তাহাতে বিধিবিষ্ শিব বলা হইয়াছে এবং নবভাবে নবনাথের নাম করা 
হইয়াছে, যথ।__মন্ত্রনাথ, ধ্যাননাথ, নিতানাখ, পূর্ণনাথ, ছ্যাতিনাথ, স্তষ্টিনাথ, 
স্থিতিনাথ. হারনাথ, রামনাথ। গোরক্ষমন্্র বিনা সিদ্ধিলাভ कमाए 
সম্ভবে ना ।* 

অন্যত্ৰ “নবনাথাঃ__বিল্দুসম্তানমীশ্বরঃ। চত্বারো গুরবঃ। মংস্তেন্দ 
ঈশ্বর চতুরঙ্গী, গোরক্ষ ইতি সব্বরূপাঃ” বলা হইয়াছে ।* 

সাধারণতঃ পুত্রকে শিশ্যোর অধিক প্রিয় বলা হয়, কিন্ত যোগ- 
সম্প্রদায়ে ইহার বিপরীত মত প্রচলিত । “যোগসম্প্রদায়ে শিশ্যোহধিকে! 
যো নাদাংশো জায়তে”. কারণ নাথাংশই নাদ এবং নাদাংশ প্রাণ, শক্তি 
অংশ বিন্দু, বিন্দু অংশ সম্ভান । যোগসম্প্রাদায়ে বিন্দু হইতে জাত সন্তান বা 
বিন্দুসস্থান অপেক্ষা নাদ হইতে জাত সন্তান বা নাদসন্তান অর্থাৎ शिक्ष 
( যাহাকে লাদান্থন্ধানের দীক্ষা গুরু দান করিয়াছেন) প্রিয়তর 
(तू ৫৮)। নাথ হইতে দ্বিপ্ৰকার স্ষ্টি হয়, নাদরূপা ও বিন্দুরূপা, 
তন্মধ্যে নাদরূপা শিশ্যক্রমেণ বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে 
নবনাথের উৎপত্তি ও বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম (পৃ ৭২, 
গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহ ) । 

তন্ত্রমতে পরমেশ্বর বা পরশিব গুরুপরম্পরায় মূল বা আদি। 
পরমেশ্বর স্বয়ং এক ভুমিকা গ্রহণ করিয়া গুরুপদবাচ্য হন, ভূমিকাস্তর 
গ্রহণে निका হন । তাহার গুরুরূপই সদাশিবরূপ, শিশ্যরূপই ঈশ্বররূপ । 
এ উভয় রূপই শিবের স্বরূপ । ততব্জ্ঞানের উপদেশার্থে শিব এই 


३॥ ल्या. जिक, ४०. ২1 পরস্ংসঈপনিহদ উদ্েখ, গো मि. स, পৃ ২১. 
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দ্বিবিধরূপ গ্রহণ করেন । ঈশ্বর বা পরমাস্ম! (অপরশিব) সাড়েতিন ক্রোড় 
মন্ত্রের অধিপতি ও शकमकांडक । তিনি পরমশিব হইতে যে মহাজ্ঞান 
প্রাপ্ত হন পরত্রষ্টা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহা স্বরূপতঃ দুষ্ট হয় না। 
ইহা ধ্বনিরূপ অর্থাৎ নাদবিমর্শসয়, তথা অপ্রমেয ও বিশ্বব্যাপক । ইহা! 
অকারাদি কলাদ্বারা গ্রস্ত নহে। ঈশ্বর এ মহাজ্ঞানকে অন্থগ্রহপ্রাপ্ত 
জীবের আশয় অনুসারে পৃথকরূপে গ্রথিত করেন । যাহারা সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর হইতে অন্ুগ্রহপ্রাপ্ত হন তাহার! যথাক্রমে অষ্টবর্গে বিভক্ত 
মাতৃকামগ্ডল, সম্পূর্ণ मञ्चन ও অনস্তাদি মন্ত্রেশ্বর । ইহার! মায়ার উর্দ্ধে 
অবস্থিত। প্রীকষ্ঠাদি অষ্ট কঞ্চুকবাসী রুদ্রগণ অনম্তের শিশ্বা। তন্ত্রের 
উপদেষ্টা শঙ্কর ভ্রীকণ্ঠের শিশ্য, উমা শঙ্কর হইতে বিশ্বোপরি अन्न 
করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উমার শিশ্বামধ্যে निवा, मिड ও আদিব্য 
এই তিনপ্রকার গণ আছে, দিব্যগণে कज, अक्का, विकू, ইত্্রাদি দেবগণ 
আছেন, মিশ্রগণে প্রধানতঃ ঝধিগণ ও আদিব্যগণে মনুষ্য আছে ।* 








৯) ক্ষান্ত चणकः ), ३: म গোপীনাশ কবিরাজ, কল্যাণ, পৃ ১২-৩, সাধনান্ধ ২ २७ | 





দশম পরিচ্ছেদ 


জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহা হইতে অব্যাহতি 

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরামরণশীল, তথাপি मश দীর্ঘদ্রীবী হইবার 
আকাষ! করে, অজরত্ব কামনা করে। সিদ্ধগণ কেবল অজরত্ব নহে, 
অমরত্বলাভেরও প্রয়াসী। কথিত আছে, স্বর্গের দেবতারা অয্ৃতপানে 
অমর হইতেন, নাথসিদ্ধরাও খেচনীমুক্রাসাধন দ্বারা অমৃতপান করিয়া 
अक्र অমর হইতেন। প্রাচীন অন্যান্য সম্প্রদায় মধ্যেও জরাযৃত্যু জয়ের 
নিমিত্ত নানাপ্রকার সাধন ছিল, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায় পারদের সহযোগে 
অজর হইতেন, পারদের নামান্তর রস, তাই फोडा রসেশ্বর নামে _ 
পরিচিত ছিলেন। বৃষ্টধশ্মে বিশ্বাসীদের মধ্যেও পারদের ব্যবহার ছিল, 
চীনদেশেও দেহসাধনপ্রক্রিয়। প্রচলিত ছিল। ইহাদের সাধনপ্রণালীর 
সবিশেষ আলোচনা এই নিবন্ধের সাধন! অংশের 'काग्रमिकि' অধ্যায়ে দ্রষ্টবা। 

গোরক্ষসংহিতায় वाग्रवोभूजा, আশ্ষিনীমুদ্রা ইত্যাদি দ্বার! জরাযৃত্ু 
নাশের উল্লেখ আছে -“डेग्रख পরম! मूळ। জরাযৃত্যুবিনাশিনী” ; অন্যত্র 
*অকালমরণং शटर” ।> 

মুখমণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়! জিহ্বার মূলভাগকে প্রচালিত করিয়া 
ক্রমে শরীরম্থ অম্বত পান করিলে__ 

বলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিতাযৌবনং 
ন কেশে জায়তে शाटक यः কু্খ্যান্নিত্যমাণ্ডকীং ॥* 

অন্যান্য भूजा সাধন দ্বারাও উক্তরূপ ফললাভের বর্ণনা আছে, অতএব 
নাথসিদ্ধেরাও যে জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভের कछ সাধন করিতেন 
ইহা নিশ্চিত। 

গোরক্ষরচিত ‘হঠপ্রদীপিক!’ গ্রন্থে আছে "*অস্থর্লক্ষ্যবিলীনচিত্ত- 
পবনো যোগী যদা বর্ততে দৃষ্ট্যা নিশ্চলতারয়া বহিরসৌ পশ্থান্পপশ্াতাপি । 
মুদ্রেয়ং খলু শাস্তৰী ভবতি, সা যুগ্মৎংপ্রসাদাদ্‌ গুরোঃ শৃহ্যাশূন্তা- 
বিবচ্দিতং ক্ষুরতি यस পদং শাস্তবম্‌ ॥ অক্ষোদঘাটিতলোচনঃ স্থিরমনা 
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জরামৃত্যার রহস্ক এবং উহ! হইতে অব্যাহতি ০১১ 
নাসাগ্রদত্তেক্ষণঃ চন্দ্রার্কাবপি লীনতামুপনয়ন্লিম্পন্দভাবান্থারে । জ্যোতি- 
বূপমশেষ্বাহারহিতং  দেদীপামানং পরং झर ভৎ্পদমেতি वख 
পরমং বাচ্যং কিমত্রাধিকম্‌॥”* অর্থাৎ যোগী অনঃপ্রাণ বিলীন 
করিয়া, নিশ্চল নয়নে বাহে দৃষ্টিপাত করিয়াও বিষয়গ্রহণ করে না, 
ইহাই শাস্তবীমুত্রা। এই मूळ| প্রাপ্ত হইলে যোগী অনির্্ষচনীয়, 
পদলাভ করে। নয়নদ্ধয় অরদ্ধউন্মীলিত করিয়া মনের ट्या সম্পাদনপুর্ববক 
নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া চন্দ্রন্থধ্য বিলীন করিবে, অর্থাৎ প্রাণ 
ব্যাপার স্তম্ভিত করিবে । এইরূপ করিলে জ্যোতির স্যায় অখিল- 
প্রকাশক সর্ব্বকারণ দেদীপ্যমান, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ন্বরূপের জ্ঞান হয়, 
যোগী স্বন্বরূপে অবস্থান করেন, आळ বিশেষ বস্তলাভ হয় ইহ! বলা যায় 
না, ইতোহধিক বক্তব্য নাই। এইরূপে পরমবন্তর সন্ধান পাইয়া সেই 
আত্মসাক্ষাৎলাভমুলক দেহকে অজর অমর করিবার ইচ্ছ। সাধকের 
মনে দেখা দেয়, তখন সাধক খেচরীমুক্রা সাধন করেন, তাহার দ্বারা 
সর্বপ্রকার বৃত্তিনিরোধ হয় এবং কদাচ মৃত্যু ঘটে না। ইড়াপিজল! 
নাড়ীর মধ্যে যে নিরালঙ্গ স্থল আছে অর্থাৎ भूक বা আকাশ স্থান আছে, 
সেই शूरान বা ব্যোমচক্রমধ্যে যে মুদ্রা আছে তাহারই নাম 'খেচরী'- 
মুদ্রা । এই খেচরীসুদ্র দ্বারা চন্দ্র হইতে অমৃত উদ্ধৃত হয় । খেচরী মুদ্রা 
শিবের অতি প্রিয়। এই খেচরীমুদ্র! সর্ব্বনাড়ীপ্রধানা স্থযুয়াকে পশ্চিম 
মুখে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে । খেচরীসাধনে চন্দ্ন্থধ্ের নিরোধ হেতু 
আয়ুক্ষয়কারক ‘কাল’ থাকে না।* 

ইড়াং চ পিঙ্গলাং বন্ধা বাহয়েৎ পশ্চিমে পথি । 

অনেনৈব বিধানেন প্রয়াতি পবনে লয়ম্‌। 

ততো! न জায়তে মৃত্যুজ্জরারোগাদিকং তথা ॥ 

বন্ধত্রয়মিদং জেষ্ঠং মহাসিদ্ধৈশ্চ সেবিতম্‌ ॥* 
অর্থাৎ জালন্ধারবদ্ধ, উদ্ভভীয়ানবন্ধ ও মূলবন্ধ এই ত্রিবিধ বন্ধ দ্বারা প্রাণবায়ুর 
লয় হয়। সুলস্থান বা আধারস্থান समाक আকুঞ্চিত করিয়া নাভির 
অধোভাগে পশ্চিম তানাখ্য বন্ধরূপ উডভীয়ানবন্ধ করিবে। অনস্তর 
ইড়াপিঙ্গল| বন্ধ করিয়া অর্থাৎ জঞালন্ধারবন্ধ দ্বারা স্বযুন্নাতে প্রাণবায়ূকে 
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৩১২ নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


প্রবাহিত করিবে। প্রাণ স্যুন্াতে স্থির হইলে সাধকের শরীরে জরা 
किक কোলপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে না, এবং তাহার মৃত্যু ঘটে না। 
মংস্তেন্দ্াদি মহাযোগিগণ ও বশিষ্ঠাদি মুনিগণ সকলেই উক্ত বন্ধত্রয়ের 
সেবা করিয়াছেন । হঠযোগসাধনে যতপ্রকার উপায় আছে তাহার 
মধ্যে উক্ত বন্ধত্রয়কে গোরক্ষাদি সিদ্ধিজনক মনে করেন । বিপরীত- 
করলীমুদ্রা দ্বারাও যোগীরা চন্দ্রাম্তত পান করেন । লাভিদেশে যে रथी 
আছে তাহ! চন্দ্রাস্বত গ্রাস করে, তৎফলেই জরা ম্বত্যু হয়, এই মূদ্রা দ্বারা 
তাহা রোধ হয়? 

চন্দ্রের অমৃতকলা হইতে যে আবের ব্ধণ হয় তাহ] मधू অপেক্ষা 
মিষ্ট, তাহা পানে চিরয়ৌবনপ্রান্তি হয়। অমৃত কলাতে ষোড়শী नांदी 
শক্তি বিরাজ করেন, এই শক্তি সহস্রদল কমলের পরমাত্মার আত্মান্বরূপ । 
সহস্ৰদল কমলে নিয়ে দুইটা কেন্দ্র আছে, একটার নাম অস্মতকলা, অপরটীর 
নাম ম্বতাকলা, একটা জীবনের পৃণিমান্বরূপ, अळणी অমাবস্তান্বরূপ । 
ষোড়শীশক্তি যোড়শীকলা নামেও পরিচিত । পরাশক্তি বিমর্শরূপা, 
তাহার পঞ্চদশ কিরণ পঞ্চদশী শক্তিন্বরূপা । এই বিমর্শাখ্যা মহানিত্য! 
পরাশক্তি পঞ্চমহাভূত দ্বারা প্রকটিত। পঞ্চমহাভুতের পঞ্চদশ গুণ, 
আকাশের একগুণ শব্দ, বায়ুর দুইগুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিনগুণ শব্দ 
স্পর্শ রূপ, জলের চারিগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস,পৃর্থীর পঞ্চগুণ শব্দ স্পর্শ 
রূপ রস গন্ধ, সর্ববসমেত পঞ্চদশঞ্চণ । ইহাদের পঞ্চদশ অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা 
আছে, ইহারাই পঞ্চদশ তিথিরূপে চন্দ্রের পঞ্চদশকলা, শুক্ল প্রতিপদ 
হইতে পূণিমা পধ্যন্ত ইহাদের ক্রমশঃ বুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। 
যোড়শীকল! পরশিবাভিল্লা মহানিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিলী। উহার বুদ্ধি 
নাই, ক্ষয়ও নাই, ইহাই অম্তকলা, মহাদেব ইহাকেই মস্তকে ধারণ 
করিয়া থাকেন । চন্দ্রের অমুতকলা! হইতে অম্বতজ্রাব হইয়া! বধির! প্রাপ্ত 
হয়, উহ! ভোজনে মনুব্যশরীর পুষ্ট হয়, গুষধি দ্বারা দেবতার& यच्छ হয়। 
চন্দ্রের পঞ্চদশতিথি, পঞ্চদশ নিত্যা নামে খ্যাত। যোড়শীনিত্যার পুজা 
ব্রিকোণাস্তর্গত মধ্যবিন্দুতে সাধিত হয়, এই নিত্যার নাম 'মহাত্রিপুরা- 
সুন্দরী" । এই ধোড়শীকলার উপর চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার হ্রাসবদ্ধি নির্ভর 
করেশ* 
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काडा व्रश्‍जञ এবং উহা হইতে অব্যাহতি ০১০ 


এই যোড়শীনিত্যার সহিত নাথসিক্ষদের সন্বন্ধ ছিল বলিয়াই 

অনুমান হয়। কারণ কুগুলিনীর জাগরণ নাথসিন্ধদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। অমৃতকলার নিয্নমুখী नश কুগুলিনীতে আবদ্ধ থাকে, এই 
কুগুলিনীর জাগরণে অমৃতকলার সন্ধান পাওয়া যায়। অমুতকলার। 
সন্ধানীর জীবনগ্বত্া তাহার স্ব-অধিকারে, কারণ অন্বতপানে সে দীর্ঘায়ু হয়, 
ও মৃত্যুকে দূরে রাখিতে সক্ষম হয়। মৃত্যুঞ্জয়ী যোগী জিহবাতল डोक 
ছুবিকা দ্বারা ছিন্ন করিয়া कठेकूल মধ্যে জিহবাকে প্রসারিত করিয়া ধ্যানন্ছ 
হইয়া অমুতপান করেন, ইহাই খেচনীমুক্রা নামে খ্যাত | 

ঘন্টাকোটি কপোল কোটর কুটী জিহবাগ্রসধাশ্রয়া 

চ্া্ীন্থা গত রাজদন্তবিবরং প্রস্তোদ্ধবক্তে,ণ যৎ্। 
অর্থাৎ আলজিভ্ঞ্ান্ত্রে সুখবিবরে কুটিল জিহ্বাগ্র প্রবেশ করাইবে।” 
রাজদন্থান্ররে শক্দিনীমুখ আছে । রাজদস্তবিবর হইল Nasopharynx | 
মহাপুরুষলক্ষণ বিচার মধ্যে প্রস্থৃতভ্িহবতা অর্থাৎ দীর্ঘজিহ্বা থাক! 
স্থলক্ষণর্ূপে গণ্য হইয়াছে। (সাধনা অংশে গুরুতন্ধ ও সদ্গুরু মহিমা 
অধ্যায় रिवा । ) 

»./সহস্রার-ক্ষরিত চন্দ্রামৃত ইড়াপিঙ্গল| ধারায় প্রবাহিত হইয়া 
মূলাধারে সূর্য্যে পতিত হইলে অমৃত গরলে পরিণত হয় তাই মানবের 
জরা ও বাদ্ধকা দেখা দেয়। কালজয়ী যোগী এই অমৃতকে গরলে পরিণত 
হইতে দেন না, স্বয়ং সেই অমৃত পান করিয়া জরা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, 
লাভ করেন। দেহমধো চন্দ্র ও नर्थ অমরত্ব ও বিনাশত্ব নির্ণয় করে, 
ইহারাই পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক । দেহমধান্থ ওজস্ই অমৃত, ইহা বিন্দু 
ব শুক্র, ইহার সংরক্ষণে অজর-অমরত্ব লাভ হয়, ইহার বিনাশে মানব 
মৃত্যুমুখী হয়। যোগী প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা ইহা সংরক্ষণে যত্ববান 
হন। তাই সম্তকবি বলিয়াছেন__ 

গোরক্ষ সো জিন গোয় উঠালী করতী বার न লাগে। 
পানী পবন বন্ধি রাখে, চন্দ স্থরজ মুখ দীয়ে ॥২ 
অর্থাৎ তিনিই গোরখ যিনি গুপ্তধন আবিক্কারে বিলম্ব করেন না, পবন ও 
বিন্দুকে যিনি বাধিয়া রাখেন এবং চক্র ও স্র্যাকে মিলিত করেন । 
বাম লালিকাবাহিত বায়ুকে চন্্রবাহিত, দক্ষিণ নাসিকাবাহিত 
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৩১৪ নাখ-সম্্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রধালী 


বায়ুকে সুধ্যবাহিত এবং উভয় নাসিক! দ্বার! পধ্যায়ক্রমে বাহিত বায়ুকে 
সুবুল্নাবাহিত বলে । পূরক, রেচক ও কুস্তক দ্বারা প্রাণায়াম সাধনে 
কুশুলিনী জাগরিতা হন ৷ ব্রক্মরন্্রে কুণুলিনী পৌছিলে উন্মনী অবস্থা হয়, 
আনাহত নাদ उङ হয় এবং কালজয়ী অয্তের ক্ষরণ হয়। বেদাস্ত্রীর 
ইহাই “তুরীয় অবস্থা'। কবীরও বলিয়াছেন 
উলটি পবন চক্রবট্বেধা, মেরুডণ্ড রসপুরা । 
গগন গরজি মন স্মুল্সি সমানা, বাজ্জী অনহদ তুরা ॥* 
অর্থাৎ উল্টাপবন সাধন দার! ষট্চব্রভেদ হইয়াছে, মেরুদণ্ড রসে পূর্ণ 
হইয়াছে, মন শূন্যে বিলীন হইয়াছে, গগনে গরজন হইতেছে, অনাহত 
নাদ ধ্বনিত হইতেছে । 
যে মরজীবা অমৃত লীবা, কাঁধসিমনৈ পতাল | 
গুরুকী দয়া সাধুকী সংগতি, নিকসিআউ যহিকাল ॥* 
অর্থাৎ মরণশীল জীব সংসারধণ্ম করিয়া পাতালে প্রবেশ করে, গুরুর 
দয়ায় ও সাধুসঙ্গে সে অমৃতপান করিয়া ইহজীবলেই সংসার হইতে 
মুক্ত হয়। 
উল্টামার্গে বা মীনের মার্গে চলিয়া (কারণ मरळ নদীর গতির উল্টা 
দিকে চলে ), ফুলকে আবার কলিতে পরিণত করার কথা অর্থাৎ বৃদ্ধের 
আবার তারুণ্য প্রাপ্তির কথা গোরখবাসীতে (পুঃ ৪০) দৃষ্ট হয়। 
উল্টামার্গে চলিলে চন্দ্র হইতে রপান্বাদন সম্ভব হয়। গোরখনাথ 
আকাশনগুলের রূপ গায় অর্থাৎ अक्तांनन्नडूडिटक দোহন করিয়া পান 
করে, নিংসার বন্তকে মন্থন করিয়া অমৃত পান করে এবং নির্ভয়ানন্দে 
জীবিত থাকে (এ शृ ১১৩, শ্লোক ২১ আরম্ভ )। 
গোরক্ষ বলেন দশমীদারে (ত্রক্মরক্রে) স্বর্গ ও মোক্ষপদ ( শিবস্থান, 
কেদার) আছে (এ পৃ ১১০)। মৃত্যুকালে দেহমধ্যে বহিমূখে নবদ্ধারের 
একটা দ্বার দিয়! প্রাণ বহির্গত হয়, মৃত্যুর উত্তরকালীন গতিও ইহার উপর 
নির্ভর করে। । जक्ावक्र বা দশনীদ্ধার হইতে স্বাভাবিক নিক্রমণ হয় না, 
যোগী এই পথেই নির্গমের সাধনা! করেন, কারণ তাহা হইলে পুনর্জন্ম 
হয় ना। ছিত্রপুর্ণ কলসের স্কায় নবদ্ধার উন্মুক্ত রাখিয়া দশমীছুয়ার দিয়া 
বাহির হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাই মুদ্রা দ্বার! বাহাদ্ধার রুদ্ধ করিবার 
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জরামৃত্যুর उर्क এবং উহা! হইতে অব্যাহতি ৩১৫. 
প্রণালী যোগীরা সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন । खिकृककोर्खटन'5 
(পু ৩৫৯ ) শ্রীকৃষ্ণ দ্বার! উক্ত হইয়াছে 

ইড়াপিঙলা স্বযুয়া सक्ती । 

মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥ 

দশমী দুয়ারে দিল কপাট । 

এবে চড়িলো মো সে যোগবাট ॥ 
বাহ্াদ্ধার রুদ্ধ করিয়া যোগী সমাধিস্থ হইলে যে আবেশ ভাবের উদয় হয়, 
তাহাই দশমী দুয়ার বা দশ ইন্সিয়ের প্রত্যাহার, তাহা দ্বারা বাহাজ্ঞান 
লুপ্ত হয় ও সর্ব দ্ধারপথ রুদ্ধ হইয়। যায়। কুম্ভক দ্বারা সকল নাড়ী 
থযুম্নাতে একীভূত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চরণশীল বায়ু সমরসীত্ভূত, 
হইয়া একমাত্র 'প্রাণ'রূপে পরিণত হয়, ইহাই “নাড়ী-সামরস্থ” । ইহার 
পর স্ুযুয়া নাড়ীকে উদ্ধাত্রে'ত1 ভাবনা দ্বারা গ্রস্থিসকলকে ऐेईमूची ও 
বিকশিত করিতে হয় ; দেহন্থ গ্রন্থি বা পদ্ম সক্কোচবিকাশশীল । 

বাহাজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাৎ ইন্দিয়ের প্রত্যাহার 

হইলে প্রাণেরও প্রত্যাহার স্বভাবতই হইয়া থাকে । ধ্যান, ধারণা, 
সমাধি দ্বার! মনের নিরোধ সাধিত হয়। এই নিরোধের স্থান হৃদয়ে। 
অস্তররাজ্যেও যাহাতে मन সঞ্চরণ করিতে না পারে তক্জন্থ মনের নিরোধ 
কর্তব্য, নতুবা স্থৈ্যলাভ সম্ভব হয় না। মনোবহা নাড়ী দিয়া মন সঞ্চরণ 
করে, মনোবহা নাড়ীর শাখা-প্রশাখারূপ জালন্ধারা মানবদেহ গঠিত, 
বিভিন্ন নাড়ীর দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞান হয়, যথা__শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান ইত্যাদি। 
याहि দেহের শ্থায় ত্রহ্মাণ্ডের স্র্য্যম্ডলের বাহিরে একটা বায়ুমণ্ডল 
জালরূণপে বিস্তৃত আছে । এক একটী নাড়ী এক একটা রশ্মি বিশেষ, এই 
রশ্মিপথে প্রাণ বা মন দেহান্তরস্থ লোকে এবং দেহের বাহিরেও সঞ্চরণ 
করেন। মন স্থঙ্ষপ্রাণ সাহায্যে পৃর্বসংস্কারান্থযায়ী ভ্রমণ করে। ইন্দ্রিয় 
পথে যে আাত্মতে্জ এতদিন বাহ্জগতে বিস্তৃত হইয়া ছিল, ইন্দ্িয়রোধে 
তাহারা উপসংহত হইয়া সংস্কাররাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে, এই অবস্থায় 
বাহ্ম্মতি পর্যাস্ত লুপ্ত হইয়া যায়। প্রাণের বিভিন্ন ধারাকে ইড়া- 
পিঙ্গলার সহিত স্যুয়ার জ্রমধো মিলনের ছারা একীভূত করা হয়। 
যোগিগণের পরিভাষায় ইহার নাম ‘উৰ্দ্ধ ত্রিবেণীসঙ্গম’। ( ইড়া- 
পিঙ্গলার নামাস্তর “বরুণা” ও “অসি, তাই ইহাদের মিলনক্ষেত্র 
আজ্ঞাচক্রের নামান্তর *বারাশসী" । ) এদিকে মনও হৃদয় বা দহরাকাশে 





০ লাখ-সম্প্রদান্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
স্থিরতালাভ করে। হ্বদয়পুরী মধ্য নির্ববাত প্রদেশে চঞ্চল দীপশিখার 
স্তায় মন দীপামান হইয়া থাকে, ইহাই মনের নিরোধ । এই অবস্থার 
সহিত স্থযুপ্তির ভেদ ইহাই, যে স্থযুপ্তিতে প্রাপের কাধ্য রুদ্ধ থাকে না, 
কিন্ত ইহাতে প্রাণের কার্য্যও থাকে না. ইহা একপ্রকার শববৎ আবন্থা। 
মনকে শুদ্ধ করিয়া স্থায়িভাবে নিরুদ্ধ করা কর্তব্য, ইহাই যোগন্থত্রের 
অসম্প্রজ্জাত সমাধি । হ্বদয় হইতে মনকে চেতন করিয়া উদ্ধ করিয়া 
উদ্ধাুখবী স্ুযুস্নার ধারায় আরোপ করাই যোগীর সাধন। এই জাগ্রৎ 
अनके প্রবুদ্ধ কুগুলিনীর মুক্তিপে বণিত হইতে পারে । হাদয়মধো 
অশুদ্ধমনের রোধ হয়, স্বযুয়্া পথে প্রাণের সহিত শুদ্ধমনের উদ্ধে 
মিলনের ফলে দিব্যভ্তানের উদয় হয়। মনের গতিনিরোধ হইলেও, 
তাহাতে যে স্পন্দনমাত্র থাকে, তাহা মনের স্বভাব । এই কম্পনের 
পর্ধ।বসানে চৈতম্য-স্থুধ্যের সাক্ষাৎকার হয়, ইহা মনোভূমির অতীত । 
ইহাই আত্মা বা अक्र, মন তাহার সহিত অভিন্নন্থ লাভ করিয়া বিমর্শরূপে 
বিরাগ করে, এই বিমর্শ ই শব্দত্রহ্ম বা কার । ইহার দ্বারাই মানবের 
ত্রক্ষাবিদ্যালাভ হয়।* এই ত্ৰহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া যোগী জরামৃত্যু হইতে 
অব্যাহতি লাভ করেন । 

চিত্তের মলিন ভোগবাসলাই মানবের জন্মের কারণ । কর্তুত্াভিমান 
লইয়া সকাম কশ্মসাধনেই রাসনার উদ্রেক হয় ও পূর্বব সংস্কারসকল উদ্ধ,দ্ধ 
হইয়া তাহাদের পুষ্ট করে। তাই गोऊांग्र निकांम কণ্মসাধনের উপদেশ 
রহিয়াছে । যে বাসনা প্রবলাকার ধারণ করে উহাই অন্তিমকালে 
মৃত্যুমূখী জীবের সন্মুখে জ্যোতিশ্ময় হইয়া আবিষ্কৃত হয় এবং জীবকে 
দন্থরূপ নাড়ীমার্গ ও দ্বারপথে চালনা করিয়া দেহবিমুক্ত করে, জীবের 
মরণোত্তর গতিও তক্রপ হয়। নীতায় আছে (৮।৬) 

যং যং বাপি अदन्‌ ভাবং তাজত্যান্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ ॥ 

ম্বহ্যকালে যে যে দেবতাকে স্মরণ করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয় । 

जथ ও ছুঃখই करवत ভোগফল, মানব शून ও সুক্ষ দেহ দ্বারাই 
ইহলোকে ও পরলোকে কশ্মকল ভোগ করে । শুদ্ধকরণ শক্তিন্বরূপ যে 
লিঙ্গশরীর থাকে তাহ! দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না। যতক্ষণ না এই 
করণ শক্তিন্বকূপ দেহ বিনিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ छथ অবশ্যান্তাবী । सथ, छं 


১) সাজান পর, তাত, মাখ ও কান্তধন_ ১০৪০ 








অবান্তর রহস্্র এবং উহা হইতে স্দবযাহতি ৩১৭ 
ও মোহ এই ত্রিপ্রকার বেদনা । রুচিৎ सच হইলেও সংসার স্বভাবতঃ 
দুঃখকর, অতএব জরামরণাদিজনিত ছুঃখও डूलानि শরীরের পক্ষে 
অবশ্যস্তাবী । শরীরধারণে (যতক্ষণ না লিঙ্গশরীর বিনিবৃত্ত হয়) চেতনপুরুষ 
জরামরণকৃত দুঃখপ্রাপ্ত হয়, কারণ সংসার স্বভাবতঃ ছুঃখকর । 
তত্র জরামরণকৃতং ছুঃখং প্রাপ্পোতি চেতনঃ পুরুষ । 
লিঙ্গস্তাহইবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্‌ দুঃখং স্বভাবেন ॥ 

-সাংখ্যযোগ ৫৫ > 
অতএব শরীরী মানব বারংবার জন্মযৃত্যুর দুঃখ হইতে ভ্রাপলাভের 
নিমিত্ত সচেষ্ট । মরণোত্তর গতি নিয়ন্ত্রণের खक মৃমূর্যুর সাত্বিকভাব 
উদ্দ্ধ করিতে ঠাকুর-দেবতার নাম করিবার প্রথা আছে। তিব্বতে 
নানা কৃত্রিম উপায়ের দ্বার! मूमूवू লামার সদ্গতির বাবস্থা করা হয়, 
ইহার বিশেষ বিবরণ তিব্বতী সাধনার মধ্যে পাওয়া যায়। अवक 
দ্বারা নিক্ষমণ ও নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্তিই मक्ता ।* এইবূপে জন্মৃতার 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব, ইহাই লামাদের বিশ্বাস । 

গীতায় এই স্মত্যুবিজ্ঞানের স্মন্দর পরিচয় আছে_ 
প্রয়াণকালে মনসাইচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তো ফোগবলেন ठेव । 
ভ্রবোর্সধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক 
ज তং পরং পুকুষযুপৈতি দিব্যম্‌ ॥* 
অর্থাৎ প্রয়াপকালে ভক্রিযুক্তচিত্তে একাগ্রমনে যোগবলে ভ্রযুগলমধ্যে 
সমাযক্রূপে প্রাণধারণপূর্বক যিনি (তাহাকে ) স্মরণ করেন, তিনি 
সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। স্মরণের সহিত প্রাণ-মন কিরূপে 
নিরোধ করিতে হইবে তাহারও উপদেশ আছে__ 
সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনে! হৃদি নিরুধ্য छ | 
মুর্ধ গ্যাধায়াস্মনঃ প্রাণমান্থিতো যোগধারণাস্॥ 
*ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যবহারন্‌ মামন্ুস্মরন্‌ । 
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং ज যাতি পরমাং भिम्‌ ॥* 
অর্থাৎ সমস্ত ইন্ড্িয়দ্ধার সংযত ও মন হ্বদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রযুগলের 





> | সরল সাংখাৰোগ, কাপিল মঠ अकॉनिड পৃ ১২০ ১ সংস্করণ । 
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शेडा ৮১২ ১০ ও টীকা, উদ্বোধন কাগ্যালছ । 








৩১৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


মধ্যে প্রাণ স্থাপন করতঃ আত্মযোগে অবস্থিত হইয়া जएऋब्र একাক্ষর 
নাম ওঁ উচ্চারণপৃর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ 
করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। 

ইহাই গীতার “অক্ষর ত্রহ্মযোগ’ । কি প্রকারে দেহত্যাগ করিলে 
সাক্ষাদ্ভাবে ভগবংব্বরূপ লাভ করা যায় তাহা ইহাতে বণিত হইয়াছে । 
অষ্টাঙ্গ যোগ, मज, ভক্তি, জ্ঞান প্রস্তৃতি সাধনের সমন্বয় ইহাতে আছে। 
নাথযোগীদের সাবনেও সর্ববদ্ধারের সংযম, হৃদয়মধ্যে মনের নিরোধ ও 
তৎপরে জ্রমধ্যে মনের আজ্ঞাচক্রে প্রাণের সহিত মনের মিলন সাধন 
আছে। কুম্ভক সাহায্যে যোগী হ্ৈধ্ালাভ করেন । শ্রুতিতেও আছে 
রেচক-পুরক ত্যাগ করিয়া যে যোগী कूक করিয়া স্থিত থাকেন, বাহার 
প্রাণ-অপান লাভিমধ্যে সমতালাভ করে এবং যিনি ‘হংস’ ‘হংস’ জপরত, 
সাহার জরামরণ রোগাদি হয় না ও অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হয় । 

জরামরণরোগাদি न ऊक ভুরি বিদ্যাতে 
এবং দিনে দিনে কুর্যাৎ অণিমাদিবিভ্ূতয়ে ॥৯ 

ধাহার "হংসাবিগ্তা নাই, সাহার নিত্যতাও নাই। এই হংস মন্ত্রই 
অজপা-জপ । মুদ্রাদি সাধনের সহিত যোগী “হংস'মন্ত্র জপ করিয়া 
জরামরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান। 

হঠযোগপ্রণালী মতে চিত্ত সমহ্ুলাভ করিলে বিন্দুসিদ্ধি হয়, 
তৎফলে নিত্য ও শুদ্ধ সন্ত এবং निवी হয়। বিন্দু হইতেই দেহের 
বিকাশ, বিন্দু চঞ্চল থাকিলে জরা মৃত্যু অবশ্যাস্তাবী, স্থির হইলে “কায়সিদ্ধি 
হয়। বৌদ্ধদের বঙ্জকায়, সিদ্ধমার্গের সিদ্ধ বা দিব্যাদেহ, পাতঞ্জলের 
কায়সম্পৎ, রসেশ্বরের হরগোৌরীতন্থ একই কথা । আধার शंक অর্থাৎ 
উপযুক্ত না হইলে বিরাট চৈতন্য ধারণ বা চৈতন্োর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
সম্ভব হয় না। জীবদেহ জরামুত্যার অধীন । ভর্তুহরি বাক্যপদীয়ে 
(১/৩) বলিয়াছেন যে, শব্দত্রক্ষের অব্যাহত নিত্যকলা কালশক্কির 
আশ্রয়ে ভাববিকারের প্রসব করে। কালশক্তির প্রভাব হইতেই 
প্রকৃতির বিকার হয়। কিন্তু পরিপামমাত্রই বিকার নহে। সাংখোর 
বিসদৃশ পরিণাম বিকার, সদৃশ পরিণাম বিকার পদবাচা নহে । যেখানে 
সদৃশ পরিণামেরও সম্ভাবনা, নাই, তাহাই লিষিবকার প্রক্ৃতি-স্থান । 





সাংখানতে প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণাম হইতেই স্যপ্টির উদ্ভব, সাংখোর 


३॥ अएकानेनिक, २७ জোক । 
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জরামত্যুর बरक এবং উহা হইতে অব্যাহতি ৩১৯, 


প্রকৃতি স্থিরবিন্দু নহেন, উহা! বিন্দুত্রয় বা গুপত্রয়ের সমষ্টি । সাংখ্যের 
পুরুষ বিন্দুস্বরূপ, পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয়াও নিত্যমুক্ত । 
সাংখোর প্রকৃতিতে যে কম্পন, তাহা বিন্দুর স্পন্দন মাত্র, আগম মতে 
ইহা। নাদের অন্তর্গত (নাদবিন্দুকল1 অধ্যায় দ্রষ্টবা )। रषि দ্বিপ্রকার, 
শুদ্ধ ও অশুদ্ধ; रशटिएळ প্রতিক্ষণে যে অবস্থান্তর হয়, তাহাই জরা । অশুদ্ধ 
অধধবা অতীত হইলে বিন্দু স্থির হয়। শুদ্ধ অধ্বার স্থিতিকালে সদৃশ 
পরিণাম থাকে, ইহাতে যে “মরণ” আছে, তাহা তিরোভাবমাত্র, 
জাগতিক মরণের সদৃশ নহে । অশুদ্ধ অধবায় জন্ম হইতে মৃত্যু शर्थ 
ছয় কোটি বিকার আছে। বস্তুতঃ শুদ্ধ অধবাতে দীর্ঘস্থিতির পর যে 
তিরোভাব হয় সে অবস্থাই অজর-অমরত্বরূপে বর্ণিত হয়, ইহা! কল্লান্ত বা 
যুগান্তর স্থিতিমাত্র। কালের গতির উদ্ধে অজরত লাভ হয় ও কালের 
গতিরোধে জন্মযৃত্যু হইতে অব্যাহতি হয় ।* 

এইরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের জৱামরণের রহস্য অবগত হইয়া! 
অমরত্বলাভেচ্ছু যোগী সাধনা দ্বার জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ 
রূপ লাবণাযুক্ত সিদ্ধদেহে শাশ্বত শান্তিতে বিরাজ করেন । 








৯। "डाडिक (तोकः म. म. গোলীনাশ কবিরাজ, উত্তরা, कार्दिळ ১৯৩৪ | 








একাদশ পরিচ্ছেদ 
দেহতত্র ও পিগু-সংবেদন 
পিণ্ড ও ব্রজ্জাত্ডের পরস্পর সদ্দন্ধ 


“দেহতব্ব' শব্দটার অর্থ শারীরবিগ্তা অর্থাৎ দেহ, আত্মা সম্বন্ধীয় 
বিজ্ঞান । বিভিন্ন সাধকসম্প্রদায় বিভিন্ন দৃষ্টিভেদে দেহতব নিয় 
করিয়াছেন, পিণ্ড বা দেহকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা এই সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন । মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে এই পিগুমধ্যে ত্রহ্মাণ্ডের 
কল্পনা করিয়া সাধন প্রচলিত ছিল । “পিগুসংবেদন' অর্থে পিণ্ডের বোধ 
অর্থাৎ ত্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্ভব। প্রচলিত বাকোও 
আছে “যা আছে ব্রক্ষাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে", অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র 
দেহরূপ ভাগে যাহ! কিছু আছে তাহ! ভ্রক্গাণ্ডেরই প্রতীক, ততোধিক 
এ দেহে কিছু নাই। সিন্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে__ 

ত্রক্মাশুবন্তি যং কিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেহপাস্ডি সর্ববথা । 
ইতি নিশ্চয় अवाज পিণ্ডসংবিত্তিরুচ্যতে ॥ 

जख शफौ প্রস্ৃতির সাধন মধ্যেও পিণ্ডে ত্রক্মাপ্ডের কল্পনা আছে। 
সুফী সাধক আজিজ-ইবন-মহস্মদ-অল্‌ নসীফ তাহার গ্রন্থে যে পুর্ণাঙ্গ 
মানবের वर्षन দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ত্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের তুলনা 
আছে, এই মানবের জন্যই সমগ্র বিশ্বের सृष्टि ।* अर সম্প্রদায়ও মনুয্য- 
দেহ ও ব্রজ্ঞান্তী মনের দেশের তুলনা করিয়াছেন । পরে ইহ! আলোচিত 
হইতেছে । 

যোগমার্গের এই পিণ্ড ও ত্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপনার জন্যই দেহতত্ব 
ও পিণ্ডের উৎপত্তির বিষয় জানা কর্তব্য । নাথসিন্কের! বলেন__“নাথাংশে! 
নাদো, নাদাংশঃ প্রাণ, শক্তাংশো। বিন্দুধিন্দোরংশঃ শরীরম্” ।* বিন্দুর 
ছুই দিক-_বিশ্বস্থপ্টির যে দিক তাহাই বিন্দুর প্রসর, তাহাই 'শক্কযংশে" 
পরিণাম লাভ করে, এবং অন্য দিক *শিবাংশ" তাহা সাক্ষী বা জষ্টামাত্র 
হইয়া থাকে। जडे অপরিণামী ও এক, কিন্ত শক্তি স্তরাস্থসারে 

२ সি. সি, সং अर 


1 Oriental Mysticism, Palmer, Introduction by Arbery. 
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প্রসারিত হইতে থাকে। শক্তির প্রসর ও সঙ্কোচ আছে, শিবের নাই । 
শক্তির প্রসরে স্বষ্টি, সঙ্কোচে সংহার। প্রসর ও সক্ষোচের আদি ও 
আস্তে সাম্যাবস্থা, মধ্যে কালচক্রের আবর্তন, তাহাই বৈষম্য, কিন্ত 
তন্মধ্যেও সাম্যাবস্থা নিহিত আছে । 

रषि ও সংহার নিরন্তর চলিতেছে, বিন্দুর স্পন্দনে স্ষ্টির বিকাশ । 
স্পন্দনই একমাত্র ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তিই সেই স্পন্দনের কারণ । 
জলে নিক্ষিপ্ত লোস্ট্রের স্যায় বিন্দু ক্রমবর্দ্ধনান মণ্ডল রচনা করে, কিন্তু 
সেই মণ্ডলেরও সীমা আছে। সমগ্র জগৎ একমাত্র বিন্দুকে আশ্রয় 
করিয়! প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্ত বিন্দু অপরিবর্তুনশীল উদাসীন ডক্টামাত্র । 
নাদবিন্দুকল! অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে 
(সাধনা অংশ আ্টব্য)। এখানে সংক্ষেপতঃ কয়েকটা কথা বলা 
যাইতেছে। বিন্দুরূপ। সাম্যশক্তি স্পন্দনের দ্বারাই ত্রিধ! বিভক্ত হইয়া 
তিনটা ञ्ज বিন্দুরূপে পরিণত হইয়া তিনটা মণ্ডলের স্থষ্টি করে। 
সাম্যাবস্থায় এই जिविन्तू ও মূল বিন্দু অভিন্ন, কিন্ত বৈষম্যকালে উহারা 
পৃথক্ভাবে প্রকাশিত হয়। তথাপি সাক্ষীর সহিত অভেদভাবাপঙ্ন 
যে তুরীয় বিন্দু বা আদিবিন্দু তাহ! অবিকৃত থাকে। বিন্দু স্পন্দিত 
হইয়া চতুদ্দিকে বৃত্তাকারে প্রসারিত হইয়া নগ্ুলের স্থষ্টি করে। প্রথম 
মণ্ডল *সহস্রার', ইহা সহঅরশ্মির জ্যোত্তিপ্ময় সব্বরাজ্য, ইহার কেন্দ্র 
'अन्कविन्तू' নামে পরিচিত । ইহার বাহিরে “তটস্ছ' মণ্ডল, ইহার ८कल्ह 
‘রজঃ' নামক দ্বিতীয় বিন্দু। তটস্থের বাহিরে অন্ধকারময় তৃতীয় মণ্ডল 
বা "মায়া" মণ্ডল । ইহার বিন্দু “ङमः? বা তৃতীয় বিন্দু । 

এই তিনটা মণ্ডলের সহিত দেহস্থ চক্রের সম্বন্ধ আছে। প্রথম 
মগ্ডুলই মন্তরকোদ্ধের “সহআরচক্র', এন্থলে চৈতন্থাসত্থার অনুভূতি হয়, 
তাই ইহাকে ব্ৰহ্মলোক, দ্োতিশ্ময়লোক প্রভৃতি বল! হয়। দ্বিতীয় 
মণ্ডল বা তটস্থ বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয় তাহার নাম 
“আজ্ঞাচক্র', ইহ! জ্র্ধয় মধ্যে এবং সহজ্রারের নিয়ে অবস্থিত । তৃতীয় 
মণ্ডল বা 'সূলাধার" मर्वदनिन्न চক্র এবং ঘোর অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল । 
বৈধবেরা এই মাস্সামগুলকে “বহিরঙ্গ' বলিয়াছেন, এই মূলাধার বিন্দু 
হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্কুল পঞ্চীকৃত আবরণে বেগ্রিত হইয়া পড়ে । 
সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের অতীত অনাগত ভবি্বাৎ স্থুলবন্তরর ‘বীজ’ এই স্তরে 


চিরবর্ত্তমান । 
0.2. छटा 


৩২২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দশনি ও সাধন-প্রণালী 


खडे বা সাক্ষীর দৃষ্টিক্ষেত্র আকাশ, প্রথম বা সব্ববিন্দুর প্রসারক্ষেত্র 
চিদাকাশ, দ্বিতীয় বা রজোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিত্তাকাশ ( ইহার মধ্যে 
খগ্যোভের স্যায় কোটি কোটি ত্রহ্মাগ্ড ভাসমান রহিয়াছে ), তৃতীয় বা 
তমোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র ভুতাকাশ । এই সূতাকাশ পঞ্চভাগে বিভক্ত 
বলিয়া ইহার বিন্দু ব্যাকৃত অবস্থায় পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়! প্রসরফলে 
পঞ্চমণ্ডলর্ূপে পরিণত হয়, এই পঞ্চমণ্ডলই বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্র । তটস্থ 
মণ্ডলের নাম खड्डा, সব্বমগ্ুলের নাম সহস্রারচক্র তাহ! ইতিপূর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে। তমোমগুলের মূলাধার চক্র বা সব্ব্বনিয় চক্রই ঘোর 
অন্ধকারময়। 

মানবদেহ বা পিণ্ডের উৎপত্তি এই মূলাধারবিন্দু হইতে । স্থূল- 
জগতের. জীব এই স্তরেই গঠিত হইয়া অবস্থিত থাকে । মহাপ্রলয়ের 
সময়ে এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে अशकीकूऊ হইয়া পঞ্চভাগে 
বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্রে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই প্রসর 
उछ সন্কোচশক্তির উন্মেষ অবস্থ।। পঞ্চচক্র ক্রমশঃ পঞ্চবিন্দু ও পঞ্চবিন্ু 
ক্রমশঃ উপসংহৃত হইয়া একবিন্দুতে বা সাম্যাবস্থায় পরিণত হয়। 

সাম্যাবস্থা হইতে স্তরান্থসারে কিরূপে যট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব 
হইয়াছে নাথমার্গের সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার বর্ণন! 
আছে। পিগুতত্ব ও পিণ্ডাধার অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচিত হওয়ায়, 
এখানে পুনরুক্তি নিপ্প্রয়োজন। মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম গর্ভপিগড । অব্যক্ত अनामा হইতে প্রসরের 
দ্বারা যট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব বদিত হইয়াছে» নাখগণ हूनऊम প্রকাশ 
হইতে নিজেকে সংব্ূত করিয়া স্পন্দাত্মিকা শক্কিকুগুলিনীর সহায়ে 
মুলাধারচক্র হইতে বিপরীত মার্গে গমন করিয়া শিবস্থান বা ত্রহ্মন্থান 
লাভ করেন। নিঞ্চণ ব্রহ্ম হইতে পর পর যে ক্রমে স্থষ্টির বিকাশ 
হইয়াছে, সেই সমস্ত ऊक সহস্রদলের মহাশুন্য হইতে ক্রমশঃ নিয়দিকে 
মেরুদণ্ডের মধ্যবন্ধা স্রায়বীয় কেন্দ্রসকলে যোগীর ধ্যানগোচর হয়। 
বযোষী স্বীয় দেহে মস্তকের শুস্থন্থান হইতে মেরুর অধোভাগ পর্য্যন্ত 
বট্চক্রের তব্বের ধারণা করিয়া তব্বোদ্ধে স্থিত ুক্মরতত্বের ধারণার 
অধিকারী হন। বিপরীতক্রমে বা লয়ক্রমে যোগী সাধন! করিয়া 
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থাকেন। सटका কুগুলিনী স্থল ও तक्ष দ্বিবিধকূপে অবস্থিত ।* 
জীবকে সেই সূন্মশক্তি উপলক্ধি করিতে হইলে সাধনা করিতে হয়। 
এই সাধনায় পিণ্ড ও ব্ৰহ্মাণ্ডের সন্বন্ধের জ্ঞান অত্যাবশ্যক বিবেচিত 
হয়। 

স্থুলাবরণে বেক্টিত জীব তিনটা আবরণ দ্বার আচ্ছাদিত, বাসনা বা 
সংক্ষার, অভিমান বা কর্তৃন্ববোধ, এবং কানন! বা ফলাকাজকা। বিষয়ের, 
সহিত डेखिग्राणि যুক্ত হইয়া জীবকে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেয় না, 
তাহার আবরণ তিনটাই তাহার প্রাতিবন্ধকন্বরূপ হয়। फूळछकि 
প্রভৃতির দ্বারা পঞ্চণুতের শুদ্ধতা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ বুঝায়_ ইহাই 
জীবের শুদ্ধ অবস্থা । জীবমাত্রই জ্ঞান, আনন্দ ও অমরত্ব প্রার্থী, 
এককথায় জীব ‘ত্রাহ্মীন্থিতি' কামনা করে । জীবের স্থুলাবরণ ক্ষণিকের 
জন্যা দূর হইলেও সে স্তৃযুক্নামার্গে প্রবেশের পথ পায়, তখন পঞ্চভূত শুদ্ধ 
হইয়া পঞ্চবিন্দু এক বিন্দুতে পরিণত হয় এবং তৎপরে চিত্তশুদ্ধি বারা সেই 
এক বিন্দুই নিশ্মল হইয়া! তৃতীয় ক্ষেত্রের বিকাশ করে । তৎপরে ঈশ্বর- 
তব জানিয়া অগ্রসর হওয়াই জীবের সাধনা, ইহাই উপাসনা। স্টপাসনা 
দ্বারা আজ্ঞাস্থ বিন্দু ও সহস্রারের মহাবিন্রুর ভেদাংশ বিগলিত হইয়া যে 
অভেদ প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই ব্রক্ষজ্ঞান-লাভ, ইহার পর ত্রিগুণাতীত পরম 
ममावह বা ত্ৰহ্মত্ব ।* এই সাম্যাবস্থা তত্বাতীত অবস্থা, ইহাই নাথ- 
মার্গের ‘নাথন্বরূপ’, ইহ! লাভই যোগীর কাম্য। শ্রুতিতে আছে জীবদেহ 
পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত, ইহা! পঞ্চভূূতের छुन পক্চীকরণ বা মিশ্রণ 
মাত্র । ইহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে 
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ইহাই স্থুল প্রকৃতি বা বিশ্ব । ইহা জাগ্রৎ 
অবস্থা। স্বপ্নাবন্থায় रक्ता দেহে তৈজসের আবির্ভাব হয়, ইহাই লিঙ্গ- 
শরীর এবং গুণত্রয়যুক্ত কারণশরীর | कयूखि অবস্থায় 'প্রজ্ঞা'ই ইহার 
অধিপতি । “সৰ্ব্বেষামেবং ত্রীণি শরীরাণি বর্তস্তে ৷” জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
স্থযুপ্তি' ও তুরীয় এই চারি অবস্থায় বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা ও আত্মাই 
অধিপতি । বিশ্ব স্থুলকে ভোগ করে, তৈজ্রস বিবিক্ত দশা ভোগ করে, 
প্রজ্ঞা আনন্দ ভোগ করে, তৎপরবর্তী যিনি তিনি সর্বসাক্ষিস্বরপ 
“আত্ম।'। প্রণব, दा তুরীয় सर्व জীবের অর্থাৎ বিশ্ব প্রভৃতি যত রূপ, স্থুল 








গোলীনাখ কবিরা, বঙগাহিতা, > रई; ্খ খত, পৃ ৭০৯ _ 








৩২৪ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


প্রস্ততি যত দেহ এবং জাগ্রৎ প্রস্ততি যত অবস্থা আছে, সকলের 
সাক্ষিকূপে निर्जि হইয়া বর্তমান থাকে ।৯ 
জীব প্রাণ অপানের বশীভূত, জীব সব্বদ! ‘হংস'মস্ত্র জপ করে, 

এই जङशा জপই মোক্ষপ্রদ ; “অনয়া সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদৃশো জপ, 
আনয়! সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যাতি”।* কুণ্ডলিনী বিদ্যাই প্রাণ- 
ধারিলী মহাবিদ্যা, জীবের মুক্তি ইহার জ্ঞানে । কুণ্ডলিনীতত্বের সহিত 
দেহতত্বের কেবল দেহ নহে, জগতের যাবতীয় তন্বেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
বিদ্যমান । কুগুলিনীশক্কি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া 
মূলসত্তাকূপে বর্তমান রহিয়াছেন। তাই ইহার চৈতন্য সম্পাদনে “शर्व 
খন্বিদং ত্রঙ্গা'জ্ঞান হয়, এই পুর্ণ জাগরণই তত্ত্রশান্ে 'পুর্ণহস্তা'রূপে 
খ্যাত। কুশুলিনীর জাগরণ হইলে জীবকে “ত্রাহ্মীন্থিতি’ লাভের জন্য 
ভিন্ন প্রয়াস করিতে হয় না, ইহা স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
কুণুলিনী চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে ইড়াপিঙ্গলা-বাহিত বায়ু रक প্রাপ্ত 
হইয়া স্থযুন্নারজ্জে প্রবেশ করিয়া সুন্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইবূপে 
জীবশক্কি স্থূলতা পরিহার করিয়া বঙ্জা ও চিত্রিলী নাড়ী ভেদ করিয়া 
অবশেষে ত্রহ্মনাড়ীতে গমন করে,_ইহাই আনন্দময় কোষ, তদুপরি 
সাম্যাবস্থা । 

রসেশ্বরদর্শনে পুর্থী অপ. তেজ বায়ু, আকাশ নিন্মিত দেহকে স্থুলদেহ 
এবং বিজ্ঞানময়। মনোময় ও প্রাণময় কোষত্রয় দ্বারা মিলিত দেহকে সুপ্ম- 
শরীর वश! হইয়াছে। যিনি মুক্ত পুরুষ তাহার শরীর অব্যক্ত বা 
‘হরগৌরীস্থষ্টিজাং তন্ু'__-এইরূপ সিচ্ধেরা “খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ত্রিলোক্যাং 
বিচরস্তি তে” ।* স্থূল सूक्त ও কারণ দেহ অশুদ্ধ দেহ, মহাকারণ দেহ 
শুদ্ধদেহ, কৈবলা দেহ চিত্তত্বাস্মক ও সম্ভদের ‘হংস-দেহ’ সঞ্চণ-নিখ্ণের 
অতীত । বেদান্ত বলেন পশরীরং ত্রিবিধম্‌ স্ুলস্প্মকারগ- 
ভেদাদিত্যর্থঃ”।* কাশ্মীর শৈবাগমে মহাকারণ দেহ ব! *বৈন্দব দেহের’ 
বর্ণলা আছে, দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়েও ইহা শ্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
নাথমার্গে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই । অতএব স্কুল रत्न কারণ দেহের মাত্র 
বিচার কর্তব্য । 

31 বোগচূয়াৰনি উপ, १२, ৭৩ জোক ছু 

31 ০১০ ই 


31 জলজ उड, २१ টাকা 
(21. বানা শরকরপন্, জোক १, আআৰিত্যপুৰী বিচি । 














দেহতত্ব ও পিশ্ু-সংবেছন, ৩২৪ 

নাথসিদ্ধর| স্থুল सूक কারণ দেহকে শুদ্ধ করিয়! “প্রণবতন্থ' বা 
খ্বকারদেহলাভে সচেষ্ট হইতেন। প্রপবতন্থ চন্দ্রামৃত পানে आल 
হইত । এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্ত বিবেচিত হইতেন । মাহেশ্বর সিন্ধদের 
মধ্যে প্রণবতন্থকে জ্ঞানতন্তুতে পর্যবসিত করিয়া! স্বদেহে অস্তহিত হইবার 
বৃত্তান্ত আছে। নাথদের সিদ্ধদেহ, মাহেশ্বরদের দিব্যদেহ दडः একই 
দেহের বিভিন্ন স্তর মাত্র, প্রথমে বিন্দুতে স্থিতির স্বার। সিদ্ধদেহ হয়, ইহা 
একটামাত্র সত্তা বা neal Prt, তৎপরে উহার প্রসার বা বৃদ্ধির 
দারা দ্র্যদেহ লাভ হয়, এই বৃদ্ধি তেজেরই বৃদ্ধি, শরীরের নহে। 


নাথমার্গের সিদ্ধদেহ সম্ভবতঃ অন্য মার্গের দিব্যদেহের অন্থুরূপ, মতান্তরে 
ইহ! বৈন্দব দেহ । 


শক্ষরের মতে আত্মার তিনটা উপাধি__স্থুল, नका ও কারণ শরীর । 
স্থূল শরীর পঞ্চ মহাদ্ভুতের দ্বারা গঠিত ভোগায়তন দেহ, रक শরীর 
সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, ইহাই লিঙ্গশরীর। অতঃপর কারণ শরীর, তাহা! 
সৎও নহে, অসংও নহে, অনিরর্ষচনীয়ন্্রূপ ও অনাদি। আত্মা এই 
উপাহিত্রয়_স্থুল, सक्त ও কারণ-_হইতে পৃথক ।» স্থুল, रकत ও কারণ 
দেহ আশ্রয় করিয়। জীব লোক হইতে লোকাস্তরে आयलि হইতেছে । 
জন্ম অর্থে ই জগতের কোন লোকে দেহধারণপূর্ব্বক আবির্ভাব, মৃত্যু অর্থে 
পুর্বধূত দেহ ত্যাগপূর্ব্বক দেহাস্তর গ্রহণ $ এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে জীব 
'অনাদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে। স্থূল শরীর সব্রববাহা ও 
ইন্দিয়গ্রাহ, सुक শরীরকে অবলগ্বন করিয়া ইহার উৎপন্ভি। স্থুল ও एकता 
উভয় দেহের বীজন্ৃৃত অবিদ্যাশক্রিই জীবের “কারণ'শরীর, মুক্তি না 
হওয়া! পর্যন্ত ইহার বিনাশ নাই । কারণশরীরের প্রথম পরিণাম नका 
বা লিঙ্গশরীর ; সাংখ্য লিঙ্গশরীরের কথা বলেন । ইহা বুদ্ধি, মন ও 
'অহঙ্ষারযুক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ইহার দ্বারম্বরূপ, ইহা! অনাশ্রয়ে থাকিতে 

পারে না বলিয়া স্থল বা रक्त শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে । 

চিত্রং যথা শ্রয়মূতে স্থাখ্বাদিব্যো বিনা যথাচ্ছায়।। 

তদ্বদ্বিনা বিশেষৈ न” তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং निकम्‌ ॥* 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনকে অস্তঃকরণ আখ্যা দেওয়া হয়, নাথগণ চিত্ত ও 
চৈতনস্থাকেও অস্তঃকরণ মধ্যে গণনা করেন, কারণ প্রকতিপিণ্ডের 


১) चाटवः, ঈীসচ্ছনধৱাচাৰা প্রীত ১১-১০ ছোক । 
২। সাংখ্যকারিকা, ७२ एज । 














৩২৬ লাখ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন ও সাৰন-প্রণালী 


অন্তঃকরণপঞ্চক__মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য ।* লিঙ্গশরীর 
পঞ্চ অস্তঃকরণ, পঞ্চ ক্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কৰ্শ্মেন্দরিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের সমবায়ে 
নিন্মিত । 

বুদ্ধি জীবের গ্রহীতুরূপ, মন ও অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াপিত বিষয়বুদ্ধির 
সমীপে নীত করিলে জ্ঞান হয়, কারণ বুদ্ধি সন্বপ্রধান। বুদ্ধিকে আশ্রয় 
করিয়া অহঙ্কার উদ্ভূত $ মন উত্তয়াত্মক-__আস্তর ও वांश । অস্তঃকরণের 
যে বিষয়চ্জান হয় তাহার আভান্তর পরিণামই ‘বৃত্তি, ইহাদের সমষ্টির 
নাম ‘চিত্ত'। বিজানন চিন্তা, স্মরণ চিত্তের প্রধান ক্রিয়া अक्षी: जकन 
কল্পনাদি। চিত্তের वांश ও আস্তর বিষয় আছে। চৈতন্য সম্বন্ধে 
নাথগণ বিমর্ষ, হর্ষ, ধৈধ্া, চিন্তন ও নিস্পৃহহুরূপ পঞ্চগুণের কথা বলেন। 
এগুলি চিন্তেরই এক প্রকার অবস্থাবৃত্তি। 

सरकता শরীরের উপাদান পঞ্চচ্গানেন্দ্রিয় ক্রণশক্তি। পঞ্চ 
কশ্মেন্দ্রিয়ের শক্তিসকলও सूक्त শরীরের अक्रौूछ। পঞ্চপ্রাণ তৃতীয় 
প্রকার বাহাকরণ, কর্ন্মেন্দিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্যায় প্রাণও অস্মিতাখ্মক, 
“আত্মন এষ প্রাণো জায়তে ৷”* পঞ্চ প্রাণশক্তি হইতেই দেহধারণ जिक 
হয়। “অহং পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্‌ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি ।”* অর্থাৎ 
আমি (প্রাণ ) আপনাকে भक्षा বিভক্ত করিয়া এই কাখ্যকরণ সমষ্টিকে 
সুদৃঢ় করিয়া শরীর ধারণ করি। প্রাণবৃত্তি ত্যাগে জীবের মৃত্যু হয়। 

অস্তঃকরণের व्यथा! প্রবৃত্তি ও স্থিতি (সংস্কার ) রূপ মূল তিনটা 
বৃত্তি হইতেই দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি । পঞ্চপ্রাণ মধ্যে উদানের 
कायी मर्तान সকল শরীর ধাতুগত বোধাধিষ্ঠান ধারণ, মেরুদণ্ডের মধ্যগত 


 উদ্ধাত্রোতন্দিনী স্যুপ নাড়ী আন্তরবোধের भूथाटयांऊ, উদান জয় হইলে 


শরীর भच হয় এবং ইচ্ছামৃত্যু ক্ষমতা জন্মে ।* প্রাপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া 
জীবের खोदच, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বার! প্রাণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রাণশক্তির 
সংযমনে चाज প্রশ্থাসের গতিসংযমন কর্তব্য, তাহ! দ্বারা চিৎশক্তির উদ্বোধন 
হয়, তাহাই কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন, ইহার জাগরণে জীব পাশমুক্ত হয়। 
লিঙ্গশরীর সংস্কারাধার, স্থুলশরীর সহায়ে লিঙ্গশরীরের ভোগ 
সিদ্ধ হয়। বিষয়যুক্ত ইন্দ্রিয় উদ্রিক্ত হইলে মনের দ্বারা তাহ! জান! যায়, 
নর তাহা অহঙ্কারের নিকট উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি তাহার ইষ্টানিষ্ট- 
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রূপ অবধারণ করে, তাহার দ্বারাই জীবের ভোগ সিদ্ধ হয়। অস্তঃকরণ 
দ্বারা সিদ্ধ क्व সংস্কার লিঙ্গষশরীরে আহিত থাকে । তাই ভোগায়তন 
দেহ স্ুলরূপে প্রকাশিত হয় এবং ভোগের বাসন! ক্ষয় হইলে স্থুল শরীরই, 
মোক্ষসাধনের উপায়ন্কৃত হয়, অতএব ভোগ ও মোক্ষ উভয়ের সাধনের 
নিমিত্ত স্ুলশরীরের আবশ্যক ; নাথসিদ্ধগণ ইহার উপলব্ধি করিয়াই 
বলিয়াছেন, “একহস্ডে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে ন্বয়স্” ইত্যাদি ।* 
জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন স্ুযুপ্তি অবস্থার অবসানে তুরীয় ও তৎপরে তুরীয়াতীত - 
অবস্থা প্রাপ্তি হয়। জাগ্রং স্বপ্ন স্থযপ্তি অবস্থাই তাহার সংসারাবস্থা__ 
এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী कर्षवक्तनः । 
বিষ্যান্তি জ্জাপিতৈ ্বধাশ্চিদকণ। মুক্ত উচ্যতে ॥* 

অর্থাৎ জীবরূপী প্রমাতা। मांग्राक ও কণ্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
সংসারের দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে । कि বিদ্যা ( যোগবিষ্ধা। ) 
দ্বারা যখন আপন এশ্বধ্ধা বিজ্ঞাপিত হয়, তখনই भूक হয়, তাহাই তাহার 
চিদ্ঘনাবন্থা । 

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব "हूनऊूक', তখন জীবের চৈতন্য স্থল জড়- 
দেহাশ্রয়ী। ন্বপ্লাবন্থায় জীব “প্রবিবিক্তভুক্‌ অর্থাৎ চিত্তে যে সংস্কাররূপ 
সায়া পড়ে তাহ! অবহ্িতরূপে ভোগ করে, এই অবস্থায় দরীবচৈতন্য रुका- 
শরীরাশ্রয়ী হইয়া থাকে । खूयूखि অবস্থায় মাত্র অক্ুট আনন্দভাব 
থাকে, জীব তখন 'आंनन्मङ्क्‌', জীবচৈতন্থা তখন কারণশরীরাশ্রয়ী হইয়! 
থাকে। এই তিন অবস্থাই শরীরের সহিত যুক্ত, তদুপরি যে তুরীয় 

অবস্থা তাহাই আত্মার স্বরূপ অবস্থা, এই অবস্থা দেহাদিবোধ-ভাবশূন্ত। 

তুরীয়ের পরিপক অবস্থা “তুরীয়াতীত'। অভিনব গুপ্ত তুরীয় ও 
তুরীয়াতীতের সংজ্ঞা ঈশ্বরপ্রতাভিজ্ঞা-বিমপ্পিনীতে (৩1২১২) নির্ণয় 
করিয়াছেন । 

ইহাই জীবের স্থূল रक কারণ দেহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং 
জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থার পরিচয় । किङ আত্মা এই স্থুল रक्त কারণ উপাধিত্রয় 
হইতে ভিন্ন । 

গোরক্ষলিদ্ধান্তসংগ্রহে ‘নবনাথে'র উৎপত্তি নাদ হইতে, বিন্দু 
হইতে সদাশিব।দি অষ্টভৈরবের উৎপত্তি কলিত হইয়াছে । নবনাথের পর 
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দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ मिका, দ্বাদশ পন্থা, অনন্ত जिचा প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে । 
আবার নাদ বা শব্দসথষ্টি দ্বিপ্রকার, স্থল ও স্থঙ্ষা। সুন্মারূপাই ‘প্রণব’ 
মহাগায়ত্রী যোগশান্র, স্থলকূপা ব্রহ্ম গায়ত্রী বেদত্রয় ইত্যাদি।» 
‘প্রণব’'হই কুণ্ডলিনীর স্পন্দন, নাথগণ যে প্রণবতঙ্কুর কথা বলেন 
তাহ! কুণ্ডলিনীর জাগরণে লাভ হয়, ইহাই “ठकार দেহ’ লাভ। এই 
वळ य| ওঁকারদেহ চন্দ্রামবৃতপানে অজরদ্ব লাভ করে, এইরূপ দেহধারী 
যোগীহ জীবিত থাকিয়া भूक এবং সংসারের পক্ষে মৃত। ইহাই নাথ- 
যোগীদের “সিদ্ধদেহ' লাভ, ইহাই রসেশ্বর সিন্ধের 'রসময়ী তন্ন’ ও বৈষণবের 
"ভাবদেহ' । বিভিন্ন দেহ সম্বন্ধে স্ুলভাবে আলোচনা করা হইল, কিন্তু 
তাহার সহিত ত্রক্মাণ্ডের कि সম্বন্ধ তাহাই নির্ণেয় । ত্রহ্মাণ্ড কি? আমরা 
সকলে সমভাবে যে আকাশ দেখিতেছি তাহাই আমাদের ত্রহ্মা্ 
মনই সেই ব্রচ্মাণ্ডের স্মগ্রিকত্তা, মন এক নয়, দেহভেদে মন অসংখ্য, তাই 
স্থপ্টিও অসংখ্য, আকাশ অসংখ্য। এই আকাশের মধ্যে একটী শক্তি 
আছে, বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন সমগ্র বিশ্বে একটা মাত্র শক্তি 
আছে, যাহ! দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদি চালিত হইতেছে, পুষ্প হইতে ফল 
হইতেছে ইত্যাদি। সে শক্তির ক্রিয়ামাত্র আমর! অনুভব করি, ক্রিয়ার 
বিভিন্নত। হইলেও মূলে শক্তি ‘এক’ ও অনবচ্ছিন্ন। মানবদেহমধ্যেও 
সেই শক্তি কুশুলিনীবূপে বিরাজ্জিত। তাই সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্দতিতে* 
উক্ত হইয়াছে যে रुषि! কুণুলিনী স্থল ও रका ভেদে অবস্থিত । 
জীবমধ্যে এই শক্তির স্থূল বিকাশ, তাহার शकन উপলব্ধির নিমিত্ত 
যোগসাধনার প্রয়োজন । 

বিভিন্ন স্ষ্টির বিভিন্ন আকাশ আছে, তাহা পূর্বের বল! হইয়াছে, 
আগমে তাহাকে ‘গোল' বল! হয়__যেষন ত্রক্মগোল, বিষ্ণুগোল, রুদ্র- 
গোল ইত্যাদি । এইরূপ কোটি কোটি গোল আছে, আমাদের ব্রহ্মার 
যে গোল তাহাই আমাদের ক্রক্ষাণ্ড বা ভুলেোোক। যে মন হইতে 
আমাদের ত্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যে মন এই ত্রহ্মাগডুমূদ্তিতে 
বিরাজিত সেই মনই আমাদের স্থষ্টিকর্ত। अक्का, যাহা দেখিতেছি 
তাহা ভূলেক, যাহার জন্য আকাক্ষা। হইতেছে অর্থাৎ এখন যাহার 
विमान নাই তাহাই ভুবলেনক, তদৃদ্ধে चः মহঃ তপঃ জন ও 
সত্যলোক কলিত হয়। ব্রক্ষা্ডে যে যে লোক আছে ভাহা৷ পিণ্ড 
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মধ্যেও বর্তমান, ইহা যোগিগলসম্মভ। পিগুমধ্যে তাই “চতুর্দশ 
ङ्वएन' অবস্থান निर्गोऊ হইয়াছে। উক্ত সপ্তলোক ব্যতীত তলাতল, 
মহাতল, রসাতল, স্থৃতল, विन, অতল ও পাতাল এই সপ্ত অধোলোক 
কল্পিত হইয়াছে। মস্তক হইতে পদতল পর্যাস্ত এই চতুর্দশ ভূবনের 
আবস্থান। যোগী মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও আনাহত স্থানে চিন্ত 
সংযমন দ্বার! ভূর্লোক বিষয়ক জ্ঞানের অনুভূতি লাভ করেন । প্রাচীনতম 
যোগস্থত্রেও নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়বাহ-জ্ঞান, হৃদয়ে সংযম 
করিলে চিন্ত-বিজ্ঞান, স্বর্য্যে সংযম করিলে ভুবন-জ্ঞান হয় ইত্যাদি 
আছে ।* এই সূর্য্য অর্থে সাধারণ शर्थी নহে, সূর্য্যদ্বার বা ख्यूत्रांचात, 
णे চক্রদ্ধার বা তালুমূল আছে। সূর্ধ্যদ্বার স্থির করিতে হইলে 
প্রথমতঃ স্থযুয়া স্থির করিতে হয়; শ্রুতি বলেন “ততঃ শ্বেতঃ सगुन 
বঙ্জযানঃ” অর্থাৎ হৃদয় হইতে উদ্ধাগত শ্বেত বা জ্যোতিৰ্ময় নাড়ীই 
স্তযুয়া। তত্ত্রমতে মেরুদণ্ডের পথই স্ুযুয্না। স্বয্নাদ্ধার হইতে একটা 
রশ্মি উদ্ধে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে, অতএব शयीत সহিত ইহার 
সম্বন্ধ আছে। 

পিগু ও ত্ৰক্ষাণ্ডের সামন্ত অন্ুসারেই शयूत्रांनांडौ ও লোকসকলের 
একত্ব নিণীত হয়। যে ক্রমে नदि বিকাশ হইয়াছে, মানবদেহে ও छयनि 
সেই ক্রম অনুসারে সংস্থিত, সেইজন্থা দেহকে “कूड ব্রহ্মা বল! হয়। 
স্্টির আদি অবস্থা शूक, মাতৃগর্ভন্থ জীবের প্রথম অবস্থাও शक, আমাদের 
মস্তিক্ষের অভ্যন্তরে উদ্ধাদেশেও এক শৃশ্যন্থান আছে । স্থষ্টির शूळ হইতে 
নাদের উৎপত্তি, জীবদেহের ত্রদ্গরন্ধের आक বেষ্টন করিয়া! श्रांग्रवौग्र 
পদার্থের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমশ: বিকাশে মেরুদণ্ডের রূপধারণ হয়। 
আগম মতে সমস্ত रडि শৃস্যে অবস্থিত, সেই শূন্য দেহমধোই রহিয়াছে। 
দেহমধো চন্দরনূর্যাবহি-তন্বই ব্রঙ্গাবিষ্রুত্র । বহ্নিতত্ব বিন্দুর স্বরূপ, 
বহ্নিতত্ধে জগত্রপ বিষয় বিলীন হয়। বিন্দু অনস্ত আনন্দের ধাম সেইজন্থা 
বিন্দুই ন্বর্পোক জগতের সকল চৈতন্য বিন্দুতে গিয়া নিশ্চল চিৎ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়।২ চিত্তের বহিসুখিতা शर्थी, চিত্তের অস্তমুখিতাই 
চন্দ্র। তাই পিঙ্গলা ও উড়া, चरी ও চন্দ্র নামে পরিচিত । মেরুদণ্ডের 
মধ্যে একটা স্বস্থ वकक আছে, তাহার घडून শ্বেত ও ধূসরবর্ণ স্্ায়বীয় 
পদার্থ আছে, তাহা হইতেই সাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল দক্ষিণ ও বাম 
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৩ নাখ-সম্প্রদাের ইতিহাস, দর্শন ও সাদন-প্রণালী 

নাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। মন্ডি্ষের মহাশৃন্ন্থান হইতে অধঃপ্রসারিত 
নাড়ীই झवा । জীবদেহস্থ अनो শক্তি ইহাতে বিরাজিত। ন্ুযুয় 
মধ্যে প্রাণানিল বিলীন হইলে যে লয় হয় তাহার ফলে নাদের অনুভূতি 
হয়। স্থযু্াতে রতি হইলে শিবহুলাভ হয়। স্মযুয়্ার নামান্তর 
বহিতত্ব ও শ্মশান, স্ুযুন্না মধ্যে শিবতব্বের সাক্ষাৎ হয় বলিয়া শিবকে 
স্মশানবাসী বলা হয়। ন্থযুক্াতে প্রাণানিল লয় করার সাধনাই প্রকৃত 
শ্মশান সাধন । যোগসিদ্ধ যোগী পাথিব ভাবের অতীত হইলে তাহার 
সুস্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন তাহার অনুভূত উপদেশ দ্বারা লোকের 
উপকার হয়, দার্শনিক কর্তৃক তাহা স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা হইতে দর্শনের 
উৎপত্তি । সিদ্ধ নাথযোগী স্বীয় দেহে যে চতুৰ্দ্দশ ভুবনের অন্ুস্ভৃতি বর্ণন। 
করিয়াছেন তাহা। এইরূপ _ 


কুণ্ম: পাদতলেহদুষ্ঠতলে পাতালমুচ্যতে । 
তলাতলং পুরোহঙ্ু্ঠাৎ পাদপুষ্ঠে মহাতলম্‌ ॥ 
গুল্‌ফে রসাতলং প্রোক্তং জজবায়াং স্ুতলং মতম্‌। 
বিতলং জান্থদেশে স্যাদতলং মূল ইয্যতে । 

উদ্ধঃ স্বভাবো यः शिए७ স স্যাৎ কালাগ্নিরুত্রকঃ । 
পাতালপদবাচ্যানাং সন্ধানানধিদেবতা । 
স্করাদিলোকত্রিতয়ং গুহে৷ লিঙ্গাগ্রসূলয়োঃ । 
তত্রাধিদেবতা। শক্রঃ পিপ্ডেইহববিনায়কঃ । 

দণ্ডাগ্রে দণ্কুহরে মহর্লোকো। अनख्या । 

তপো! দণ্ডতলে সত্যং মূলে যোমান (१) এতদীট্‌ ।* 


অধোলোকের ( তলাতল হইতে পাতাল) দেবতা কালাগ্নিরুত্রক, 
উদ্ধলোকের (ভুরাদিলোকের ) অধিদেবতা শক্রু। কূতকুক্ষিতে 
ন্বর্লোকে অচ্যতদেবতা (বিষ )__হৃদয়ে রুত্রলোকে কুত্রঅধিদেবতা, 
বক্ষে ঈশ্বরলোকে ঈশ্বরদেবতা, তিনি পিণ্ডে ত্প্তিন্বরূপ অবস্থিত, কণ্ঠে 
নীলকণ্ঠলোকে সদাশিব क অধীশ, তিনি সনাতন, পিগাস্তরে 
কুতাধিবাস। লকশ্বিকামূলে (আল্ছ্িভে )_ভৈরব দেবতা, তালুদ্ধারে 
শিবলোক তথায় ঘোগশক্কিরূপ শিব, তালুর অভ্যন্তরে সিদ্ধলোক তথায় 
প্রবোধাস্মা নহাসিদ্ধ, ললাটে অনাদিলোক তথায় পর অহস্তারূপে অনাদি 





rr 





দেহতৃন্ব ও পিগ্ড-সংৰেদন ৩০১ 


অধীশ্বর, শৃঙ্গাটে কুললোকে সদানন্দ স্বরূপে কুলেশ্বর, ত্রহ্মর্ধে 
পরত্রক্মলোক, তথায় পরিপূর্ণন্বকূপ পরব্রহ্ম পরাপরলোকে পিশুমধ্যে 
অস্তিত্রূপ পরেশ্বরদেবতা, ত্রিকুটে শক্তিলোকে শক্তিদেবতা অধিষ্ঠিত, 
ইহার! “বৃত্তে বিপ্রো दरश শৌর্য্যে উদ্যমে বিড ভয়েঙ जिळ: |” অর্থাৎ 
জ্ঞানে विश, শৌর্ষো ক্ষত্রিয়, উদ্যমে বৈশ্য, ভয়ে শূত্র। গোরক্ষসিদ্ধান্ত- 
সংগ্রহে মহাসাকার পিণ্ডের मूर्खि অষ্টককে (শিব, ভৈরব, স্রীকষ্ঠাদি ) 
“আচারে ত্রাহ্মণা বসস্থি শৌধ্যে ক্ষত্রিয়! ব্যবসায়ে বৈশ্যাঃ সেবাভাবে শৃত্রাঃ” 
বল! হইয়াছে । এইরূপে দেহমধ্যে বিভিন্ন ভুবন ও বিভিন্ন অধিদেবতার 
কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন शर्वर्वळ, নদী প্রভৃতির অবস্থান দেহমধ্যে 
কল্পিত হয়, যথা ললাটে ओ পৰ্ব্বত, দক্ষিণ কৰ্ণে বিদ্ধা, বামে মৈনাক 
পর্বত, মেরুদঞ্ডে মেরু ও দ্বাসগ্ুতিসহত্র নদী, গঙ্গা, সরযু, যমুনা, 
চন্দ্ৰভাগা, সরদ্বতী প্রন্ৃতি বিভিন্ন শিরাতে অবস্থিত__বৌদ্ধ গান ও 
দোহাতেও গঙ্গা! যমুনা ও সরব্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায় यथा 

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই 

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোই'আ নীলে পার করেই ॥* 
গঙ্গা-যমুনা অর্থে চন্দ্র-সূর্য্য বা ইড়াপিঙ্গল! নাড়ী, সরশ্বতীই স্ুযুয়ানাড়ী 
বা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবন্ধী নদী । সিদ্ধযোগী স্ুযুয়া। পথেই ধ্যান সাধন 
করেন। গোরক্ষসংহিতায় আছে ( ৪।১৮৩, ১৮৪ ) 

গঙ্গাষসুনয়োর্মধো বহতোষা স্রব্বতী । 

তাসান্ সঙ্গমে সরা बएका যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
গাঙ্গ। যমুনার মধ্যে সরস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাদের সঙ্গমস্থানে যিনি 
ज्ञान করিতে পারেন, তিনিই ধন্য এবং তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন । 

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গল! চার্কপুত্রিকা । 

মধ্য! সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোহতিছল लिः ॥ 
ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া জানিবে, এবং পিঙ্গল! নাড়ীকে যমুনা বলিয়া 
জানিবে, মধ্য নাড়ীর নাম সরস্বতী, কিন্ত ইহাদের পরল্পর সম্মিলন 
সাতিশয় छन পদার্থ । - 

তেত্রিশকোটি দেবতা রোমকৃপমধো বিরাজ করেন, शर्व কিন্নর 

অপ্নরা যক্ষ সকলের বাসস্থান এই দেহমধ্যে নিণীত হয়, নেত্রছয়ে চন্দ্র- 
স্ূর্য্যের অবস্থান, गां शा তৃণাদি, কমিকীট সকলই দেহকে আশ্রয় করিয়া 
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৩৩২ নাধ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
আছে। যাহা शर्थ তাহ! স্বৰ্গ, যাহা! ছুঃখ তাহাই নরক । তুরীয় বা 
নিধ্ববকল্প অবস্থা মোক্ষ, যাহা। कम তাহ! বন্ধন, যাহা! নিধিবকল তাহ! 
মুক্তি, “ব্বরূপদশায়াং নিজ্রাদৌ স্থাত্মজাগরঃ শাস্তিঃ”_যাহ। অখণ্ড 
পরিপূর্ণ আত্ম! বিশ্বরূপ মহেশ্বর, তিনি ঘটে ঘটে (প্রতি দেহে ) 
চিৎ্প্রকাশরূপে অধিষ্ঠিত -- 
অখণ্ডপরিপুর্ণাস্মা বিশ্বরূপে। মহেশ্বরঃ । 
ঘটে ঘটে চিংপ্রকাশস্তিষ্টতীতি প্রবুধ্যতাম্‌ ॥ 
পিণ্ড ও ব্ৰহ্মাণ্ডের যোগসাধনই যোগীর লক্ষ্য । পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযোগে পিণ্ড ও अक्तांऊ উভয়ের উৎপত্তি । ইহারা বাষ্টি ও সমগ্রিভাবে 
যুক্ত । वाहि অর্থে ভিন্ ভিন্ন ভাব বা বিশেষ ভাব, সমষ্টি অখে সমুদায় 
রা অপুথক্‌ ভাব, যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টি ‘এক বন" জলের 
সমষ্টি ভাব “এক জলাশয় ইত্যাদি।* অতএব পিণ্ড জ্ঞান দ্বারা ত্রঙ্ষাণ্ 
জ্ঞান হয় ইহা! স্থুনিশ্চিত। গুরু-উপদেশে পিওজ্জান লাভ করিয়া সাধক 
প্রকৃতিতে পুরুষ বিলীন করিবেন । 
লয়যোগ-সংহিতায় আছে 

अक्काट পিণ্ডে সদৃশে ত্রক্মপ্রকৃতিসংভবাৎ । 

সমষ্টিব্যষ্টিসংবন্ধাদেকসংবন্ধগুশ্ফিতে ॥ 

খবিদেবৌ ७ পিতরো নিত্যং প্রকৃতিপুরূষৌ । 

তিষ্ঠতি निट जक्षांट७ গ্রহনক্ষত্ররাশয়ঃ ॥ 

পিশুজ্ঞানেন ব্রক্ষাগুজ্জানং ভবতি নিশ্চিতম্‌। 

গুরূপদেশতঃ পিশুজ্জানমাপ্ত। यथायथम्‌ ? 

ততে! নিপুণয়! ঘুক্তা। পুরুষপ্রকুতেল'য়ঃ ।* 


মন্ুয্া-শরীরে এরূপ अर्र আছে যাহার ভিতর দিয়া ত্রহ্মাণ্ডের সহিত" 
সংযোগ হইয়া খাকে । এই সংযোগের প্রধান সহায় চৈতন্থাধারা, কারণ 
চৈতন্ৰাধারা এই ছিদ্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলিত আছে। 
স্পর্শেন্দিয়ের ক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়-ধারা দ্বার! মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়, অতএব 
পিণ্ডে ব্রহ্মাপ্ডের অন্ুহ্থতি হইতে হইলে চৈতন্ধারা বাষ্টির উপযুক্ত छिज 
দ্বার! প্রবেশ করিলে এই দেহেই বিশ্বান্ুতি হইতে পারে। উল্লিখিত 





সি. সি. স. अश 








দেহতন্ত এ निऊ-कध्टवभन ৩৩৩, 


নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন ধামের সহিত নন্থস্যাদেহের বিভিন্ন চক্রের যোগ সাধন- 
বলেই স্থাপিত হয়, এই নিমিত্ত অস্তনিহিত শক্তির জাগরণ কর্তব্য । 

८कौलक्ळोन নির্ণয়ে” শিবকে লিঙ্গ বল! হইয়াছে, অর্থাৎ सहि ও 
প্রলয়কর্তী বলা হইয়াছে, ইহা সিদ্ধলিঙ্গ, মানসলিঙ্গ, মলোলিঙ্গ এবং 
প্রত্যেকের দেহে অবস্থিত আছে বলিয়া “দেহলিঙ্গ' নামেও অভিহিত 
হইয়াছে । কুল বা শক্তিও এই লিঙ্গের সহিত নিত্যযুক্ত । গ্রহনক্ষত্র- 
তারকাদি জাগতিক পদার্থসকল এই লিঙ্গের বিন্দু হইতে জাত, প্রারস্তে 
ইহারা বিন্দুমধ্যে স্থিত ছিল (२२०-२२), শিবশক্তির মিলনে জগতের 
“हि” হয়, অর্থাৎ নিদ্দিষ্ট বস্তুর জন্য অনিদ্দিষ্টের লাশ হয়। “নাশঃ কারণে 
नग्नः", ব্বকারণে লীন হওয়াই “লয়'। জীবমধ্যে যে শক্তি মূলাধারে 
কালাগ্নিকপে বিরাজ করেন তাহা নিয়ন্তরে থাকিলে शि রক্ষা পায়, 
উর্ধমূখী হইলে প্রলয় হয়। জীবদেহমধ্যে সপ্তপাতাল ও সপ্তনবর্গ এই 
চতুর্দশ ভুবন বিরাজমান ( দ্বিতীয় পটল )। 

জীবদেহের কক্ষালদণ্ডকে মেরুগিরি বলা! হয়, তন্মধ্যন্থ শুশ্বা নাড়ীই 
গিরিগহবর নামে খ্যাত) এই গহ্বরের নামান্তর “आकां, এখানে 
আসিলে বিন্দু স্থির হইয়া যায়। 

সিদ্ধমতে পিণ্ড ও পিগাধার শক্তির জ্ঞান উপলব্ধ না হইলে 
তববোধ অসম্পূর্ণ থাকে। দেহই পিণ্ড, তাহার জ্ঞান আবশ্যক । পিণ্ড 
ও ব্রহ্মাণ্ডে মূলগত একা বর্ধমান, কারণ याडि ७ সমষ্টিভাবে মাত্র পিণ্ড 
ও ত্ৰহ্মাণ্ডে ভেদ, অন্যথা ত্রক্মাঞ্ডে যাহা আছে পিণ্ডেও তাহাই আছে। 
ত্রহ্মাণ্ডের ऋस निट চতুৰ্দশ ভুবন विछमांन, ইহ! কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের 
উক্তিতে দেখান হইয়াছে। নিরাকার পরমবন্ত আকার গ্রহণে উন্মুখ 
হইলে शटि সূচন! হয়, তাহা! হইতে পর, অনাদি ও আদি, মহাসাকার, 
প্রাকৃত ও গর্ভ এই ছয় পিণ্ডের विडीव হয়। এই পিণ্ড উৎপত্তির 
পূ্ব্বাবন্থাই “‘্বয়ংতত্ব' ইহার ‘নিজাশক্তি' শ্বরূপা ভুতাশক্কি, তাহ! হইতে 
পঞ্চশ ক্রির উদ্ভব হয়, তাহাদেরও পঞ্চ পঞ্চ গুণ থাকায় সর্ববসমেত পঞ্চ- 
বিংশতি গুণের সমাবেশ “পরপিত্ডে? হয়। 

মহাকাশাদি পঞ্চ ऊद ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সম্টিভাবে 
শিব, ভৈরব আদি মহাসাকার পি্ডের: ‘অষ্টমৃত্তি' নামে পরিচিত। 





३॥ কৌলজ্ঞান ৩১" 








৩৩৪ নাখ-সম্প্রদাযরের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


ছয় পিশ্ডের কোনটি সিন্ধপিণ্ড নহে, কারণ পরমপদের সহিত সামরস্ক না 
হওয়া পৰ্য্যন্ত পিণ্ডসিদ্ধি হয় না। পিণ্ডের আধারভূতা কুশুলিনী শক্তির 
উদ্বোধন না হইলে পিশুসিদ্ধি হয় না, যোগমার্গের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 
অতএব পিশুমধ্যে ত্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান হইলে সাধক সাকার-নিরাকারাতীত 
পরমপদের সন্ধান পাইতে. পারেন । সিদ্ধমতে সাকারের হ্যায় 
নিরাকারও স্বষ্টির অন্তর্গত, কিন্ত পরমতত্ব সাকার বা নিরাকারের অতীত । 
নিরাকার অবস্থাই অদ্বৈত অবস্থা, সাপেক্ষতা থাকায় উহাও পরমপদ 
নহে। কুণ্ডলিনী শক্তিই ‘পিণ্ডসংসিদ্ধিকারিনী', তিনিই পরমপদের 
সন্ধান দিতে পারেন। 
পাশ্চান্তাদেশেও পিশ্ডে ব্রহ্ষাপ্ডের कन्नन! প্রাচীনযুগে প্রচলিত ছিল। 
অ্রথমতঃ একটী এমন নাক্ষত্িক লোকের কল্পনা করিতে হইবে যাহাতে 
জড়জগতের সকল বন্বর मळ। विमान আছে । তৎপরে शि७ ও अना 
মধ্যে সমস্ত वक्त অভেদ কল্পনা করিয়া সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে । 
সর্বশেষে ( মন্ত্রাদি দ্বার! ) স্বীয় ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া মানব দেহের 
ও স্বীয় অদৃষ্টের প্রভু হইতে পারে । এই তিনটা ক্রম স্থপ্টির রহস্সাধানের 
[তিনটা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।* 
যট্‌পিণ্ড ও মন্বম্যাপিণ্ডের আবির্ভাব এবং जिवि দেহের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কর! হইল, অতঃপর আমাদের দেহ বা পিণ্ডের বিভিন্ন চক্রের 
সহিত ব্রঙ্গান্ডের বিভিন্ন স্তরের কিরূপ সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ কিরূপে 
স্থাপিত হইল তাহাই বিবেচা। এই বিশ্বের উৎপত্তি নাদ ও বিন্দু 
হইতে, উহারা বস্তুতঃ এক হইলেও একটা আধার अकण यवान সাক্ষী 
স্বরূপ, অর্থাৎ নাদ ব্যাপকরূপে আকাশের ন্যায় আধার স্বরূপ আর 
বিন্দু সেই আধারস্থ সাক্ষীচৈতন্য। নাদ শক্তি, বিন্দু শক্তিমান। 
শন্দত্রক্ম অখণ্ড অব্যক্ত নাদরূপে স্ষুরিত হইলে তজ্জন্ক আকাশের 
कञ्चना হইল, কারণ শুন্য কল্পনা ব্যতীত নাদের স্ফুরণ সম্ভব নহে। সেই 
আকাশকে শব্দগুণময় বলা হয়। নাদের সঞ্চরণক্রিয়া হইতে বায়ু- 
তন্বের এবং বায়ুর গতিশীলতা হইতে তেজের উৎপত্তি হয়। তেজ 
মন্দীভূত হইলে শৈতা রসরূপে বা জলতন্কে পরিণত হয়। রস ঘনীভূত 
হইলে ক্রেদের উৎপত্তি, তাহা হইতে গন্ধের উৎপত্তি হয়; এই গন্ধ তন্মাত্রই 





টং द ३). अशकदांद, অওাৱহিল, পৃ ১৭৪-১৬২ বাশ সংস্করণ । 
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পৃথীতবে পরিণত হয় । অতএব নাদ হইতেই শব্দ, স্পর্শ ( বায়ু হইতে ), 
রূপ (তেজ হইতে ), রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণের উৎপত্তি । এই পণ্চগুণ 
মানবদেহে রহিয়াছে ॥। নাদ হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র। রূপতন্মাত্র, 
রূসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং তাহা! হইতে যথাক্রমে পঞ্চমহা ভুতের, 
উৎপত্তি হয়,সমগ্র স্থষ্টির এই পদ্ধস্তর মানবদেহের মেরুম্ধ্যপ্থ 
কেন্দ্রবিশেষে বর্তমান রহিয়াছে । পরিদৃশ্যমান স্থূলজগংও পঞ্চন্তরে 
বিভক্ত, ইহা रक्त তন্তর্জগতের প্রতিবিস্থমাত্র। স্ুলকে সুক্মাকারে 
জানিবার জন্যই যোগীর যোগসাধন | সহস্রদল ও আজ্ঞাচক্রের উদ্ধভাগে 
অব্যক্ত স্থপ্টিভূমি। অব্যক্ত ও नका মিলিয়া স্থষ্টি সপ্তস্তরে অবস্থিত । 
অবধূত জ্ঞানানন্দ दून ও স্মক্রূপের তুলনামূলক যে সুন্দর বর্ণন! দিয়াছেন 
তাহাই উল্লেখ করিতেছি _ 

“প্রথম স্তরে মহাশুন্য निन শিবপদবীতে ইচ্ছারূপিনী শক্তির 
উদয়, তাহার নাদ ও বিন্দুরূপ ধারণ এবং বিন্দুভেদ হইয়। শব্দত্রহ্ষের 
উৎপন্ধি। যোগিদেহে ইহ! মস্তি্ধকোটরের সহস্রদল নামক মহাশুন্য । 
দ্বিতীয় স্তরে বিন্দুরূপী পুরুষের আজ্ঞাতে বীজাকারে পঞ্চাশৎ শুন্য গুলের 
উৎপত্তি, সেই সকল भूश्च হইতে ব্যক্তনাদের আবির্ভাব, এবং তাহ! হইতে 
ত্ৰিবিধ অহঙ্কার বিশিষ্ট মহত্তন্বের স্থ্টি। এই আজ্ঞাই ব্রহ্ম প্রকৃতি 
মহামায়া এবং যোগী তাহাকে জ্রমধ্যের সমীপবন্তী ম্তিচ্ের অধস্তনভাগে 
সাক্ষাৎ করেন বলিয়া এ স্থানের নাম আজ্জাচক্র । তৃতীয় স্তরে শব্দগুণ- 
বিশিষ্ট আকাশতব, যোগীর ইহ! কণ্ঠপ্রদেশস্থ বিশুদ্ধিচত্র, কারণ আকাশ 
পুরুষ না হইলে চিত্তজাল বিশুদ্ধ হয় না। চতুখ স্তরে স্প্শগুণবিশিষ্ট 
বায়ুমণ্ডল, ইহা যোগীর হংপ্রদেশস্থ অনাহতচক্র, যেখানে নাদরূপী 
অনাহত ধ্বনির ক্ষুরণ প্রথম উপলব্ধি হয়। পঞ্চম স্তরে তেজস্তব্ব বহিমগ্ডল 
ও তদ্দারা বূপবিকাশ, ইহাই যোগীর মণিপুরচক্র, কারণ মণিগশের 
বিভিন্ন জ্যোতিই প্রথম রূপস্থষ্টি এবং বহ্নি হইতেই সমস্ত মণিকাঞ্চন 
উৎপন্ন হইয়াছে । যষ্ঠতত্বে वसऊच ও কামস্থষ্টি, এইখানেই যোগীর 
স্বাধিষ্ঠান চক্র। জীব কামরসে লিপ্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, 
আকারভেদে কাম নানা বন্ধনে জীবকে বীধিয়াছে, সেই কামচক্র বা 
রাধাচক্র জীবাক্মার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া ইহার নাম স্থারিষ্ঠান। 
কামই প্রেমে পরিণত হয়, তখন কামচক্রু রাধাচক্র হইয়! দীড়ায়। 
সপ্তমন্তরে পাপ্ধিবমণ্ডল, ইহাই জীবজ্গতের স্মুলভোগের স্থান 
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৩৩৬ নাখ-সম্প্রদাযের हेश, 
“মূলাধার’, পাথিব ভোগে নিস্পৃহ ন! হইলে উদ্ধতন ভূমির অভিজ্ঞান 
আসে না ।"* 

এই সপ্তস্তরে বিশ্বান্ত স্যষ্টিমগ্ডলে যোগীর সপ্ত যোগভূমি ও সপ্ত 
আচার কল্পিত হয়। মূলাধারে প্রথম ভূমিতে আত্মজ্ঞানলাভের উদয় 
হয়, তাই উহাতে বেদাচার, ন্বাধিষ্ঠালে বৈরাগ্যের উদয়ে যোগী বৈষবাচারে 
রত হন। সমণিপুরে যোগী জিতেন্দ্রিয় ও অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনে রত হন 
বলিয়া শৈবাচারী, অনাহতে রাগহীন যোগী শুদ্ধসন্বস্থ বলিয়া দক্ষিণাচারী, 
বিশুদ্ধে যোগী আকাশবহ স্বচ্ছ হন এবং প্রকৃতির লয়ক্রম উপস্থিত হয় 
বলিয়া বামাচারী । আজ্ঞাতে বিন্দুদর্শন হয় এবং সোহং ভাবের বিকাশ 
হয় বলিয়! তখন সিদ্ধাস্তচারী। गङ्खननमऽएन সচ্চিদানন্দময় স্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া যোগীর শক্রমিত্র, বিষ্ঠাচন্দনে ভেদাভেদ থাকে 
না বলিয়া কুলাচারী বা ‘কৌল’ বলিয়া অভিহিত হন। বুদ্ধিকুত कर्क 
তখন লুপ্ত হইয়া যায় এবং যোগী কুলের অর্থাৎ ত্রহ্মশক্তির ক্রীড়াপুত্তলিক। 
হইয়া বিচরণ করেন ।* 

নাথসিদ্ধগণ নিজেদের ‘কৌল' বলিতেন--মৎস্তেন্দ্রের পুথির ভণিতায় 
তাহ! পাওয়া যায় । নাথগণ দেহমধ্যে চক্রের ধ্যানের দ্বারা পিণ্ড ও 
ব্ৰহ্মাণ্ডের বা कून ও खटकत मशक স্থাপনা করিতেন তাহ! নিঃসন্দেহ । 
अनक গ্রন্থেও আছে “ত্রক্মাণ্ডং সফলং পশ্যেৎ পাণিস্থমিব মৌক্তিকং” 
যোগী করস্থিত মুক্তার স্যায় ত্রহ্মাগুকে দর্শন করেন।* যোগী পঞ্চতব্বে 
সিদ্ধিলাভ করেন ( ५।१०--१० ) এবং “রাধাযন্ত্র বিধাননে জীীবন্মুক্তো 
ভবিষ্যৃতি” (২১৬) ইহাও উক্ত গ্ৰন্থে আছে। এই রাধাযন্ত্র পূর্ব্বোক্ত 
কামচত্রু বা রাধাচক্র বলিয়া! अळूमांन হয়, কামই প্রেমে পরিণত হইয়া 
মানবকে উৰ্্ধমুখী করে। 

রাধান্বামী সম্প্রদায় মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্টান, মণিপুর, অনাহত, 
বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই বট্চক্রের अद्रा নিয়ের চারি চক্র দ্বারা মন্ুস্থা- 
শরীরের ক্রিয়! হয় এবং সকলেই তাহা বুঝিতে পারে কিন্ত উপরের দুইটী 
চক্রক্ৰিয়৷ যোগসাধন করিলে প্রকাশিত হয়, এইরূপ মতামত প্রচলিত 
আছে । আজ্ঞাচক্রে আত্মার অবস্থান,এবং পঞ্চম ও যষ্ঠ চক্রে প্রাণ ও মনের 





जर्नन ও সাধন-প্রণালী 
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দেহতত্ব ও পিশু-সংবেদন ৩০৭ 


স্থান বণিত হয় । নন্ুস্যাদেহের বট্‌চক্রের স্কায় ত্রহ্মাণ্ডের বট্‌চক্র আছে, 
পিগুদেশে মনের সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, ত্রহ্মাণ্ডেও মনের সহিত 
আত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ । এই পিগুদেশের यङिङ्गड এক বিশাল जत्रा 
আছে, তাহাতে বট্চক্র আছে বলিয়াই তাহা হইতে উৎপন্ন পিণ্ডদেশেও 
ষট্চক্র দেখিতে পাই। সন্তদের পরিভাষায় পিগুদেশের অতীত এই বিশাল 
দেশকে 'ত্রহ্মাণ্ড' বলে। পিগুদেশের ষট্চক্র দেখিয়! ত্রহ্মাণ্ডের বট্চক্রের 
ধারণ। করিতে হয়, পরত্রহ্মপদও এই ত্রক্মাণ্ডে অবস্থিত । পরত্রক্মপদকে 
বাদ দিগে ত্রহ্মাপ্ডের ষড় ভাগ অসম্পূর্ণ থাকে ও পিগুদেশের যট্চক্রের 
সহিত ত্ৰক্মাণ্ডের वु ভাগের সামন্ত হয় না। পিগুদেশের যট্চক্র 
্রক্মাণ্ডের ষট্চক্রের প্রতিবিদ্ব মাত্র । 
মনুন্যাশরীরের কেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের তদন্থুূপ কেন্দ্রশক্তির 
সন্ধদ্ধ আছে। মন্থুত্বশবীরের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে মনের ভিতর দিয়াই 
জীবনীশক্তি অপিত হইয়া থাকে । অনাহত চক্র সম্পূর্ণ निक्कि्र হইলে 
স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়। আম্মা মনের সহিত মিলিত হইয়া! যট্চক্রের 
কারা করে। সেইরূপ ব্রহ্গাণ্ডের চিতিশক্তির কেন্দ্র আছে, উহ! ব্রহ্মাণ্ড- 
মনের সহিত মিলিত হইয়া कार्या করে। বেদে এই পরমপদের *নেতি" 
এনেতি' করিয়া উল্লেখ আছে । কিন্ত আত্মা ও মনের যেরূপ ভেদ, शतचा 
হইতে ব্রঙ্গের ভেদ তদ্রপ । আম্মা যেরূপ মনের সহিত মিলিত, সেইরূপ 
পরক্রঙ্গও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া& মিলিত, যথ! ঘনক্ষেত্র মধ্যে সম- 
চতুত জক্ষেত্র ভিন্ন হইয়াও মিলিত । 
বেদের ব্রদ্ষাণ্ড ও সম্ভদের ত্রহ্মাণ্ড ভিন্ন, কারণ সম্ডদের পরমত্রহ্ম 
পদও ব্রদ্গাণ্ডের অন্তর্গত । কবীরাদির মতে ব্রহ্মাণ্ডের তিনটা উচ্চধাম 
আছে-_সুন্স, ত্রিকুটি ও সহক্রদলকমল। रजत দেবতা অবিনাশী “অক্ষর 
তিনি जक्रांडी মন বা পুরুষ বা अटकाव সহিত যুক্ত। এই পুরুষ অক্ষর 
হইতে চৈতত্তশক্তি সাহায্যে ত্ৰহ্মাগ্ড উৎপর করেন, ত্রিকুটির দেবতা 'ত্রহ্ম' 
“এবং সহস্রারের ‘নিরপ্রন' । অতএব जटक्तव তিন রূপ, অব্যাকৃত, হিরণ্যগর্ভ 
ও বিরাট্‌; ইহারা যথাক্রমে অপ্রকাশিত, প্রকাশের উৎপত্তিস্থল ও 
প্রকাশিতরূপ (স্বরে, ত্রিকুটিতে ও সহস্রারে)। জীবের তিনটা 
অবস্থা! স্থযুপ্তি, चत्र ও জাগ্রৎ ইহার সহিত তুলনীয় । 
মন্ুষ্বোর মস্তি্ধের মধ্যে যে রক্র আছে তাহাতে দ্বাদশ দ্বার আছে, 
"छक्र छिज দ্বারা সূর্য্যের সহিত मष्क স্থাপন যেরূপে সম্ভব, সাধনদ্বারা 
0. ह. ४4-43 क 
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৩৩৮ নাথ-সমপ্রদায়ের ইত্তিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 





अद्या এই দ্বাদশ দ্বার সাহায্যে ব্রজ্জাণ্ডের बहे ও চৈতন্যদেশের 
कडू খামের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির 
এইরূপ সম্বন্ধ রাধান্বামী সম্প্রদায় মধ্যে বণিত হয়ী। डि 

মন্তুয্যদেহকে '্রীতক্রারূপে ধারণা, করা হয়, শ্রাচক্রের পৃজাই 
বহির্ধাগ । পিণ্ড মধ্যে শক্তির পঞ্চ রূপ__ত্বক্‌, অস্থক্‌, মাংস, মেদ ও অস্থি 
কল্পনা কর! হয় ও শিবের চতুরূপ মজ্জা, শুক্র, প্রাণ ও জীব কল্পনা করা 
হয়। ব্ৰহ্মাণ্ডে শক্তির পঞ্চ্ূপ__৫ সূত, ৫ তন্মাত্ৰ, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, 
৫ ক্্মন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ এবং শিবের চতুরিপ-__মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, মহেশ্বর ও 
সদাশিব, কল্পনা করিয়। বহিধাগ নিষ্পন্ন হয় ।* 

এইরূপে বহির্যাগ পিণ্ড ও ত্রহ্মাণ্ডের मद्रक স্থাপনা করিয়া যোগী 
मक হইবার প্রয়াস করেন । একটা জন্মে অন্মিতার তিনটা রূপ প্রকাশিত 
দেখ! যায়, তাহার! যথাক্রমে মানস শরীর, প্রাণময় শরীর ও ভৌতিক 
শরীর । এই প্রত্যেক দেহের স্বকীয় দৈহিক মন্ুস্থতি আছে। ভৌতিক 
দেহের জন্মদাতা পিত! ও মাতা, প্রাণময় ও মানস শরীরের জন্ম 'অহম্‌! 
হইতে হয়, किख প্রত্যেক জন্মের স্মতি ও অভিজ্ঞতা স্বাতন্ত্রোর মধ্যে 
সঞ্চিত থাকে । অস্মিতা স্বাতস্ত্রোর আংশিক রূপমাত্র । মানব বারম্বার 
এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া আবিহুতি হয়, মুক্তার হারের এক 
একটা মুক্তা তাহার এক একটা জন্মের खाय, সমগ্র হারটা তাহার 
ব্বাতত্্রাকে নির্দেশ করে। উহা অহম্‌ বা. "আম্মা" । ইহার অংশমাত্র 
নিদ্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টরূপ দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই 
‘আস্মিত!' নামে খ্যাত। জ্যামিতির বিংশ ত্রিকোণ যুক্ত icosahedron 
नामक ঘনবস্তর প্রত্যেকটী ,ত্রিকোণ '‘অস্মিতাকে’ ব্যক্ত করিবার উপমা 
ন্দরূপ। বিংশ ত্রিকোণকে পরস্পর সমীপবর্তা স্থাপন করিলে ঘনবস্তর 
তৃতীয় মাত্রার अनङि হইবে না, उळण প্রত্যেক জন্মকে ধার্য্য করিয়া 
তাহাদের এক সঙ্গে ধারণা করিলেও প্রকৃত खाडा পূর্ণরূপে প্রকাশিত 
হইবে লা । এই বিধানে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় শরীরের ভেদ নির্ণয় করেন ।* ` 

সিদ্ধযোগীর সাধনায় সেই পূর্ণ স্বাতান্থ্োর উপলন্ধিই, বা আয্মোপ- 
नकिर সাধন দেখা যায় । সিদ্ধগণ এক জঁস্মেই যোগসাধনার দ্বার ও 





३॥ অন্তনচন পু ২৯, २९, >=. ৯৯৩ ভূমিকার 1/- ॥ 

21 Wave of Bliss. Arthur Avalon p. 9- 

1 First Priociples of Theosophy, ch. VI, Jinarajadasa. 
A = 
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পিণ্ডের বিচার দ্বারা थिङ ও ত্রহ্মাণ্ডের সংযোগ স্থাপনা করিয়া निवक- 
লাভের প্রয়াস করেন । সেই নিমিত্ত মধ্যযুগের সাধনায় শ্রাচক্রপূজাদির 
স্থান আছে। তাহার দ্বার! বহির্যাগ সাধনের সহিত অন্তর্ধাগ সাধনই 
মুখাতম লক্ষ্য । মানবের মন অতিশয় বক্র, তাহাকে সরল করিয়া 
নাদজয়ী শক্তিরূপে স্বযূয়া পথে প্রবেশ করানই সাধন। আঙ্কাশক্তি 
তালুমূলে छेदक भूछ স্থানে অনস্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন, शृथी- 
মণ্ডলে আসিয়া স্বষ্টি নিবৃত্ত হয়, তাই পৃথিবীতে নিবৃত্তিকলা এবং রসতত্তে 
প্রতিষ্ঠা, বহ্নিতে বিদ্যা, বায়ুতে শান্তি, আকাশে শান্ত্যতীতা কলা । 
নাদশক্তি শব্দত্রক্ষ মূলাধারে আধারপন্সে আসিয়। জড়ভাবাপন্ন হন, তাই 
যোগী সেই জড়তা যুক্ত করিতে खयूत्रांव পথে শক্তিকে উদ্ধে নীত করেন। 
বিছুতিলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকার, যাহার জন্থাই হউক, মনকে স্থযুয়া পথে 
চালিত করিতেই হয়, खयू সর্ব্বশক্তির আধার। এই পথেই মন भएका 
নীত হয়, শৃন্য কি তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। 








দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ज़ শুশ্যাতত্ত 


“শুন্যতত্ব' শব্দটা স্বভাবতই আমাদিগকে বৌদ্ধধর্মের কথ! স্মরণ 
করাইয়। দেয়, কারণ বৌদ্ধেরা शक्त হইতে জগতের উদ্ভব কল্পনা করিয়া- 
ছেন। कि ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শৃন্যতব্বের ধারণ! প্রচলিত 
আছে, গবেদের যুগেও শুন্তবাদ প্রচারিত হয়, অতএব शकय বা 
শুন্ঠবাদ যে কেবল বৌদ্ধধর্স্মের সহিত যুক্ত कन ধারণা কর! যথার্থ । 
‘শুস্তোর’ সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কারণ মধ্যযুগের यछ সাধকসম্প্রাদায় 

* উহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া স্ব च কল্পনা অনুযায়ী 
শূপ্ততত্বের বা!খা! করিয়াছেন । মহাযান বৌদ্ধধন্দের অক্যা্থান-কাল হইতে 
যে সকল বিভিন্ন ধশ্মসম্প্রদায়ের "আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের সকলের 
মধ্যেই কোন না কোন প্রকারে भूटान উল্লেখ দেখা যায়। জৈনধৰ্দ্মে 
শূস্মোর স্থান न| থাকিলেও শৃন্যের কথা भांडि 

যথ!--, सर ন ८शारे दक्षं দীসই दक्षं চ झिळवटन সু 

অবহরই পাবপুপ शध সহাবেপ নও অগা! ।> 
অর্থাৎ शूळ শুনা নহে, শৃপ্য হইতেই लुक দেখ! যায়, जिळूवन भूछ, পাপ शुक, 
সমস্তই এই শৃশ্যন্দভাবে বিলীন হয়। 

কালক্রমে নাথধর্ন্মের উদ্ভব হইলে তাহাতেও “‘শুন্যের' ধারণ! 
প্রবেশ করে । (সহজিয়! বৌদ্ছের শৃগ্যসমাধিই সহজ্জাবস্থালাভ, নাথসিচ্ছের 
সমরস-সাধনই সহজ্াবস্থা লাভ, ইহাই পরমপদে শ্থিতি। সহজিয়ামতের 
সহঙ্গাবস্থাই ‘মহান্ুখ', ইহ! বিকল্পহীন অবস্থা, এই অবস্থায় জরামরণ 
থাকে না, কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হয় ।* গুরুর উপদেশে শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, 

| সেই গুরুর স্বরূপ 'যুগনদ্ধরূপ" বা প্রচ্ছা ও উপায়ের মিলনম্বরূপ । 

নাথমতেও গুরু উপদেশে শিব ও শক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া 

___ उयाडोऊ অবস্থায় উপনীত হওয়াই পরমপদ লাভ | ইহাই निव ও শক্তির 
+ EOS) হি MN ET चा मानच । 


| ১ পাহড়া लश উললেখ-_সধ্যহুসের न ও শৌদ্ধসাবনেৱ কারার आवो ১৩৪৭, 
ES শ্রম বাগী 1 ३ । জা ২৮ আই 





এ ह. ক এ 











रच्य লি 
(বৌদ্ধ সহজিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শুঙ্ের মিলনে অনাদি দিব্য 
মিথুনাবস্থার কল্পনা করেন, এই অবস্থায় যুগপৎ সর্ববধশ্মের উদয় হয়, मकन 
ভেদাভেদ দূর হইয়া অদ্ধয়সিদ্ধি হয়। বৌদ্ধ সহজ্জিয়ানতে চারিশুহ্/ कथा 
আছে, নাথমার্গের হঠযোগপ্রদীপিকা গ্রন্থের চতুর্থ উপদেশে শৃশ্ের कथा 
আছে 1१] ইহার! যোগের আর্ত, ঘট, পরিচয় ও নিস্পত্তি অবস্থা-চতুষ্টয়ের 
সহিত যুক্ত শব্দের স্তরবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যথা 
রক্মগ্রন্থেরবেচ্ছেদো৷ হ্যানন্দঃ শৃ্যসম্ভবঃ । 
বিচিত্রঃ কণকো| দেহেইনাহতঃ আ্ৰায়তে क्वमिः ॥৭* 
দিব্যদেহশ্চ তেজন্ী দিব্যগন্ধস্থরোগবান্‌ । 
সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শুন্য আরস্তো যোগবান্‌ ভবে ॥৭১ 
দ্বিতীয়ায়াং ঘটাকৃত্যে বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ । 
° - ° 
অতিশুন্যে বিমৰ্দ্দশ্চ ভেরীশব্দস্তথা ভবেৎ ॥৭৩ 
তৃতীয়ায়াং তু বিজয়ে! বিহায়োমৰ্দিলধ্বনিঃ । 
মহাশৃন্তাং তদ! যাতি সৰ্ব্বসিদ্ধিসমা্রয়ম্‌ ॥৭৪ 
এই গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে_ 
মুদ্রেয়ং খলু শাস্তৰী ভবতি সা नक! প্রসাদাদ্‌ গুরোঃ। 
শুনযাশুন্ত বিলগ্ষণং श्रि छख्यर পরং শাস্তবম্‌ ॥* 
অর্থাৎ গুরুপ্রসাদে शाळवो যুক্রা লাভ হইলে যে পরমতন্থ লাভ 
হয়, তাহা।শৃল্তাশুস্যাভাববঞ্ছিত। এইরূপ যোগীই নাথমতে “को दद्म" । 
রন্্রতঃ (সহঙ্িয়াদের সহঙ্জাবন্থালাভ বা তুরীয়াতীত অবস্থালাভ, 
নাখমার্গের উন্মনী অবস্থা]ুবা পাঁতঙ্গল যোগের অসম্প্জ্ঞাত সমাধি। 
বৌদ্ধ সহজিয়া কুষ্ণাচাধ্য বলিয়াছেন, মহান্্ুখের নিবাস 
চতুদ্দলপদ্ম মধ্যে ২ 
(চট্ট) পত্তর ऽ्डेकम চউম্বপাল শ্চিঅ মহাস্থখবাসে ।* 
অর্থাৎ শৃহ্যামতিশুশ্তাং মহাশৃন্যমিতি চতুঃশূহ্াস্বরূপেণ পত্রচতুষ্য়ং চতুরাদি- 
স্বরূপেণ চতুমুপালসংস্থিতা। মহ্থান্থুখং বসত্যস্মিন্নিতি মহান্খাবাস 
छकोवकमनः তত্ৰ সর্ববশূন্যালয়ে1_-মেরুগিরিশিখরসিত্যর্থ; ॥* 





३1 लॉक ৭, ইত্যারি। २। इ्वाऱ्य ४०५ +॥ ৰোহাকোৰ भृ ১২% नः * ও টাকা 








৩৪২ নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


এইকরূপে “शूक নিপুণ সাধকদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া! ত্রহ্মরন্ধ্রের 
নামাস্তরে দাড়াইয়াছে_) 

কৰীরাদি এই 'শুন্য'-মণ্ডল মধ্যে পরম জ্যোতির প্রকাশ বর্ণন। 
করিয়াছেন । 

নাথসম্প্রদায়ে প্রচলিত 'अभनळ' নামক গ্রন্থে আছে যোগী শুন্যাপর 
হইবেন, চিন্তানাশ হইলে আত্মতত্ব প্রাহুহূ রত হয়। অতএব স্ব বৃত্তি 
নিরোধের দ্বারা যোগীর व्थयङ् कन्नन! সংকল্প ও চিন্তাশৃন্য হইলে অর্থাৎ 
যোগী সর্ববদ। শৃন্যাময় হইয়! থাকিলে তত্তের প্রকাশ হইবে । यथा: 





ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েদ্‌ যোগী সদা শূস্থাপরো ভবেৎ। 
ন কিঞ্চিচ্চিস্বনাদেৰ স্বয়ং उद्ध প্রকাশতে ॥ 
বান্মনকায়সংক্ষোভং প্রযত্বেন বিবজ্জয়েহ। 
দিশা চাম্তমিবাস্মানং স্ুন্থিরং ধারয়েং সদ! ॥ 
যাবহ প্রযস্থলেশোহস্তি যাবৎ সংকল্পকল্পনা । 
যাবৎ চিন্তাধিকারোহস্তি তাবত্তববকথা কৃতঃ ॥৯ 


(এই তান্বের প্রকাশে তন্বলীন যোগী নিববাণ প্রাপ্ত হন, নিববাতে 
স্থাপিত अकल দীপের ন্যায় জশদ্াপারে বিলিমুক্ত যোগী निर्न ও 
নিশ্চলমন। হন ন 1) ) গীতাতেও আছে__ 


যথা দীপো নিবাতন্ছো নেঙ্গতে সোপম। व| । 
যোগিনে! যতচিত্তস্ক যুজজতো যোগমাত্মনঃ ॥* 


অর্থাৎ নির্ববাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, 
আত্মযোগ অন্ুষ্ঠানকারী যোগীর একাগ্র মনের সেই উপমা জানিবে অর্থাৎ 
যোগীর চিন্ত সেইরূপ স্থির দীপশিখার হ্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে । 

শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া যোগী জলমধ্যো প্রক্ষিপ্ত লবণের স্যায় 
ক্রমশঃ ত্রহ্মমধ্যে লীন হইয়া যান । 


লবণং তোয় সম্পর্কাদ্‌ যথ! তোয়সমং ভবেৎ । 
মনোহপি ব্রহ্মসম্পর্কান্তথা ত্ৰহ্মময়ং ভবে ॥ 
খা ক্ষারময়হেন প্রাপ্যতে লক্ষণং স্বকং ॥ 
ব্ৰহ্মচ্ছানময়ত্বেন নিবর্ষাণং मनमरड्या । 





৯) अनन, दिठीर অধ্যাত »=-++ জোক । ২। खेडा ৯১৯ 
SE - 








नळड्य ৩৪৩ 
স্বতাং পৃথস্বিরহিতং ছুতে লীনং घृङर যথা ॥ 
তন্বে नौनख्या যোগী পৃথগ ভাবং ন বিন্দতি ।* 
दोक ও জৈন সাধনায় ইহার অনুরূপ কথা পাই। সরহপাদ 
বলিয়াছেন__ 
লিঙ্গ वर्दे मद्यं পইসই = 
লবণ জিন পানী হি বিলিঞ্জই ॥ 
অর্থাৎ লবণ যেমন জলে বিলীন হর, অলীক ধন্মসমুহও তেমনি 
‘মহাসুখে’ বিলীন হয়। বৌদ্ধযোগ মতে ইহ! ‘সহজানন্দ'। “সমরস' বা 
‘সহজানন্দ' একই ভাবাত্মক । 
शोच দোহায় পাই 
জিম লোণু বিলিজ্জই পাণিয়হু' 
তিন জই চিত্ত বিলিজ্জ। 
অর্থাৎ চিত্ত তখন এমনভাবে বিলীন হয় যেমন লবণ জলের মধ্যে বিলীন 
ङ्य । 
শ্বাসপ্রশ্বাস সমান হইলে স্ুযুয্নাদ্বার भूक হয়, ইহাই गूछशेणवौ বা 
ত্রঙ্গনাড়ী, চন্দরন্থধ্যের মিলন ভিন্ন এই শৃন্যাপথ উন্মুক্ত হয় না ।  শৃষ্যতাও 
আপেক্ষিক, অতএব হঠযোগে শুন্য, অতিশৃন্য, মহাশৃন্ঠা স্তরভেদ আছে, 
বিশুদ্ধ শুন্তাই ‘নিব্নাণপদ’, ইহ! বাসনাকামনাহীন, কগ্মাশয়হীন, তত্বাতীত 
আবন্থা (सिद ও শক্তির পার্থক্য বা বিন্দুদ্ধয় অতিক্রম না করিলে শুন্সাবন্থার 
উদয় হয় नो। পারমাথিক অবস্থাই *শুগ্' নামে পরিচিত । (শু, अजिमूछ, 
মহাশুন্সে ক্লেশাদি মল আছে, কিন্তু চতুর্থ বা তুরীয়শৃন্ধ নিরুপাধিক, ইহা 
অদ্বৈতভূমি । ইহার প্রভাবে তিন শৃস্যের দোষ অপগত হয়, তাই ইহা! 
বিশুদ্ধশুন্, বৌদ্ধ সহজিয়া! মতে ইহার নাম ‘প্রভাব্বর'। প্রথম डिनका „ 
কায়ানন্দ, চিন্তানন্দ, রাগানন্দ অনুভূত হয়, ইহারা একরস হইয়া চতুর্থ 
আনন্দের आंविङीच হয়, তখন জরামৃত্যুরাহিত্য হয় ও সিদ্ধিসকল 
করতলগত হয় সপ্ত প্রকুতিদোষ ও সমাধিমল দূর হয়, “নিবর্তস্তে छ 
ধাতুনাং বন্ধং কুরববন্তি ধাতবঃ । চতুঃশ্বাসলয়েনাপি সপ্তধাতুগত। রসাহ” ॥* 
তৎপরে বিন্দু ও নাদ সামাপ্রাপ্ত হয়, বিকল্প থাকে না। গ্রাহকজ্ঞানরূপ, 








১) अनक, প্রথম অব্যয় २०-२ জোক । 
২ । अदा জৈন ও বৌদ্ধলাধনার वा= अपद বাগচী । 
३) আমন ११४ 





৩৪৪ নাখ-সম্প্রদাক্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


বিকল্পই বৌদ্ধ সহঙ্ছিয়া মতে উপায়’, প্রাহাজ্ঞানরূপ বিকল্প “প্রজ্ঞা 
তত্তরের উহাই “বিন্দু ও 'নাদ'। চতুর্থনানন্দ বা অন্থত্তরবোধিতে 
গ্রাহাগ্রাহুক ভেদ থাকে না, উপায় ও প্রজ্ঞা বা नॉन ও বিন্দুর মিলন হয়, 
দ্বৈতভাব অদ্বৈতৈ পরিণত হইয়। নিববাপপদ প্রকাশিত হয়। অতএব 
*নাথমতে নির্বাণ লাভ করিতে হইলে ভিন্তরকে শৃন্যময় করিবার উপদেশ 
আছে ইহ। স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইল 1/ 
এতত্বাতীত নাথধণ্নে যে ‘ব্যোমপঞ্চকে'র সাধনা আছে তাহাও 
শূপ্যোরই সাধন।। আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তব্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ 
ইহারা ব্যোমপঞ্চক বা পঞ্চ আকাশ নামে পরিচিত। ইহ! শূন্য হইতে 
जूट গমনের সাধনা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিবন্ধের সাধনা অংশে 
দেওয়া হইয়াছে । ( এতৎসহ পরিশিষ্ট সংযোজিত সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক ৩* জষ্টবা ।) ইহ! দ্বারাও নাথপন্ছে শুন্কসাধনার 
অস্তিত্ব ্বীকার করিতে হয়। রি 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, “তিষ্ঠতি খেচরী সুজা তস্মিন শূন্যে 
নিরঞ্জনে”।* এখানেও भूश्च কল্পনা । নাথপন্থীদের মধ্যে শিবঠাকুরের 
সহিত নিরঞ্রনের পুজাবিধিও আছে, এই ‘নিরঞ্জন’ শৃন্মামূ্তি, निनो 
সম্প্রদায়ের সাধকেরাও নিরঞ্জনের উপাসক । নাথযোগীর! ভারতের সর্বত্র 
পৰ্য্যটন করিলেও শৈবতীর্বসকলই ডভাহাদের প্রধান তীর্থ বলিয়! 
পরিগণিত হয়, তবে উহাদের আচার-পদ্ধতি বর্ণামী হিন্দু হইতে 
ভিন্ন হওয়ায়, কালক্রমে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতির নাথপস্থে সমাবেশ হওয়া 
বিচিত্র নহে । ডাঃ লীতাঙ্গর বড়থাল বলিয়াছেন, নিরঞ্জন সম্প্রদায় নাথ- 
সম্প্রদায় হইতে উদ্চৃত । উহা নাথ ও नि সম্প্রদায়ের মধ্যবর্রী সম্প্রদায়- 
_ বিশেষ, কবীরাদির সহিত বিশেষ মতদ্বৈধ ইহাদের নাই ।২ 
নিরঞ্জন শব্দের অর্থ, যাহার অঞ্জন বা কালিমা লাই ( निः + অঞ্জন) । 
ডাঃ প্রবোধ বাগচী বলিয়াছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধপ্দঞচলির 
বহিরক্গ वा ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব দূর হইয়া! খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে 
সাধন বিবয়ে একটা কোর সন্ধান পাওয়া! যায়, পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ও 
রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকের! এই সাধনপন্থারই পুপ্রিসাধন করেন । ,. 
বৌদ্ধধর্মের শেষযুগের গ্রন্থসমূহে मकन, শাক্সপাঠ, দেবদেবীর আবাহন, 








I পু 
টির ২) নিন সমপ্রদায়ে বড়ল ळूविकांद » ১০ ৪৬ 


সন 








नङ्क os 
গুরুশিশ্বের জাতিবিচার প্রভৃতি বহিরঙ্গ কিছু নাই, একমাত্র “ 
অন্তরঙ্গ সাধনই এই যুগের প্রধান অঙ্গ ১) 

অতএব মধ্যযুগের ধর্স্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাধনগত अका থাকা 
বিচিত্র নহে। দশম বা! একাদশ শতাব্দীতে রচিত বোৌদ্ধদোহা ও 
চধ্যাপদের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের যোগ দেখা যায়, নাথপন্ধেও কুণ্ডলিনী জাগরণ 
अमिक, কুণ্ডলী অর্থাৎ যাহ! কুগুলাকার অর্থাৎ বৃত্তাকার বা शूका । 

নাথপন্থীদের মধ্যে ওঁকার বা প্রণব সাধনার বিশিষ্ট স্থান আছে। 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, “অয়মোক্ষারো মহাসিন্ধানাং খোয়: 
তান্ত্রিক সাহিত্যে প্রণবের ব্যাপিনীকে ‘শুন্য’ নামে অভিহিত করা হয়। 
ব্যাপিনী ওঁকারের মাত্রাংশ, ওঁকারের স্বরূপ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ 
(हेवा । নাথ সম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থে ব্যাপক নিরাকার নাথব্বরূপের 
[বিবরণ প্রণবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ॥ আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপিনী 
ও নিরাকারনাথকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, किक তত্বত: উভয়ের মধ্যে 
কিছু বৈলক্ষণ্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ उङ्गमटऊ ব্যাপিনীর পর 
जमना, স্থৃতরাং ব্যাপিনী মহামনের অন্তর্গত অবস্থা । নাথগণ নিরাকার- 
নাথকে মনের অন্তর্গত বলিয়! স্বীকার করেন না, आखः সেরূপ কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রণবের স্বরূপ যথ!_-“উকারোহত্ররুদ্রব্বরূপম্‌ 
অদ্ধমাত্র। শক্তিন্বরূপম্‌ বিন্দুর্নাথব্বরূপম্‌ অগ্ধমাত্রয়াজাতোইকারো! বিফু- 
স্বপরূম্‌ বিন্দোর্জাতো। মকারো বত্রহ্মন্বকূপম্‌ ধ্বনিনিরাকার নাথব্বরূপম্‌ 
ব্যাপকং ধ্বনির্রণশ্চোভয়মপি মিলিতং পূৰ্ণ যদদ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্‌ সাকার 
নিরাকারাতীতম্‌ অদ্বৈতোপরবদ্ধি মহানাথ ন্বরূপমিতি ।-.----धूनश्वनि- 
'নিরাকারনাথরূপং ধ্বনিবর্ণস্চো ভয়াত্মকঃ পূর্ণনাথস্ত -- ধ্যানভাগস্যাধিক্যাৎ 
ধ্বনিশ্চ নাথরূপমেব" ।* 

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ উল্লিখিত গোরক্ষবোধেও ওঁকারধ্বনি 
ও শুন্যাতব্বের कथा আছে। यथा, চঞ্চল মন যখন স্থির হইয়া শৃস্যে থাকে 
তখন ওঁকারধ্বনি उऊ হয় । মনের চঞ্চল- অবস্থায় সে ধ্বনি শোনা যায় না। 
ওঁকার ধ্বনি হইতে জগতের উৎপন্তি। যখন সকলই স্থির থাকে, তখন 
সমস্তই মহাশূন্যে বিলীন থাকে । কিন্তু সেই মহাশূন্যে যখন স্পন্দন উদ্ভূত 


তখনই জগতের স্থষ্টি হয়। আকাশের স্পন্দন হইলেই শব্দ সম্ভৃত 
বুল এ দিত = 
১ । नि जिक, হাড় ১৮০ শবোৰ বাকী अवक ধাপের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার पॉश! 
२) গো, সি. नः भृ) ~ 
0. & ४-4 























৩৪৬ নাখ-সম্প্রান্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


হয়, সেই শব্দই ওঁকারনাদ। মহাব্যোমে এই ওঁকারনাদ অনবরতই 


হইতেছে । ইত্যাদি ।> 
আর একখানি গোরক্ষবোধের शू थि (ইহাতে কবীরপন্থীদের মতামত 


অল্লাধিক প্রবেশ করিয়াছে) তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, “অবিনাশীর 
জীব শূন্য, শৃহ্ের জীব অন্থপ, অন্পুপের জীব কাল, কালের জীব শিব, 
শিবের জীব নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের জ্রীব একত্রহ্ম। নিরঞ্জন অনিল হইতে 
উৎপন্ন, শিব নিরঞ্জন হইতে উৎপন্ন, কাল শিব হইতে উৎপন্ন, ওঁকার কাল 
হইতে উৎপন্ন । শুন্য শুকার হইতে উৎপন্ন 1..-...তন্থৃত্যাগ হইলে মন 
পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায়, -.- শুস্ক কারে মিশে ।” ২ 
অতএব একার সাধন করিতে হইলে शट সাধনা অত্যাবশ্যক ইহা 
গোরক্ষবোধ হইতে সহজেই অনুমেয় । 
সদানাথ যোগী রচিত “গোরক্ষ-বিকাশ' নামক গ্রন্থে রাজপুতনায় 
প্রাপ্ত গোরক্ষবোধের উল্লেখ আছে, তাহাতেও প্রশ্নোত্তর ছলে भटकत 
বাস কোথায় १-शटकातर নিরস্তরে বাস। মনের কোন্‌ রূপ 1_-মনের 
“42 রূপ । হৃদয় যখন ছিল না তখন सरक মন থাকিত। “मन সো 
আত্ম! भूछ সমায়,” ইত্যাদি নানা কথা আছে ।* 
উপরোক্ত গোরক্ষবোধ ও ডাঃ মোহন সিং উল্লিখিত গোরক্ষবোধে 
সমজ্গাতীয় প্রশ্নোত্তর আছে, তবে গ্লোকসংখ্যায় পার্থক্য আছে, যথা 
কায়ামধ্যে কয়লাখ চান্দ ? পুষ্পমধ্যে কি সুগন্ধ, ছুপ্ধমধ্যে কোথায় ঘৃত, 
দেহনধে কোথায় জীব, এই প্রশ্নটী উল্লিখিত গোরক্ষ-বিকাশে উল্লিখিত 
গোরক্ষবোধের শ্লোকসংখযা ১৩, ডাঃ মোহন সিং রচিত গোরক্ষনাথ গ্রন্থে 
উল্লিখিত গোরক্ষবোধের শ্লোক সংখ্যা ৩৩) 
স্বানীজি_কোন শৃন্তাসে উৎপক্পা আয়, ८कान बूक সদ্গুরু বুঝায় ॥ 
কোন जूकटम রহে সমায়, যে ऊख কহে গুরু সমঝায় ॥ 
अवथ সহজ शूळटम উৎপন্ন হৈ, समक শূন্য সদ্গুরু বতলায় । 
অতীত শুন্তমে রহে সমায় যে ऊद কহে গুরু সমঝায় ॥ 
স্বামীজি_ কোন শূহ্যসে জ্যোতি পলটৈ, কোন শৃন্যসে ত্রিভুবন सांब । 
কোন শৃহ্সে वांची কুরকে, কোন শৃন্ধসে উত্তরে পার ॥ 








৯) अनी, छ ১০২৯ “আোগিজা তা? ননুল/চবণ বিজু । 
৯) अनी, छेड ১৯২৯ ফোগিজাতি প্রবন্ধ ৷ 
>| গোরক্ষ-বিকাশ, मकानांच খোল, পূ ০৯, ९१, ৭৯ প্ৰশ্থোত্তর 2 








नुच ७५१ 
অবধো_উগ্রতেজ সে জ্যোতি পলটে, প্রভু शकटम ত্রিভুবন সার । 
সোহহংশৃন্য সে বাচা ফুরকে, অতীত শৃন্যসে উত্তরে পার ॥* 
এই যোগ-লাধন শৃন্য-সাধনার নামান্তর, এই "भू নিরাকার । 
সাকার উপাপনায় বা ত্রহ্মপাতে শৃন্যতব্ধের প্রশ্ন উঠে না। এই भूछ 
সাধনাই যোগীর লয়সাধন। । 
লয়সাধনা দ্বার! উন্মনী অবস্থাপ্রান্তিই নাথযোগীর লক্ষা। এই 
'অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে নিধিবষয় যোগীর চিত্ত__ 
“अख: शूट বহি:শৃন্যঃ শৃন্বা: কুম্ভ ইবান্বরে 
অন্তঃ शूटनी বহিংপৃর্ণচ পূর্ণ; কুম্ভ ইবার্ণবে" 
হয়, অর্থাৎ লয় অবস্থায় যোগীর চিত্ত शूकामय़ হয় ।* 
উন্মনী অবস্থায় শূহ্য কল্পনা! अळज% পাই, যথা-_শৃষ্কই মন্দির, শব্দ 
তার দ্বার, জ্যোতিই मूखि, অগ্নি छट, অবূপের রূপ ধ্যানে বা গুরুর 
আদেশে সাধক গুপ্ততন্ব জানিতে পারে বা উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।* 
“গোরক্ষনাথ-কৃত পদে আছে “জীবতে হি উলটা মরন! । সহজ্জি 
হী আকাশ চরনা” ইত্যাদি ।' এই স্থানে সহজভাবে আকাশ গমনের 
কথায় শৃগ্ঠ-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । - 
शश আমাদের মধ্য আছে । নাদের উৎপত্তি অজেয়ে বা কারে, 
ইহার शूटक স্থিতি, ইহার পবনের মধ্যে লয়, নিরঞ্রন বা কায়াহীনের, 
সহিত व| আকাশের সহিত ইহার মিলন সম্ভব ।* 
প্রশ্ন । কায়া न হোতী তব कळे রহতা স্মুরজ চান্দ । 
পুহ্প ন হোতা তব कठी রহত গন্ধ। 
দুধ नही হোতা তব कडी রহতা ঘ্বীব। 
কায়া न হোতা তব कडी রহতা জীব? 
উত্তর । - কায়। ন হোতী তব নিরস্তুরি ( মধ্যে ) রহতা স্থুরজ চন্দ | 
পুহ্‌প নহী হোতা তব অনহদ রহতা গন্ধ । 
দুধ ন হোতা তব छूनि রহতা জীব । 
কায়া ন হোতী তব প্রম (পরম ) शनि রহতা জীব ॥* 
51 লাছকষ-দিকাশে উল্লেখ সোরক্ষ-নোধ চো ९3, २२ এবং ७२ ৯৯ 


२) মনযোগ, আবৃত नानक পৃ ১৮৪ । 
> । ডাঃ সিং গোরক্ষবাখ_গোরক্ষবোধ জোক ১২+ । 
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৩৪৮ নাখ-সম্প্রপাদ্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
মন কি কি অবস্থায় উন্মনী প্রাপ্ত হয় ? তাহার উত্তর আমাদের 
মধ্যে যে আকাশ আছে তাহাতেই মনের “উন্মনী' অবস্থার আবাস । সহজ 
হংস খেলাশেষে अटळ স্থিতি করে, আকার যখন নিরাকার প্রাপ্ত হয় 
তখন হংস অর্থাৎ আত্মা ‘পরম জ্যোতিগতে বাস করে। জ্যোতিই 
পরমতত্বকে ধারণ করিয়! রাখে, ইহাই মংস্যেন্দনাথের বিচার এবং ‘মন 
खु আত্ম। सुनि সমাই” অর্থাৎ मन শূন্য মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকে ।* 
এই- শৃন্যাতব্বের প্রভাব হইতে বঙ্গীয় গীতিকাব্য রচয়িতারাও মুক্ত 
হইতে পারেন নাই । গোপীচন্দ্রের মাত! ময়নামতীর গানে ( ভট্টশালী ও 
শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত ) নাখধন্মের খ্যাতনামা হাড়িপা शूळ হইতে 
সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন । খৃষ্টীয় একাদশ শতান্দীতে রামাই 
পণ্ডিত বঙ্গদেশে ধপ্মপৃজ্ার প্রচলন করেন, এই ধপ্মঠাকুরের भूरि 
शमि, ইহার নাম নিরঞ্জন অর্থাৎ নিপ্রল। এই ধশ্মপন্ধতির নাম 
শুগ্পুরাণ' । একাদশ শতাব্দীতে কৌদ্দধশ্্ হীনপ্রভ হইতে থাকে, 
*বৌদ্ধ'শব্দ অর্থহুষ্ট হইয়া नांखिक পদবাচা হইয়া পড়ে, এই কারণেই 
সম্ভবতঃ ধশ্মের উপাসকগণ নিজেদের “शकः? বলিতে লাগিলেন | 
“সদ্ধন্মীরে করএ বিলাস” ( শৃল্ধাপুরাণ বন্ুমতী সং, পু २०० )। অশোকের 
সময়ে বিশুদ্ধধন্মই সন্ধপ্প নামে পরিচিত ছিল। ধন্দঠাকুর সম্ভবতঃ 
বুদ্ধদেবের নামান্তর, ঠাহার মুদ্তি হিন্দুর দেবদেবীর শ্যায় নহে, कूर्ग বা 
স্ত,পের মূত্তি । শুন্তপুরাণে ধর্মের ধ্যান यथ 
“कशः নিরাকারং সহস্রবিস্মবিনাশনং । 
টাও সর্ব্বপরঃ পরদেবঃ তশ্যান্থং বরদো ভব ॥ 
নিরঞ্জনায় नमः ॥* 
এই সন্ধস্মীরা অহিংসাত্রতী হইয়াও হিন্দুর भनच्छटित्र छथ 
ছাগবলির ব্যবস্থা করিলে ক্রমশঃ ধণ্রঠাকুর শুন निद्रक्षन कर. হিন্দুসমাজে 
স্থান পান । আবার “নিরঞ্জনের রুগ্ন" নামক শৃহ্াপুরাণের শেষে যে 
অধ্যায়টা আছে তাহাতে “ব্ৰহ্মা হৈল মহস্মদ, বিষ্ণু হইল পেকাস্বর" 
ইত্যাদি থাকায় মুসলমানের সংস্পর্শে আসিবার চিহ্ন দেখ! যায়। এই 
অধ্যায়টা যে প্রক্ষিপ্ বাদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
धर রামাই পণ্ডিতের खूकसूर्ठि করুণাময় ও ধবলাকার, কারণ [তিনি 
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জ্যযোতিশ্ময়। এই শৃস্যের রূপ দ্বিবিধ,_নিরঞ্জন ও वर्क ; তন্মধ্যে নিরঞ্জন 
নিরাকার, वर्षा সাকার । নিরঞ্জনের স্বেদজল হইতে আগ্যাশক্তির জন্ম, তিনি 
সপ্তবার জন্মগ্রহণ করার পর হিন্দুর শিবপত্থী চণ্ডীতে পরিণত झन “মহেশ 
করিবে বিভা জন্মজন্মাস্তরে” ( শুন্যপুরাণ বন্ুমতী সং পু ৪১)। ধৰ্ম্মঠাকুরও 
ক্রমশঃ শিব ও বিষ্ণু মধ্যে আস্মনিনঙ্জন করিয়া পরম নির্ববাণ লাভ 
করেন। এই ধৰ্ম্মপজা বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতিমাত্র, ইহ! হিন্দু ও বৌদ্ধ 
পদ্ধতির মিশ্রণে উৎপন্ন । ধর্শ্মপুজায় নিরঞ্জনের কল্পন! ও স্বষ্টিতবব ভিন্ন 
অপর কোন বৌদ্ধপ্রভাব দেখ! যায় না। পরবর্তী কালের কবীরপন্থাদির 
ন্যায় বঙ্গদেশীয় ধশ্মপূজা একটা सकत ধশ্মবিশেষ । শুহ্যপুরাণে অর্ববাচীন অংশে 
‘অথ যজ্ঞ মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, চৌরক্গীনাথ প্রন্তৃতির উল্লেখ আছে। 
‘গোরক্ষ-বিজয়' গ্রন্থে দেবী কর্তৃক সিদ্ধগণের নিমন্ত্রণ ও পরীক্ষা বৃত্তান্ত 
আছে, "শৃহ্যপুরাণে" সিদ্ধদের নিমন্ত্রণের উল্লেখমাতর আছে। শৃস্যপুরাণের 
প্রাচীন অংশে নাথসিন্ধগণের বা মুসলমান পীর প্রভৃতির উল্লেখ নাই । 
(বৌদ্েরা আলোক হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি कहन করেন, 
বেদপস্থী হিন্দুমতে অন্ধকার হইতে জগতের উৎপত্তি, এই अक्क बरे “एकावर 
স্বরূপ, বৌদ্ধদের शूळ “दएका छि! ) রামাই পণ্ডিতের शूक হইতেই বিশ্বের 
উচ্চব-কল্পনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে শুন্য জ্যোতিশ্দয়, ইহ! বৌদ্ধমতের অনুরূপ 
কন! । বৌদ্ধ ত্রিরস্ক্ের সংঘ শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধশ্মপূজায় স্থান 
পাইয়াছে মনে হয় ‘সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার" (শূন্য পুরাণ, পু ১৪৭)। 
বঙ্গদেশে ধর্মপুজার অপর নাম “দেলপুজ্ঞা' । চৈত্র-সংক্রাস্থিতে 

দেল বা দেউল পুজা হইয়া থাকে, দেউলকে পাটও বলা হয়। পাটক্থান্ধে 
ভিক্ষা করা ও চড়ক-সংক্রান্ত্ির দিন বাণফোড় ইত্যাদি কচ্ছ সাধন 
ইহার অঙ্গবিশেষ, পশ্চিমবঙ্গে ইহা *গাজ্জন-পুজা' নামে পরিচিত। 
দেউল মধো মহাদেব অবস্থান করেন । দেলপুজার ছড়ার স্থপ্রি-কাহিনীর, 
সহিত শৃন্যপুরাণের স্থষ্টি-কাহিনীর মিল আছে। वर्ष নিরঞ্জনের উল্লেখ ও 
পাওয়া যায়। শৃন্ধপুরাণে “নহি রেক নহি রূপ, নহি বল চিন'এর সহিত, 
দেলপুজার “রূপরেক না ছিল গোসাঞি”র তুলনীয় । আবার দেলপুজার 

মনেতে জন্মিল চন্দ্র চক্ষে দিবাকর । 

মুখেতে জন্মিল ইন্দ্র অতি খরতর ॥ 

প্রাণেতে জন্মিল পবন জগতের প্রাণ । 

গন্ধৰ্ব্ব किञ्ज জন্মিল স্থানে. স্থান । 











৩ লাখ-লম্প্রপান্ছের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


ইত্যাদির সহিত খখেদের পুরুষস্থক্কের সাদৃশ্য দেখ! যায় । দেলপুজার ছড়া 
রচয়িতা একজন কবি নহেন । দক্ষিণবক্ধে ইহাকে অষ্টকের গান বলে, 
সপ্রাহকাল भाळ ুতাসীতের পর চৈত্র-সংক্রাস্তিতে चूळ শেষ হয়।* 

'দেলপৃজার ছড়ায় “অমুক নাথকে বর দাও, ভোলা মহেশ্বর” আছে, 
এই পুজ। দক্ষিণবঙ্গে অধিক প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে ধশ্মঠাকুরের পুজা 
হয়, ধন্ধমঙ্গল সাহিত্যে নাথদের দান স্বীকাধ্য, ধণ্মপুজ1 হিন্দু भए" 
সহিত বৌদ্ধধশ্মের শৃহ্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন । डे शूळ পরম छय, ইহা 
অভাব বা नअ লহে। সাধারণতঃ বৌদ্ধেরা জগতের পরিবর্তনকে शृत 
স্বরূপ মনে করেন, শঙ্গরের মায়াবাদ ইহারই প্রকারভেদ। ধশ্মনঙ্গল 
সাহিত্যে ধন্মপুজার শিব ও शर्य উভয়েই স্থান পাইয়াছেন । গাজনের 
ছড়াতেও ধশ্মের স্থান আছে, এই ধণ্মঠাকুরই নিরঞ্জন বা নারায়ণ। 
লাউসেন এই ধশ্মদেবতার বরে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। লাউসেন ও 
রঞ্জাবতীর পুরোহিত র।মাই পণ্ডিত-। ধশ্দমঙ্গলগ্চলিতে লাউসেন-কাহিনী 
বিশ্ব হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধের কথা থাকায় ইহাকে 
মুসলমান বিজয়ের পৃবেরবর কাহিনী বলিয়াই সিদ্ধান্ত কর! যায়। 

দেখা গেল শুন্য" ‘নিরঞ্জন’, *ধশ্ম" প্রভৃতি শব্দ ভারতীয় বিভিন্ন 
अर्म বিভিন্নকূপে বণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার मूल কোথায়, সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব সংক্ষেপতঃ শুহ্যতত্বের 
উদ্ভব ও প্রচারের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে ॥ সর্বদপ্রণমে খথেদের 
দশম মণ্ডলে ১২৯ সুক্তে নাসদা সীয় সুক্তে যে শৃন্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে 
তাহ! এইরূপ -- 


সদসং उङ ব্যোম ছিল ना তখন । 
ব্যোমের উপরে কোন ছিল न। ভুবন । 
কে ছিল কোথায় ? কিছু ছিল আবরণ ? 
ছিল কি তখন অন্তঃ গভীর গহন ॥১ 

ছিল না তখন सरका ছিল না অমৃত । 

রাত্র হ'তে দিবসের ছিল न। প্রকেত । 
সেই এক ছিলেন স্বধায় नयान्‌, 

ছিল না তা হ’তে কেহ পর विछमांन ॥২ 








३ সা-প, প্‌ १ वर्ग. ধৰব সংখ্যা "হেল পুজার ছড়া डाडा । 


ও 





শুভ ৩৪১ 
তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত । 
এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত ॥ 
তুচ্ছেতে আচ্ছন্ন যাহা ছিলেন তখন । 
তাহা এক হইলেন তপে উৎপাদন ॥৩ > 
শব্দার্থ :_প্রকেত = প্ৰভেদ, স্বধায়__আত্মধারণ শক্তি দ্বারা । 
বেদের পর উপনিষদের যুগে বহুদেবতার পরিবর্তে যে নিরাকার ঈশ্বর 
কল্পনা করা হইল তিনি 'অশব্দম, অন্প্শম, অরূপন্‌, अदाग्रम' ; তিনি 
‘ব্রহ্ম’ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই নিরাকার ঈশ্বরের সহিত 
শৃগ্যবাদের নিরঞ্জনের কোন পার্থক্য নাই । বেদে ‘নিরঞ্জন’ সংজ্ঞাটিও 
পাওয়| যায়। হিরণ্যগর্ভ সুক্তে (৪1৫০) শৃন্যতত্বের আভাস পাওয়া 
যায়। 
ইহার পরবন্ী কালে সাংখ্য ধন্মে ঈশ্বর স্বীকৃত ন! হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের 
'অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভকে স্বীকার করা হইয়াছে । তিনি সণ जत्रा, ঠাহার 
আপন মহাশুন্যো; ইহার সহিত कटधटनव “যো অস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমস্বসো 
অংশ” ( ५०।५२२ सूक ) তুলনীয় । ইহাকে আশ্রয় করিয়া চরাচর 
জগত যথানিয়মে চলিতেছে । মন্থুষ্মের ইহার নিকট প্রার্থনীয় কিছু নাই, 
দেহস্থ সদাশিব "আত্মাকে জানাই মন্ুস্তের কর্তব্য, গ্রীক মনীষী 
বলিয়াছেন ‘নিজেকে জ্ঞান’ অর্থাৎ “আত্মানং বিদ্ধি” । 

( বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, ঈশ্বরও নাই, আ'্মাও নাই, 
সংকর্শ্ম সাধন কর যাহাতে পরজন্মে শ্রেষ্ঠতর দেহ ধারণ সম্ভব হয় এক্স 
জগ্মজগ্মান্তরে निर्वन লাভ হয়। বৌদ্ধমতে সমস্ত জগৎ অনাত্ম বলিয়া 
শুন্য “সবর্বম্‌ অনিত্যং, मर्द्वम्‌ অনাত্মম্, নির্ববাণম্‌ खम्‌,” এই তিনটা 
তত্ব বৌদ্ধদর্শনের মুল। জ্ঞাগতিক দৃশ্পদার্থ অনিত্য, একমাত্র সভা 
হইতেছেন সেই পরমতন্ব তিনি দৃশ্যাতীত, অতএব সমস্ত দৃশ্য ধর্শ্মের 
'নিষেধবাক “শুন্য দ্বারাই বৌদ্ধেরা তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্তু এই শূন্য অভাববাদ নহে, ইহা অবিকারী শূন্য । আর্খগণণ্ড 
অবিকারী কুটস্থ চৈতন্য-পদার্থকে অদৃষ্ট, অচিস্ত্য, अवावङार्था প্রস্তৃতি 
দৃশ্ধর্শ্মের নিষেধ দ্বারা वाऊ করিয়াছেন । যে চরমপদার্থকে বৌদ্ধেরা 
‘শুন্য’ নামে অভিহিত করেন তাহার সম্বন্ধে অষ্টদাহত্রিক! প্রজ্ছাপারমিতায় 





+ । (टवरशपेशिका' সধুদদন সরকার ১০৯ সাল পৃষ্ঠা ১৪> 





০ লাখ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


আছে, 'শৃহ্য্ূপেণ কৌশিক खिछेछि” অর্থাৎ शूक আছে বা উহা ‘ভাব! 
পদার্থ। ইহাকে সম্পূর্ণ অভাব বলা যায় ना 1२ 
| বুদ্ধদেব পুনজ্জন্মরহিত মোক্ষলাভকে নিববাণ' অবস্থা বলিলেও 
তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই । বুদ্ধদেবের শিষ্য নাগাঙ্জুন প্রচার 
করিলেন, নির্বাপলাভ হইলে চিত্তের যে “অবস্থা হয় তাহাই 'शूक 
রাগদেষমোহের আবরণ শৃন্যাতাহেতু নি্ব্বাণ ‘শুন্য’, এই भूछ অনির্ববচনীয়, 
ইহা অস্ডি, नाखि, তত্ভয় ও অন্ুভয় এই চতুধিবধ অবস্থার অতিরিক্ত 
অবস্থাবিশেষ, ইহাই শূন্য কিন্ত ইহা অভাববাদ নহে। বস্তু একাস্তিক 
সং বা অসৎ হইতে পারে না, অতএব উহার স্বরূপ সৎ ও অসৎ এর মধ্য- 
বিন্দুতে নির্ণাত হয়, ইহাই শু্থারূপ । এই শূশ্বই পরমতব, ইহ! সত্য, 
ইহা वळू । এই আধ্যাত্মিক মধ্যমমাৰ্গকে ‘মাধ্যমিক দর্শন" আখ্যা 
দেওয়া হয়। কালক্রমে ইহা হইতেই *वळ्यांन' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। 

সমস্ত ८वोटकब्र বে এরূপে শৃস্যের লক্ষণ নির্ণয় করেন তাহা নছে। 
স্যায়ান্স্যায়ী উহার লক্ষণ, यथा-- 

পভগবানাহ, शूकमिझि দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপাস্তে । 
অনিমিত্তমিত্য প্রণিহিতমিতি ( অর্থাৎ রাগাদি প্রণিধি বা উদ্দেশ্য রহিত ) 
দেবপুত্ৰ अज লক্ষণানি স্থাপ৷স্ডে । আনভিসংক্কার ইত্যান্তংপাদ ইত্যনিরোধ 
ইত্যসংক্রেশ ইতাব্যবদানম্‌ ইতাভাব ইতি নিব্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি 
তথতেতি দেবপুত্র। अज লক্ষণানি দ্থাপ্যস্তে” 1* ৯. 

উক্ত লক্ষণ মধ্যে ‘অভাব’ পদটি নিরর্থক, কারণ ভাবের নিষেধই 
যখন অভাব তখন অনিনিত্তাদি অভাববাচক পদসকল বল! বাহুল্য মাত্র- 
এবং ধৰণ্মধাতু প্রস্ততি ভাবার্থপদ বল! স্বোক্তিবিরোধ। উক্ত লক্ষণে 
যদি 'নির্ববাণ' স্থুলে *পরমস্ত্রথ' বল! হয় তবে এ भूछ উপনিষদের আত্মা 
হইতে বিশেষ ভিন্ন পদার্থ হয় না। শান্ত" ও “নির্বাণ, একই পদার্থ, 
শিব ও পরমস্থখ একই वच्छ । বৌদ্ধধশ্মের চিত্তের নির্ব্বাণধাতুতে 
স্থিতি ও সাংখ্যের অব্যক্রেলীন হওয়! বস্তুতঃ এক কথা।* অথবববেদীয় 
মাগুক্যোপনিষহএর সপ্তম শ্লোকে আত্মার যে লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে 
তাহা এইকপ-_প্ষিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের 





১) শ্রজ্ঞাপারনদিতা ১ম ভাগ পৃ ॐ । “গোবিন্দকুলার লাস এস্থাবলী নং > । 
২ ৰোৰিচন্যাৰতার, তূমিকা, 'শূজতবাৰ' भू ৯, केकः হৱিহরানন্দ আরণ্যক । 
30 ৰোৰিচৰ্যাৰতাঙধ कूजिका, পু্তৰাদ পৃ ২২ >> 


पठञ्च ক 
মধ্যবর্তী নহেন, वथो লহেন, যুগপৎ সব্বববিষয়ে खाऊ! লহেন, জড় 
নহেন, यिनि অদৃশ্য, অব্যবহাৰ্য্য, অগ্রাহা, অনন্ুমেয়, অচিন্ত্য, अनिमि, 
যিনি কেবল আত্মা এই প্রভীতির जमा, यिनि প্রপঞ্চের বিরামন্বরূপ, 
শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, ঠাহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ মনে করিয়া! থাকেন | 
তিনিই আত্মা, তিনিই विटळय़ ।”* 

বৌদ্ধ নির্বাণ চিত্তের চিরশাস্তিময় অবস্থাবিশেষ, ক্লেশক্ষয়ে চিত্ত 
চিরবিষ্রান্তি লাভ করে। এই নির্ব্বাণ শৃন্যোপম, “নিবর্ষাণং শুন্যোপামং 
মায়োপমং তথাগতঃ শুন্যোপসঃ মায়োপমঃ” ইহা সর্বববাদিসম্মত । সাংখ্য, 
বেদান্ত আদি নির্ব্নাণবাদীর৷ সকলেই জগৎ ও জাগতিক शमथक 
ভ্রান্তিরূপে নির্দেশিত করেন, এ ভ্রান্তি বা अविश। যে ত্যাজা তাহা 
সর্বসম্মত । শুন্যবাদীরা! বলেন সতএর मून “शूकः, মায়াবাদীরা বলেন 
"অনির্ব্বাচয', আরস্তবাদীরা বলেন তাহা “अमः, ইহাই মাত্র ভেদ । 

মহাযান বৌদ্ধমতে শৃস্তের বহুপ্রকার ভেদ বণিত হয়। এই 
সম্প্রদায়ের বীজনন্ত্র “3 শৃগ্রত্রক্মণে नमः”, ইহাকে তাহার! নিরাকার 
মন্ত্র বলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা পরসতত্ব উপলব্ধির खक যে সকল সাধন 
করেন তন্মধ্যে চারিপ্রকার ভেদ আছে_সংনাহ প্রতিপত্তি, প্রস্থান 
প্রতিপত্তি, সংভার প্রতিপত্তি ও निन व्यडिनेछि। ইহার! যথাক্রমে 
अनन, ধ্যান, জ্ঞান বা ধর্শ্মসঞ্চয়, এবং সর্ববজ্ঞত! সিদ্ধিবূপে বণিত হইতে 
পারে। ইহাদের মধ্যে সংভার প্রতিপন্তির ত্রয়োদশব্ধি ভেদ আছে, 
যথা__করুণা, দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ধারণা-সম্তার অর্থাৎ 
স্মৃতি, জ্ঞান-সম্ভার অর্থাৎ বিংশতিপ্রকার শুন্যতা ইত্যাদি । জ্ঞানসম্তারের 
বিশতিপ্রকার শুন্ঠতায় সাপেক্ষ ভেদ আছে, ইহাদের আলোচনা 
অপ্রাসঙ্গিক।* 

শৃন্ততন্বের মূলকথা সাপেক্ষক,__ 

यः প্রতীত্য সমূৎপাদঃ শুন্যতা সৈব তে মতা । 
ভাব: স্বতন্ত্রো নাস্তীতি সিংহনাদ স্তবাহতুলা ॥* 
( লোকাতীত স্তব শ্লোক ২২) 


অকৃটস্থ ও অবিনাশিত্ব এই উভয় লক্ষণা ক্রান্ত বলিয়া शूळ সাপেক্ষ । 





১। উপনিধং अशंकती প্রথম ভাগ পৃ ২৯, উদ্বোধন कशान । 
21 Abbisamaya-alankara CMaiveya) ४ ३५४-३३४ আকা | 
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৩৫৪ নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


শৃস্যতাও জ্ঞানের বিষয়, অধ্যাস্ম ও বাহ্র শৃন্যতা আছে, অতএব শূন্যতার 
জ্ঞানও শূন্যতা. মাধ্যমিক মতে শুন্ততাভিসুখ সিদ্ধ হইলে সেই শূন্যতাও 
ত্যাজা, কারণ শৃস্যতা-ভাবনাও ‘ভাব’ কল্পনা । 

এই মহাযান সম্প্রদায় হইতে বজ্রযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইহারা 
শৃন্যাকেই পরম পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ সহঙ্ছিয়া সাধনে ও 
“নিঅ দেহ করুণ! শুনমে হেরি,” “छ्ञि কগরহার সপত! মাজে” ইত্যাদি 
আছে। প্রধান অবধূতিক! নাড়ীকে গুরুপ্রসাদে মণিমূলে বা শুন্যস্থান- 
রূপ অন্তরাকাশে ধৃত করিয়া রাখিবার কথাও আছে। “আনাহাতং 
ডমরুশব্দং বীরনাদেন শূন্যতা সিংহনাদেন নদিতঃ जन्‌ কৃষ্ণাচার্য্যো হি 
কাপালিকঃ"।+ 

চধ্যাপদ মতে জগৎ মিথ্যা, জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞান মিথ্যা, 
কারণ, সকল বন্ধই নশ্বর, একমাত্র যে অবিনশ্বর সত্যব্বভাব বর্তমান 
আছেন, ঠাহাকে অবিদ্যা বলে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্ত যোগী 
দেহমধোই সেই নিত্যানন্দধাস বা! জিনপুর দেখিতে পান। নিত্য- 
পরিবর্তনশীল বন্তজগৎ সিথ্যা, প্রতিপদে যে পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাই 
“শৃস্তাত।'। অবিদ্যা দূর হইলে বস্ধজগতের জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং “মহা শৃন্যে” 
অবস্থিত হয়। निर्वान শৃশ্ততা ও মহান্থখ আছে, এই शुका 
নৈরাস্মাদেবী, নির্ববাণপ্রাপ্রিসাত্র চিত্ত এই নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গন্ুখে মহাস্ুখ 
লাভ করে। কালক্রমে এই মহ্ান্থখ বাদ হইতেই সহজযানের পঞ্চ-মকার 
সাধনার উৎপত্তি হয়। 

(दोक जिव সন্ধে ধপ্মকে “শৃষ্য' নামেও অভিহিত করা হয়। 
এই নিনিত্ত ‘শুন্য’ মহাপ্রভু, মহাশুস্থ ও দয়া এবং একবার পুরুষ, একবার 
প্রকৃতি (স্বভাব) ও একবার ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সাধকের 
লক্ষ্য মহাশৃস্যো স্থিতি ও চরম সিদ্ধিলাভ । মহাশৃন্যতা একেবারে নাস্তি 
নহে, অস্তিত্বের সম্ভাবনীয়তা মহাশূন্যের অস্ত্রে বিরাজ করে। প্রকৃতি 
বা স্বভাব যখন নিক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাহাই ‘মহাশুন্য’ । মহাশূন্বোর 
বিপরীত অবিদ্যা, সমগ্র বস্তরূপ, যাহা অসৎ হইয়াও সংরূপে 
প্রতিভাত इग्र। ` 


৮০ 





১) চ্যাপন ১৩ ७२, ১১ এবং টক! হরপ্রসাঙ্গ नाजी সম্পাদিত 
21 D. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, ?. 173. শুজপুরাণ প্রবেশক, 
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শুভ ৩৫৫ 

মাধ্যমিক শুশ্যবাদীরা কালক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন, 
একদলের নাম হইল মায়োপমাদ্বৈতবাদী, তাহারা বলিলেন सूक ছাড়া 
সব বস্তু মায়ার মতো, দ্বিতীয় দলের নাম সর্ব্বধর্শ্মপ্রতিষ্ঠানবাদী অথাৎ 
সর্ববধশ্মের মধ্যে বা পদার্থের মধ্যে পরমার্থ সত্যের অর্থাৎ শূন্যের স্বরূপ 
विश्ञमांन ।> 

পরবর্তী क।एन শঙ্ষরাচাধ্য মায়োপমাদ্ধয়বাদের সহায়তায় 'माग्रांवाम' 
প্রচার করেন এবং আগম ও বেদকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়া মায়াবাদ 
স্থাপনার চেষ্টা! করেন। সকল বস্ততে "শূন্যতা" আছে বলিলে উহ! 
অত্যন্তাভাব वनां হয় না, আধ্যদার্শনিকের! উহাকে ‘ভাব’ পদার্থ বা ধ্যেয় 
রূপে সংজ্জিত করেন। বৌদ্ধভাষায় যাহা প্রত্যয় অর্থাৎ কারণহীন 
তাহাই অভাব, তাই শূন্যতা ‘অভাব’ । পরমার্থ অর্থে উত্তমার্থ, যাহার 
অধিগমে বস্ততব্বের বিজ্ঞান হইয়া ক্লেশের সম্যক্‌ প্রহাণ হয়, এই 
পরমার্থের অন্য নাম সর্ববধপ্মের নিঃস্বভাবতা, শৃন্যতা, তথতা ধর্ম্মধাতু 
ইত্যাদি। এইরূপ যে শুন্যতা তাহাই পরমার্থ সত্য, ইহা! বুদ্ধির অগোচর । 
মায়া বা অবিদ্যা বশে জগতের উপলন্ধি বুদ্ধিগোচর, ইহাই সংবৃতি मझा, 
সংব্ৃতি অর্থে अविश । তাই সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বিবিধ 
সত্য মাধ্যমিকের! স্বীকার করিয়াছেন ।* 

পরমার্থ সত্য ত্রিকালের দ্বারা অবাধিত বলিয়া 'गूक', ইহার 
অন্থভূতি যোগিজনসাধ্য। যাহ! ইন্দ্রিয়গ্রাহা তাহ! সংবৃতি मझा, যাহা 
কল্পিত তাহা সংবৃতি মিথ্যা, কিন্ত পরমার্থদশাতে উভয়ই মিথ্যা বলিয়া 
অবভাত হয় এবং "শৃন্বের' উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধির নিমিত্ত 
যট্‌পারমিতা অর্থাৎ জ্ঞান, শীল, শাস্তি, বীধ্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার উপলব্ধি 
এবং ইহাদের সতত অভ্যাস কর্তব্য । মাধামিকদের মায়াবাদী বলা 
যায়, কারণ তাহাদের মতে জগৎ শৃন্তমূল এবং যাহা দৃশ্য তাহাই 
“মায়া? ।* 

গোৌড়পাদের মাঙুক্যকারিকাতে 'শৃন্ক'র পরিবর্তে 'जक्क' আছে, किख 
বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে । মাধ্যমিকের! বলেন সৎ ও অসৎ একত্রে কোন 
বিকারী পদার্থে থাকিতে পারে না, অতএব বিকারী পদার্থ 'गूळ', বেদান্তী 





0 जास उचली পৃ ১৪, জাতী বনের পূ ২২৭ উল্লেখ । 
२॥ ৰোৰিচধ্যাৰতার २।२ টীকা उहेदा | . 
2 ॥ ভারতীয় দর্শন, বলাদেক উপাবা পৃ २३० যাদি । 





০০৬ 7 नांध-्मच्यंनाररड ইহিহীস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
এ যুক্তিবলেই বলেন মায়া ‘মিথ্যা, অর্থাৎ আছে বা নাই, বলা বায় না। 
মাধ্যমিকের! বলেন মায়া मई লহে, অসৎ নহে । বেদাজ্বীরা মায়াকে 
“সদসদ্ভ্যাস্‌ নিৰাচা’ বলিয়াছেন । 

প্রজ্ঞাপারমিতাদি মহাযান শাস্তে “शूका? ভাবনার সবিশেষ 
উপদেশ আছে ইহাই মোক্ষমার্গরূপে বণিত হইয়াছে । মৈত্রেয় অসঙ্গের 
মহাযান তন্ত্রশান্ত্রে 'গোএর বিবৃতি আছে, তাহা বেদাস্তের ‘জীব’বাদের 
অনুরূপ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীতে "वृक আছে এবং ইহার সতত ধ্যানে 
যে পাথিব পদার্থ প্রতিভাত হয়, তাহা কলুবহীন এবং এশ্বরিক গুণে 
বিভূষিত ।* 

নাগাজ্ছুনের প্রচারিত शूळ শৃন্যামণ্ডলের মধো নিহিত তথা হইয়া 
আছে, গোরক্ষনাথের ফোগতব্বের মধ্য দিয়া “भूछ निने সাধকদের মধ্যে 
পোছাইয়। বরক্গপদবাচ। হইয়াছে । নাগাজ্জুন শৃন্তকে সৎ বা অসৎ কিছুই 
নহে বলেন, নিরগুণীর! শৃন্যকে "সৎ বলিয়া! গণ্য করেন। সমাধিস্থ 
যোগীর নিবিবষয় চিন্তকেও নিগু/নীরা 'जूक' বলেন। রাধাম্বামী মতে 
সাধনপথে সাধককে অবকাশ উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাই “भूछ? ও 
'সহাশুল্ত' ।* 

नि সাধকদের মধ্যে मन नि ণের অতীত 'সত)লো।ক' আছে, 
তথায় সত্যপুরুষের আবাসস্থল । সত্যলোকের নিয়ে 'बूळ' ও 'অ্রমরগুহা" 
আছে, ইহাদের অধিষ্ঠাত। যথাক্রমে ত্রচ্গ ও পরব্রহ্ম ।* 

জগৎ অর্থে যাহা গতিশীল, অলাতচক্রবৎ ; ইহার গতিশীল অবস্থাই 
আমরা দেখি, প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ব্যাপার चछ খণ্ড জ্ঞান মাত্র, रका 
দৃষ্টির অভাবে ও স্বগতির যোগে সত্য বলিয়! যাহা! প্রতিভাত হয় তাহ! 
ব্যবহারিক सडा, মূলতঃ সিথ্যা, তাই জগৎ 'नूक' পদবাচ্য ॥ 

ব্্ষজ্ঞান পাইলে সবই शूकव& মনে হয়- বঙ্গীয় গীতিকাবো বহু 
শতাব্দী পরেও ইহারই কলনা। দেখা! যায়__ 

শুন্য काथा शूक ঝুলি রাজা কান্দে দিয়া । 
দেশাস্তরী হইল রাজা! ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ॥* 





৯) অভ্িসমগালন্ধার পৃ ৮৯ ३1 দি সদা ভুমিকা 1+1/- 
৩ লিপি সা जिक, পৃ २४ । 
११ খানীঢাদেন পাচালী, ভুৰানী দাস কৃত (२७ খও) शृ ०४४ । 





মিজি ৩৫2 
অনিলপুরাপেও পাই-_ 
শৃস্যের খাট, শৃস্যের পাট, শৃস্যের সিংহাসন 
শৃন্যরথে আছেন একেলা নিরঞ্জন ॥? 

এইরূপ বৌদ্ধ শৃন্যবাদের যুগ হইতে শৃন্যতব্ব বিভিন্রূপে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ে গৃহীত হয়, কিন্ত শৃশ্যতত্বের মূল বৈদিক যুগে। ८वोकमएऊ 
শুন্সেতে করুণা আছে তাই জীব উদ্ধারার্থে टि হয়। বৌদ্ধ “शूळ অর্থে 
প্রজ্ঞাপারসিতা অর্থাৎ সমাধিজাত প্রজ্ঞা। শৃশ্যা হইতেই कटि হয়। 
এই বৌদ্ধ “‘শৃন্ত’ ও নাথসিন্ধদের ‘নাথ’ এবং “পরমেশ্বর তত্বে' ভেদ বা 
সাদৃশ্য কি তাহাই বিবেচ্য । 

পরমেশ্বর সঞ্চণ ও নিগুণের অতীত, তাহাতে পঞ্ধীকরণ অর্থাৎ 
उछि, স্থিতি, সংহার,নিগ্রহ ও অনুগ্রহ আছে, তন্মধ্যে প্রথম চারিটা জীবের 
উপর অন্ুগ্রহার্থে, নিগ্রহণ প্রকারাস্তরে অনুগ্রহ, কারণ উহা জীবের र 
চৈতন্য জাগরুক করে। रहि ব্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, ইহা! স্বীকার করিয়া 
লইলে 'শৃন্ধ’ বা ‘পরমেশ্বর' কল্পনা নি প্রয়োজন হইয়া! পড়ে। সাংখ্য জগৎ 
রচনার জন্য বা কশ্মফল প্রদানের জন্য ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। 
সাংখ্য জগৎ রচনায় ঈশ্বরের স্বার্থ বা কারুণ্যও স্বীকার করেন না। 
ঈশ্বর কৃষ্ণ ঈশ্বরের নিষেধ মানিয়! গিয়াছেন, কিন্ত বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যকে 
নিরীশ্বর বলেন নাই ।* তবে ঈশ্বর মাত্র জগতের সাক্ষী স্বরূপ, ঈশ্বরের 
সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি জগৎ ব্যাপারে লিপ্ত হন, এইরূপে নিন্তরিয় 
প্রকৃতিতে ক্রিয়ার সঞ্চার হয়। যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলে। যোগে 
সাংখোর পঞ্চবিংশতি তন্বসহ ঈশ্বরতন্ স্বীকৃত হয়। সেই ঈশ্বর “সদৈব 
মুক্ত” ।* তাহাতে (वर्या ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে। 

নাথপন্বের পরমেশ্বর-লক্ষণ : তিনি উমাসহায়, প্রশান্ত, नोनक ও 
ত্ৰিলোচন । তিনি ব্ৰহ্ম, শিব, অক্ষর, ব্বরাট্‌, পরম, বিষ্ণু, প্রাণ ও আত্ম! । 
“ধ্যান মুনির্গজ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ”।' যিনি 
আনন্দ, নিতা, শক্তিমান যিনি, তিনি পরমেশ্বর, তিনি জ্ঞানরূপে জ্ঞেয় 
বিষয়।* অতএব পরমেশ্বর স্বগুণ স্বষ্টিকর্তা, কিন্তু ‘নাথ’ मरून নিগুণের 
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३॥ শু্থগুরাণ ভুমিকা পু 
২) आशिषा টাক! ১৯২-৯৫ ; ৫৯, ২ কানীৰত বেধাস্তবাীশ 
৩। মগজ 2৭৯) ७ আসি. সপুত। २ নিলি, সপ্ন 














৫৯ ~ নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


এ, তাহার বামভাগে নিগুণ ব্রহ্ম, দক্ষিণভাগে मरून ইচ্ছাশক্তি এবং 
শধ্যভাগে তিনি স্বয়ং বিরাজিত । এই নাথ স্বরূপে मरून ও निश একা 
প্রাপ্ত হন, তাই তিনি সবেরবাপরিবন্তা, দ্ৈতাদ্বৈতবিবজ্জিত, বিশ্বময় হইয়াও 
বিশ্বোত্বীণ, ইহাই নাথপন্থের নাথন্বরূপের বৈশিষ্ট্য । 

“अर्क्वम्‌ শৃন্বাম” সম্বন্ধে হীলঘান ও মহাযান মধ্যে মতভেদ না 
থাকিলেও তাহার স্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে । হীনযান পৃথিবী 
সন্থন্ধেই *শৃন্ত' বলিয়াছেন, মহাযান বিশেষতঃ মাধ্যমিক ७ যোগাচারীরা 
তাহাতে বিরত হন নাই, তথাগত, निर्वान বা আকাশও তাহাদের 
মতে शूळ ।* 

শুন্যতন্বের তুলনা 

এখন শৃশ্বতব্ব সম্বন্ধে শেষকথ! এই যে, সকল সাধনার মূলতত্ব এক, 
তাহ! চিত্তকে বৃত্তিহীন বা! নিপ্িবষয় করা । তাই যোগসাধনের পথে 
কয়েকটা স্তর বা অবকাশ অতিক্রম করিতে হয়, তবেই পূর্ণতাপ্রান্তি, নাথ- 
মতে পরমপদ প্রাপ্তি বা বৌদ্ধমতে নির্ববাণলাভ सदव হয় । এই অবকাশের 
নামান্তর नचा, তবে বিভিন্ন ধশ্মে शूटर সংখ! সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
সকল ধৰ্শ্মের মূল লক্ষ্য কিন্ত এক, অর্থাৎ চিত্তের লয়সাধন এবং “खः; 
বহিঃশৃপ্য: শুন্য: कूच ইবান্বরে" অবস্থা প্রাপ্তি, চিত্ত এই নি্ধিবতর্ক-অবন্থা 
প্রাপ্ত হইলে নাদ বা মন্ত্র কোনরূপ স্পন্দনের अकूऊूळि থাকে না, छि 
পরিশুদ্ধ হইলে 'ব্বরূপ-শৃস্যের' বা বিতর্করহিত অবস্থা অর্থাৎ শব্দহীন 
জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় ( যোগস্থত্র ১৪৩), ইহাই निन উন্মনী অবন্থা বা 
যোগমতে निर्वो সমাধি । ইহাই নাথগণের *अमनक्' বা মনোহীন অবস্থা, 
বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ অবস্থা, সহজিয়া বৌদ্ধদের চতুর্থ বা তুরীয় আনন্দের 
অবস্থা । পাতঙ্গল যোগদর্শনে যোগীর চারিটা অবস্থার বর্ণন। আছে__ 
প্রথমকলিক, मधूडूमिक, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয় ( যোগস্থত্র 
৩1৫১ ) । বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যাহরণ করিলে ‘মন’ অবশিষ্ট 
থাকে, তখন মনের পশ্চাতে যে অস্মিতা আছে তাহ! মনের সঙ্কল্পবিকল্প 
নিরোধের চেষ্টা করে ; এই নিরোধ সম্ভব হইলেই প্রজ্ঞালোকের বিকাশ 
সম্ভব হয়, তখন সন সেই জ্ঞানন্বরূপ প্রজ্ঞায় লীন হয়, মনের এই বিলীন 





21 Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to Hinayann, 
IN, Dutt p47 





नच ९ ৩৫2 
অবস্থাই শান্ত্রমতে কুগুলিনীর জাগরণ । ইহাই যোগের প্রথম অবস্থা । 
যোগের দ্বিতীয় অবস্থায় সাধকের জ্রীবভাবের সহিত পরমাত্মার 
আধ্যাত্মিক সংযোগের ফলে সাধক মৃত্যুরও অতীত হন । 

“অস্পূশে। জন্মম্বতাভ্যাং প্রজ্ঞায়েতি বিষুচ্যতে” ( चाकी म्भ 
১।৭১)। এইরূপে ক্রমান্বয়ে চারিটা স্তর সাধককে অতিক্রম করিতে হয়, 
তবেই ऐकवना লাভ সম্ভব হয়। ইহারই প্রথম স্তরের নাম প্রথমকল্রিক, 
ইহাতে অতীন্দ্রির জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র হয়, ঈশ্বরদর্শন, পরচিত্তজ্জান 
প্রভৃতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় স্তরে মধুমতী ভূমিতে দেবগণ কর্তৃক ভোগের 
खळ আহুত হইয়াও সাধককে অবিচলিত থাকিতে হয় $ তখন যোগী 
খতস্তরপ্রজ্ঞ হন । তৃতীয় স্তর প্রজ্জাজ্যোতি, ইহাতে যোগী ভূতেন্দ্রিয়জয়ী 
হন, যোগীর অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, এই অবস্থায় যোগী 
বিশোকাদি অসপ্প্রজ্ঞাত পধ্যন্ত সাধনীয় বিষয়ে সাধনযুক্ত হন। চতুর্থ স্তর 
অতিক্রান্ত্রভাবনীয়, তখন চিত্তবিলয়ই একমাত্র অবশিষ্ট সাধন থাকে । 
চিত্ত বিলীন হইলে কেবল মাত্র আত্মা বিরাজ করেন, উহাই নিরোধ- 
সমাধি বা অসন্প্রজ্জাত সমাধি । ইহারই অপর নাম ব্যুর্ানাবস্থা বা 
टेकवला । 

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনে চারিটি স্তর বা भूत বর্ণনা আছে, যথা, 
শুন্য, অতিশৃন্য, মহাশৃন্য  मर्वशूत्रा । চিন্তকে এই थूक হইতে শক্ত স্তরে 
লইয়া গেলে তবেই জ্ঞানের শেষ পর্যায়ে পৌছাইতে পারা যায়। প্রথম 
তিনটা শুন্যাবপ্থায় নানাবিধ প্রকৃতিদোষ থাকে, ক্রমশঃ তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইলে চতুর্থ বা সর্বশূহ্ অবস্থায় আর কোনরূপ প্রকৃতিদোষ থাকে নাঃ 
ইহাই বিশুদ্ধ अक्ष অবস্থা কা নিবর্বাপপদ। कुष्ण বলিয়াছেন 
(ष्वा নং ১৩) ‘ত্ৰিশরণ নাবী" অর্থাৎ কায়বাক্চিত্তরূপ নৌকা বাহিয়! 
তিনি চতুর্থ আনন্দন্বরূপ পরমকৃলে পৌছিয়াছেন। প্রকৃতিদোষযুক্ত 
প্রথম शू হইতে এইরূপে নৌকা বাহিয়া সর্বশৃন্যের দেশে পৌছিলে 
বুদ্ধ লাভ হইবে ৷ ইহাই জন্মম্ত্যুর উদ্ধে অবস্থান, ইহ! সংসারের গতির 
বিপরীত গতি । এ 

হঠযোগপ্রদীপিকার চতুর্থ উপদেশে (81१० ) যে তিনটা শৃস্বোর* 
কথা আছে, তাহারা নাদের বিভিন্ন অনুভূতির সহিত যুক্ত স্তরবিশেষ, 
ইহারা যথাক্রমে আরম্ভ, ঘট ও পরিচয় অবস্থা নামে পরিচিত । এই 
তিনটা স্করই ক্লেশাদি মলযুক্ত, ইহার চতুর্থ স্তর নিষ্পত্তি অবস্থা নামে 
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পরিচিত, ইহাই বিশুদ্ধশৃস্যরূপ अटेचऊळूजि । গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রন্থৃতি 
নাথমার্গের গ্রন্থে যোগের এই छऊूक्विथ অবস্থার বিশেষ আলোচনা 
দেখা যায়, কারণ যোগকেই ইহারা প্রাধান্তা দেন। সাধনের চতুক্বিবধ 
অরস্থা-ভেদে কাশ্মীর শৈবাগমে যোগীদের সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও 
স্থসিদ্ধ যোগী রূপে ভেদ করা হুয়। 

নাথসিদ্ধদের সাধনে যে পঞ্চব্যোমতন্ব আছে তাহাও শূন্যের 
সাধনা, যথ1_ক্াকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, छाकाल ও সূর্্যাকাশ । 
এই আকাশ হইতে আকাশাস্তরে গমনের সাধনার প্রথম স্তরে যোগীর 
নিরাকার অত্যন্ত নির্শ্দল আকাশ দর্শন ঘটে, দ্বিতীয় স্তরে অত্যন্ত 
অন্ধকারনিভ আকাশ দর্শন হয়, তৃতীয় স্তরে কালানল সদৃশ মহাকাশ 
দর্শন, চতুর্থ স্তরে নিজতব্ন্বরূপ তত্বাকাশ দর্শন ও পঞ্চম স্তরে স্থর্যাকোটিনিভ 
जरी कां দর্শনের পর যোগী ন্বয়ং ব্যোমসদৃশ বা শৃন্যোপম হন, অর্থাৎ 
ভাহার চিত্ত अवाएळ লীন হয় বা ঠাহার 'নিবর্বাণ' লাভ হয়। এই 
পঞ্চব্যোম সাধনার সহিত নাথমার্গের जिन'का সাধনের বিশেষ যোগাযোগ 
'আছে__অন্তর্পক্ষা অবলগ্থনে কুগুলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার হয়, 
चिनका অবলম্বনে নাসাগ্রের বাহিরে নীললীতাদি আকাশ দর্শন, 
মধ্যলক্ষে নিকটবন্তাঁ অস্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য বা বহ্ির জ্বালা দর্শন হয়, 
এই মধালক্ষোর অভ্যাস বশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর ढग 
ত্রক্মলাভার্থে এই ত্রিলক্ষ্যের অন্সন্ধান কর্তব্য ( অদ্ঘয়তারকোপনিষৎ 
ক্লোক৪। সিদ্ধসিদ্ধান্ত্পদ্ধতির २८० গ্লোকেও এই ব্যোসপঞ্চক ও 
বাহ্থাত্যান্তরে তাহাদের দর্শন করিয়া ব্যোমসম হইবার কথা আছে _ 
পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । ) 

শুন্ততন্থের मूनकथ। সাপেক্ষব, অতএব ইহার তিনটা, চারটা, 
পাঁচটা, এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি শূন্যের ( অভিসময়ালস্কার 
পৃ ১৪-১৩৫ জষ্টৰ্য, Cal, Ort. 8585৩, N০. 27) যে বৰ্ণন! পাওয়া 
যায়, তাহ! দ্বারা মূলতব্বের ভেদ হয় ना। মহাযান বৌদ্ধদের বীজমন্্রও 
"ওঁ শুন্যত্ৰহ্মণে নমঃ” । চিত্তকে डेख्डग्रळ বিষয় হইতে निद्र পথে 
ফিরাইলে সাধকের যে শৃশ্য-ন্ৰকূপতার জ্ঞান হয়, তাহাই বৌদ্ধদের ‘প্রজ্ঞা’, 
এই প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত থাকে “করুশা' অর্থাৎ জীবের ক্লেশ দূর 
করিবার বাসন! ৷ শুন্যতা ও করুণার যোগে যে বোধচিত্তের উৎপত্তি 
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শক্ত ৩৬১ 
যুদিতা, বিমলা প্রস্থৃতি দশটা সুমি সাধকের শুস্থাতা ও করুপাসক্র চিত্তের 
বিভিন্ন অবস্থা, এই দশ অবস্থা! অতিক্রম করিলে লাধকের বুদ্ধকপ্রাপ্তি 
হয়। এই চিত্তচাঞ্চপ্যের अकाय ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সনাক্‌ চিন্তবিশ্রান্তি 
ও ব্বন্বমধ্যে নিমগ্রতাই নিরুদ্থান দশা, এই নৈরুখ্যের উপলক্ধিতেই 
নাথগণের পরমপদে অবস্থিতি হয়। (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের পরনপদ 
অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব। । )( ইহাই চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা বা 
शू হইতে শৃন্যাস্তরে গমনের শেষ অবস্থা, নাথগণের ইহাই উন্মনী বা 
झामनक অবস্থা । ইহাই শুপ্যতব্বের সিন্ধান্ত ও ळे 





0, 7, 84-40. 





৩৬৮ নাখ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
পরিচিত, ইহাই বিশুদ্ধৃন্যরূপ অই্বৈতস্থমি । গোরক্ষসিদ্ধা্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি 
লাথমার্গের গ্রন্থে যোগের এই চতুষ্ষিধ অবস্থার বিশেষ আলোচনা 
দেখ! যায়, কারণ যোগকেই ইহার! প্রাধান্য দেন। সাধনের চতুষ্বিবধ 
অবদ্থা-ভেদে কাশ্মীর শৈবাগমে যোগীদের সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, मिक ও 
স্থসিদ্ধ যোগী রূপে ভেদ করা হয় । 

নাথসিদ্ধদের সাধনে যে পঞ্চব্যোমতত্ব আছে তাহা শুশ্যের 
সাধনা, যথ1__আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তন্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ | 
এই আকাশ হইতে আকাশান্তরে গমনের সাধনার প্রথম স্তরে যোগীর 
নিরাকার অত্যন্ত निर्जन আকাশ দর্শন ঘটে, দ্বিতীয় স্তরে অত্যন্ত 
অদ্ধকারনিভ আকাশ দর্শন হয়, তৃতীয় স্তরে কালানল সদৃশ মহাকাশ 
দর্শন, চতুর্থ স্তরে নিজতনুন্বরূপ তত্বাকাশ দর্শন ও পঞ্চম স্তরে সূর্য্যকোটিনিভ 
সূর্য্যাকাশ দর্শনের পর যোগী ন্বয়ং ব্যোমসদৃশ বা শৃক্যোপম হন, অর্থাৎ 
সাহার চিত্ত অবাক্তে লীন হয় বা তাহার *নিবর্বাণ' লাভ হয়। এই 
পঞ্চব্যোম সাধনার সহিত লাগমার্গের ত্রিলক্ষ্য সাধনের বিশেষ যোগাযোগ 
আ।ছে__অন্তর্পক্ষয অবলম্বনে কুণ্ডলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার হয়, 
বহির্পক্ষা অবল্বনে নাসাগ্রের বাহিরে নীললীতাদি আকাশ দর্শন, 
নধ্যলক্ষ্যে নিকটবর্তী অস্তরীক্ষে চন্দ্র, खर्या বা वळिव. आला দর্শন হয়, 
এই মধালক্ষোর অভ্যাস বশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় 
ত্ন্মলাভার্ণে এই ত্রিলক্ষ্যের অনুসন্ধান কর্তব্য ( অদ্ধয়তারকোপনিষৎ 
শ্লোক 8। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির ২৩* শ্লোকেও এই ব্যোমপঞ্চক ও 
বাহ্যাভান্তরে তাহাদের দর্শন করিয়া ব্যোমসম হইবার কথা আছে _ 
পরিশিষ্ট জর্টবা । ) 

শুন্যতন্বের मूनकथ। সাপেক্ষত্, অতএব ইহার তিনটা, চারটা, 
পাঁচটা, এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি भूद ( অভিসময়ালস্কার 
পৃ ५०४-५०० जडेवा, Cal. Ort, $९7९5, N০. 27) যে বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তাহা দ্বারা মূলতত্বের ভেদ হয় ন!। মহাযান বৌদ্ধদের বীজমন্ত্রও 
“ওঁ শুন্তারক্ষণে नमः” । চিন্তকে ইন্দ্িয়জ বিষয় হইতে নিবৃত্তির পথে 
ক্ষিরাইলে সাধকের যে শুন্ত-্বরূপতার জ্ঞান হয়, তাহাই বৌদ্ধদের “প্রজ্ঞা”, 
এই প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত থাকে ‘করুণ!’ অর্থাৎ জীবের রেশ দূর 
করিবার याजन । শূন্যতা ও করুণার যোগে যে বোধচিত্তের উৎপত্তি 
হয় তাহাকেও উৰ্ধযাত্রার পথে দশটী ভূমি অতিক্রম করিতে হয়, এই 
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পূর্ত ৩৬> 
যুদিতা, বিমল! প্রস্তুতি দশটা ভূমি সাধকের শুন্যতা ও করুপাসক্ত চিন্টেরই 
বিভিন্ন অবস্থা, এই দশ অবস্থা অতিক্রম করিলে সাধকের বুদ্ধপ্রাপ্তি 
হয়। এই চিত্তচাঞ্চলোর একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সম্যক্‌ চিত্তবিশ্রান্তি 
ও ন্বস্বমধো নিমগ্রতাই নিরুখান দশা, এই নৈরুখ্যের উপলক্ধিতেই 
নাথগণের পরমপদে অবস্থিতি হয়। (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের পরমপদ 
অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ ডরষ্টব) |) ইহাই চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা বা 
শুন্য হইতে শৃগ্যান্তরে গমনের শেষ অবস্থা, নাথগণের ইহাই উশ্মনী বা 
অমনক্ষ অবস্থা । ইহাই শৃন্যতব্বের সিদ্ধান্ত ও को 





ल. ह. 4-७ 


© 


তৃতীয় ভাগ 
जनाॉब्धन्र। स्पश म्न 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
গুরুতন্ব ও সদ্গুরু-মহিমা 


পুর্ববর্তী অধ্যায়ে আমর! 'শুস্যতত্বে' আলোচনা করিয়াছি । 
চিত্ত শৃন্যাবন্থ! প্রাপ্ত হইলে যে নির্বাণ লাভ হয়, তাহাই নাথদের 'উন্মনী" 
অবস্থ। প্রাপ্তি । এই মনোহীন অবস্থাই পরমপদের সহিত সাম্যাবস্থা। 
লাভের অবস্থা, ইহাই নাথমতে সামরস্ত সাধন। এই পরমপদে স্ফিতিই, 
নাথগণের চরম লক্ষা। কিন্তু নাথমতে এই সিদ্ধিলাভ হয় একমাত্র 
গুরুকুপায়-- তেন সন্দণিতে মার্গে প্রাপাতে পরম: পদম্‌ । 

অজ্ঞান জীবের পক্ষে গুরুর अका छ প্রায়োজনীয়তা আছে। তাই 
নাথগণ প্রতিপদে গুরুমাহাত্মা वर्णन করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক, 
জীবের সাধারণতঃ মানব-দেহধারী যে গুরু লাভ হয়, নাথগণ সেরূপ, 
গুরুর একপক্ষে নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদিগকে শান্তরজ্ঞালে জড়িত 
পণ্ডিত-মূর্খ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাদের বহু শিব্াও থাকে । কিন্তু 
এরূপ গুরু শিশ্বাকে অধিকদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সক্ষম নহেন, তাহার 
দ্বারা কেবল একটা আনন্দাবস্থার বা বৌদ্ধমতে শৃন্যাবন্থার লাভ হইতে 
পারে মাত্র। কিন্তু শৃশ্থের অতীত অতিশৃষ্যাদি বা নির্ব্বাণের অতীত 
পরিনির্ব্বাণাদি যে সকল অবস্থা বৌঞ্ধন্্দে ও जद्धकचि বা পাতঞ্জলযোগের 
ভাষায় অনশ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, মানবীয় গুরুর পক্ষে তথায় নীত করা 
অসম্ভব । তাই নাথের। যাহাকে সদ্গুরু আখ্যা দিয়াছেন - সেই 
সদ্থরুই প্রকৃত গুরু, নাথমতে সেই গুরু ‘অবধৃত'রূপী-_ তাহার বর্ণ 
নাই, আশ্রম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ত্যাগ নাই, ভোগ নাই তিনি 
সকলের অতীত এবং সকল গুরুর গুরু। এইরূপ গুরু সন্বক্ধেই বলা 
হইয়াছে__ 

“ন ুরোরধিকং ন শুরোরধিকং শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ” 

(গোঃ मिः সঃ পৃঃ ৩২) 

একমাত্র ইহার করুণাতেই মানবের অষ্টপাশ ছিন্ন হয়, এবং একমাত্র 
তিনিই ‘নাথ’ পদের পরমততস্ব তাহার মৌনব্যাখ্য! ছারা শিশ্কাকে অধিগম 
করাইতে সক্ষম। পরনপদের ঠিক নিয়ে এইরূপ গুরুর স্থান, তাই 





होट. 





৩৮৬ নাখ-সন্রন্ধা্ের ইন্ডিছান, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


নাখেরা বলিয়াছেন সেরূপ গুরুকে 'দেবভাবেন পরিচিস্তয়েৎ' অর্থাৎ 
গুরুকে দেবভাবে দর্শন কর্তব্য । ( मिः मिः मः ९७ ) 

নাথমার্গে গুরুই সকল শ্রেয়ের মূলভৃত। शक्रकृशे। ভিন্ন 
সহজ্জাবস্থালাভরূপ যোগের বা সাধনের চরসফললাভ সম্ভবপর হয় না। 
স্থতরাং গুরুতন্ব সমাকুরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম ন! হইলে নাথমার্গের 
মুলত অধিগত হইবে না। कके আদর্শ, গুরুই উপদেষ্টা, शक्रे 
পখ-প্রদর্শক এবং তাহার কুপাশডগপাত चार! তিনি জীবের অক্টপাশের 
ছেদক । 





জ্ঞানং মুক্তি: व्हिऊिः मिकिक কুবাক্েন লভাতে ॥ 

দুল ভো বিষয়ত্যাগো! छत्र ळर তন্বদর্শনম্‌.। 

ছুলভা সহজ্ঞাবস্থা সদ্ঞচরোঃ করুণাং বিনা ॥* 
কোন কোন যোগমার্গে প্রসিদ্ধি আছে যে মানব নিজ্ের কণ্মদ্ধারাই 
যুক্ষিলাভ করে, গুরুকপার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্ত নাথমার্গের 
সিদ্ধান্ত अशक, নাথমার্গের লক্ষ্য সিদ্ধিলাভ, তাহা একমাত্র গুরুবাক্য 
দ্বারাই লভা, তাই "সিদ্ধিুরুবাকোন লভ্যতে"' ইহা স্পষ্ট করিয়া! বলা 
হইয়াছে । 

নাথগণ যোগশাস্তরের প্রবর্তক, ঠাহারা। প্রতিপদে গুরুমাহাত্ম্য 
বৰ্ণন করিয়াছেন । মানবের প্রতিপদক্ষেপে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে, 
শিশুর পক্ষে পিতামাতাই গুরু বয়োবৃদ্ধির সহিত পিতামাতা ব্যতীত 
শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতির সাহচর্য্য অত্যাবশ্থাক হয়া পড়ে, অতএব 
জীবনের শ্রেষ্ট আদর্শ সহজ্জাবস্থালাভে যে গুরুকুপার বা গুরুবাকোর 
आवशक, ইহাতে সন্দেহ কি? গুরুই আদর্শ, কারণ তিনি মুক্ত, শুরুই 
পথপ্রদর্শক, কারণ তিনি স্বয়ং সেই পথে সাধন করিয়াছেন । 
সেই গুরুর স্বরূপ কি? তিনি শিবন্বরূপ, সকল বিদ্রনাশকারী, 

“শিবায় স্থখরূপায়েশ্বরাভি্লায় বা। নমস্ডে নাথ ভগবন্‌ শিবায় 
গুরুকূপিণে ॥''* অর্থাৎ গুরু ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তিনি শিবরূপী অর্থাৎ 
স্থখন্দকূপ । যোগস্থত্র মতেও তিনি (ঈশ্বর ) কালাবচ্ছেদপ্রযুক্ত 
পুর্ববতনদিগেরও গুরু। নাথমার্গে গুরুকে “নাদবিন্দুকলাস্ম!’ বলা 
হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি নাদ, বিন্দু ও কলা স্বরূপে বর্তনান আছেন 
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গুকতন্ব * गद्‌ छङ-नश्मि। ৩৬৭ 


(নাদবিন্দুকলাতন্থ অধ্যায় ডর্টব্য)। যে সাধক উক্তরূপ ঈ্বরাভিন্ন 
শিবরূলী গুরুতে নিরত আছেন, তিনি নিরজনপদ অর্থাৎ পরত্রহ্ধাকে 
লাভ করিয়া থাকেন । 

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলাস্মনে । 

নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়পঃ ॥* 
নাদবিন্দুকলাযুক্ত গুরুই नग्नः शिवशक, “नम নাথ ভগবন, শিবায় 
গুরুরূপিণে" দ্বারাও নাথ, শিখ ও গুরু. এই তিন যে অভেদাত্মক তাহাই 
বণিত হইয়াছে। 

“ন দেবঃ শ্রীগ্ুরোঃ পরঃ"_গুরু হইতে শ্রেষ্ঠতর দেবত| আর 

নাই ।* তাই সিন্ধসিদ্ধান্ত-পন্ধতিতেও উক্ত হইয়াছে, “न গুরোরধিকং ন 
গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্‌ । শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ 
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ 1” 

এ সহজাবস্থালানে গুরুর প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধে নাথগণের মতের 
সহিত সম্ভসাধকদের মতের এঁকা আছে। সম্ভমতেও গুরু বিন! সাধন 
সম্ভবপর নহে। সাধনের প্রতিস্তরে বিভিন্ন গুরুর অস্তিত্ব ঠাহার! স্বীকার 
করেন, যথা গুরুপদ বা যোগেশ্বর, সাধগুরু বা মহাস্মা, সন্ভগুরু ও সর্বব- 
শেষে পরমসন্ত্চরু। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত যেরূপ বিভিন্ন পদগৌরব- 
বিশিষ্ট গুরুর প্রয়োজনীয়ত। পূর্বের वर्गिऊ হইয়াছে, সেইরূপে সাধকের 
সাধনাপথেও বিভিন্ন গুরুর প্রয়োজন আছে। তত্ত্রশান্্রেও সাধনের 
বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন शक्र গ্রহণের কথা আছে। যেরূপ মধুলুব্ধ 
সঙ্গ পুষ্প হইতে পুস্পান্তরে গমন করে, छळणे জ্ঞানলুব্ধ শি গুরু হইতে 
গুববস্তরে গমন করে । 

শিবদয়াল, কবীর প্রস্থৃতি সম্তরদিগের মতে আজ্ঞাচক্রের নিয়ে গুরুলাভ 
হয় না, ঘণ্টাধ্বনি अवग ও গুরুপদমাত্র দর্শন ঘটে, কৃটন্থ ব্রহ্ষের প্রকাশিত 
রূপই এই গুরুপদ। সম্তমতে সহআরে অনাহত নাদ শ্রুত হয়, তদৃদ্ধে 
ত্রিকৃটাতে মৃদঙ্গের ম্যায় একার নাদ ধ্বনিত হয় ও সাধগুরুর প্রাপ্তি হয়, 
তহৎপরে তৃতীয় বা শ্বন্তামণ্ডল ও মহাশৃন্থমশুল আছে, তদৃদ্ধে চতুর্থ মণ্ডল 
বা ভ্রমরঞূহায় ‘সোহং’নাদ হয় এবং তৎপরে সত্যলোকে সতানাম পুরুষ 
বা পরসসন্্ুরুর লাভ হয়। সভালোকে প্রবেশকালে 'সত্যা' ‘সত্য’ 
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নাদ आऊ হয়। শিবদয়ালের অনুভূতি সহস্রার হইতে বলিত হইয়! 
ত্রিকূটী ও उतू পৌছাইয়া সতাপুরুষ, অলখপুরুষ ও অগমপুরুষ ও 
তাহাদের তিন লোকের দর্শনে নিবৃত্ত হইয়াছে ।৯ জমরঞ্হার অবস্থান 
সন্বন্ধে সম্ভদের মধোও মতভেদ আছে । মুগুকোপনিষদে (৩।১।৭) 
'জীবহ্ৃদয়-গুহাতে ত্ৰহ্মের অবস্থান বণিত হইয়াছে, কবীরও হ্ৃদয়গুহাকে 
ভ্রমরগুহা বলিয়াছেন । 

দেহস্থ চক্রসকলকে অতিক্রম করিয়া দেহবাহো। অর্থাৎ ব্রহ্মাপ্ডের 
চক্রপকল 8 অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হইতে হয়, কবীর- 
পন্থী ও রাধান্বামী সম্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চট্চা আছে । যে ভেদী পুরুষ 
নিয়চক্র ভেদ করিয়া ত্রিকৃটাতে পৌছিয়াছেন তিনি যোগেশ্বর, যিনি 
স্থপ্নে পৌঁছিয়াছেন তিনি সাধ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের পরে নিশ্মপদেশে 
পৌছিয়াছেন তিনি जक এবং সৰ্ব্বোচ্চ ধামে বা পরমপুরুষের ধামে যিনি 
পৌছিয়াছেন তিনি পরমসম্ভ ; ভেদী পুরুষ অর্থে যিনি ষট্চক্রভেদ 
করিয়াছেন ।* 

কবীরাদির মতে সত্য সঞ্চণ ও নিগ্ুণের অতীত । ঈশ্বর ত্রিলোক 
ব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও ভাহার আবাস চতুর্থলোকে, এই লোক निश“ 
বা নিরঞ্জনের উদ্ধে। নিরঞ্জনের উদ্ধে मरळ, ওঁকার, ইচ্ছা, সোহহং, 
अला, অক্ষয় এই ষট্পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন, ইহারও উদ্ধন্তরে 
সত্যলোক, তথায় সত্যপুরুষ বিরাজমান আছেন । ইহাদের স্বরূপ ও 
আবাস निर्णध।दर्थ পঞ্চ ত্রন্দের ও পঞ্চ অগ্ডের কল্পানা কর! হইয়াছে, তৎপরে 
यछै ব্রহ্ম ও ষ্ঠ মণ্ডল কল্পনা আছে । এই ষষ্ঠ অণ্ড হইতেই নিরঞ্জন ও 
ন্োতির ( মায়ার ) উচ্চব, ভাহারাই ত্রিলোক স্বষ্টি করিয়াছেন ।* 
নাখপাস্থেও যট্‌পিণ্ডের কল্পনা আছে ( সিদ্ধান্ত অংশের পিগুতব অধ্যায়ে 
ইহার বিশেষ আলোচনা ऊहेया )। ষষ্ঠ পিণ্ড হইতেই বিশ্বের তথা জীবের 
উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে । সাধনপথে জীবকে একে একে সকল 
পিশু অতিক্রম করিতে হয়। গুরু তাহার সহায় । তন্ত্রেও গুরুর স্থান 
আতি উচ্চে, গুরুকে শিবের অংশরূপে কল্পনা করিয়া চারিক্রন বাহাগুরুর 
কল্পনা কর হয়, যথা গুরু, পরমগ্ডরু, পরমেষ্টিগুরু ७ পরাৎপরঞ্চরু। 
ইহার! সকলেই শিবের অংশবিশেষ ।  ষট্চক্রের সব্ব্দোচ্চন্থানে অধোমুখ 
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গুরুতর ७ সদ্‌শুরু-মহিমা ৩৮৯ 
সহস্রদলকমলের कर्मिका মধ্যে যৃণালরূপী চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা ভূষিত 
খুরুমন্ত্রাম্মক দ্বাদশবর্পরূপী দ্বাদশদলপন্পে অকথাদি ত্রিরেখা ও কোপ 
দ্বারা ভূষিত কামকলা ত্রিকোণে নাদবিন্দুরূপী নণিপীঠ বা হংসপীঠের উপর 


, शिंववक्तश শ্রাগুরুর স্থান আছে__পাদ্বকাপঞ্চক স্ডোত্রে এইরূপ বণিত 


হইয়াছে।’ এই পা্রকাপঞ্জক স্তোত্ৰ পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে ভাষিত 
হইয়াছে, ইহাদ্বার| মস্ত্রদেবতাগণের সাধনফল লাভ হয়, ইহা! অতি एन्नळ, 
কারণ मक्र কূপ! ভিন্ন ইহার উপলব্ধি হয় ना ( অ+ छे, म, নাদ ও 
বিন্দু ইহারাই শিবের পঞ্চমুখ, এই পঞ্চতব্বই পাদুকাপঞ্চক )। 

যট্‌চক্ৰ সাধনার বিভিন্ন স্তরে কুণ্ডলিনীর জাগরণে ‘প্রথম গুরু'র 
সহায়তা আবশ্যক, তৎপরে সহস্রারে শিবশক্তির মিলন-অন্থৃভূতি বোধার্থে 
দ্বিতীয় গুরু'র প্রয়োজন, তদৃদ্ধে শিবশক্তির অভিক্পতা व! ত্রহ্মবোধার্থে 
'अक्ककक'व्र কৃপালাভ আবশ্যক, সব্বশেষে জীব ও अटक्त অভেদত্ব যিনি 
উপলব্ধি করাইতে সক্ষম তিনিই *সদ্গুরু' পদবাচ্য। দেখ! যাইতেছে 
সাধনপথে গুরুর আবশ্যকতা আছে, কিন্ত সে গুরুর লক্ষণ কিরূপ হইবে, 
ভাহার কৃপা কাহার দ্বারা डा হইবে? তত্ুন্তরে বলিতে হয়, গুরু 
সদ্গুরুর লক্ষণযুক্ত হইবেন ও তিনি অভেদে কৃপা করেন বলিয়া তাহার 
কৃপ! সকলের দ্বারাই লভ্য হইবে । বৈষ্ণবদের মধ্যেও গুরুর অভেদে 
कृश করিবার কথা আছে। সৎ ও অসৎ গুরুতে প্রভেদ এই যে, অসৎ 
গুরু ভেদে কৃপা করেন। বস্তুতঃ সদ্গুরু কোন মানবদেহধারী গুরু 
নহেন, উহ! আত্মা ্বয়ং, কারণ নিজের স্বরূপের উপলব্ধি নিজের দ্বারাই 
সম্ভব, অন্যের দ্বারা তাহা লাভ করা সম্ভব নহে, যোগসাধনের প্রথম 
অবস্থায় গুরুর সহায়তা আবশ্যক, কিন্ত তারক যোগে গুরুর আবশ/কতা। 
নাই, কারণ উহাই আস্মোপলদ্ধি। 

»সাধনপথের মহৎ কষ্টসকলও সদ্গুরুলাভ হইলে স্বল্প হয়। 
গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে_-“ভো! পুরুষা গুরুহীনানাং তেষাং 
কষ্টং ভবেৎ যদা তাদৃশঃ পুবেবাক্রপূর্ণো গুরুর্লভ্যতে তদা মহদপি 
কষ্টমতিব্বল্পং ভবেং।---তথ! গুরুমধ্যা কুষ্চিকয়া ন্বপ্জেনাপি কষ্টেন 
সহজসিন্দিগবতি । যদিচ মহৎ কষ্টমপি ভবেত্তদা কষ্টোত্তরে তু 
মহানানন্দো ভবত্যেব।” অন্যত্র “स छ যোগো গুরুকপয়াইজশ্রমেণৈব 
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दा द्वह ।”” গুরু শিস্যোর পক্ষে মোক্ষদ্বার অর্গলমুক্ত করিবার 
উপায়ব্বরূপ, তাই তিনি কুঞ্চিকারূপী, তাহার সাহায্যে কষ্ট উত্তীণ 
হইলে মহানন্দলাভ ঘটে । “मूछाएळ শিশ্যো জন্মসংসারবন্ধনাৎ”__ 
জন্মযৃত্যুর ছুঃখ নিবারণার্থে শিশ্যা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সফলকাম 
হন এবং 

অনন্যভাবেন নিরুখ্িতিজ্রীলাভেন চাঞ্চল্য বিধুননেন । 

অবস্থিতিঃ ভ্রীকরুণান্থৃধাধিব গুরুপ্রসাদাদ্‌ ভবতীতি সত্যাম্‌ ॥২ 
অর্থাৎ গুরুকুপাফলে নিরুখিতিগ্রীলাভ হয়, फांकनामूक হইয়া भूम 
শিশ্কা কৈবল্যলাভে সক্ষম হয় । 

/নাথগুরুর অপর একটা বৈশিষ্ট্য যে তাহার! সর্বববিদ্ধাবিৎ, মহা- 
তপ! ও সকলের मनाङ এবং *নাথা মহাদিব্যা যোগশাক্তরপ্রবর্তকাঃ ।* 
दिनि সবধর্বোপরি বিরাজমান নাথমতে সেই 'নাথ'ই একমাত্র পারমাথিক 
গুরু, কিন্তু লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্ত চারিজন 'যুগনাথ” আছেন, 
তাহাদের নাম যথাক্রমে মিত্রীশ, উডভীশ, বষ্টিশচখ্যা ও কুস্তসম্ভব। 
ললিতাপুরের উত্তরকোণে মহাছ্যতি বায়ুলোক আছে, তথায় বায়ুশরীর 
দানপরায়ণ পবনভ্যাসী जिक দেবন্ধিগণ ও গোরক্ষ প্রমুখ যোগিগণ অবস্থান 
করিতেছেন _ব্রক্ষাশুপুরাণের ললিতাখণ্ডে এইরূপ বিবৃতি আছে। 
নাথলোকে মহাতপা যুগনাথেরা বাস করেন, ভাহার! লোকরক্ষার্থে 
পাছকাত্মক বহু লেক रषि করিয়াছেন। সেই সকল লোকে সাযুজা- 
मिक, সারূপাসিদ্ধ ও সালোক্যসিন্কেরা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে পারা 
দিব্যৌঘ, মিত্রাদিরা মানবৌদ্, স্থরতাপসাদি সিদ্ধৌঘ, এই ত্রিবিধ 
খুরুপরস্পরাকে ওঘত্রয় অর্থাৎ শ্রোতত্রয় আখ্যা দেওয়া হয়। সিন্ধদের 
মধ্য দিবাগুরু, -সিদ্ধগুর ও মাঁনবগুরূর এই তিনটা বিভাগ কোন 
কোন ব্রাহ্মণ্যতস্ত্রেও দেখা যায়। ললিতসহস্রনামের “দিব্যৌঘশ্চ 
মানবৌথাঃ मिटकोचां*७ সসাগতাঃ"র ভাস্কর রায় যে ভাষ্য করিয়াছেন 
সেই তালিকার সহিত তারারহস্তের তালিকার মিল নাই । তারারহস্তে 
দিব্য ও সিদ্ধ শ্রেনীর বর্ণনা আছে অনুমিত হয়, তন্মধ্যে মীননাথ নামও 
আছে। কৌলাবলীতঙ্গে মানবৌঘ শ্রেণীর গুরুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
এমীনো গোরক্ষশ্চেব ভোজদেবপ্রকীন্তিত:--...-মানবৌঘঃ প্রকীন্তিতাঃ” 








३॥ গে সি. সপ ১৪১ ३॥ xe =। গো সি. সং পু তত 
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পাওয়া যায়, শ্যামারহস্যেও ইহার প্রায় অন্তরূপ তালিকা আছে। 
ওঘত্রয় মধ্যে মীন গোরক্ষের উল্লেখেই বুঝা যায় যে সিদ্ধরূপে তাহার! 
লোকমান্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ত্রাহ্মণ্যতস্ত্রে তাহারা স্থান 
পাইয়াছেন ।* 
যাহার আশ্রয়ে জীব একসঙ্গে ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারে সিদ্ধমতে তিনিই শ্রেষ্ট গুরু । পুর্ণসত্যের প্রতিপাদক গুরু 
ও শান্তই সদ্গুরু ও সংশাস্্র । সদ্গুরু প্রাতিভজ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ 
সাহার সতর্ক व। শুদ্ধবিগ্ার উদয় স্বতঃই হইয়া থাকে । মানব সদ্গুরুর 
মধ্যে অকলিত (স্বয়ংসিদ্ধ ), অকল্পিতকল্ক ( ভাবনাবলে যিনি 
শান্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ), কল্পিত ( দীক্ষাযোগে খিনি শুদ্ধজ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন ) ও কল্লিতাকল্পিত ( यिनि আকস্মিকভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন )_এই চারিপ্রকার ভেদ আছে, তদ্ধাতীত সিদ্ধগুরু ও 
দিব্যগুরুও আছেন। মূলে কিন্ত সর্বত্রই পরমেশ্বরই একমাত্র অন্থগ্রাহক । 
সদ্গুরু বলিতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অথবা তাহার শন্ুগ্রহপ্রাপ্ত 
তৎসাধৰ্ম্যাপন্ন জীবন্সুক্ত অধিকারী পুরুষকে বুঝায় । এই অধিকারী 
দেবতা, সিদ্ধ ও মন্ুত্য_-তিনই হইতে পারেন ।* 
মুক্তিপথে সাযুজা, मांडि, সারূপা ও সালোক্য এই চারিটী স্তর- 
ভেদ আছে অর্থাৎ শিবের দৃষ্টির মধ্যে আসিলে সালোকা, তাহার রূপের 
মধ্যে পৌছিলে সারূপা, সাহার শক্তির মধ্যে আসিলে माहि” ও তাহার 
সত্বা বা স্বরূপ উপলব্ধি করিলে সাযুজা সিদ্ধি হয়। নাথমতে শ্রেষ্ঠ গুরুর! 
এই চারিটাকে এক মনে করেন ।* সামীপা সর্ববসময়েই থাকে, ইহাকে 
পৃথকভাবে গণনা করিলে পঞ্চস্তর কল্পনা করিতে হয়। যে “ওঘত্রয়' বগিত 
হইয়াছে তাস্তরিকসাধনে যোড়শী হইতে সপ্তদশীতে উপনীত হইতে হইলে 
এই ওঘত্রয় ভেদ করিতে হয়। আদি नांगळे চন্দ্রের অমানায়ী যোড়শী 
কলা আর যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ববাবস্থা তাহাই সপ্তদশী কলা বা 
‘সমনী’_ অর্থাৎ তখন মন অতি স্বল্মভাবে বর্তমান থাকে, ইহার উদ্ধে 








১। গো লিল. भृ ४४ 
जॉ ही-<कोलळांम কৃমিকা পৃ ९०, ললাতসহশরনাষের উল্লেখ । “কল্যাণ' সাধনাক্ক (১ম) "তষে 
শুরু সাধনা' প্রবন্ধে জীনগারের মন্দিকে ও রাজচিত্রতাওডারে 'গরুষওলার্চনা'র পু'ণিক বর্ণনা । 
২) ুরুততত ও সমুহ গোলীনাখ कितं । উত্তরা, বৈশাখ ১৩৪০ পু ৯১১, ৩৭৯, 
০। ल्लिन টি 








३१२ नांब-मच्यकाटबच ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 
উন্মনী' অবস্থা; কোন কোন স্থলে সপ্তদশী কলাকেই উন্মনী বলা 
হইয়াছে । উন্মনী স্থান निन শিবপদ। ইহা লাভ করাই যোগীর 
লক্ষ্যা। তন্ত্রমতে গুরুপৃক্তায় শিবশক্কি-সামরশ্থ স্বরূপ নাদবিন্দু কলাতীত 
পরমানন্দতক্বেরও পূজা হয় । ইহাই তন্্রবণিত শ্রীগুরুসাধনের বিশেষত্ব । 
নাথযোগীর ‘নাথ’'ব্বরূপে অবস্থানই লক্ষ্য, ইহাও তন্বাতীত অবস্থা । 

নাথযোগীর আদর্শ कि ? যোগীকে যাহা অধিগত হইতে হইবে, যে 
স্বরূপে অবস্থান করিতে হইবে, তাহাই নাথযোগীর আদর্শ । সহজাবস্থা- 
লাভেই মোক্ষ, তাহাই পরমপুরুষার্থ বা নাথন্বরূপে অবস্থান, ইহাই, 
আদর্শ । “পরমঃ পুরুষাখন্ত মুক্তিরুক্তাহৃতস্ত সা। নিরূপাতে অবধৃতানাং 
যোগসাধনজং कनम्‌ । পরমপুরুষার্থস্ত মুক্তিরিত্যুক্তম্‌ । সা চ নাথস্বরূপেণা- 
বস্থানম্‌ ॥९* 

এই 'নাথব্বরূপ’' বলিতে কি বুঝায় তাহা ভ্রীনিত্যনাথ-কৃত मिक- 
সিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতে এইরূপে বিত হইয়াছে 

“न अक्का विकूकट्यो न স্থরপতিঃ সুরা নৈব পৃথী न চাপো 
নৈবান্িৰ্নাপি বাঘুর্ন छ গগনতলং न দিশো নৈব কাল£। न বেদা নৈব 
যজ্ঞা न চ রবিশশিনৌ न বিধির্নৈব कचाः স্বয়ংজ্যোতিঃ সত্যমেবং 
জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্তে ॥ তৎপদেনাবস্থানং মুক্তিরিতি।”* 
সেই সত্যব্বরূপ ন্বয়ংজ্যোতি পরমপদে অবস্থানই মুক্তি । গুরুবাক্যান্গুসারে 
সাধন করিতে পারিলে তত্বচ্ছান জন্মে, তখন নিধিবকা রম্বরূপে অবস্থিতি 
হয়। এঁহিক বিষয়াদি পরিত্যাগ, পারত্রিক ন্বর্গভোগাদির অভিলাষ 
নিবুত্তি, তর্দর্শন বা আত্মসাক্ষাকার এবং সহজাবস্থালাভ বা সমাধি 
সকলই সদ্গুরুর কুপাসাপেক্ষ । 

দ্রীনাথকৃত সিন্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে বণিত আছে যে আদিনাথ 
মহাসিদ্ধ শক্তিযুক্ত জগদ্‌গুরু ।---"তত্ত, পদ: তাদৃশযোগিনামেবাঁপরোক্ষ- 
মিতি সিদ্ধান্তঃ"_সেই নাথপদৰী যোগিগণের অপরোক্ষান্ুভূৃতি- 
সাপেক্ষ 10 

নাথমতে অবধূত এই পদ অনুভূতির দ্বারা লাভ করিয়াছেন, তাই 
সাহার “একহন্ডে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে শ্বয়ম্‌ ।"* তিনি ত্যাগ 
ও ভোগের দ্বারা অলিপ্ত, তিনি কেবল ত্যাগীও নহেন কেবল ভোগীও 


३ গেলি পু ১০১৩, ২) গো সি. স. পৃ ১৯ তে केतकर, সিভানাখকত সি. जि. প.। 
=) শা সি ग পৃ ১১তে, উজ পনাগকৃত লি, সি. न. হ। আলি সপ্ত 
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নহেন; অবধূতের একদিকে দ্বৈত, অন্যদিকে অদ্বৈত, তিনি স্বয়ং সৰ্বব- 
दृन्वांऊोऊ । এইরূপে নাথমার্গে “অবধৃত' বলিয়া যাহাকে সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী সকল গুরুর গুরু অর্থাৎ সকলের মন্ত্রগুরু, 
তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই। স্থতসংহিতায় শ্রেষ্ঠগুরুর বর্ণনা 
আছে, যথা 

“অতিবর্ণাশ্রমী সাক্ষাদ্‌ গুরূণাং গুরুরুচাতে । 

न তৎসমে। নাধিকশ্চান্মিল্লোকেইস্ডোব न সংশয়ঃ ॥* 

4 সিদ্ধমতে গুরুর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে, 
তাহাকে পঞ্চমাশ্রমী, অবধৃত প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সদ্গুরু 
সর্র্বাধিকারীর গুরু, তাহার নিকট শিশ্যোর বর্ণ বা আশ্রমের ভেদ নাই, 
তিনি স্বয়ং বরণীশ্রমধশ্দ্ের অতীত বলিয়া অতিবরণাশ্রমী বা পঞ্চনাশ্রমী নামে 
খ্যাত। তিনি আদর্শ যোগী পুরুষোন্তম, কেহ ভাহাকে অতিক্রম করিতে 
পারে না বা তাহার তুল্য হইতে পারে না। এই অবধৃত-গুরুর উপদেশের 
বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি মৌন ব্যাখ্যান দ্বারা উপদেশ দেন, “গুরোস্য 
মৌনং ব্যাখ্যানম্‌” এবং অবধৃত-গুরু নিজ শিশ্বা নির্বাচন করিয়া লন বলিয়া 
অনারশ্থাক উপদেশ चाच শিশ্বাদের विज করেন ন1। পুরাণে বগিত 
আছে শৌচাদি ক্রিয়া পরাস্ত গুরু শিশ্বাকে উপদেশ দিবেন, অবধূত-গুরু 
দ্বারা পূর্ব্বেই শিষ্বোর যোগ্যতাবিচার হইয়া যায় বলিয়া এইরূপ উপদেশ 
অনাবশ্যক বোধ করেন । সিদ্ধমতে সাধন বিন! কেবল শান্্রপাঠ নিপল, 
তাই সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকারের अक्ल উপায় নাই । জঠর- 
সংহিতায় छेक হইয়াছে, यथार्थ গুরুর দ্বারা প্রদণিত মার্গে স্বসংবেদ্া 
পদের দর্শন হয়, তাহা আসত্মবিশ্রাস্থির কারণ, এইরূপ খুরুকেই 
দেবভাবে দর্শন কর্তব্য । “তেন সন্দশিতে मार्श স্থসংবেদাস্থ দর্শনম্‌ 
ভরতীতি গুরুং দেবভাবেন পরিচিস্তরয়েৎ।”* গোরক্ষকুত অমরৌঘশাসনম্‌ 
গ্রন্থে আছে शकजक দ্বিপ্রকার_ম্বসংবেছ্ ও অসংবেছ্ধ--“ক্সংবেদ্ধাম্‌ 

_ অসংবেগ্যম্‌ শব্দ ব্রন্মছিধাস্থিতস্”_ যাহা স্বপ্রকাশ তাহাই স্বসংবেছ্া, যাহা 
পরের দ্বারা প্রকাশিত তাহা অসংবেছ্য ।> 

যে গুরু স্বসবেছা পদের দর্শন করান তিনিই সদ্গুরু ইহা বলা 

হইয়াছে, এখন সদ্গুরুর অন্যান্থা লক্ষণ লাথমার্গে কিরূপে নির্দেশিত 








उ লো সি সপ २ শ্তসংহিতার इन २) गि. कि.स.१॥१,७ 


০) আবগরৌগশাদনদ্‌ २199 
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হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য । নিমেষাপ্ধ বা তদগ্কালমাত্র খাহার বাক্যের 
আলোচনা দ্বারা স্থির আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই সদ্গুরু, ধাহার 
উপদেশে সামরহ্যাথা শ্রেষ্ট পরমপদরূপ जमाक्ऐेछळएळ বিশ্রান্তিলাভ হয় 
তিনিই সদ্গুরু। যিনি স্বয়ং তীর্ণ হইয়াছেন তিনিই অপরকে উত্ভীর্শ 
করিতে পারেন, যেরূপ এক প্রস্তরে আরোহণ করিয়া অপর প্রস্তরসকল 
নদী পার হইতে পারে না, পার হইবার নিমিত্ত নৌকারই প্রয়োজন হয় 
সেইরূপ উত্তীর্ণ গুরুই সাধককে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, অস্ত 
পারে ना ।* 

সদ্গুরুই পরমপদপ্রাপ্তির সহায়ন্বরূপ । জাগতিক যে সমস্ত জ্ঞানের 
উদয়ে পরমপদপ্রাপ্তি ঘটে, সেই জ্ঞানের চারিটী অবগ্থাভেদ আছে। 
প্রথমাবস্থা ‘ব্বাস্মসংবিস্তিকপ সহজ্রজ্জান’ বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন, 
অর্থাৎ তুরীয়াতীত পরসাম্মাকে বিশ্বের অণুতেও প্রত্যক্ষ কর!। দ্বিতীয় 
অবস্থা ‘সর্ব্বনিগ্রহরূপ সংযমযুতঙ্জান' বা শ্ষুরণশীলবৃত্তির আত্মামধো 
সংযম । তৃতীয় অবস্থা “বন্য বিশ্বাস্তিকূপ সোপায়জ্জান’ বা প্রকাশময় 
আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিব্যক্ত করিয়! সর্বদা লৌলা বা छेछम অবস্থায় 
স্থিতি। চতুর্থাবন্থা 'मांचग्रळांन' বা ‘পরমপদরূপ অদ্বৈতজ্ঞান’, ইহা অদ্ধয়- 
জ্ঞানের অবস্থা, তখন আসত্মব্বরূপে জাতি প্রস্ততি বিকলের আত্যস্তিক 
অভাব দৃষ্ট হয়। এই চতুবির্ধধ अवव्हा একমাত্র সদ্গুরু-যুখনিঃস্থত 
উপদেশে লাভ হয়, কেবল শাস্রাধ্যয়ন দ্বারা লভা নহে, সদ্গুরুর সম্যক্‌ 
প্রসাদই তাহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ।* 

“দৃষ্টিঃ স্থির! यज বিনাপি नृ: বায়ুঃ স্থিরো যন্ত বিনাপ্রযত্তম্‌ । 

চিন্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং ज এব যোগী স গুরু: ज সেব্যঃ ॥* 
এইরূপ গুরুই অত্যাশ্রমী, যোগী, জ্ঞানী, সিদ্ধ ও স্বত্রত। হাতে 
ঈশ্বরতা স্বামিত্ব ও সাধৃতার जमाक्‌ 'फूवन দৃষ্ট হয়, সেজন্য তিনি थक । 
তিনি ছিতেন্ড্রিয়। छौ, কোবিদ, বুধ এবং সমস্ত দর্শনের স্বরূপ প্রকাশে 
সমর্থ, এইরূপ সদ্গুরুই সম্ভজ্ঞনীক্স ।* কৈবলামুক্ত যোগী গুরু হইতে 
পারেন, কিন্তু ঠাহাতে ঈশ্বরতা। থাকিবেই এইরূপ কোন নিশ্চয়তা লাই । 
তস্ত্রের সাধনে যোগীর বা গুরুর ঈশ্বরতা স্ফুরণ অনিবাধ্য, ইহার বিকাশ- 
ক্রিয়ার আলোচনা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক । 
৯। সি বল শকত ২। খ্োসি সপ্ত | লিসি,স, ९१, २० 
१ मनच ২1০৮ গো. সি. न, ৯. नाशकत्‌ উপনিৰদ ৯ চোক । ९६ গো. সি. পৃ ২ 








গুরুত্ব ও সদ্গুরু-মহিষা ৩৭৫. 


নাথম্ার্গে গুকারতন্বের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে । সদ্গুরু সেই 
গঁকারের কি _“তন্মিন্‌ মধ্যে স্থিতং उदः প্রদর্শয়তি সদ্গুরু” । > 
ওঁকার সাধনই যুমুক্ষুর কর্তব্য । 
অনস্তোপায়যন্ধ্েভাঃ প্রাপ্যতে পরমং शनम्‌ । 
গুরুদৃক্পাতমাত্রাণাং कांना: সত্যবাদিনাম্‌ ॥ 
कथनान्‌ দৃষ্টিপাতান্ধা সার্লিধ্যান্াবলোক লাৎ। 
প্রসাদাৎ সদ্গুরোঃ সম্যক্‌ প্রাপ্যতে পরমং পদম্‌ ॥* 
এইরূপ দীক্ষার কথা বায়বীয় সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে__গুর 
স্বীয় প্রসন্ন দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা একক্ষণমাত্রে শিশ্বাকে স্বরূপে স্থিতি করাইয়। 
দেন, এই দীক্ষার नाम 'শান্তবী' দীক্ষা । কুত্রযামলে উক্ত হইয়াছে 
ভগবান अकू চরণদ্ধয় হইতে সম্ভূত দীক্ষাই শাস্তবী मोक । সদ্গুরুর 
দীক্ষা जाळी, শাম্ভবী ও মাস্ত্রী। শাক্তী দীক্ষাতে কুগুলিনী শক্তির 
জাগরণ হয়, গুরু-শিশ্বোর অন্তর্দেহে প্রবেশ করিয়া শক্তিকে জাগরিত 
করেন। माझी ৰা আপবী দীক্ষার স্মার্তী, মানসী, চাক্ষুষী, স্পাপিকী, 
বাচিকী প্রভৃতি দশবিধ ভেদ আছে ।* 
যোগবাশিষ্টে আছে__ 
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্ছন্দাৎ কুপয়। শিশ্বাদেহকে । 
জনয়েদ্‌ यः সমাবেশং শাস্তবং সহি দেশিকঃ॥ 

( নিৰ্ব্বাণ প্রকরণ ১।১২৮-১৬১) 
অর্থাৎ यिनि কৃপাপূ্ব্বক দর্শন, স্পর্শন বা শব্দ দ্বারা शिट्या দেহে শিব- 
ভাবের আবেশ উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই দেশিক বা গুরু। 
কুগুলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া যষ্টচক্রভেদপূর্ববক ব্রক্ষরন্জে পরশিবের সহিত 
মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে । সত্যসন্ধল গুরু মাত্র একবার কপাপুর্ণ 
দৃষ্টিপাত করিয়াও এই স্থমহৎ कार्थ সম্পন্ন করিতে পারেন 
“অযোগোহপি ফোগাতামাপাছ্য ভ্রীগুরুত্থধ্যো বোধয়তি” অর্থাৎ अशक्तौ 
সুৰ্য্য অযোগাকেও যোগ্য করিয়া প্রবৃদ্ধ করেন, ইহাই সদ্গুরুর कायी ।* 

ইহার দৃষ্টাস্তব্বরূপ বঙ্গীয় যোগী সিদ্ধ ভিলোপার निश তিব্বতের 
রাজপুত্র নারোপার কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে । নারোপা দ্বাদশ 





३॥ त्या निजः गृ ২। সি সি क. ०२१, 
= । কল্যাণ সাধনাকষ (১৭) পৃ ২১৯, 'गोक! ও অহুশাসন’ । 
*। উত্তরা, বৈশাশ ১৩৪+, পৃঃ ০১০, আত च সম্ভক-রহস্ত । 
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বৎসর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর, সিদ্ধগুরুর সপাঁদঘাত বাকা ও 
দৃষ্টি দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন । ভিলোপা৷ বঙ্গদেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এবং নারোপা দশম শতাব্দীর লোক ছিলেন ও যাছুবিগ্ভায় 
পারদর্শী ছিলেন ।» সিন্ধগুরু হাড়িপা বা জালন্ধারনাথের দ্বার! বঙ্গীয় 
রাজা গোপীচন্রের অশেষ লাঞ্ছনার পর উদ্ধারসাধনের কাহিনী 
গোপীচন্দ্রের গান প্রন্তৃতি বঙ্গীয় গীতিকার উপজীব্য । 

গোপীচন্দ্র, ময়নানতী প্রন্থতি গুরুর নিকট মহাজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন, এই মহাজ্জঞানের দ্বারাই তাহারা স্বৃতুপ্য়ী হন । ইহাই 
নাথগুরুর বৈশিষ্ট্য । 

শারদাতিলক, অভিসময়ালক্কার -প্রন্তৃতিতেও লক্ষণ বিচার করা 
হইয়াছে যথা__জ্জিতেন্দ্িয়। শিবশাজ্-বিধানজ্ঞ, সত্যবাদী, বীধাসম্পন্ন, 
দয়াদাক্ষিণাসংযুক্ত, ত্যাগী, मञ्जनिमूक ইত্যাদি।* কিন্ত তিনি মহা- 
জ্ঞানের তর প্রদর্শক, এইরূপ ব্যাখ্যা নাথমার্গ বাতীত অন্যত্র নাই । এই 
মহাজ্জানের স্বরূপ अद्यय ব্যাখ্যাত হইতেছে ( যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর 
সম্বন্ধ বিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) । 

এক্ষণে অসদ্ঞুরুর লক্ষণ বণিত হইতেছে, কারণ অসদ্গুরু 


পরিত্যাজ্য 
জ্ঞানহীনো গুরুস্তাজ্ো। নিথ্যাবাদী বিকল্পকঃ । 


স্ববিশ্ৰাস্তিং न জানাতি পরেষাং কিং করোতি সঃ ॥* 
জ্ঞানহীন, মিথ্যাবাদী, বিকল্পক গুরু ত্যাজ্য, এবং যে সকল গুরু মাত্র 
শান্দৃষ্ট অনুনান, তর্ক, সুদ্রাদি লইয়া ভ্রমণ করে, বান্মাত্র যাহাদের সম্বল 
তাহারা ত্যাজ্দা কারণ তাহারা অসদ্গুরু ।* “বহুদীক্ষিত। আচার্ধ্যা 
গুরবন্ত্যাজ্যাঃ মহাসিদ্ধ এব গুরু কর্তব্য: "° যে গুরুর বহুশিশ্য আছে 
তিনি শিশ্যাদের ভুবনবিশেবের এশ্বধাভোগের জন্য নিয়োজিত করিতে 
পারেন কিন্ত দিব্যজ্কান দিতে অক্ষম হন, অতএব তিনি ত্যাজ্য। 





३॥ With Mystics and Magicians in Tibet. Alex David Neel p 165. 
२) শারৰাতিলক २1२९-२७, অক্তিসবত্ালঞ্ধার ১/১৬_১ (हॉक সৈতে । 

=) (नि. नि. म. ০০ 

१॥ শো. লি. न. পর ७३, আতিননয়ালন্ধাক, 2120, ৯৭ আদর লক্ষণ বিত হইয়াছে, 
„ _सला--डाकिक, ক্ুহসীন্ি-সাখনপন্জ, শাস্তৰঞ্জিত, नठाएनोऽ-विरच्किङ, ইত্যাদি । 

গো সি সপ্ত 





कड ও সদপুরু-মহিমা ৩৭৭ 
মহাসিদ্ধ গুরুই বরণীয়। নাথমতে “মহাসিদ্ধা বহুন্‌ দীক্ষিতার কুস্তি”, 
কারণ বহুশিষ্যের মোক্ষলাভের যোগ্যতা! থাকে না, অতএব বহু लिया গ্রহণে 
গুরুর মনস্তাপের কারণ ঘটে। মহাসিদ্ধ গুরুর নিজাপেক্ষা চতুল ক্ষণ 
नोन শিষ্যগ্রহণ কর্তব্য, শিষ্যপক্ষেও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত গুরুগ্রহণ कर्ठवा । 
গুরুর বত্রিশ লক্ষণ, শিষ্যের তদপেক্ষা চারিটী লক্ষণ नान থাকিবে 
বা গুরুর ছত্রিশ লক্ষণ ও শিষ্যের বত্রিশ লক্ষণ থাকিবে । চারিটা লক্ষণ 
नान হইলে যোগ্য শিষ্য বিবেচিত হয়, তদপেক্ষ। অধিক লক্ষণ नान 
থাকিলে মূর্খ শিষ্য বিবেচিত হয়, এইরূপ শিষ্য দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর 
হয় না, অতএব সিদ্ধগুরু লক্ষণ বিচার করিয়া শিষ্য গ্রহণ করেন। 
‘গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে' যে পুরুষলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, শিষ্যপক্ষেও এ 
সকল লক্ষণ থাক! কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য 
উভয়ের গুণসাম্য থাকিলে উপযুক্ত গুরুশিয্যভাব হয়, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত বণিত হইয়াছে। কিন্তু যোগবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে শিশ্যপক্ষে 
চারিটা লক্ষণ नान থাকা কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে, “মহা সিদ্ধৈরপি চতুর্লক্মণ- 
नान শিশ্বাঃ কর্তব্যো, বহবশ্চ सिग! বঙ্জনীয়া ইতি সিদ্ধান্তঃ ।* 

সিদ্ধ সম্প্ৰদায়ে পুরুষের যে দ্ধাত্রিংশৎ লক্ষণ থাক! কর্তব্য বিবেচিত 
হইয়াছে তাহা এইরূপ অষ্টবিভাগ দ্বার! প্রদশিত হুইয়াছে,* যথা 


জ্ঞান পরীক্ষ/ বিবেক পরীক্ষা নিরালন্দ পরীক্ষা বিবেক পরীক্ষা 


ৰা পরীক্ষাবমেক 
নিরালন্ব নির্মোহ निच्चं সৰ্ব্বাঙ্গী 
निभि নিবন্ধ নিস্তরঙ্গ সাবধান 
নিবাসী নিঃশঙ্ক নিদ্ধন্দ্ जन्‌ 
নিঃশব্দ निथिवय़ নির্লেপ সারগ্রাহী 
সন্তোষ পরীক্ষা শীল পরীক্ষা সহজ পরীক্ষা শুন্য পরীক্ষা 
অযাচকঃ শুচিঃ স্ুন্ধত লয়ঃ 
অবাঙ্ছকঃ সংযমী শীতল: লক্ষ্যম্‌ 
অমানঃ नखः স্থখদঃ ধ্যানম্‌ 
অন্থিরঃ শ্রোতা कांदा समाधिः 





३1 छ जिज পু ९+ । 
২) গো সি. স. পৃ ২৯, *৭। "कयाः, बक, পৃ ২৯৯ कडील भइन । 
०. ९. 84—48 





তা নাখ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রণালী 


বৌন্ধপ্রম্থাদিতে__যথা, মহাপাদানা ললিতবিস্তর ইত্যাদিতে__মহাপুরুষের 
বত্রিশটা লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, यथा--> । সহত্রারচক্রান্ধিত পাণিপাদতল! 
२॥ कूर्ववद স্ুপ্রতিষ্ঠিতপাদতা, ৩॥ রান্দহংসবৎ জালাবনদ্ধাক্গুলি- 
পানিপাতো! এ । মুদ্তরুণহস্তপাদতা ९। সমুচ্ছিত হস্তদ্ধয়, পাদদয়, 
सक्र, গ্রীবাপ্রদেশেত্বাৎ, সপ্তোৎসদগাত্রতা, ৬। দীর্ঘান্গুলিতা, १। 
আপনয়াতা ७ । বৃত্তমৃত্গাত্ৰতা, ৯। উচ্ছ্টগপাদতা, ५०। উদ্ধগ- 
রোমতা, ১১। পেশেয় জঙ্গতা, ১২ । পাছ্রবাহুঙ্গতা, ১৩। কোশগতাবস্তি- 
গুহাতা,  ১৪। স্থব্ণতা, ১৫ ্ুস্ষচ্ছবিতা, ১৬। প্রদক্ষিপাকর্ত 
একৈকরোমতা, ১৭। উ্াক্ষিতমুখতা ১৮। সিংহপুরববাদ্ধকায়তা, 
১৯। স্থৃসংবৃত্তক্ষদ্ধতা, २० । চিতাস্তরাংসতা, ২১। রসরসাগ্রতা, २२। 
স্যাগ্রোধপরিমণ্ডলতা, २०। উষ্ণীযশিরস্তথা, ২৪। প্রন্থৃতজিহবতা 
(প্রেনৃততনুজিহবতা)। ২৫) ৷ ব্ৰহ্মন্বরতা, २७। সিংহহস্থতা, ২৭। শুরুদস্ততা! 
২৮। সমদন্ততা চতুর্নার নিরস্তত্থাচচতুর্দংস্রাবিহায় ভগবতঃ, ২৯। 
অবিরলদস্তরতা, ৩* । চত্বারিংশদ্দন্ততা, ৩১। অভিলীননেত্রতা, ৩২। 
গোপননেত্রতা ।* 

উপরোক্ত ৩২ লক্ষণের সহিত পূর্বেমোক্ত ৩২টা লক্ষণের মিল নাই । 
অহাপুরুষ-লগ্ষণ বিচার বুদ্ধ, চক্রবর্তী রাজা, বোধিসব্ব, প্রভৃতির বিষয়ে 
করা হয়, কারণ তাহারা মহাপুরুষ-পদবাচা | পদতলে ও হস্ততলে চক্র 
থাকিবে, হস্ত বক্র ন! হইয়াও জায় স্পর্শ করিবে, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা 
প্রায় ১২০০ গ্রন্থে লক্ষণ বিচার কর! হইয়াছে ।* শকুনশান্্র প্রভৃতি 
ভ্র্যোতিষের গ্রন্থে লক্ষণ বিচার আছে। চৈতনাচরিতাম্মতে মহাপুরুষের 
আজানম্বলস্বিততুজ, মেঘ জিনি কণঠম্বর, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণনা আছে। 
মহাপুরুষদের এই দ্াত্রিংশ মুখ্য লক্ষণ ব্যতীত ৮স্টা গৌণ লক্ষণ বা 
শন্গব্যঞ্জন বৌন্ধগ্রন্থে নির্দেশিত হইয়াছে । এই সকল চিহ্ন দ্বারা 
“বজঞ্চর'র দেহ লক্ষিত হয়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, দীঘনিকায়, বিনয়- 
পিটক, মঙ্দিম-নিকায়, সংযুক্র-নিকায় প্রস্ততি গ্রন্থে ইহার বিচার 
আছে” 





৯। 'প্রতিযালক্ষণ' ০. उ. Pub. Texts from Nepal, বন্দোপাধ্যাক সংগৃহীত । 
Grunwedels. Buddhist Art in India p. 161. 

21 Childer's Pali Dictionary—Mahapuriso!- 

| উত্তরা, कॉर्डिक 9००४, “তাক ৰৌদ্ৰ প্ৰবন্ধে উল্লেGety. The Gods of 
Northern Buddhism, pp. ४२०7१. 


শুকুতব ও जंद्ऊक-नङ्मि। ৬৭৯ 
লৌকিক বাবঙারার্থে শানে মহাপুরুষের এই সকল লক্ষণ নিত 
হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বাহরূপ দ্বার! তাহাদের পরিচয় পাওয়া কঠিন, 
কারণ তাহার! কেহ জড়বৎ, কেহ পিশাচবত, কেহ উন্মন্তবৎ ব্যবহারও 
করিয়া থাকেন। তাহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ । পাশুপত-সম্প্রদায়ের 
'গণকারিকা' গ্রন্থে আছে ভন্মশয়ন, ভম্মক্থান, উপহার, জপ, প্রদক্ষিণ, 
ক্রথন, স্পন্দন, মন্থন, শুঙ্গারণ, অপিতৎকরণ, অপিতদ্ভাষণ, ইহার! 
চৰ্ম্যাবিধি অর্থাৎ ধশ্মসাধনের অঙ্গবিশেষ । উপহার মধ্যে উচ্চহান্ত, নৃত্য, 
খুণকীর্তন, হুহুকার (বৃষের कांग्र চিৎকার ) ও প্রণাম গণ্য হয়। 
অপিতৎকরণ ও ভাষণ অর্থে নটের স্যায় করণ ও ভাষণ । এই খরান্ছে 
“গুরু ट्क!” তাহারই সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পাশুমত 
মতে গুরু নবগণের বেত্তা, অষ্টগণ যাহার প্রত্যেকটীতে পাচ পীচটা 
করিয়। বিষয় আছে এবং নবমগণ যাহাতে তিনটা বৃত্তি আছে, গুরু এই 
নবগণের বেত্ত। ও বেদিতা হইবেন । 
নবচক্কেশ্বরতগ্থ, যোগিনীহ্ৃদয়, স্বচ্ছন্দ সংগ্রহ, গুরুগীত! প্রভৃতিতে, 
গুরুলঙ্ষণের চারিটী ক্রমের বর্ণনা আছে_ খিনি निक, পদ, রূপ ও 
রূপাতীতের जमाक्‌ বেন্তা তিনি_ গুরু অর্থাৎ যিনি কুণ্ডলিনী-শক্তি, হংস, 
বিন্দু ও নিরঞ্চনকে জানিয়াছেন তিনি গুরু । 
` निक: কুগুলিনী-শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীস্তিতঃ । 
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতী তং নিরঞ্জনম্‌ ॥ 

_খুরুশীতা । 
দাদূশি্া সুন্দর দাসের গ্রন্থে এই চারিটা ক্রমের বর্ণনা আছে, 
জৈনগ্রন্থে্ড এই চারিধ্যানের কথা আছে, অতএব বুঝা যাইতেছে পূর্ণ 
ও শুদ্ধতম জ্যানই গুরুর লক্ষণ ।* 

আমার পুঁথিসংগ্রহের মধ্যে মংস্তেন্দ-রচিত “যোগবিষয় নামক 
পু'থিতে গুরুর সম্বন্ধে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি ভাবনাতীত 
এবং मिका সঙ্গন্ধে বল! হইয়াছে__ 
কুলজাতিসমাযুক্তঃ স্ুচরিত্রো न विः ॥৩ 
গুরুভক্তিযুতো বীমান্‌ न শিষ্য ইতি কথ্যাতে । 





३1 গণকারিকা-_টাকা चातर स्िश्ि পৃ ১৮ 
২) ভন্তরা, বৈশাখ ১৬০, পৃ ৯১০ নোট, কত ও সহ । 





ত নাখ-সম্প্রদদাকের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
এবং গুরুশি্বা সম্বস্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে 
क গুরু ত্বং ७ सिजन শিশ্বান্ত छ গুরোরপি । 
নানয়োরপি ভেদোহত্র সমলিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৬ 
অর্থাৎ তুমি গুরু, তুমি शिश এবং निक्ष ও গুরু’ এই উভয়ে অর্থাৎ গুরুশিশ্থো 
যখন ভেদ থাকে না তখনই जमनिकि হয় ॥ 
আমার সংগৃহীত झाका একটী “অমরোঘ প্রবোধ’ নামক গোরক্ষ 
রচিত भूँ थिटळ শিশ্যামধো সাধকভেদ दर्षि হইয়াছে । শিশ্বামধো মৃছ্মধ্য 
অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর ভেদ আছে । ইহারা চারিপ্রকারের সাধক ।২ 
अक्तविन्तू উপনিষদে আছে আদর্শ যোগী বা গুরু আপনাকে जन्ना- 
चक्रमे জানিয়! ত্রক্মভূৃত হন। তিনি পক্ষপাতবিনিশ্মুক্ত অর্থাৎ দেহাদি 
অভিমানশুন্য, ভাবাভাবের অতীত, निकल, নিধ্বিকল্প, নিরঞ্জন । 
তদেব নিগ্চলং ব্রহ্ম নিন্বিবকল্পং नित्रक्षनम्‌ ॥ 
তদ্ত্ৰহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ত্ৰহ্ম সম্পদ্ধাতে कवम्‌” ॥ * 
পুরু অতিবর্ণা শমী বলিয়া তাহাকে বর্ণাশ্রমের গুণধর্ম্ম স্পর্শ করে না, 
জিশুণকে অতিক্রম না করিলে भूक হওয়া যায় না; গুরু গুণপাশের অতীত, 
তাই তিনি যমুক্তিপ্ৰদ সদ্গুরু । ভাহাতে লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, 
मर्श নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, তিনি মানাপমান-স্খন্থঃখহীন, তিনি 
স্বয়ং দৃশ্যমান ত্ৰহ্মন্বর্ূপ, তিনি পর, তিনি পর্নাংপর । সেই কুলাচারহীন 
গুরু জগতে একটীও তুল্'ভ, কারণ গুরুরা কুলাচাররত ও শান্ত হন। 
“কুলাচারবিহীনস্ত গুরুরেকো হি দুর্লভঃ ।”* 
যিনি কুলাচারবিহীন আদর্শ যোগী তিনিই অবধূত অর্থাৎ 
কৈবলামুক্ত, শ্রেণীগত কোন দোষ তাহাতে স্পর্শে ন7া॥ সেই অবধৃতরূপী 
গুরু সন্মার্গদর্শনশীল, যোগমার্গ ই সেই সম্মার্গ। অবধূত গুরুর__ 
বচনে বচনে বেদাস্তীর্থানি চ পদে পদে । 
দৃষ্টো দৃষ্টো ७ কৈবলাং সোহবধূতঃ শ্রিয়েইস্ত नः ॥ 
একহস্তে ধৃতস্ত্যাগে। ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্‌ । 
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাং সোহবধৃতঃ শ্রিয়েইস্ত नः ॥* 
३॥ পি, ঘোগবিদয়ক =, *, + জোক 
शचि '্মমরৌদ প্রবোধ' ১৮ জোক ইত্যাছি। 


গো, দিস. পৃহ২। ॥। दन ২১২ । 
२) গোনিসপৃক। 

















গুরুতর  मर्‌ऊक-मरसा Ee 
সিদ্ধসিদ্ধান্্পদ্ধতিতে আছে_ 
সবর্বান্‌ প্রকৃতিবিকারানবধূনোতীত্যবধূতঃ ৷ 
'প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তি: সক্ষোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ । 
তয়োযোগস্য কর্তা यः ज ভবেং সিন্ধযোগিরাট্‌ ॥* 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও সিদ্ধসিদ্ধা স্তসংগ্রহেও উক্ত মতের সমর্থন আছে। 
সমস্ত প্রকৃতি বিকৃতিকে যিনি অনাদর করিতে পারেন, অভিভব করিতে 
পারেন ও ত্যাগ করিয়া উদ্ধে গমন করিতে পারেন, তিনিই অবধৃত । 
প্রসর বা বিস্তারই শক্তির প্রকাশ, শক্তির সঙ্কোচই শিবভাব, এই 
প্রসঙ্গ নিবন্ধের স্থষ্টিসংহার ইত্যাদি অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে; এন্থলে তাহার সহিত যোগীর कि সঙ্বন্ধ তাহাই বিচাৰ্য্য । 
এই শিবশক্তিভাবের যিনি যোগকর্তা, তিনিই সিদ্ধযোগিশরষ্ঠ, তিনিই 
আদর্শ । 
বিবেকমার্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে ক্ষেত্রক্ত ও পরমাস্মার সংযোগই 
যোগ, অতএব যিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ ও পরমাত্মার সংযোগসাধন করিতে 
পারিয়াছেন তিনিই যোগী । 
'যোগিনে। ৰীতসংকল্পা নিদ্ধ ন্থাঃ পুণ্যদৰ্শনাঃ । 
যোগরপ্বকরগ্ডাস্ডে জয়ন্ত বিধিশোচরাঠ' ॥* 
যিনি সকল সন্ধল্মূক্ত, যিনি দন্বাতীত, যাহার দর্শন পুণাদায়ী, করঙে 
যেরূপ রপ্ুসকল সযক্ধে রক্ষিত হয়, যোগরূপ রত্রসমূহও খাহাতে সেইরূপ 
আহিত, বিধিও যাহার ऊद সমাক্‌ অবগত নহেন, তাদৃশ পুরুষই 
যোগিপদবাচ্য । 
সিন্ধসিন্ধাস্তসংগ্রহে সিদ্ধযোগিরূপ গুরুর বর্ণনা আছে, যথা_ 
বিশ্বাতীতং यना বিশ্বমেকমেবাবভাসতে । 
সংযোগেন या य সিদ্ধযোগী ভবেত্ত, সঃ ॥১০ 
সর্ধ্বাসাং নিন্ধবৃত্বীনাং বিস্থতিং ভজতে তু यः । 
ज ভবেং সিদ্ধসিদ্ধাস্তে সিদ্ধযোগী মহাবলঃ ॥১১ 
উদাসীনবদাসীনঃ স্বস্থোহংস্থনিজভাসকঃ । 
মহানন্দময়ো ধীরঃ স ভবে সিদ্ধযোগিরাট্‌ ॥১২ 








১। नि লি. স. ৬৯, গো हि. न. পৃ ১, ২, সি সি. প,=॥১ मरीन প্ৰকৃতি ৰিকাতথান্‌ ইত্যাদি । 
২। গো লিংস-পৃ ৮ 





২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
পরিপূর্ণ প্রসন্নাত্মা স্ব্বাস্ববপ্রদোহপরঃ । 
নিরুখ্যো নির্ভরানন্দ: ज ভবেং সিদ্ধযোগিরাট্‌ ॥১৩॥ 
গতেন শোকেন ভয়েন বীপ্পাপ্রাপ্ডেন कर्वः ন করোতি যোগী । 
আনন্দপূর্ণে। নিজবোধলীনো ন বাধতে কালপথো| न নিত্যম্‌ ॥১৪॥২ 

যাহার সংযোগসাধন দ্বার! বিশ্ব ও বিশ্বোত্বী্ণ পদার্থসকল একরূপ 
অবভাসিত হয়, তিনি সিদ্ধযোগী। यिनि আপনার যাবতীয় বৃত্তির মার্গ 
ভজনা করিতে পারেন सब्र: অপ্রমত্ত, তিনি মহাবল সিদ্ধযোগী। 
যিনি উদাসীনের হ্যায় সদা আসীন, যিনি কখনও আত্মবিস্মত নহেন, 
স্থৃতরাং সর্ধবদ। স্বস্থ, যিনি আপন অন্তরকে আপন ভাস দ্বারা উদ্ভাসিত 
রাখেন, যিনি মহানন্দময়, यिनि ধীর অর্থাৎ বিকারের হেতু সত্বেও সদা 
বিকৃত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ । বাহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তবা কিছু 
না! থাকায়, সর্বদা পরিপূর্ণ ও প্রসন্নাস্ম, যিনি সব্বাসব্ধবপ্রদ ও সাধারণ 
হইতে অপর বা ভিন্ন, यिनि নিরুখগ্রী লাভ করিয়া সদাকালের জন্য 
নিভরানন্দে অধিষ্ঠিত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাক্ছ। যোগী হষবিষাদের 
অতীত, লাভালাভে শোকভয়ে অবিচলিত, আনন্দপূর্ণ, আপনবোধে 
সংলীন অতএব কালের দ্বারা অবাধিত এবং নিত্যানিত্যভাব বিবচ্জিত । 
এইরূপ যোগীই আদর্শ ও যথার্থ গুরু । 

নাথমার্গে অত্যাশ্রমী যোগীই গুরু ।* अमूर ব্যক্তি তাহার 
कशान যোগসাধনে ব্রতী হন। অত্যাশ্রমী গুরু সরব্বকণ্মত্যাগী ও রেট; 
“কালত্রিতয়জং कर्त्र তাজতাত্যাশ্রমী ক্রতম্” ও “আবধৃতাঃ ক্রিয়া সিদ্ধা- 
স্তববূপা নিরঞ্জনাঃ”।* এইরূপ গুরুর বাকা দ্বারা শান্ত্রসারমাত্র আবণ 
করিলে ও যোগধশ্মে কৃতকৃত্যতা জন্মে, মূঢ় वाख! আত্মতত্ব ন! জানিয়া 
শানে মোহগ্রস্ত হয় ।* 

কোটি কোটি শাস্ত্র পাঠ করিলেও গুরুবাকা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় 
না, कि গুরু মাত্র তাহার করুণাখড়গপাত, দ্বারা পশু বা জীবের বন্ধন 
ছিন্ন করেন।* চিন্তামণি এক গুরুর কপায় সাধকের লয়প্রাপ্থি সম্ভব ।* 
অতএব ুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ গুরুগ্রহণ কর্তব্য । সেই শিবরূদী গুরুর 
লক্ষণাদি এইরূপ _তিনি সর্র্ববিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ব বিষয় হইতে তাহাতে 
ভেদ আছে, তিনি প্রারক্ষ कर्ल निर्न বা ক্ষয় করিতে সক্ষম, এবং সমাধি 


३ সি স ১-১৪ २ «न TIT 
ORC EET =) োশিসপত ७1 निन এস 











গুরুত্ব ও সদ্গুক্-মহিমা ০৮৩, 
আশ্রয় করিয়া তিনি ইচ্ছামৃত্যুত লাভ করিয়াছেন ।১ তাহার मार्त 
দিবামার্গ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর মার্গ আর লাই, তাহার পক্ষে বেদের कर्ज 
ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন নাই, “আব্রন্ষন্তন্বপধ্যন্্ং সম্পূর্ণ পরসাত্মলি । 
ভি্সাভিন্নং ন পশ্যামি তস্যাহং পঞ্চমাশ্রমী ॥” তিনি বাসনাবজ্জিত, তাহার 
গাত্র ধুলিধূসরিত অথচ ঠাহার চিত্ত নিরাময়, অনন্তানন্দ্রহ্মজ্ঞ তাহার 
লক্ষণ, তিনি চিন্তাচেষ্টা। বিবঞ্জিত, অহঙ্কারমূক্র, ন্বচ্ছন্বভাব, গগনোপম, 
লোকালোক বা কুলাকুল তাহার মধ্যে নাই ।* 

अवधू গুরুর বাহালক্ষণ নাদ, মুদ্রা, ऊच, শৈলী, উর্ণাযজ্জোপবীত । 
এই मकन বাহালক্ষণের বিষয় গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে এইরূপ বর্ণিত আছে_ 
“মুদমোদে তুরাদানে জীবাক্মপরমাত্মনোঃ। উভয়োরৈক্যসংস্ৃতিমু दि 
পরিকীন্তিত। ।--.নাদধারণমাহ,-_অনাহত শৃঙ্গীতি তেষামন্োহম্মন্থা্রাপি 
छ যো বাগ ব্াবহারস্তমাহ । আন্মেতি शब्रमांटअझि জীবাস্মেতি বিচারেণ । 
ত্রয়াণামৈক্যসংস্কৃতিরাদেশ ইতি कौर्लिऊः ॥ "আদেশ ইতি সন্ধাধীম ৷” 
আবার আদেশ অর্থে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুগু ধারণ । অন্যত্র “অবধূতগুরোমূধব- 
চিহ্নম্‌ নাদোমুদ্রাভস্মশৈলী” ইত্যাদি* । সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে, 
অবধূত অর্থে যিনি প্রকৃতি বিকারকে ‘অবধূনোতি' তিনি অবধূত। 
তাহার কেশক্স্তন অর্থে সর্ববাবস্থাবিনিমুক্ত হওয়া, বিভ্তৃতিধারণ অর্থে 
নিজেকে স্মরণ করা, শংখের “भः? অর্থে সুখ, 'খ' অর্থে ব্রহ্ম, তাহার মেখলা 
‘নিবৃত্তি, কুণ্ডল ‘চিংপ্রকাশ’, ইত্যাদি। এই নিবন্ধের এতিহাসিক 
অংশে বিভূতি, জল, ও নাদজনেউ দ্বারা দীক্ষার রহস্ বিবৃত হইয়াছে 

» (দীক্ষা অস্তোষ্টিক্ৰিয়াদি পু ১১৯ जहेवा )। 

/নাথমতে একমাত্র অবধূতই সকল মার্গের লক্ষ্য, পরমহংসাপেক্ষ। 
অবধূত উত্তম, * কারণ অবধূতই শ্রেষ্ঠতর ও নাথলক্ষণযুক্ত। তিনি 
একাধারে ত্যাগী ও ভোগী, পরমহংস মাত্র ত্যাগী । কথিত আছে, শঙ্কর 
নানামত গ্রহণান্তর অবধৃতরূপ শ্রেষ্মার্গ গ্রহণ করেন ।* 

যোগমার্গে নিষ্াত অবধূত গুরু পরিপক দেহ, তিনি জীবন্মুক্ত, 
সদ! স্বন্থ, সর্ববদোষব্বজ্ছিত,* দেবগণেরও ছুলপভ যোগদেহ মহাবলের 
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তপন নাখ-সম্প্রদাঘের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


আশ্রয়ন্বরূপ, উহ! ছেদবন্ধবিনিমুক্ত নানাশক্তিধর, পরমশ্রেষ্ঠ। উহা 
আকাশ হইতেও নিশ্মল, छुक হইতে সুপ্মতর, অপিচ স্থূল হইতে স্থুলতর । 
অবধূত গুরুর দেহ এইরূপ ‘যোগদেহ’ । 

ইচ্ছারূপো হি যোগীন্দরঃ স্বতন্তস্বব্জরামরঃ ॥ ৫১ 

ক্রীড়তি ত্রিষু লোকেযু লীলয়া যত্র কুত্রচিৎ । 

অচিন্ত্য শক্তিমান্‌ যোগী নানারূপাণি ধারয়ন্‌ ॥৫২ 

সংহরেচ্চ পুনস্তানি ন্দেচ্ছয়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । 

মরণং यज সর্ক্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ॥৫৩ * 
অচিস্ত্যশক্তিমান্‌ যোগী নানা রূপ গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন 
বিচরণ করেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী । জ্ীবন্মুক্ত, বলিয়! তাহার কর্তব্য কিছু 
নাই, কৃতকৰ্্মের দ্বারাও তিনি अनिथ । এইরূপ मिक কৃপায় পুণ্যশীল 
ব্যক্তিগণ যোগিপদে आक হইয়া সংসার অতিক্রম করিতে পারেন। 
চিন্তামণিকল্প এক গুরুর রুপা! ও সঙ্গ গুণ বিনা शीळ, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা 
কেহই পরমপদলাভে সমর্থ হন না, কেহই সংসার অতিক্রম করিতে 
পারেন না, _-এতাদৃশই সদ্ঞরুর মহিমা । এই বিচিত্র বিশ্বের অভ্যন্তরে এক 
আত্মতবরূপ যে পরম অদ্ধৈতভাব বিরাজমান, সদ্গুরুর কুপা ভিন্ন তাহা 
উপলব্ধি করা সম্ভব নহে । “শিবস্যাভ্যান্তরে শক্তি: শক্তেরভ্যস্তরে শিবঃ । 
অস্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রন্দ্রিকয়োরিব ॥ তজ্জ্ঞেয়ং সদ্‌গুরোধভ্যাক্লাহঃথা 
শান্্রকোটিভিং”+ সদগুরুর নিকটই দীক্ষাগ্রহণ কর্তবা, তিনিই ভজনীয়, 
পরম আশ্রয় ॥ স্বরূপ ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সহায় তিনিই । 

খুরুতন্ব অর্থে সকল স্থলে মানবগুর বুঝায় না; পাঁরমাথিক গুরু ও 
ব্যবহারিক গুরু ভিন্ন, নাথসম্প্রদায়ে ব্যবহারিক বা মানবগুরুর লক্ষণ বণিত 
হইয়াছে, यथा, আচাধ্যা বহুদীক্ষিতাহৃতিরতা নগ্্রতান্তাপসা নানাতীর্থ- 
নিষেবকা জিনপর! মৌনে স্থিতা निळा: । এতে তে খলু দুঃখভারনিরতাস্তে 
তন্বতো। বঞ্চিতাস্তন্মাৎ সিদ্ধমতমিত্যাদি ।* 
মন্তব্যাখ্যারত বহুশিক্মপরিবৃত অজিন বা বন্ধলধারী গুরু তত্ববঞ্চিত 

জপপর! গুরু মাত্র। কেহ বা আগম কেহ বা নিগমজালে आवक, কেহ 
বা তর্কপরায়ণ, ইহারা কেহই শঙ্করীকে জানেন न! । ইহার! তববঞিত, 
সাধনে অশক্ত, কারণ প্রারন্ধ দ্বারা লিপ্ত বলিয়া কাতর, শরীরন্তখার্থে 
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इक এ সদ্গুক-মহ্িমা ত 

‘অহং जनकः বলিয়া থাকেন । কৃলবধূরিব শঙ্করীকে জানিবার ক্ষমতা 
ইহাদের নাই । এইকূপ তন্ববঞ্ষিত গুরু মূর্খ ও নরকভোগী ।» 

নাথসম্প্রদায় মতে পারমাথিক গুরু একমাত্র ‘নাথ’ । राय যে 
নাথলক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহ! এইরূপ-_ 

না-কারোহনাদিরূপং থ-কারঃ স্থাপাতে সদ! । 
ভুবনত্রয়মেবৈকঃ ভ্রীগোরক্ষ নমোহস্ত তে ॥* 

স্থধাকে দীপ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টার कांग्र শাস্ত্রে নাথলক্ষণ 
বর্ণনের চেষ্টা দেখান যায়, কারণ যোগীদের যাহ! অপরোক্ষ অস্থভব, সে 
বিষয়ে বর্ণনা কিরূপে সম্ভব 1 পল্পপুরাণে কপিলগীতায় আছে, শক্ধর 
দত্তাত্রেয়াদিরও গুরু হইলেন 'নবনাথ', তাহাদের বিবরণ অশ্যত্র দেওয়া 
হইয়াছে। নাথ হইতে গুরুশিত্রাক্রমে বা পরস্পরায় নাদসম্তান ও 
বিন্দুসস্তানের উৎপত্তি হইয়াছে। গুরুর জ্ঞানদেহের ধারা লইয়া যে 
সন্তানের উৎপত্তি তাহারা নাদসন্্রান বা निद्रा এবং মায়িকদেহের ধারা 
হইতে যাহাদের জন্ম তাহারা বিন্দুসম্তান। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 
পঞ্চপ্রকার গুরুকুল সম্ানের কথা আছে-__আঈসম্তান, বিলেশ্বরসম্তান, 
বিস্ৃতিসন্তান, नाथमान ও ঘোগীশ্বরসন্তান ; তাহাদের সন্তানদেরও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৈশিষ্ট্য আছে ।* 

নাথাদ্‌ দ্বিপ্ৰকারা স্মপ্টির্জাতা_নাদরূপা বিন্দুরূপা চ। নাদরূপা 
শিক্বাক্রমেণ বিন্দুরূপ! চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে নবনাথের জন্ম, 
বিন্দু হইতে সদাশিব ‘ভৈরবের জন্ম, ভৈরবের শক্তি ভৈরবী হইতে 
সৃষ্টির উৎপত্তি । নবনাথের পর দ্বাদশসিদ্ধ, ৮৪ সিদ্ধ, দ্বাদশপন্থা ও 
অনস্তসিদ্ধের উৎপত্তি ।" 

নাথাংশো! নাদো, নাদাংশঃ व्यानः শক্তাংশো! বিন্দুবিন্দোরংশঃ 
শরীরম্‌। अवक যোগসন্প্রদায়ে শিস্বোইধিকো। যো নাদাংশো জ্ঞায়তেহম্য- 
মতে পুত্রোহধিকঃ কথ্যতে । স চাধিকঃ কথং ভবে । कथः বপুধিন্দূতো 
জাতস্‌। পুনঃ পুনঃ নাদাংশঃ প্রাণ উক্তো विन्वःशः শরীরযুক্রম্‌। তত্রাপি 
প্রাণাচ্ছরীরমুন্তিষ্ঠতি শরীরস্তাধারঃ প্রাণে ভবভি। তথা 5 নাদস্তাত্মজঃ 
শিশ্বা এবাধিক ইতি ।* 
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৩০৬ নাথ-সম্প্রদাত়র ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


সংসারীদিগের মতে বিল্দুসম্তালেরই वॉक, কিন্তু সিদ্ধমতে 
পিতাপুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষা গুরুশিশ্বা-সন্বন্ধ মুখা, কারণ গুরু পিতাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, নাদাত্মজ मिशा পত্রাপেক্ষা প্রিয় । 
গুরু সিদ্ধদেহী ন! হইলে তাহার নাদসস্তান সম্ভব হয় না, কারণ 
অপক্দেহী যোগী জরামৃত্যুর অধীন, (रुटको যোগীর জরা নাই, মৃত্যু 
নাই, তিনি মৃত্যাজয়ী 1) अङ्क, অমর গুরু বিন! लिंटर দায়িত্ব গ্রহণে 
কে সক্ষম ? পুরৈব মৃত এবাসৌ মৃতস্ত মরণং কুতঃ, মরণং यज সর্বেবষাং 
তত্রাসৌ সখি कयि ॥» 
সাধারণ कोव শরীর দ্বারা বিজিত, কিন্তু যোগী দ্বারা শরীর 
বিজিত । অতএব শরীর হইতে স্ুখছ্ঃখাদি ফলভোগ তাহাদের কিরূপে 
হইবে? যোগী যোগাপ্রিন্থারা সপ্তধাতুময় দেহ জয় করিয়াছেন, এইরূপ 
মহাবল যোগদেহ দেবতার পক্ষেও ছলভ। জীবিতকালেই প্রাণবিলীন 
হওয়াতে যোগীর পিণ্ড বা দেহ পতিত হয় না, অতএব তিনি শিস্নোর 
“নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম इन । 
অপরপক্ষে এইরূপ দৃষ্টান্তও তুই একটী দেখা গিয়াছে যেখানে 
मिश्रे গুরুর নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। 
পরমপিদ্ধ। মীননাথ বা মংস্বেন্্রনাথ কদলীরাজ্যে ভ্রমণকালে রাজ্যের 
অনীশ্বরী কমল। ও তাহার ভগিনী মঙ্গলার আকর্ষণে যোগধর্শ্ম वित्य 
হইয়। সংসারণশ্মে মগ্ন হইয়াছিলেন-_-প্রচলিত গীতিকাব্যে এইরূপ বৃত্তান্ত 
আছে। অতঃপর গুরুর উপযুক্ত শিবা শ্রীগোরক্ষমীথ নর্তকীর বেশে রাজ- 
ন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যৃদঙ্গের তালে ভালে “কায়াসাধনের" তবঞ্চলি 
গুরুরই নান স্মরণ করিয়া ‘জয়গুরু মহস্েম্্র' বলিয়া ভাহার স্মৃতিপণে 
আনয়ন করিলে, মীননাথের চৈতক্কযোদয় হয়, অবং রাজ্জীদ্ধয়ের মায়াজাল 
হইতে তিনি শিশ্বা কর্তৃক भूक इन । বিশেষ ভ্রষ্টবা এই যে, গুরু পতিত 
হইলেন শিক্ষের नम, তাই গুরুর লাম লইয়াই শিষ্য গুরুর উদ্ধার সাধনে 
ব্রতী হইলেন। যে গুরুশক্তির সাহায্যে শিশ্বাপক্ষে গুরুর দায়িহগ্রহণ 
সম্ভব হইয়াছিল সে कळक কোন নানবগুরুর নহে, শিয়োর সেই 
গ্ুকুভক্তি जन ও निन গুরুভক্তি, সেই ভক্তি সাহায্যেই শিখা বলশালী, 
অন্থথা সামান্য মানবের কি সাধ্য যে সে অঘটন সাধন করিবে £ 
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কত ও সদপ্ক-মহিসা ৬০৭ 

গুকুকুপা। ভিন্ন শিশ্যাপক্ষে मूकिनांऊ যেরূপ অসম্ভব, অন্যপক্ষে 
শিশ্বোর পুরুবকার ভিন্ন গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন করা অসম্ভব । গুরুশিষ্য 
মধ্যে দাতা ও গ্রহীতাভাব প্রশস্ত, গুরু নিজ ‘শক্তিপাত’ দ্বারা শিশ্নাকে 
বলীয়ান করিবেন, निकष সসম্্রমে সে দান গ্রহণ করিবে । তাস্তিকাচাখ্যের 
মতে শক্তিপাত অর্থে গুরুকপা বা ভগবদন্ুগ্রহ । ইহ] ব্যতীত কেবল 
পৌরুষ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। 

গুরু বনুশিশ্বা গ্রহণ করিলে তাহাদের পাপ গ্রহণ করিয়। গুরুর 
অশেষ ছুর্গতি হয়। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যে গুরু 
তন্ববঞ্চিত এবং वळनिट्छा গুরু, তিনি নরকভোগী, “যতে! হেতোবর্ুশিশ্বা- 
করণং সিদ্ধানাং মতে বজ্জিতম্” ।* 

দ্বাদশবর্ধব্যাপী গুরুসেবার ফল निवारक বিশেষ শুভ । শিক্ষা 
প্রথন বৎসরাস্তে নীরোগ, লোকপ্রির হয়, তাহার আত্মভাব প্রস্ফুট হইতে 
থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে কাব্যরচলায় সামর্থ্য জন্মে, তৎপরে দিবাযোগী, 
দুরশ্রাবী, বাকাসিন্ধ প্রন্ভৃতি হইয়। পঞ্চমবর্ষে পরকায় প্রবেশ ऋशभ 
জন্মে। যষ্ট বংসরে শিশ্বাদেহ “त्व বা वळ দ্বারা ছেদ বা ভেদ হয় না, 
সপ্তম বহসরে আকাশগামী ও দূরদর্শী হয়, অষ্টমে অষ্টমহাসিদ্ধি 
লাভ হয়। नवम বজ্রকায়, খেচর ও দিক্চর হয়; দশমে পবনবেগে 
যথেচ্ছ! গমন সম্ভব হয়। একাদশে मर्द्द ও সিদ্ধিভাকু, দ্বাদশে 
শিবতুলা হর্তাকর্তী হইয়া ত্ৰৈলাক্যপুজ্য হয়। একমাত্র সদ্খুরু 
প্রসাদেই দ্বাদশ বে শিশ্বোর এই সকল মহাবললাভ সম্ভব হয়, 
তাহা নিঃসংশয় ।* 

এইরূপে शिवा গুরুর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধিলাভ করে এবং 
গুরুও তাহার অজ্ঞান-অদন্ধকার দূর করেন। 

“গুশব্দস্বন্ধকার: স্যাক্রশবস্তল্সিরোধকঃ1”* অর্থাৎ ‘গু’ দ্বারা 
অন্ধকার ও `क দ্বার! যিনি তাহ। নিরোধ করেন তাহাই লক্ষিত হইতেছে, 
তিনিই ‘গুরু'-পদবাচ্য । নাথগুরুর কৃপায় কেবল অজ্ঞান দূর হয় তাহা 
নহে, “মহাজ্ঞান' লাভ হয় ও সিদ্ধিসকল করায়ন্ত হয়। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
যোগসাধনের উদ্দেশ্য 


নাথ-সম্প্রদায়ের সাধকগণ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যে 
যোগকেই সৰ্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাহাদের আধ্যাত্মিক 
জীবনের ইতিবৃত্ত এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের আলোচন! 
করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যোগসাধনের প্রাধান্য 
নির্দেশের জন্যই তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে 'যোগী" বলিয়া] বর্ণনা 
করা হইয়া থাকে । কিন্ত যোগের মহত্ব প্রাচীন ভারতে সর্বত্রই অঙ্গীকৃত 
হইত। শঙ্ধরাচার্য্য “এতেন যোগঃ প্রত্যক্তঃ” বলিয়া যোগদর্শনের 
'অবলদ্থিত সাংখ্যপ্রণালী নিরাকরণ করিলেও যোগের म्य অস্বীকার 
করেন নাই, বরং *শারীরক ভাষ্য’ এবং বহু প্রকরণ গ্রন্থে তাহার উৎকর্ষ 
খ্যাপনই করিয়াছেন । ম্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিছে 
স্ত্রকার এবং ভাম্মকার সমবেতকঞ্ঠে যোগাভ্যাসের আবশ্যকত! অঙ্গীকার 
করিয়াছেন।* বৈশেষিকদর্শনেও স্পষ্ট ভাষায় যোগাভ্যাসের প্রভাব 
স্বীকার করা হইয়াছে । শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, বীরশৈব, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, 
ভাগবত, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত প্রন্ভৃতি যাবতীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ই যে 
যোগের অলৌকিক প্রভাবে সমরূপে প্রভাবিত হইয়াছেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। यांचवका বলিয়াছেন, “অয়ং তু পরমো सः यन्‌ 
যোগেনাত্মদর্শনম্‌” অর্থাৎ যোগসাধন। দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করাই 
द्रवात সর্ববশ্েষ্ট रभ । 

যোগের মহন্ধ অঙ্গীকার এবং আপন আপন সাধনপদ্ধতির মধো 
যথাসম্ভব যোগপ্রক্রিয়ার সমাবেশ সর্বত্রই উপলব্ধ হয়। কিন্তু अक्क 
সম্প্রদায়ের যোগসাধনা এবং পাতঞ্জলাদি মুখ্য যোগসম্প্রদায়ের ফোগসাধলা 
হইতেও কোন কোন অংশে নাথ-সাধকগণের যোগসাধনায় কিছু বৈশিষ্ট্য 
ছিল। অবশ্য मॉ যে ছিল তাহা সত্য, কারণ বিভিন্ন যোগসাধনায় 
পরপর পার্থক্য সত্বেও মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একট! সাম্যভাব থাকা 
ব্বাভাবিক। নাথ-সম্প্রদায়ের যোগের যে বৈশিষ্ট্যের কথ! উল্লেখ কর! 
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करच ও जन्‌ ७क-अड्मिं च 
হইল, উহ! যোগের আদর্শগত ও সাধনগত উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ, 
আদর্শে বৈশিষ্ট্য না থাকিলে সাধনে বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। 

নাথগণের আদর্শ कि? তাহারা জীবনের লক্ষানির্দেশ কি প্রকারে 
করিয়াছেন, আমরা সিদ্ধান্ত অংশে পরমপদ বা! পুর্ণসতা সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে কিছু আলোচনা! করিয়াছি। মহাস্ষ্টির পূর্ব্বে ও মহাপ্রলয়ের 
অবসানে যখন সকল কার্ধাপদার্থ পরমকারণে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন 
একমাত্র পূর্ণসতাই অবশিষ্ট থাকেন। কেহ এ পরমসত্তাকে আত্মরূপে, 
কেহ শুহ্ারূপে, কেহ ত্রহ্মরূপে, কেহ বা পরমপদরূপে বর্ণনা করেন । কিন্ত 
বস্তুতঃ উহ! বর্ণনাতীত । উহাকে मशन বল! যায় না, नि বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিলেও উহার मान्‌ পরিচয় দেওয়া যায় না__উহা! একাধারে সঞ্চণ ও 
निनि উভয়ই, অথচ সগুণ ও নিঞুণের দ্বন্ভাব উহাতে না থাকাতে 
উহ। চির দ্ন্বাতীত। উহা ভোগ ও মোক্ষের সমন্বয়, সাকার ও নিরা- 
কারের मिलनङूभि, সব্ববিরোধের অবসানন্বরূপ । নাথগণ উহ্াকেই 
‘নাথ’ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন । গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে 

“निमिः বামভাগে छ সবাভাগেহদ্কতা লিজ । 
মধাভাগে স্বয়ং পূর্ণস্তশ্মৈ নাথায় তে নমঃ ॥”* 

এই নাথতবই मन ও নিগুণের সামান্কূত পূর্ণতত্ব। উহা দ্বৈত ও আদ্ধোত 
উভয় ভাবের অতীত । পরমপদ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে । 

এই সর্ববতত্বের অতীত পরমতন্বকে লাভ করাই যোগসাধনের 
উদ্দেশ্য किख উহ! অত্যস্থ কঠিন ব্যাপার, কারণ এই পরমসত্যের সাধনের 
অধিকার সাধারণ মন্ুুষ্বের নাই । মন্থুম্থাদেহ অপবিত্র, তাহার চিত্ত মলিন ; 
অপবিত্র দেহে, মলিন कमटय़ “মহাভ্ঞানে'র উদয় সম্ভব নহে । सड: দেহ 
ও চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে ৷ প্রকারান্তরে বল! যাইতে পারে যে, পাঞ্চ- 
ভৌতিক স্থলদেহ এবং সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অবয়ব সম্পন্ন স্বন্্ম বা লিঙ্গদেহ 
উভয়ই শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক । সাধারণতঃ উভয় দেহ এরূপ আচ্ছেছ্যভাবে 
জড়িত আছে যে ছুইটাকে পৃথক কর! চলে না, অথচ দুইটীকে মিলিত 
করিয়া এক ও অভিররূপে পরিণত করাও যায় না॥। স্থুলশরীর হইতে 
যখন সু্মাদেহ নির্গত হইয়া যায়, তখনই মৃত্যু ঘটে এবং সুন্মরশরীর যখন 
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৩৯৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


প্রাক্তন কশ্মবিপাকান্থসারে পুনব্বার স্থলদেহ ধারণ করে, তখনই জন্ম 
হয়। স্থৃতরাং জাগতিক জন্মনরণ বস্তুতঃ सूक्त ও স্ুলদেহেরই যোগ ও 
বিয়োগের লীলা! মাত্র। আর একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য । 
স্থক্মাদেহ পৃথক হইলেও তাহাতে স্ুলদেহের অংশ সংস্কারকূপে বর্তমান 
থাকে, তেমনি স্থুলদেহেওও शक्ता তত্বের অংশ অন্ুস্থ্যত থাকে । কোনটাই, 
প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ নে । দেহশোধন ব্যাপারে এই বিষয়ের দিকেও 
লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য । নাথযোগিগণ বলেন যে ক্রিয়াকৌশলে এই স্থুল- 
দেহকেই এরূপে পরিবন্তিত করা যায় যে তখন ইহাতে কোন প্রকার 
আগন্ধক মলের লেশমাত্র বন্তমান থাকে ন! । তখন স্ুন্মদেহ ইহার সহিত 
মিলিত হই! একাকার ধারণ করে। এই অবস্থায় যে সকল তত্ব দ্বারা উভয় 
দেহ গঠিত হইয়াছিল তাহার! মূলতঃ অভিব্যক্ত হইয়। ও डोज সংবেগবশতঃ 
झळ হইয়া এক অখণ্ডরূপে পরিণত হয়, সাধারণতঃ ইহাকেই 'मिकरमड' 
বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ ‘কায়সিন্ধি' প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । 

বস্তুতঃ এই দেহসিদ্ধি কেবল স্থূল ও লিঙ্গের সংঘট্রে সম্পন্ন হয় না, 
চরমাবস্থায় কারণ-দেহের সহিত সংঘর্ষ আবশ্যক হয়। कून, লিঙ্গ ও কারণ 
এই তিনটা নায়িক দেহ, অন্তর্গত মলের অপসারণ € তাত্বিক সম্মিলনের 
প্রভাবে এক অথগুরূপে आविर হয়। তাহাই প্রকৃত ‘সিদ্ধদেহ'_ 
তাহা জরা, মরণ, বিকারাদি বজ্জিত, শোকছুঃখ প্রনভতি হইতে চিরমূক্ত, 
জ্যোতিশ্ময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নিত্যবিগ্রহ । এই দেহের উপর 
পৃথিব্যাদি পঞ্চছুতের কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, দেশ বা কাল দ্বারা 
ইহা পরিচ্ছিন্ন হয় না। সব্ব্বক্ঞত্বাদি এশ্বরিক গুণসকল ইহাতে मर्व 
স্বাভাবিক ধশ্মরূপে বিরাজমান থাকে । 

যে যোগী এই সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারেন, তিনি যে कनन 
অতীত তাহা! বলাই বাহুল্য । সাধারণতঃ জ্ঞানী ও ভক্ত প্রারন্ধের অধীন, 
তাই তাহার! প্রারন্ক্রলিত ভোগ পরিহার করিতে সমর্থ হন न।। প্রারক্ধের 
অবলানে দেহপাত বা মৃত্যু তাহাদের পক্ষে অবশ্থাস্তাবী, কিন্তু সিদ্ধযোগপথে 
সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন, কালকে অধীন করিয়া রাখেন ।* 

পুরধ্ববণিত সিদ্ধদেহই বিশুদ্ধদেহ, ইহ! ব্যতিরেকে ব্রহ্ম-উপাসনা 
এবং তাহার ফলে মহাজ্জানলাভ ্ুদূরপরাহত ॥ সিদ্ধান্ত শৈবাচাধ্যগণ 
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গত ও সহগ্রক-মহিমা ৩০১ 


এই সিদ্ধদেহকেই “বৈন্দব দেহ’ বলিয়া বর্ণনা করেন । ইহা বিন্দু বা 
মহামায়া দ্বারা রচিত বলিয়া ইহাতে মায়ার বিকার বর্তমান থাকে না, 
কর্মসংস্কারও ইহাতে कायी করে না। পাঞ্ষরাত্র-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের 
পরিভাষাতে এই দেহকে “অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্বময়' বলিয়া বর্ণনা করা চলে, 
ইহ। ত্রিুণের অতীত, তবে গুণাতীত কোন বন্ধু থাকা সম্ভব নহে বলিয়া 
উহ! “সাত্বদেহ' অর্থাৎ সন্বগুণ-প্রধান দেহ । 

যোগিগণ সিদ্ধদেহ ধারণ করিয়া স্ুদীর্বকাল পর্য্যন্ত জগতের 
কল্যাণ সম্পাদন করেন ও এইরূপে পরোপকার कांट ব্যাপৃত থাকেন । 
ক্রমশঃ ব্যাপক আত্মভাবের সহিত পরিচয় ঘটে। তখন ধীরে ধীরে 
এক মহান আত্মারূপে তাহার! নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং 
“মহাঙ্গানে'র উদয় হয়। তখন সিদ্ধদেহ দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়, মনও 
জ্যোতিশ্মীয় অব্যক্ত ভগবৎস্বরূপে नोन হইয়া যায়, স্বকীয় ভগবংব্বরূপতা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তান্ত্রিক পরিভাষাতে ইহাই “শাক্তদেহ' বা *প্রপবতন্ত' । 
ভগবদ্রূপ চিদাম্মক বলিয়া যোগীও তখন চিৎস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন । 
সিদ্ধদেহ যে শক্তির বিকাশ, দিবা বা শাক্ত দেহ তাহারই অস্তলীন 
অবস্থা মাত্র । 

এখন যোগসাধনের উদ্দেশ্য কি তাহা ভালরূপে বুঝা যাইবে। 
যোগসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য পুর্ণহলাভ বা ভগবংপ্রান্তি, এবং গৌণ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধদেহলাভ, যাহা দ্বারা ভগবৎসাধন সম্ভবপর হয় । মন্ুয্বোর অপকদেহ 
যতদিন যোগাগ্নি দ্বারা পরিপক না হয়, ততদিন এ দেহে ভজ্জনসাধন চলে 
না," উপাসন! সম্ভবপর হয় না, ইহ! পূর্বেই वला হইয়াছে। এইজন্য 
দেহপাক আনুষঙ্গিক হইলেও, ভগবংতব্বলাভের পক্ষে একাস্ত আবশ্যক | 
কারণ অপকদেহে মহাজ্জানের আবি্ঠাবের আশা বিডুঙ্কনা মাত্র"। 

পুণন্বলাভের নামই নিরুখানদশ!, অর্থাৎ এই অবস্থা হইতে আর 
ব্যান হয় नां। “যজজ্ঞাত্বা ন निवर्डटख তদ্ধাম পরমং মম,” শ্রাভগবান্‌ 
এই শ্গীতাবাকো পরমপদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে যাইতে 
পারিলে জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় ना । এখান হইতে পুনরাবন্তুন 
হয় না, তাই ব্ৰহ্মন্থত্রে* “अनाददः শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ” বলিয়া 
ইঙ্গিতে ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন । 





১) অঙ্ক, চতুর্থ অধ্যাক, চতুর্থ শান, ২২ ऋज । 





৩৯২ নাখ-সম্প্রদারের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


সভএব সাধকের যোগসাধনের ছুইটী উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা 
যাইতেছে _প্রপম হইল, '্ৰয়: দ্বৈততাব হইতে অদ্বৈতভাবে উপনীত 
হওয়া ; দ্বিতীয় হইল, জগতের কল্যাণসাধন কর! । এইরূপ বন্ুসিদ্ধ 
যোগীর সিদ্ধদেহে জগতের কল্যাপসাধন করার বৃত্তান্ত জানা যায়, যথা, 
বুদ্ধদেব নিরুদ্খানে যাইতে অসম্মত হন এবং প্রাণীর মঙ্গলের জল 
বহুকাল সিন্ধদেহে এজগতে বিরাজ করেন। করুত্রকের নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়া আনন্দের চতুর্থন্তরে উপনীত হইয়াও তিনি মহাঙ্গানলাভে সমথ 
হন নাই, তখন গয়ায় বোধিবৃক্ষতলে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্ত তৎফলে 
নির্বাণ ভাহার সন্মুখীন হইলেও প্রাণী-উদ্ধারের জন্য তিনি তাহ! লাভ 
করিলেন না । 

নাথমতেও সিদ্ধদেহে অমরত্বপ্রা্তি ও জগতের কল্যাণসাধন 
উদ্দেশ্য, ইহার পর দিব্যদেহে যে অবিনাশস্বপ্রান্তি ঘটে, তাহাই 
নিরুদ্ধানদশ।। এই নিমিত্তই যোগসাধনকে নাথসিদ্ধগণ সর্ব্বোচ্চন্থান 
দিয়াছেন, যোগসাধনের দ্বারাই লিদ্ধদেহ ও দিব্যদেহ नळा । 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সহজাবস্থালাভ, যোগসাধন-প্রণালী 

প্রকৃতিকে “মায়া বলিয়। ত্যাগ করিবার উপদেশ লাধারপতঃ যোগ- 
পথের সাধককে দেওয়। হয়; প্রকৃতির যাহ! 'এশ্বর্্য' তাহ! পাঞ্চতৌতি ক, 
তন্লিমিন্ত যোগীর পক্ষে তাহার প্রাপ্তি অকিপিৎকর । নামতে ও স্থান 
তত্ত্রমতে ও এই অসার এশ্বধ্য ত্যাগ করিয়া পরম এশ্বখ্যপ্রাপ্তির নির্দেশ 
রহিয়াছে । পরম এশ্বধ্যলাভে যোগী যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিভ इन 
তাহার জন্য ‘সহজ পন্থা" বা जथ সাধনের বিধান তন্ত্র নির্দেশিত 
হইয়াছে ।  বৌদ্ধমতেও অযথা কঠোর তপস্থাদ্ধারা স্বশরীরকে পীড়ন 
কর! নিষিদ্ধ। তান্ত্রিক সাধনের উদ্দেশ্য শক্তিকে লাভ করিয়া শিবের 
তুলা হওয়া, তখনই সাধকের যথার্থ “শিবোহহং" বল! সার্থক, ইহাই 
उञ्जमळ। পাতঞ্জল যোগমতে বিবেকখ্যাতি দ্বারা পুরুষ ७ প্রকৃতির 
ভিন্নতা উপলব্ধি ও দ্রষ্টান্বরূপ পুরুষের সহিত অভিগ্নান্মক হইবার 
উপদেশ আছে, কিন্তু তন্রমতে পুরুষ-প্রকুতি বা শিবশক্তি অভিন্ন, অতএব 
শক্তিকে ত্যাগ করিবার উপদেশ নাই। 

তন্ত্রের শক্তি कि? তন্ত্রমতে ব্রহ্ম বা বিন্দুর ছুইটা অংশ আছে, 
এক অংশ শিব, অপর অংশ শক্তি। এই শক্তি শিবের সমান তেজন্দিনী, 
ইনি শিবের তুলা, শিবের যথার্থ অদ্ধাঙ্গিনী, শিবের নিকট शब्राङूछ মায় 
নহেন। শঙ্করমতে ত্রহ্মা হইতে মায়ার উদ্ভব । যেরূপ সাগর হইতে তরঙ্গের 
উৎপত্তি হয় ও তাহাদের চিরস্তন সন্থন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে, রক্ষা ও মায়ার 
সন্বন্ধ সেইরূপ । কিন্ত তন্ত্রের শক্তি এইরূপ মায়! নহেন, তিনি মহামায়া, 
অনন্তশক্তিধারিনী, শিবের হলাদিনী শক্তিবিশেষ। এক শিব ভিন্ন অপর 
কেহ এই মহাশক্তি ধারণের যোগ্য নহেন, অতএব সাধক শিবোহহং 
বলিলে ডাহাকে প্রথমে শিবের স্যায় শক্তিধর হইবার ক্ষমতাঞ্জন করিতে 
হইবে। ইহাই उन्मद বা নাখমতে যোগসাধন-প্রণালীর প্রথম 
আদর্শ । 

বস্তুতঃ শিব ও শক্তিকে ভিন্ন বলিলেও উহার! ন্বরূপতঃ এক, 
নিক্কিয় শক্তিই শিব ও ক্রিয়মাণ শিবই শক্তি। কশ্মাবসানে শক্তি যখন 
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অস্তমূৰ্খী হন তখনই শক্তির শিবভাব হয় অর্থাৎ শিব শক্তিরই রূপবিশেষ, 
ভিন্ন কোন সত্তা নেন । 

নাথগণ বলেন, শক্তিমান শিবই সব্বতোমুখ স্ববাকার হইয়া 
বিশ্বোত্তীর্ণ। যোগী শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করেন। 
শক্তি ত্যাজ্য হইলে পুর্ণসত্য উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে ।* কিন্তু এই শিব 
বা পরম শিবকে উপলব্ধি করিবার উপায় कि? সকল সাধন-প্রণালীর 
गनछ এক, “চিত্তকে শুদ্ধ কর, তাহা! দর্পণের স্যায় স্বচ্ছ হইলে 
তাহাতে পরম শিবের যে ছায়াপাত হইবে, ভাহাকেই আশ্রয় কর”; 
জীবের আত্মাতে পরমাত্মার এই ছায়াপাতই জীবের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি 
অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মলাভ, তাহাই সাধনপথের উপযোগী জন্মপ্রাপ্তি। 
একমাত্র গুরুকপায় (বা কোন কোন মতে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে 
সেই পরমগ্ডরুর কৃপায় ) এই দ্বিজব্বপ্রান্তি সম্ভবপর । খৃষ্টান আদি 
ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়েও ইহার সদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম দীক্ষ।। যাহার 
সতর্ক (শুদ্ধ বিদ্যা) 'ব্বভাবতঃ উদিত হয় তাহার পক্ষে দীক্ষা নিপ্প্রয়োজন । 
दोश দীক্ষা, वांश অভিষেক আদিতে তাহার আবশ্কতা থাকে না বটে 
কিন্ত সে নিজে সংবিত্তি দেবীগণের দ্বারা দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হয়। 
তাহার ইন্দরিয়নুন্তিসকল অন্বমূখী হইয়া প্রমাতার সহিত তাহার স্থাত্মার 
এক্যসাধন করে। ইহারাই দ্চোতনকারিনী সংবিদ্দেবী, ইহার! তাহার 
জ্ঞালক্রিয়াখ্য প্রন্থপ্ত চৈতন্কে উত্তেজিত করে ॥ ইহাই দীক্ষা । যে 
ক্রিয়ার বলে সে সব্বত্র স্বাতন্ত্য লাভ করে, তাহা অভিষেক । বহিমু্খ 
চিত্তের বৃন্তিসকল অনস্তমূ্খী হইলে শক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ 
দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকই আচাখ্াদিগের মধ্যে শ্রেক্ট । এইরূপ সাধক স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত शर्थ রহস্যভেদে সমর্থ হয়। ইহাই প্রাতিভ 
মহাজ্জানের বৈশিষ্ট্য ।* 

প্রত্যেক জীবের মধ্যেই শিবভাব আছে । প্রশ্ন হইতে পারে জীবই 
যদি শিব হয় তবে সাধনার প্রয়োজন কি?__উত্তরে বলা যায় সেই মহান্কে 
যে উপলব্ধি করিবে, হৃদয়মধ্যে তাহার কপাপরিমাণ সাদৃশ্য বা অন্থুভ্ভুতি না 
থাকিলে সাধনপথে কাহাকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইবে ? তাহার 
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ব্বকূপ উপলব্ধি না করিলে শিবন্প্রাপ্তি ঘটিবে না। তাই তন্ত্র উপদেশ 
দিলেন, শিবকে পাইতে হইলে শক্তির আরাধনা কর, বেদাস্তমতে মায়! 
ত্যাগ করিয়। ত্রহ্ম-উপলক্ষি করিলে চলিবে না, তাহাতে পরম-এপ্ধ্যপ্রাপ্তি 
হইবে না। অতএব তন্ত্রের আদর্শ ও সাধনপ্রণালী বেদাস্তের আদর্শ ও 
সাধনপ্রণালী হইতে जिप्र। বেদাস্তের জীবের ত্রহ্মপ্রান্তি ও তন্রমতে 
মহাশিবপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে । ব্রক্ষপ্রাপ্তিতে কেবল সেই 
পরম ত্রহ্মকে উপলব্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহার সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ 
নাই, একমাত্র ভাহাকে উপলদ্ধি করাই পন্থা, তাহাতেই আনন্দের 
উপলন্ধি। তন্ত্রমতে এই আনন্দ উপলব্ধির প্রক্রিয়া ভিন্স। ইহাতে শক্তি 
বা মহামায়ার উপলব্ধি কর্তব্য, প্রথমে পরম শিব ও মহামায়ার জ্ঞান 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, পরে পূর্ণজ্ঞানের উদয়ে পরমশিব 
ও মহামায়ার মিলনে যখন একজ্ঞানের উদয় হইবে, দ্বৈতজ্ঞান হইতে 
অদ্বৈতজ্ঞানে যখন সাধক পৌছাইবেন, তখন সাধকের যথার্থ শিবন্ধ- 
প্রাপ্তি ঘটিবে। এই দ্বৈত হইতে जेऊ জ্ঞানই “একীকরণ' বা এককরণ, 
তাহাই যথাৰ্থ জ্ঞান, তাহাই তান্ত্রিক সাধকদের আদর্শ । নাথ-সম্প্রদায়ের 
মতেও এই একীকরণ বা সমীকরণ কর্তবা । শিববিন্দু, শক্তিবিন্দু ও 
সামরন্তাবিন্দুর সমাবেশে যে ত্রিবিন্দু-সমাবেশ বা! মহাবিন্দু হয়, তাহার 
«शिदे লঙ্গা। এই মহাবিন্দুর নামান্তর “जां স্থিতি’ বা मोठे । 

এই একীকরণের সাধনপন্ধতি অতি বিচিত্র; ইহ! চরম ভোগের 
পর চরম ত্যাগের পদ্ধতি, অর্থাৎ শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া 
তাহাকে ত্যাগের উপদেশ । সংসারক্ষেত্রে সকল ভোগ করিয়! সকল 
ত্যাগ কর! বড় সহজ নহে, তবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ত্যাগ ও ভোগের 
এই বিচিত্র সমাবেশে সাধক মহত্তর আদর্শের পথে অগ্রসর হন, তাই 
সাধনলভা শক্তিকে ত্যাগ করিতে कूहिऊ হন না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে 
ত্যাগ অর্থে সমন্বয় সাধন, সহজ সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক ভাষায় “হ' ও *ঠ' 
বর্ণদ্বারা সমন্বয় সাধন বা চন্দ্রস্ধ্যের একীকরণের ইঙ্গিত আছে। 
সহজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায় যে,যে পথে আগম ও जिक মার্গের উদ্ভব, 
ইহা সেই পথের প্রদর্শক । চন্দরস্থধ্যোর একীকরণ অর্থে ইড়া-পিঙ্গলা 
বা প্রাপাপানের সমীকরণ । ইড়া-পিঙ্গলা সহযোগে বা প্রাণ-অপানের 
সমীকরণ সাহায্যে আনন্দ डेशनकिरे লক্ষ্য, নাথমার্গেও দ্বৈত হইতে 
অন্বৈতভাবে পৌছাইবার উপায় হঠযোগ । নাথ ও অন্যান্য সম্প্রদায় 
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মতে বৈষম্য হইতেই জগতের স্বষ্টি ; যাহা! হইতে জগতের टि হয় তাহ! 
যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তবে জগতের रशि সম্ভব হয় না, তাহাই অদ্বৈত 
বা সামা অবস্থ! বা প্রলয় অবস্থা । সাম্যভঙ্গে বৈষমোর উৎপত্তি, তাহাই 
বিশ্বস্থষ্টি। এই ভঙ্গ অবস্থায় অদ্বৈত দ্বৈতভাব গ্রহণ করে, পুরুষ-প্রকুতি, 
শিবশক্তি প্রভৃতি এই দৈত ভাবের নামান্তর মাত্র, চন্দ্রস্থয্যের মিলন 
অর্থেও এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ব)তীত অপর কিছু নহে। প্রাণ- 
অপানের সামাত! বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাধন দ্বারা মিলন করিতে পারিলে 
পরমানন্দের অনুমতি হয়_এই পরমানন্দের অন্ুভুত্তিই হইল শিব 
উপাসনার कन | বহিংশক্রির প্রাধান্টে रुहि, তন্তঃশক্তির প্রাধান্ে 
সংহার, স্থিতি উভয় শক্তির সমানতার নিদর্শন । জীবদেহে এই উভয় 
अक्ति বা প্রাণ-অপান সমভাবে জাগ্রত না থাকার দরুণ পরস্পর মিলিত 
হইতে পারে লা, তাই সাধারণতঃ উভয়ের সামা হয় না। স্বাভাবিক 
নিশ্বাস প্রশ্বাস ‘পূরক’ ও 'রেচক" এবং উভয়ের সমীকরণ “कूक? নামে 
খ্যাত। শ্বাসপ্রশ্থাসের সহিত ইড়া-পিজলা मार्श ক্রিয়াশীল থাকে, 
শ্বাসপ্রশ্থাসের সামা হইলে স্ুযুয়! ছার খুলিয়! যায়, ইহাই भूछ পদবী 
বা 'ত্ৰহ্মনাড়ী’। চত্্ন্থধ্যের মিলনই প্রকুতি-পুরুষের আলিঙ্গন । এই 
আলিঙ্গন ভিন্ন শৃত্তাপথ যুক্ত হয় ना। শুশ্ততাও আপেক্ষিক, সবের্াচ্চ 
শৃপ্যাপদ যাহ! বিশুদ্ধ जत्रा, তাহাই নিৰ্ব্বাণ, তাহা বাসনা-কামনাহীন, ক্লেশ- 
কণ্মাশয়হীন । সেই স্থান তনব্বাতীত, শিব ও শক্কিনামক বিন্দু্ঘয় পাকা 
পরিহার করিয়! একালাভ না করিলে সে অবস্থার উদয় হয় না। ইহাই 
বাম ও দক্ষিণ পথ পরিহার করিয়া মধ্যপথে চলিবার ইঙ্গিত, 
মধ্যাবপ্থাতেই নিবর্ধাপ ; হঠযোগ মতে সহস্রারের মহাবিন্দুতে এই 
মহামিলন অনুভুত হয়। এই মহামিলনের রসধারায় সাধক নিজেকে 
প্লাবিত করেন, তাই জীব শিব হইলেও তাহার শিবোপাসনা 
সার্থক । 

তন্ত্রমতে কুশুলিনীশক্তিকে প্রবৃদ্ধ করিয়া যোগসাধনই কর্তব্য 
বিবেচিত হইয়াছে। মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি खशा আছেন, 
সহস্রারে নিত্যপুরুষ অবস্থান করেন, কুণ্ডলিনীর স্থপ্তাবস্থায় शष्ट 
প্রবাহ চলে, বিভিন্ন যোগাঙ্গ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয় অগ্থিশিখার সায় কুগুলিনী 
উদ্ধমুখী হইয়া! সরলপথে ধাবিত হন, উদ্ধানকালে সমগ্র জাগতিক পদার্থ 
শক্তি দ্বারাই নি্দ্মিত বলিয়া अङ्ङूऊ হয় ও ইন্দ্রজালের হ্যায় বাহাস্থষ্টি 








সহঙ্ছাবস্থালাভ, ঘোগলাধন-প্রপালী < 


পুরুষে বিলীন হইয়া যায়।* তখন মহাশূহ্া डेशनकि হয়, ফলে সূত 
ও চিত্ত भएछ হয়, বট্চক্র-ভেদ হইয়া আঁজ্ঞাচাক্রের উ্ধে স্থিতি হয়। 
পরে অতিন্ক্্রপথে কুণ্ডলিনীশক্তি পরমশিবের বক্ষে সিশিবার জন্য 
ধাবিত হন । উহাদের আলিঙ্গনে বিচিত্র আনন্দের উদয় হয়, জীব তাহা! 
আশ্বাদন করে। মহাবিন্দুতে यथन এই মিলনের সূত্রপাত হয়, তখনও 
দুইটী বিন্দু থাকে, ক্রমশঃ বিন্দুদ্ধ় এক মহাবিন্দুতে পরিণত হয়, উহা! 
অথণ্ড পরমানন্দময়, যুগল ভাবাপন্ন হইয়াও অদ্বয় । 

জীবদেহে পঞ্চকোষের সংস্থান আছে, অন্সময় কোষ, প্রাণময় 
কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞাননয় কোষ ও আনন্দময় কোষ । যট্চক্র 
সাধনে বিন্দুসাধনের দ্বার! অন্পময় কোষ, প্রাণ ও বারুর ক্রিয়ার দ্বারা 
প্রাণময় কোষ, মনের ক্রিয়াবলে মনোময় কোষ, বিচার ও বিবেক দ্বারা 
বিজ্ঞানময় কোষ শোধিত হইয়া থাকে । আনন্দময় কোষ নিত্য শুদ্ধ, 
তবে ভক্কিষে।গে উহার আগন্তক মল দূর করা ॥বিধি। বিন্দুসাধনে 
প্রাণমন বিজ্ঞানের ক্রিয়ায় অধিকার জন্মে, তাহাতে সাত্বিক তেজ জশ্মে, 
তখন স্যুয়ার মধ্যে প্রাণের গতাগতি ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ত্রক্মনাড়ীর 
মধ্যে স্থপ্মমনের সঙ্ষল্-বিকজ ক্রিয়া চলে, তাহা অভিভূত হইলে 
চিত্রানাড়ীর বিকাশের সহিত বিচ্ঞানময় কোষ খুলিয়া যায় ও তখন সতা 
সঙ্ধল্লের উদয় হয়, এই ভূমিতে 'যোগবিস্ৃতি' লাভ হয়। মনোময় ভূমি 
নিধিবকল্প হইলেও নিঃসক্ষল অবস্থা নতে। সঙ্কল্প অর্থে জ্ঞান ও ইচ্ছা, 
তাহার নিব্বত্তিতে পরমানন্দ, সেই আনন্দ অন্পময় কোষে বঙ্রনালের মধ্যে 
উপলব্ধ হয়। ইহার পরে যে অবস্থা হয় বস্তুতঃ তাহ! অবস্থা নয়) তাহাই 
"স্বভাব" বা সহজ, সেই সহজাবস্থ। অব্যক্ত, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহ! আনন্দের 
অতীত। এই সহজাবন্থা লাভ বা পরম শিবের উপলব্ধি তান্ত্রিক সাধকের 
একমাত্র চরম नक्रा । নাথগণ বলিয়াছেন, “शत छा! সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ 
করুণাং বিনা” - গুরুক্প ভিন্ন সিদ্ধমতে সাধকের সহজ্জাবস্থা লাভ অসাধ্য, 
কারণ পথ অতি দুর্গম । 

বেদাস্তের পঞ্চকোষ বিবেক, তন্ত্রের চক্রভেদ, পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ 
যোগাভ্যাস, বৌদ্ধগণের অন্ুপবব বিহার-_সুলতঃ এক পথ্েরেই প্রকার- 
ভেদ। বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন मार्त, এইমাত্র প্রভেদ। যোগ 











=। লযোগদংহিতা তঙ্ে আছে, পৃ ২ উল ऽश পৃ ১০৭ কুটনোট : "আখারপস্মে প্রকৃতি 
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৩০৮ নাখ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রলালী 


বিদ্যালয়ের ( বীরভত্র, হৃষীকেশ ) স্বামী সত্যানন্দ “অনুভূত যোগ সাধন" 
নামক গ্রন্থে ধ্যান কাহাকে বলে এবং ধ্যানকালে জীবাত্মার পঞ্থকোবময় 
শরীরের একে একে সংযমন কি প্রকারে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ 
দিয়াছেন । বিজ্ঞানময় শরীরও পরিত্যাগ করিয়া সাধক কিরূপে স্ব-ব্বকূপে 
অবস্থান করিতে পারেন তাহা বর্ণনা করিয়া যোগবিগ্ভাকে পুনজীবিত করা 
স্বামীজ্ির উদ্দেশ্য ।> 


(যোগসাধনের যোগ্যতা বিচার, দেশকাল, আন্ষঙ্গিক 
অবস্থার অন্তুকুলতা 


গুরু তাহার শিশ্যোর বা সুসুক্ষুর যোগ-সাধনের যোগ্যতা! বিচার 
করেন তাহার বৈরাগা লক্ষ্য করিয়া । সংসারের প্রতি অনাসক্ত না 
হইলে যোগ-সাধনের যোগ্যতা জন্মে না, তদুপরি রোগহীন দেহ ন! হইলে 
সিদ্ধিলাভ হয় न! । 'মুমুক্ষুর সাধনে তীব্রতা দেখিয়াও যোগ্যতা বিচার 
কর্তবা, डोज সংবেগ ভিন্ন আশুফল লাভ সম্ভব নহে । গুরু উচ্চকোটির 
হইলে শিশ্ের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তাহার অনেক ক্রটী স্বয়ং শোধন করিয়া 
লন। সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও গুরু ব্যতীত প্রকৃত সত্যলাভ 
সম্ভবপর নহে । সাধনের চরম উদ্দেশ্য সহজ্জাবস্থা লাভ, উহাই সমরসী- 
করণ (সিদ্ধান্ত অংশে উহার আলোচন! করা হইয়াছে ), সেই অবস্থা- 
লাভে গুরুর অপেক্ষা আছে, সাধকের তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 
“ষট্চক্রুং যোড়শাধারং ত্রিলক্ষাং ব্যোমপঞ্চকং । 
স্বদেহে যে ন জানাস্কি কথং সিধ্যস্তি যোগিন: ॥* 
সিদ্ধি ইচ্ছুক ব্যক্তির! প্রথমতঃ আপন শরীরস্থ ষট ( নব ) চক্র, 
বোড়শ আধার, ত্রিলক্ষ্য ও আকাশ-পঞ্চকের তত্বত অভ্যাস করিবেন, 
এইগুলি অভ্যস্ত হইলেই পরে যোগান্ুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকার জ্রন্মিয়া 
থাকে । ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ সাধনা অংশের যোগ ও যোগাঙ্গে 
দেওয়া হইতেছে । 
চলে বাতে চলং সববং নিশ্চলে নিশ্চলং সদা । 
যোনিস্থানে বশীভুক্ক! ততো! বায়ুং নিরোধয়েহ, "® 





> । অন্কৃত যোগ सांडून, হয় সং, পৃ ১৬৯ केडावि। 
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সহঙ্গাবস্থালাভ, যোগসাবন-প্রণালী ৩৯৯ 


বায়ু খে পধ্যস্ত পরিবাহিত থাকে, তাবহ দৈহিক সমস্ত পদার্থ 
চলিতে থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে শারীরিক পদার্থ নিরুদ্ধ হয়। বায়ুর 
সহিত চিত্ত চঞ্চল হয় বলিয়া প্রথমে বায়ু कक না করিলে ব্যানধারণা 
করিবার যোগ্যতা জন্মে न।। বায়ু শরীরমধ্যে নিরুদ্ধ হইলে যোগী 
নীরোগ হন এবং প্রাণায়াম সাহায্যে ভ্রমধ্যভাগে অবলোকন করিলে 
যোগীর মৃত্যুভীতি দূর হয়, ইহা! ফোগসাধনের ফল । 
এক্ষণে প্রাণায়ামের স্থান নিরূপণ করা যাইতেছে__ 

দুরস্থানে বিপিনে চ রাজধা্ঠাং জনালয়ে । 7 

যোগাভ্যাসং न कूड, কতে छ যোগহা। ভবেং ॥ 

স্বদেশে ধশ্মযুক্কে সুভক্ষে নিরুপদ্রবে । 

তঁত্রৈকং কু্টারং कृडा প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতং ॥ 

বাপীকৃপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যবস্ছি চ। 

নাত্যুচ্চং নাতিনিয়প্ কুটারং কীটবজ্জিতং ॥ 

গোময়েন বিনিপিপ্তং কুটারং তত্র কল্পায়েৎ । 

এবং স্থানেসু গুপ্তেযু প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ ॥* 
নিজের আলয় হইতে অতিদূর দেশে গমন করিয়া যোগান্ুষ্ঠান आवळ 
করিলে তাহাতে চিন্তে অবিশ্বাস জন্মে, যোগের প্রতি আপনার মানসিক 
অবিশ্বাস হইলে কদাচ যোগাভ্যাস হইবে না; বিজন প্রদেশে যোগাভ্যাস 
করিবে না, কারণ তাহাতে আত্মরক্ষী লোকের অভাব হইবে, সুতরাং 
যোগের नानो প্রকার ব্যাঘাত জন্সিতে পারে; লোকাকীর্ণ রাজধানীতে 
যোগাভ্যাস করিবে না, কারণ সাধারণে সে কথ! প্রকাশ হইলে অনেক 
লোকের দ্বারা যোগভঙ্গ হইতে পারে। এই কারণে দূরদেশ, বন, 
লোকাকীর্ণ স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া ধশ্মকাখ্য সমাযুক্ত স্থানে 
যোগানুষ্ঠান করিবে । যাহাতে স্বল্পবায়ে আহারাদি নির্বাহ হইতে 
পারে ও যেখানে কোন প্রকার উপদ্রব নাই, এতাদৃশ কোন স্থানে 
কুটার नितीन করিয়া, তাহা! প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে । এই 
প্রাচীরের মধ্যভাগে কূপ ও তড়াগাদি नितीन করিবে । কুটীর অতিশয় 
উচ্চ বা অতিশয় निम्न করিবে না, কুটীরে যাহাতে কীটাদি প্রবেশ 
করিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে । কীটাদি দ্বারা যোগের 
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नाचाऊ টিতে পারে, অতএব কুটীর कोछेयब्किङ করিয়া! নিশ্মাণ করিবে । 
শুদ্ধগোময় দ্বারা কুটার লিপ্ত করিয়া তাহাতে যোগাভ্যাস করিবে । 
এইরূপ স্থান ব্যতীত ্বেচ্ছাকজিত স্থানে প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে কদাচ 
লিদ্ধিলাভ হইবে না। হঠযোগপ্রদীপিকাতে যোগের অন্তরায় এইরূপে 
বণিত হইয়াছে ( ১।১৫, 9७ )-- g 

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজলে। নিয়মগ্রহঃ 

জনপঙ্গশ্চ टनोनाक ষড়.ভিধোগে। বিনশ্যাতি ॥ 
এবং যোগের সহায় 

উৎসাহাৎ সাহসাদ্ৈধ্যাত্ততৃজ্জানাচ্চ নিশ্চয়াৎ । 

জনসঙ্গপরিত্যাগাৎ বড় ভিখোগঃ প্রসিধ্যতি ॥ 

যোগারস্তং ন কুব্বীত হেমস্তে শিশিরে মুনি: । 

তথা आटत বধায়াঞ্চ কুতে যোগী রোগান্বিতঃ ॥ 

বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ । 

তথা যোগী ভবেৎ লিচ্ছে। রোগান্মুক্রো ভবেদ্‌ कवर ॥* 
ছয় अडून মধ্যে समख ও শরতকালে যোগারস্ত করিলে যোগসিদ্ধি হয় 
এবং যোগী রোগমুক্ত হইয়া প্রকৃত আত্মকল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন । 
মননশীল ব্যক্তি হেসস্তকালে, শীতকালে, आदश বা বরধায় যোগারনস্ত 
কন্জিবেন না, কারণ তাহাতে যোগী রোগান্ধিত হইবেন, সুতরাং তাহার 
डेम ব্যর্থ হইবে । মনধ্যরাত্রি चा সন্ধিকালই যোগসাধনের প্রশস্ত সময় । 

হঠযোগপ্রদীপিকাতে হঠযোগ সাধনের স্থান নিরূপণ সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে যে, যে স্থানে রাজা প্রজা সকলেই স্থশীল, সর্বদা ধণ্ানুষ্ঠান 
আছে, छक्ताळवा छन्न নহে, চৌরব্যাক্জাদির উপজ্রব নাই, স্ুখন্বচ্ছল্দে 
বহুকাল বাস কর! যাইতে পারে, সেই দেশের কোন নিজ্জন প্রদেশে 
कूज মঠমধো উপবেশন করিয়া হঠযোগী যোগ সাধনা করিবেন। 
অভিপ্রেত স্থানের চতুদ্দিকে চারিহস্ত প্রমাণ স্থানের মধ্যে শিলা, অগ্নি 
ल থাকিবে না, অর্থাৎ যাহাতে শীতোষ্ণাদি ক্লেশ জন্মিতে ন! পারে 
প্রতি দৃষ্টি থাকিবে ।* 
যে স্থানে वळ জনসনাগন আছে, তথায় কলহ অবশ্যস্তাৰী, সেই 











কলহ হঠযোগের ব্য।ঘাত জন্মাইতে পারে, এই নিমিত্ত হঠযোগ সাধনে 
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নিজ্দন স্থান বিধেয় । অনাবৃত স্থানে শীতবাতাদির ক্রেশ হইতে পারে, _ 
এই নিমিত্ত মঠমধ যোগসাধনই প্রশস্ত । যোগীর পক্ষে निर्वन প্রদেশে; 


গুহা বা বনে নিত্যযুক্ত হইয়া! সর্বদা সমাক্রূপে ধ্যান-সাধন निर्नीड 
হইয়াছে ।» 
গোরক্ষসংহিতা মতে পরিমিতাহার না করিয়া যোগারস্ত করিলে 
নানা প্রকার ব্যাধিদ্ধারা দেহ আক্রান্ত হয়, অতএব যোগশিক্ষার পরবে 
মিতাহারী হওয়। একান্ত আবশ্যাক । মিতাহার কাহাকে বলে? 
শুন্ধং স্বমধূরং किकः উদরাগ্ধবিবজ্জিত্রং । 
ভুজাতে স্থরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং विः ॥* 
যোগী এইরূপে প্রীতির সহিত अर्क উদর शूक রাখিয়া অর্থাৎ অগ্ধভাগ আল্পের 
দ্বারা! তৃতীয় ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া চতুর্থ ভাগ বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত 
आळ রাখিয়া আহার করিবেন। अडे প্রকার মিতাহার যোগসাধনে 
হিতকারী । 
হঠযোগপ্রদীপিকাতে-- 
স্থঙ্গিগ্মমধুরা হারশ্চকুর্থাংশবিবজ্জিতঃ । 
ভুজাতে শিবসম্পীত্যৈ মিতাহার भ উচ্যতে ॥* 
এইবূপে মিতাহার নিরূপণ কর! হইয়াছে । 
যোগীর পক্ষে কটু, अग्न, লবণ, তিক্ত, ভঙ্গিতদ্রবা, দধি, তক্রু, সন্ধা, 
তাল, কাঠাল ও পাকা কলা নিষিদ্ধ । কলাই, মন্থর, कृश, শাকের 
ডাঁটাও নিষিদ্ধ । অধিক উষ্ণ, রুক্ষ দ্রব্যাদি যোগীর পক্ষে অহিতকর। 
আতিভোজন, অতিনিদ্রা এবং অতি শ্রাবণ যোগী दर्षन করিবেন। 
এলাচি, জাতিফল, জান, হরীতকী, খঙ্ছুর, পটল, মান, ডুমুর, वरा, 
খোড়, বেগুন, মূলা, গোধূম, শালিধান্োর आन्न, যব, छक, ঘৃত, পঞ্চশাক, 
(জিয়াতি বেখো, হিংচা, নটে ও পুনর্ণবা ) যোগীন্্রগণের পথ্য । 
যোগাভ্যাসকালে বহ্ছিসেবা, ক্্রীসংসর্গ, পথপধ্ধাটন ত্যাগ বিধি । 
গোরক্ষ বলিয়াছেন 
वर्क्क बन প্রান্ত: বক্ছিস্্রীপথিসেবনস্‌ । 
প্রাতঃল্লানোপবাসাদিকায়ক্রেশবিধিং তথা ॥" 
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শীতবিকার, উপকাসাদিতে निटकांवन হইতে পারে বলিয়। 


2. 
डा वर्षन করা কর্তব্য । 
প্রাত্যস্সানোপবাসাদিকায়ক্লেশবিধিং विना । 
- 





একাহারং নিরাহারং যামান্তে ७ न কারয়েৎ ॥* 
গোরক্ষসংহিতায় উক্তল্লোকটি আছে: উহা দ্বারা যোগশিক্ষেচ্ছুগণের 


! প্রাতঃস্গান ও উপবাসাদি ক্রেশ ব্যতীত একাহার করা বা অনাহারে থাকা 
নিষিদ্ধ বুঝায় । এক প্রহর অন্তর ভোজন করিলে অবশ্য কালবিধি 
উল্লজ্ঘিত হইবে ना । 


যোগাক্গ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত छक ও घऊ ভক্ষণ বিধি, মধ্যাহ্ন ও 
সায়াহ্ কাল ব্যতীত অন্য সময়ে আহার নিষিদ্ধ। এই দুইবেলা মাত্র 
আহার বিধি । 





অভ্যাসকালীন নিয়ম ও আচারাদি, অনিয়মাদি, পঞ্চত্রত ও 
সন্ত পালন 

দেবদ্ধি নারদ কোন সময়ে ভগবান্‌ সনতকুম।রের নিকট ক্রহ্মাবিগ্ঠার 
উপদেশার্ে গিয়াছিলেন । সনতকুমার সত্যভাষণ, ত্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবাদিরূপ 
শ্রন্ধা-নিষ্ঠাদির উপদেশ দেন, তৎপরে স্ূমাবিদ্ধার উপদেশ দিয়া আত্মজ্ঞান 
. ক্ষার নিমিত্ত আহারশু্্যাদির বিষয় বলেন__“আহারশুদ্ধৌ সবশুদ্ধিঃ 
সবশুদ্ধো अवा স্মৃতি: স্বতিলস্তে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ”_ এই প্রকারে 
নিষ্পাপ নারদকে ভগবান্‌ আজ্ঞানের পার অর্থাৎ পরত্রহ্মতত্বের অপারোক্ষ 
সাক্ষাৎকার করাইলেন। এই স্থানে আহারের দ্বিবিধ अर्थ আছে,_ অর্থাৎ 
ইন্দিয়্ধার! শব্দাদি বিষয় গ্রহণ ও ভোজন উভয়ই শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । 
সান্থিক ভোজনসহ শুদ্ধ বিষয় গ্রহণ সাধকের কর্তব্য । टेकवला উপনিষদে 
আছে 












বিবিক্তদেশে ७ স্তখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ । 
অত্যাশ্রমন্থঃ সকলেন্ড্িয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা चक्रः প্রণমা ॥* 
অর্থাৎ সাধককে নির্ছনে স্থিরাসনে যোগসাধন করিতে হইবে এবং সাধক 
कि হইবেন । সিদ্ধসিদ্ধান্তপন্ধতিতে আছে__ 

যোগমার্গাৎ পরো মার্গে। नाखि নাস্তি ক্রুতৌ अटणो ।" 








হে সং aire ২. ২) त्या स সত 
made 


Sete 




















চি: FIs CTE 
যোগসাধন-প্রপালী স্ব 
এই যোগমার্গে বর্াশ্রম ত্যাগ করিয়া অত্যাশ্রনী হইতে হইবে, “নাস্তি 
গুণবৃত্বীনাং মুক্রিসাধকত্বম্" ।» অত্যাশ্রমীই পক্ষপাতশুন্য হইতে পারেন 
এবং পরমনাথকে স্বরূপতঃ দেখিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। আভ্যাসকালে 
লোভ-মোহ, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, স্ুুখছুঃখ, মান-অপনান, সন্ধল্প-বিকল্প 
সব ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ত্রহ্ম এই সকল ভাবের অতীত ।* 
যোগবীজে উক্ত হইয়াছে “সব্বদোষাব্তো জীবঃ কথং জ্ঞালেন 
মুচ্যতে”-_অর্থাৎ মাত্র শাস্চ্জানদ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভব নহে, 
কারণ জীব শরীর দ্বারা বিজিত । জ্ঞানিগণ দেহাস্তে পুণাপাপের ফল 
ভোগ করেন কিন্তু জীবন্মুক্ত পরুদেহ যোগী সর্ববদোষবিবজ্জিত, “মরণং 
যত্ৰ সব্্ষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি”। এই পকুদেহ লাভ করিতে হইলে 
যোগিদেহ নিশ্মল করিতে হইবে ।* 
আচার ও বিচার এই উভয় প্রণালী দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, কিন্ত 
বাহা আচার (যথা স্পর্শাদিদোষ ) নাথদের ত্যাজ্জা, “আচারোহস্মাকং 
মতে বর্ততে স छ বিচারপূর্বক ইতি”।* বিচার মধ্যে আবার তববিচার 
মুখা । वांद আচার দ্বারা যতই শুদ্ধ হওয়া যাউক না কেন, মনঃস্থৈধ্য 
বিনা মোক্ষলাভ হয় না। তাই ভ্রীনাথ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ 
আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, যোগী বিচার প্রবর্তন করিয়াছেন ত্রাঙ্ষাণ 
যতদিনে আচার হইতে বিচার লাভ করিবেন, যোগী ততদিনে अक्क 
প্রাপ্ত হইবেন ।* 
অতএব আচার ত্যাগ করিয়া বিচার গ্রহণ কর্তবা। তথাপি 
প্রথম অভ্যাসীর পক্ষে পঞ্চঘম ও পঞ্চনিয়ম পালন কর্তব্য, তাহা দ্বারা 
চিত্তশুদ্ধির সহায়তা হয়। যোগ ও যোগাঙ্গ অধ্যায়ে ইহা বণিত 
হইয়াছে। অচৌধ্য, ব্রহ্মচর্যা, ত্যাগ, অলোভ ও অহিংসা এই পঞ্চত্রত 
এবং অক্রোধ, গুরুলেবা, শৌচ, লখুভোজন, নিতাবেদপাঠ পঞ্চনিয়মরূপে 
कौर्लि হয়। ভিক্ষুকদিগের ইহা পালনীয়” 











३ শো দি.স.প্বত ২) (करिल উপানিষদ ১1৭৯, ১৯ 
३) গো সি. স. পৃ ७०, ০১ আোগবীজ । 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে* যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধের কথা 
এইভাবে বধিত হইয়াছে__নানামার্গে শিবভাষিত टेकवलाकश মোক্ষ 

.. ছুশ্প্রাপ্য, কিন্ত সিন্ধনার্গে তাহা সুলভ, সেই जनिददीछाशम শান্ত্রজালে পতিত 
এ __ বৃদ্ধিবিমোহিত পণ্ডিত বা দেবগণ বলিতে অক্ষম । “পতিতা? শার্জরজালেমু, 

২. अळया তে বিমোহিতভাহ। অনিৰ্ব্বাচ্যপদং বক্ষ न শক্যতে স্ুরৈরপি ॥ 
২... সাস্সপ্রকাশরূপং তৎ কিং शोटळन প্রকাশ্যাতে ॥" সেই निकल निन 
রি সাক্সপ্রকাশ জীবরূপেই অবভাসিত হন, কিন্তু জীব কাম, ক্রোধ, ভয় ও 

চিন্তাদ্ব।রা আবৃত বলিয়া তাহা হইতে মুক্ত না হওয়া পথ্যন্ত জীবের শিবন্ধ 
প্রাপ্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন, জীব জ্ঞানের দ্বারাই মুক্ত হইতে 

পারেন, কিন্ত কেবলমাত্র ‘জ্ঞান’ जिकिर পক্ষে অপধ্যাপ্থ, তাই তাহা 
২২ সারা যুক্তিলাভ হয় নাও অপরপক্ষে যে ‘যোগ’ জ্ঞানহীন, তাহাও 
মুক্িপ্রদ নহে, অতএব নাথমতে “জ্ঞানযুক্ত যোগে”র প্রয়োজন । মাত্র 
हः ‘জ্ঞান’ বা শাস্ত্রজাল थोत्रा কামক্রোধাদি জয় সম্ভবপর নহে, ‘যোগ’ 
বিনা মোক্ষলাভ হয় ना, তাই দেবপক্ষেও যোগসাধন আবশ্যক । 
জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞেয়ের পরিসমাপ্তি হইলেও তাহার মোক্ষলাভ হয় 
. না, কারণ দেহী জীবের "शंक ও *আপরু ভেদ আছে, যোগহীনের! 
x বসপরুদেহী, যোগাগ্লি चावा দেহ शंक হইলে জীব জড় ও শোকতাপ- 
 বজ্জিত হয়। অপকদেহে বৈরাগা সাধন বা জপতপাদি ক্রিয়া বৃথাশ্রম 
| মাত্র, কারণ “শরীরেণ জিতঃ जर्ट्स्व, শরীরং যোগিভিজ্িতম্প, অতএব 
... যোগন্ধারা শরীরকে জয় করিতে হইবে । 

- + জ্ঞানী রূপে ধাহারা মৃত হন, তাহার! দেহাস্তে পাপপুণ্যান্থযায়ী 
ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর জ্ঞানীর পুনর্জন্ম হয়। 
যদি কোন পুধাবলে এরূপ জ্ঞানীর লিক্ষগণের সঙ্গলাভ ঘটে ও তাহাদের 
_ কৃপায় তিনি যোগী হন তাহা হইলে ভাহার পক্ষে সংসারনাশ সম্ভব 
(অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে তিনি অব্যাহতি शॉन), 




















যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর স্বন্ধ বিচার 
“दवन পূর্বভাগে জ্ঞানং यथा তাৎপ্য্যোহান্তি তথা বেদান্তাভাগে 
যোগন্তাৎপর্ধযার্খোহস্তি”__বেদের পৃর্বভাগে জ্ছানতা্‌হংপর্খ্য ও (त खळा 
যোগতাৎপধ্য আছে, তন্মধ্যে নাথমতে যোগভাগই মুখ্য, “যোগভাগস্বব- 
ধৃতানাম্‌”, অতএব অবধূতই নাথমার্গে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 
অবধূতের স্থান্ুভূতি আছে, তাই छेक হইয়াছে “যস্য সাক্ষাদন্ুভবঃ 
শান্্জ্ঞানেল उक किम्‌” ।* 
এখন জ্ঞানের স্বরূপ कि, যোগেরই বা স্বরূপ কি, এবং নাথমার্গে 
যোগকে কেন প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাই বিচাধ্য | নাথগণ 
বলেন, “যোগ आवशक; সব্বেরবষাং কর্তব্যো যঃ ज সর্বদা! गाज! 
অর্থাৎ যোগ নিরপেক্ষ ও সকলের কর্তবা । কিন্তু জ্ঞান নিরপেক্ষ নহে, 
জ্ঞান ও की পরস্পরসাপেক্ষ, জ্ঞানী বাক্তির পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক । 
বেদাস্তীরা চিত্তশুদ্ধির জন্য কশ্মের উপদেশ দেন, তৎসঙ্গে জ্ঞানের সাধনা 
করিতে বলেন, অতএব জ্ঞান ও कर्द পরল্পরসাপেক্ষ। কিন্ত 
যোগসাধন নিরপেক্ষ এবং শ্রেষ্ট, অতএব সাধকের যোগসাধনই কর্তব্য । 


তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল खानां যেরূপ মোক্ষলাভ | 


সম্ভব নহে, সেইরূপ যে যোগ জ্ঞানহীন, তাহাও যুক্তিপ্রদ নহে | 

যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি । 

যোগোহপি জ্ঞানহীনস্ত ন ক্ষমো! মোক্ষকপ্মীণি ॥* 
অতএব জ্ঞানযুক্ত যোগের প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব | 
আস্থার উক্ত হইয়াছে _ 

যোগাৎ পরতরং शूना? যোগাৎ পরতরং স্থখম্‌ । 

যোগাৎ পরতরং सूक्त; যোগনার্গাৎ পরং ন হি ॥* 
অমনন্ধে 'যোগ'কে দ্বিবিধ বল! হইয়াছে অনস্তখোগ ও বহিধোগ । 

বহিমু্রান্থিতং পৃষ্টং বহিধোগঞ্চ তন্মনঃ ॥ 

অন্তমুদ্রাখামপরসন্ত্রধোগং তদের হি। 

রাজযোগহ স কথাতে ज এব মুনিপুজব ॥* 


বহিযোগ বহিষূর্জাযুক্ত, অন্তর্ষোগ অস্ত দ্রাযুক্ত, তন্মধ্যে বহিখোগই মন 


বলিয়। भवा | অন্ত্যোগই রাজযোগ । ইহা সর্ব্বযোগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া 








३॥ গো जि. সংপু * »॥ যোগৰীক ৮১ জোক 
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ड र ও সাধন-প্রশালী “द. 
শ্রাজ্’যোগ নামে খ্যাত এবং "রাজ'ত অর্থে ন্বপ্রকাশ शत्तमांद्यात्र প্রাপক, 
অতএব ইহার নাম 'রাজযোগ' ৷ মুক্তির নিমিত্ত অস্তখোগ ও বহিষোগ 
উভয়ই বিশেষরূপে জানা कर्डवा; यिनि উভয় যোগ জানেন, তিনিই 
সকলের পূজ্য হন। 
= কোলঙ্ঞাননির্ণয়ের চতুন্বিংশ পটলে দেবী প্রশ্ন করিতেছেন, “দেহস্থ 
সিন্ধদের পূজাবিধি কি?” তছন্তরে ভৈরব বলিতেছেন, “সিদ্ধ হৃদয় 
বা মন্তকস্থ চক্র মধ্যে বিরাজ করেন, তাহাদের পূজাবিধি দ্বিবিধ__'বহি:ন্থ' 
ও অধ্যাত্ম, বহিঃস্থ পূজায় স্থুগঙ্ষপুষ্প, ধৃপচন্দনাদি ব্যবহার বিধি, কিন্তু 
. অধ্যাত্ম পূজায় _ 
৮ সইতে প্রসন্নবদনাশ্ৈব পিবস্ত্যো মদিরাসবম্‌ ॥১১॥ 
ইচ্ছারূপধরাঃ সব জরামরণবঙ্ছিতাঃ । 
স্ষটিপ্রবর্তকাঃ সবের্ব বরদানৈকতৎপরাঃ ॥ 
ই -দাধ্যায়েদচিরাস্তং সমোভবেৎ ॥>२॥ 
এই স্থানে अधां পূজায় যোগের প্রতি ইঙ্গিত কর! হইয়াছে বলিয়াই 

“न অনুমান হয় । সপিবাস্ত্যো মদিরাসবস্” দ্বারা খেচবীসুক্র। দ্বারা অমৃতপানের 

ইঙ্গিত ও তৎফলে ইচ্ছাবূপ ধারণ, জরামরণজয়, স্বষ্টি-ক্ষমত! অর্জন প্রভৃতি 
A যোগজ্জ সাধন ফলে সিদ্ধিলাভের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব 
` 'যোগ'কেই প্রাধান্ত দেওয়। হইয়াছে । 

পুষ্পাৎ প্রকাশ্যতে यकद ফলং পুপ্পপ্রণাশনং । 
आननः তন্বমজ্ঞান্থা মূঢ় শাস্তরেযু মুহ/তি ॥* 

পুষ্প হইতে যেমন পুষ্পবিধ্বংসী ফলের উৎপত্তি হয় সেইরূপ লোকে 
শান্্রজ্জান হইতে আত্মন্ধান লাভ করে, আত্মজ্ঞান লাভ হইতে শান্্রত্যাগ 
कर्यवा, কিন্ত মূঢ়েরা আত্মজ্ঞান হইলেও শান্্রবচলে मूक হইয়া থাকে । 

এন্থলে শাস্্রজ্ঞান হইতে আন্মভ্জানের উৎকর্ষ এদপিত হইয়াছে_ 
9 অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ অপেক্ষা ‘যোগ’কে শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে । 

এখন জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা আলোচ্য । নাখগণ ‘জ্ঞান’ বলিতে 
শাস্্রঙ্জান মাত্র বলেন, ইহা মোক্ষলাভের পক্ষে নিকৃষ্ট উপায় বলিয়া 
তে হইয়াছে। কিন্ত “জ্ঞানে'র দ্বারাও সাধনরাজোর স্তরে স্তরে 

শা 














কিরূপে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহার পরিচয় বৈদিকশাস্ত্রে, আগমে ও 
এ, পাওয়া যায়। জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ আছে-_শ্রোত, 








চিন্তানয় ও ভাবনাময়, “সা চ প্রজ্ঞা শ্রুতময়ী, চিন্তামযরী, ভাবনাময়ী छ ।"> 
ইহাদের মধ্যে পূর্ধব জ্ঞানই উত্তর জ্ঞানের হেতু । বিক্ষিপ্তচিত্তের শান্জাথ, 
জ্ঞানকে 'শ্রোতভ্ঞান' বলে ; শাস্্ার্থ আলোচনা দ্বারা, অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন 
দ্বারা ভাবলাই “চিন্তাময়' জ্ঞান, এবং যে জ্ঞান দ্বার! মায়িক তত্ব হইতে মুক্ত 
হইয়া সাধক পরমশিবের সহিত যুক্ত হইতে পারেন তাহাই 'ভাবনাময়' 
জ্ঞান। खळाळ চিন্তাময় জ্ঞান হইতেই এই ভাবনাময় জ্ঞান হয়, ইহাই 
মোক্ষের কারণ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠতম सान । ইহা! দ্বারাই যোগ ও 
যোগফল লাভ হয় । 

মংস্তেন্্রনাথ.বিরচিত “কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে" উক্ত হইয়াছে__ 

न তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসং বিধীয়তে । 
यज তত্র স্থিতো যোগী জ্ঞানমেবং সমাশ্রয়েৎ ॥* 
যোগী সকল অবস্থাতে জ্জানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন । 

“যোগবীজ'” গ্রন্থে আছে__দেবী শক্ষরকে প্রশ্ন করিলেন, “অজ্ঞান 
হইতে সংসার এবং জ্ঞান দ্বারাই भूकि হয়, তবে যোগের প্রয়োজনীয়তা 
কি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলুন ।” তছ্ন্তরে শঙ্কর বলিলেন, “তোমার 
উক্তি সত্য, তথাপি তোমাকে বলিতেছি, জ্ঞানের স্বরূপ कि, জয় কি, 
জ্ঞানের সাধন কি, অজ্ঞানই বা কীদৃশ, এই সকল বিষয় বিবেকীর দ্বারা 
প্রথমেই বিচাধা । যে ব্যক্তি নিজেকে পরম শিবরূপে জানিয়াছে, সে 
কি কামক্রোধাদি দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে! সকল দোষমুক্ত জীব 
কেবল कान দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে ?" দেবী বলিলেন_ : 

“সাত্মরূপং यक्त জ্ঞাতং পূর্ণং তদ্ধাপকং তথা ॥ 
. কামক্রোধাদিদোষাণাং ব্বরূপারাস্তি ভিন্নতা । 
পশ্চাত্তস্ত বিধিঃ किक নিষেধোহপি কথং ভবে ॥”* 
অর্থাৎ সাম্মন্বরূপকে যখন পূর্ণ বলিয়া জানা যায় আর তাহাই যখন সর্বব- 
ব্যাপক, তখন কামক্রোধাদি দোষের স্বরূপ হইতে কোন ভিন্নতা থাকে না, 
সে অবস্থায় বিধিনিষেধের অবকাশ কোথায়? “বিবেকী সববদা মুক্ত 
সংসারভ্রমবজ্জিত:"॥ ঈশ্বর বলিলেন, “সাত্মস্বরূপ যে পরিপূর্ণ স্বরূপ 
তাহা সত্য, তাহার পূর্ণত্তহেতুই তাহ! ‘সকল’ ও “निकल অর্থাৎ অংশযুক্ত 
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ও অংশহীন । সংসারভ্রম প্রাপ্ত হইয়াই সে 'क,चिकरश মোহসমুদ্রে পতিত 
হয় (ক্ষুত্তি অর্থে কলাযুক্রত্বরূপ বা সকল )। যে জ্ঞানী, যে নিক্ষল, 
निर्न, সাক্ষাৎস্বরূপ- গগনোপম, উৎপত্তিন্থিতিসংহার-স্ক,দ্তিভ্ঞানবিবছ্ছিত 
সে কেন विछांटक ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে নিমগ্ন হয়? ইহার 
কারণ অজ্ঞানী সংসারী জীব যেরূপ সুখ-ছুঃখ-মোহে অবস্থিত, জ্ছানীও যখন 
বাসন! দ্বারা অবসিত হইয়া সেইভাবে অবস্থান করে, তখন জ্ঞানী ও 
অজ্ঞানী উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, উভয়েরই সংসারবাসন। 
তখন তুলা হয়। অতএব জ্ঞানীর পক্ষেও যখন এইরূপ আবস্থা প্রাপ্তি 

এ. সম্ভব, তখন অজ্ঞানীর পক্ষে কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমেয় । হে 

প্রিয়ে, যোগ বিনা জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত अर्क বিজিতোন্দ্রয় দেবতার পক্ষেও 

মোক্ষলাভ সম্ভব নহে । অতএব দেবপক্ষে যোগসাধন কর্তব্য । 
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোহপি ধর্শ্মজ্তেো 'বিজ্দিতেক্দিয়ঃ । 
বিনা দেবোহপি যোগেন न মোক্ষং লভতে প্রিয়ে ॥* 
জ্ঞানী হইলেও যোগী না হওয়া পথ্যন্ত প্রকুতজ্ঞান লাভ হয় না, যোগীর 
পক্ষেও জ্ঞান আবশ্যক ; অতএব যোগ ও জ্ঞান পরস্পরের সহ্থায়ক, তথাপি 
যোগই প্রধান । 
প্রতোক মন্তুষ্যের জীবনে চারিটী অবস্থা দেখা যায় :-- 
ক। গুরু বা ভগবানের कुशा পৌরুষ অঙ্তান দূর, 
খ। নিজ সাধনাদ্ধার! বর্তমান জন্মেই বৌদ্ন্রানের উদয়, 
গ। বৌন্ধজ্ঞানের উদয়ে বৌদ্ধ অঙ্ঞানের নিবৃত্তি, 
ঘ। পৌরুষ জ্ঞানের উদয় । 

৯: যদি সাধন ছারা ইহুজন্মে বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় ना হয়, (উপরোক্ত 'थ' 
অবস্থা! ) তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৌকরুষ জ্ঞানের উদয় হইবে (‘ঘ’ অবস্থা), 
কারণ আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা দূর করিবার 
নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন | खक দীক্ষা দ্বার! প্রদীপ জ্বালিয়া! দেন, 
জীবিতকালে সাধন দ্বারা তাহার আবরণ না ঘুচাইতে পারিলে মৃত্যুর 

রি পর সে আবরণ শ্ৰত:ঃই ঘুচিয়া যায়, তখন গুরু দ্বারা প্রচ্ছলিত দীপ 

আপনিই প্রকাশিত হয়, কারণ সে দীপ নিবর্বাপিত হইবার নহে । 
নাথমার্গের ‘জ্ঞান’ ও যোগ’ বলিয়া যে দুইটা অবস্থা আছে বলা! হয়, 
তাহা উপরোক্ত কে) ও খে) অবস্থা । প্রথনতঃ গুরু 'জ্ঞান' দান করেন, 
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যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার - + 5 


তৎপরে যোগসাধন সম্ভব হয়, যোগ বিন! 'মহাঙ্জানে'র উদয় হওয়া সম্ভব 
নহে। গুরু সাধকের দৃষ্টিশক্তি উন্মুক্ত করিয়া দিলেই সাধন! সম্ভব হয় ও 
“মহাজ্ঞান' লাভ হয়। 

বেদান্তে ‘জ্ঞান’ সন্বন্ধে ছুইটা মত প্রচলিত । শঙ্কর বলিয়াছেন, 
শব্দ দ্বার! জ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, অতএব যোগ আবশ্াকীয় নহে, 
তবে 'যোগ’ উপায়ন্বরূপ । मरन মিশ্র বলিয়াছেন, শব্দ দ্বারা পরোক্ষ 
জ্ঞান হয়, 'যোগ" দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অতএব যোগের 
আবশ্থাকীয়তা আছে। 

সাংখাকার বলিয়াছেন, 'জ্ঞান’ই প্রধান, ‘যোগ’ তাহার সহায় 
मांज । পাতঞ্জল বলেন, যোগ विना কেবল জ্ঞান দ্বার! যে সম্প্রজ্ঞান লাভ 
হয় তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব যোগের দ্বারা যোগাতীত অবস্থালাভই 
कर्णवा । 

मिकमटऊ জ্ঞানী ও যোগীর মৃত্যুর সহিতও সম্বন্ধ বিচার করা হয়, 
যে वाकि 'अळांनौ' তাহার মৃত্যু অনিবাধা, কারণ সে জন্মযৃত্যুর চক্রমধ্যে 
আবর্তন করে। যে "জ্ঞানী" তাহারও মৃত্যু বা দেহত্যাগ अनिवांयी, 
কারণ 'জ্ঞান' দ্বারা সে কালজয়ী হইতে সক্ষম হয় না, তাহার দেহের 
লয়প্রাপ্তির সময় হইলে তাহার দেহনাশ ঘটিবেই, তাহ।র উপর হস্তক্ষেপ 
করিবার কোন অধিকার তাহার থাকে না, তথাপি তাহার মৃত্যু 
আসিতেছে তাহা সে বুঝিতে সক্ষম হয়, কারণ জ্ঞানীর আমিত্ব লোপ 
পায় না। সেই নিমিত্ত মৃত্যু জ্ঞানীর পক্ষে खोनवळ ত্যাগের হ্যায় 
ব্যাপারমাত্র । কিন্ত যোগীর মৃত্যু ‘ইচ্ছামৃত্যু'। কারণ তাহার পক্ষে কাল 
তাহার অধীন, তাহার "জ্ঞান" সহ ‘যোগ’ যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ 
যোগীর জ্ঞানই 'মহাজ্ঞান', সেই জ্ঞান দ্বারা যোগী অজর-অমরত্ব প্রাপ্ত 
হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা সে কালকেও জয় করে, তাই মৃত্যু তাহার 
ন্বেজ্ছাধীন। তাই নাথমার্গের সর্বত্র *যোগণকেই: প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । 

আগমে যোগীর চারিপ্রকার ভেদ বপিত হইয়াছে । সংপ্রাপ্ত, 
খটমান, मिक ও সুসিদ্ধ ভেদে যোগী চারিপ্রকার। সংপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে 
যোগের উপদেশ মাত্র পাইয়াছে, ঘটমান অর্থে যোগাভ্যাসে নিরত যোগী, 
সিদ্ধ অর্থে যোগসিদ্ধ ও खडाख জ্ঞানী এবং अमिक অর্থে যিনি নিবিবকার 
বা ব্যবহারন্থুমির অতীত । ইহাদের মধ্যে সিদ্ধ যোগীই যোগী ও জ্ঞানী 
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মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন, কারণ তিনি যোগী ও জ্ঞানী উভয়ই, 
জ্ঞান দ্বারা তিনি অন্যকে মুক্ত করিতে সক্ষম, অন্াপ্রকারে অর্থাৎ সিদ্ধি 
প্রভাবে তিনি মুক্ত করেন না ।* 

আরস্তশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা । 

নিষ্পত্তি: সর্ববষোগেষু যোগাবস্থা ऊवरिड তাহ ॥* 
আরস্তাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবন্থা ও নিষ্পন্ত্যবস্থ।-- সর্বপ্রকার যোগেই 
এই চতুষিবধ অবস্থা! হয় ( ‘নাদাম্ুসন্ধান’ অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা 
হইয়াছে )। নাথমার্গে ইহার বিশেষ আলোচন! দেখা যায়, কারণ 
যোগকেই তাহার! প্রধান বলেন। তথাপি 'মহাজ্জান’ প্রাপ্তি যোগীর 
আদর্শ, তাহার স্বরূপ উপস্থিত আলোচ্য । 


মহাজ্ঞানের স্বরূপ 


গোরক্ষনাথ স্বয়ং ময়নামতী রানীকে শিশুকালে “মহাজজান' দিয়া- 
ছিলেন । রাণী মৃত্যুমুখী স্বামীকে বলিলেন 
কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর 
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর । 
কিন্ত স্বামী जोत নিকট সে জ্ঞান লাভ করিতে অসম্মত হইলেন । ন্বামীর 
মৃত্যুর পর পুত্র গোপীচন্দ্রের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আয়ুদ্ধাল শেষ হইবার 
লিখন পরিবর্তিত করিবার জন্য পুত্রকে নানারূপে বুঝাইয়া মাতা হাড়ি- 
निको নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিতে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, 
নাথসিদ্ধরা সকলেই 'মহাজ্জান’ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাজ্জানের 
স্বরূপ কি? পূৰ্ব্বে যে 'যোগযুক্ত জ্ঞানে'র কথা বা যোগীর জ্ঞানের कथा 
বল! হইয়াছে তাহাই *মহাজ্জান'__এই জ্ঞান सस़रभूळूऊ, ইহার অপর নাম 
‘তারকজ্ঞান’। তারকজ্ঞানকে ‘অনৌপদেশিক' বলা হয়, তথাপি 
"বন্ধন্দীবের পক্ষে উপদেশের অপেক্ষা আছে । ‘যোগস্থত্রে' আছে, “তারকং 
সর্বববিষয়ং সৰ্বথা বিষয়মক্রমং চেতি তদ্‌ বিবেকজং জ্ঞানম্‌” অর্থাৎ বিবেকজ 
জ্ঞান তারক, সর্ববববিষয়, সর্ববথাবিষয় ও অক্রম ।* তারকজ্ঞান পরিপূর্ণ, ইহা 
স্বপ্রতিভোৎপন্গ ও অনৌপদেশিক । আগনে যে জ্ঞানকে “গুরুশান্্রানপেক্ষ 
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৬) পাতজ্ল বন, कग ৯১৫৯ 





যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর मषक বিচার ৪১১, 


বলে তাহা এই ন্ব়মুদ্ুত জ্ঞানই । এই জ্ঞান দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়, গুরুর 
দীক্ষা দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। *মহাজ্ঞান' লাভের দুইটা প্রকারভেদ 
আছে, স্বাভাবিক’ ও ‘আয়ায়গত’ ৷ যাহা স্বাভাবিক তাহাই বিবেকজ, 
জ্ঞান বা সমাগ জ্ঞান, ইহ! অস্তঃকরণ-সম্পান্ধ নহে বলিয়া অতীন্দ্রিয় ; ইহ 
লাভের ফলে শিবৈকঘনরূপে বিশ্বের সাক্ষাৎকার হয়। যাহ! আয়ায়গত 
তাহ! বদ্ধজীবের জন্য, কারণ বন্ধজীবই গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ্য, গুরু 
দীক্ষাদ্ধার! শিশ্বের ‘পাশ’ ছিন্ন করিলে ‘মহাজ্জানে’র উদয় সম্ভব হয়, তাহা 
'অস্তঃকরণ-সম্পাদ্য বলিয়া ८मल्डिग्न । স্বাভাবিক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় তাহা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

“ত্রিপুরা-রহস্তযে' আছে, আরাধনা দ্বার! অন্তরধ্যামিসী দেবীকে প্রসন্ন 
করিলে তিনিই সাধকের চিত্তকূপ আকাশে বিচাররূপে আবিদ্তূ্ত| হন । 

রাধিতা পরম! দেবী সম্যক্‌ তুষ্টা সতী তদ! । 
বিচাররূপতাং যাতি চিত্তাকাশে तविर्शथा ॥* 

ইহ! দ্বার। বুঝা যাইতেছে হৃদয়বাসিনী দেবীকে আরাধন! করিলে তাহার 
कश উপাসকের চিত্তে শ্বতঃই উদিত হয়? ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান, 
বিবেকজ জ্ঞান বা ‘মহাজ্ঞান’ । 

এই 'মহাজ্ঞান'-লাভ যোগদেহে অর্থাৎ 'পরু'দেহেই সম্ভব হয়। 
নাথমতে জ্ঞান অর্থে শান্ত্রজ্ঞান, মহাজ্ঞান অর্থে জ্ঞান ও যোগের সমধয়। 
“তথ! যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবে জ্ঞানেনৈব বিনা যোগেন 
ন সিধ্যতি কদাচন”__এইস্থলে জ্ঞান অর্থে শান্্ভ্ান নহে, সেই মহাজ্ঞানের 
কথাই বলা হইয়াছে । জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এ কথা মিথ্যা নহে, 
কারণ জ্ঞানরূপ খড়গদ্ধারাই যোগযুদ্ধে জয় হয়। আবার যোগবিহীন 
জ্ঞানেও মুক্তি নাই, অতএব মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় কর্তব্য 
বীর্ধাপুরর্ক যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যোগ- 
সাধন করিয়াই মোক্ষলাভ করিতে হয় । 

যোগাগ্রি ভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না, ইহ! ব্যতিরেকে জ্ঞান, বৈরাগা ও 
জপাদি মিথ্যা । সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নিদ্বারা नक হইলে যোগদেহলাভ 
হয়। উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে "अरनी बरमौ ग्रान! “ग्ट মহীয়ান্‌’ প্রভৃতি যে 
সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যোগদেহ বা সিন্ধদেহ বলিতে তাহাই বুঝায় । 





১) সিপুরারহক্ত (জ্ঞান ), দিত অধ্যাছ, कॉक ७३-१० । 














৪১২ “নাখ-সম্প্রদাব্বের हेफ्किाल, বর্শন  লাগন-প্রশান্সী রি 
এইরূপ দেহধারী জীবন্মুক্ত যোগী কর্তবাহ্থীন, দোষবজ্ছত, নির্লেপ, 
সান্বরূপন্থ, হার জ্ঞান शासक, যোগ তাহার পক্ষে যুদ্ধ ও 
ৰী্যব্বক্ূপ এবং মোক্ষলাভক্ট তাহার জয়লাভ । যোগবীজ গ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে _ 
জ্ঞানেনৈব कि মোক্ষো হি বাকাং তেষান্ধ नाक्या ॥৬২ 
স্ব वसि খড়েগন জয়ো ভবতি তছি कः । 
বিনা যুদ্ধেন বীর্ষ্যেণ कथ! জয়মবাপ্র_য়াৎ ৪৬৩ 
তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায়, নো ভবেৎ । 
জ্ঞানেনৈৰ বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাচন ॥৬৪ 
তন্মাদত্র বরারোহে তয়োর্ডেদে! ন विछ । 
জন্মাস্তরৈশ্চ বহুভি খোগঃ জ্ঞানেন লভ্যতে ॥৬৫ 
জ্ঞানন্ধ জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজ্ঞায়তে । 
তন্মাৎ ফোগাৎ পরতরো নান্তি मर्श মোক্ষদ: ৬৬ 
জ্ঞানীর পক্ষে যোগপ্রান্তি বহুজন্দসাপেক্ষ, কিন্ত যোগীর পক্ষে ळानव्यांखि 
একজস্মেই সম্ভব. তাই যোগ হইতে শেষ্ঠতর মুক্তিমার্গ আর নাই। 
যোগীর পক্ষে জ্ঞানলাভ সামান্য কথা, তাহা এক জন্রেই লভ্য, তাই 
जला হইয়াছে, “যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্থ মোক্ষদ:” । অন্যত্র 
আছে_ 
ব্বাধ্যায়াদ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মানয়েৎ । 
ন্বাধ্যায়যোগসম্পত্থযা श्रमाचा প্রকাশতে ॥* 
যোগবীজ ও ঘোগশিখোপনিযদে আছে : দেবী প্রশ্ন করিলেন, “यक জন্মের 
জ্ঞানস্বারা যোগপ্রান্তি হয়, অথচ একজন্মের যোগন্ধারা জ্ঞানলাভ হইবার 
কারণ कि |” শক্কর তহুত্তরে বলিলেন, “বহুজন্মের জ্ঞানদ্বার! বিচারপূর্বক 
“আমি भूक মনে করিয়া কেহ মুক্ত হয় লা, পুরুষ জন্মাস্বর-শতাস্তে 
যোগের দ্বারাই মুক্ত হয়, সেইকূপ যোগ সম্পন্ন হইলে शूनःशूनः জন্ম- 
अक्का ঘটে না /”* 
জ্ঞানী কূপে খাছারা মৃত হন, বেছাস্তে কাহার! পাপপুশ্যাজ্যায়ী 
ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর পুনর্্জক্ম হয়। পুণাবলে 
आकि সিদ্ধদের সঙ্গলাভ হয় তবে তিনি যোগী হন ও মোক্ষলাভ করেন। 
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যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর मषक বিচাৰ ग “> 

গীতায় আছে__ # 

दाशा পুপাকুতাং লোকাগ্রবিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ । 

শুচীনাং ओमडा গেছে যোগত্ষ্টোহ ভিজায়তে ।* 
এখানে যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তির পুণাকারিগণের প্রাপা ব্রক্মালোকাদি শুভলোক 
লাভ করিয়া বন্তবংসর বাস করিবার পর সদাচারী ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ 
করার কথা আছে। তাই নাখনার্গে উক্ত হইয়াছে, “জ্ঞানং চ যোগং চ 
মুমুক্ষদূ एम्‌ অভ্যাসেৎশ* অর্থাৎ মোক্ষলাতের জন্য 'মহাজ্ঞানো'র আশয়- 
গ্রহণ কর্তব্য । 


যোগ ও যোগাঙ্গ 


ইতিপূর্বেৰ যে যোগমাহাস্ম্র বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ 
নির্বাচন এবং প্রকারভেদ নিরূপণ করা কর্তব্য । 
যোগ কি? প্রচলিত মতান্ুলারে ‘যোগ’ অর্থে মিশ্রণ, যোগসূত্র 
অন্থলারে ‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ', নাথমাহরগর গ্রন্থমতে, যোগ_ 
যোহপানপ্রাপয়োর্যোগঃ ব্বরজরেতসোস্তখা । 
স্ধ্যাচন্্রমসোখোগো জীবাস্থপরমাত্মনোঃ ॥৮৩ 
একন্ত দ্বন্বজালস্তথ সংযোগে! যোগ উচ্যতে ।* 
অতএব তত্ত্রমতে প্রাণ্গপান, রজরেত, চক্দ্রন্থধয, জীবাস্মাপরমাস্মায় 
যোগকে যোগ বলে, ইহাই শিবশক্তির সামরস্ত । যোগিযাজ্জবস্ধো_ 
জ্ঞানং যোগাস্বকং বিদ্ধি, যোগঞ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্‌ । 
সংযোগো যোগ ইত্যাক্কো। জীবাস্থাপরমাত্বনোঃ ॥* 
যোগশিখোপনিষদ মতে যোগ এক, বহু নহে, উহা মহাযোগ নামে 
প্রসিদ্ধ । মন্ত্র, লয়, इठे, রাজ তাহার ক্রমমাত্র । 
মস্ত্রোলয়োহঠোরাজযোগোহস্তরসিকাঃ ক্ৰমাৎ ॥১২৯ 
এক এব छळूर्थाय्र: মহাযোগোহ ভিনীয়তে । 
শিবসংহিতায়-_ 
মন্ত্রযোগে! হঠশ্চৈব লয়যোগন্ভতীয়তঃ । 
চতুর্থে। রাজবোগ;ঃ স্যাৎ श দ্বিধান্ভাববজ্ছিতঃ ।* 


३॥ ककः ২) ललशन्ह शा शनिकर ১/১৬ 
> । लाश्शीन, तक ९५, হোগিলোপানি জোক ৯৮ 
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৪১৪ =. নাখ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রশালী 


যোগ অর্থে এক বস্তুতে অন্তর মিশ্রণ ইত্যাদি সপ্তদশ প্রকার যোগের ভেদ 
আছে । আবার যোগের চতুদ্পথও আছে__ 
মন্ত্রষোগলয়শ্চৈব রাজযোগহঠস্তথা । 
যোগশ্চতুষ্ষিবধাহ প্ৰোক্ত! যোগিভিজ্ঞত্বদশিভিঃ ॥* 
শ্রতোক যোগের সহিতই লয়ের সম্বন্ধ আছে, কারণ চিত্তের লয়সাধনই 
যোগের উদ্দেশ্য । স্বর্য্যকিরণে তৃণোপরি অর্ককান্তমণি ধরিলে যেরূপ 
তৃণ ऊत হয়, সেইরূপ কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতন্বের অগ্রস্থিত সকল झवाडे যোগীর 
নিকট প্রকাশ্থা, অতএব যোগী সর্বজ্ঞ । যোগসাধন দ্বারা যোগী ্বল্লাহারী, 
শ্বাসপ্রশ্বাসজয়ী ও দীর্ঘজীবী হন। যোগের ক্রম বর্ণনা ( মন্ত্র, कठे, লয় 
ও রাজযোগ ) অতঃপর বিস্তারিত হইতেছে । 
_. যোগের “মঙ্গ' কয়টা? পাতক্গল মতে যোগের অষ্ট অঙ্গ_ 
যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥२।२२।* 
মার্কঞ্ডেয় পাতঞ্জলের कांग्र যোগাঙ্গ “অষ্ট' বলিয়াছেন, গোরক্ষমতে 
যোগাঙ্গ “বট, यथा-- 
আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । 
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবস্তি सहे ॥* 

(ধ্যানবিন্দু উপনিষদের ৪১ শ্লোক ) 
যম ও নিয়মকে এখানে যোগন্তুমিকূপে নিশ্চয় করিয়া অঙ্গমধ্যে ধাধা 
কর! হয় নাই । অন্যত্রও ষড়ঙ্গ যোগের কথা আছে, যথা 

প্রত্যাহারস্তথ! कानः প্রাপায়ামোহথ ধারণা । 

তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ বড়ঙ্গে। যোগ উচ্যতে ॥ 

(অস্ততনাদ উপনিষৎ শ্লোক ৬) 

ইহার মধ্যে আগম-আবিরোধী বাক্যই *र्क' । 

আগমস্তাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে ॥ (এ ১৭) 
যোগিযাজ্ঞবক্ধ্যে অষ্টাঙ্গযোগ এইরূপে বপিত হইয়াছে__ 

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ । > 

প্রাশায়ামন্তথা গাগি প্রত্যাহারশ্চ ধারণ! ॥৪৫ 





> ॥ পাতঞ্জল-নৰ্শনন্, কালীৰর বেৰান্তবানীশ ( ১৩২৬ সন) এবং নমরৌদপ্রবোধ (পুথি ) 
লোক ও आहेका! र 

५1 পাতঞল-সোগবর্পনন, छंदिर्वानत्य जारा ২/২৯ 

= পাত, कानीव (कशककाणेल, ্যানহিসু উপ ৯৯৯ 





যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর सक বিচার o> 


ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে । 
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধ! স্থপ্ৰকীন্তিত: ॥৪৬ (প্রথম অধ্যায়) > 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, 
যোগের এই অষ্টাঙ্গ উত্তরোত্তর এক হইতে অন্যটা উচ্চতর ক্রমের । 
যোগস্থত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের চারিটা অঙ্গকে বহিঃসাধন ও চারিটী অঙ্গকে 
অন্তঃসাধনরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আবার বহিরিন্দিয়ের উপর প্রভাব 
স্বরূপকে ‘যম’ ও অন্তরিস্সিয়ের উপর প্রভাব সব্বরূপকে 'নিয়ম' বলে। 
যম ও নিয়ম প্রত্যেকটা বিভিন্ন মতান্থুসারে দশবিধ या পঞ্চব্ধি । 
যোগিযাঙ্বন্ধোর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১1৪৯, ২১) দশবিধ 
“যম'__-অহিংসা, সত্য, অচৌধা, ব্রহ্ষাচধ্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
মিতাহার ७ শৌচ ; এবং দশবিধ 'নিয়ম'__ তপস্যা, সন্তোষ, আন্তিকা, 
দান, ঈশ্বরার্চ্চনা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, कौ, মতি বা বৃদ্ধি, জপ ও ত্রতরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । হঠযোগপ্রদীপিকাতে জপ ও ত্রত স্থানে তাপসহন ও হোম 
উল্লিখিত হইয়াছে_ এইমাত্র উভয় গ্রন্থে ভেদ । পাতঙ্জলদর্শনে__ 
অহিংসাসত্যাস্তেয়ত্ৰক্ষচর্য্যাপরিগ্রহ! यमाः 
শৌসম্ত্রোষতপংস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাপিধানানি নিয়মঃ ॥ २॥२*,७२ 
বৰ্ণিত হইয়াছে; অর্থাৎ যম ও নিয়ম প্রত্যেকটী পঞ্চবিধ । 
যোগসাধনের ‘আসন' কয় প্রকার ? ৮৪ লক্ষ প্রকার আসন 
আছে।* তন্মধ্যে উত্তম আসন অষ্ট প্রকার’ ও উবত্তমোত্তম আসন 
ত্রিবিধ* সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ও ন্বস্তিকাসন। মংস্তোন্দর ও গোরক্ষের নামেও 
আসন প্রচলিত আছে। 
সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন উভয়ই প্রশস্ত । - ইহ! দ্বারা যোগসাধন 
সম্ভব। र्द्व সিদ্ধাসস অভ্যাস করিলে দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ীমল 
বিশোধিত হইয়া থাকে, দ্বাদশবৎসর পর্য্যস্ত অভ্যাসে যোগসিদ্ছি হয়। 
সিদ্ধাসন আসন মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ স্থখকর, মতভেদে ইহার নাম বঙ্গাসন, 
মুক্তাসন वा গুপ্তাসন। 
অতঃপর সিদ্ধাসনাদি वर्भिऊ হইতেছে _ 
সিদ্ধাসন__ইহাতে বামপদ নিক্সদিকে, দক্ষিণপদ বামপদের সন্ধিস্থালে 





> বোসিদাজৰন্ধা २1१५, १५ ३। পশ্োোৱক্ষসংহিতা 214 
*। चिक, (लातूर, शध, বীর, तिप्शसन, সন, মুক্াসন ও सदूजामन- বোসিবাক্জবক্ধ। । 
৮ বযোনিমাজ্জবন্ধাৰ্‌ ১1৪৭ 








৪৩৬ 5 নাখ-সম্প্রদান্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


विकर করিয়া হৃদয়ে চিবুক चार করিয়া দেহকে সরল ও নিশ্চল করিয়া 
বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্িয়াদি সংযত করিয়া ক্রন্ধয়ের মধাভাগে দৃষ্টি স্থির 
করিয়া উপবেশন কর! রীতি । কলাকল-_এই আসন দ্বারা চৈতন্থাদ্ধার 
मूक হয়, পরমাত্মার উপলব্ধি সহজ হয়, রোগাদি দূর হয় এবং বিনম্রতা 
বদ্ধিত হয় > 

পদ্মাসন__ইহাতে বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর 
উপর বামচরণ স্থাপিত করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উভয়চরণ দৃঢ়রূপে ধারণ 
করিয়া হৃদয়দেশে চিবুক স্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া 
উপবেশন করা রীতি। ফলাফল-_এই আসনসিন্ছি দ্বারা ব্যাধি ও বিকার 
সম্যক্রূপে বিনষ্ট হয় এবং ইষ্টসিদ্ধি হয়। পদ্মাসন দ্ধিবিধ, কারণ হিন্দু ও 
বৌদ্ধ পদ্মাসনে কিঞ্চিং ভেদ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের পন্মাসন (বঙ্জাসন) মুদ্তিতে দেখা 
যায়-_-দক্ষিণপদ বাহিরের দিকে থাকে ও পদতল বাম উরুর উপর স্থাপিত 
থাকে, বুদ্ধের হস্তদ্ধয় প্রসারিত ও করতলদ্য় উদ্ধমুখী থাকে ।* হিন্দুদের 
মধ্যে প্রচলিত বুদ্ধ-পল্মাসনে বামপদটী দক্ষিণ পদের উপর দিয়া আড়ভাবে 
রাখার নিয়ম আছে ।* 

স্বস্তিকাসন-_জান্থদ্বয় ও উকুদ্বয়ের মধ্যে পদতলদ্বয় সমাক্‌ স্থাপন- 
পূৰ্ব্বক সরলভাবে উপবেশন করাকে ন্বস্তিকাসন বলে। দক্ষিণ গুল্‌ফ 
সীবনের বাসপার্খে ও বাম গুল্ফ সীবনের দক্ষিণপার্ষে রাখিয়া উপবেশনও 
স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত। এই সব্বস্ডিকাসন সব্ববপাপনাশক বলিয়া 
কথিত। 

ঘেরগুসংহিতান্ুসারে * মৎস্যেল্্রাসন_ 

উদরং পশ্চিমাভ্যাসং कृडा তিষ্ঠতি যক্গতঃ। 

নআঙ্গবামপদং হি দক্ষজানৃপরি স্যাসেং । 

তত্র যাম্যং কুর্পরঞ্চ যামাকরে छ বক্ত कम्‌ । 

ক্রুবোশ্মধ্যে গতাং भृष्टिः পীঠং মাৎস্ডেন্দরমূচ্যতে ॥२५ 

ঘেরগুসংহিতান্ুসারে* গোরক্ষাসন__ 

জানুবেবারস্তরে পাদ উত্তানাব্যক্রসংস্থিতৌ । 

গুল্‌ফো চাচ্ছাগ্ড হস্তাভ্যামুক্তানাভ্যাং প্রযস্থতঃ । 
> ॥ ৰোশবিদ্া, বানী नी, ০১২, কল্যাণযোগাক্ষ পৃ ৯৯5 । 


21 Tibetan Yoga, Evans Wentz p- 182. 
इ 212 ३ যেরও সং ২/১২ । 











যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর मशक বিচার ৪১৭ 
কণ্ঠসঙ্কোচনং কৃত্বা নাসাগ্রমবলোকয়েৎ । 
গোরক্ষাসননিত্যাহ যোগিনাং मिक्तिकादनभ्‌ ॥२२ 
বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনা করিয়া তদুপরি দক্ষিণ কনুই রাখিয়া, 
দক্ষিণ হস্তের উপর মুখ রাখিয়া ক্রদ্ধয়ের মধ্যন্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া 
উপবেশন করাকে ‘নংস্োন্দাসন' বলে । উভয় कांग्र ও উরু মধ্য शशक 
উত্তান ও গুপ্রভাবে রাখিয়া ছুই হস্তত্ধার! দুইটা গুল্ক আবৃত ও केद 
সঙ্কুচিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিলে *গোরক্ষাসন' 
সিদ্ধ হয়। এই আসন যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদ । মংস্তেন্দাসন-সিদ্ধিতে 
नोरा বদ্ধিত হয় ।> 
হঠযোগপ্রদীপিকাতে যে মতস্থোন্্রাসন বণিত হইয়াছে, উহাতে 
উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রণালীভেদ দৃষ্ট হয়, যথা__ 
বামোরুমূপাপিতদক্ষপাদং জানোর্ব্দহি্ব্েষ্টিতবামপাদম্‌ । 
প্রগৃহা তিষ্েৎ পরিবন্তিতাঙ্গ: শ্রমংস্যনামোদিতমাসনং काइ ।* 
প্রতিদিন এই আসন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্সি প্রদীপ্ত হয়, দুঃসহ প্রচণ্ড 
রোগসমূহ गौध বিনাশ পায়, কুশুলিনী অর্থাৎ আধারশক্কির घ्याव হয়, 
কখনও নিজ্রাভাব উপস্থিত হয় না এবং চন্দ্র যে তালুর উপরিভাগস্থিত 
হইয়া সর্ববদ অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয়। 
ভঙ্জাসনং ভবেদেতৎ সব্ববব্যাধিবিনাশনম্‌। 
গোরক্ষাসনমিত্যাহুরিদং বৈ मिकट्या शिनः ।* 
শিদ্ধযোগিগণ ভদ্রাসনকেই গোরক্ষাসন বলিয়া থাকেন অর্থাৎ 
গোরক্ষসম্প্রদায়ের যোগীরা প্রায়শ: এই আসনে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া 
ইহার নাম গোরক্ষাসন হইয়াছে । 
আসন সিদ্ধ হইলে 'প্রাণায়াম' সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম कि? 
শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদই 'প্রাণায়াম' নামে পরিচিত । প্রাণায়াম 
সম্বন্ধে বৈদিকী ও তান্িকী ভেদ আছে। হঠযোগের রেচক, পুরক ও 
কুম্তক, যোগন্থত্রের বাহাবৃত্তি, আভান্তরবৃন্তি ও স্তম্তরৃত্ধি নহে । 
তন্মিন্‌ সতি স্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামহ ॥ 
পাতঞ্জলদর্শন ২1৪৯ 





১ বোগৰিষ্ঠা, কল্যাণ যোগান্ত পৃ ৯৯৭ । ३1 হো প্র 1২৯) 
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১৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


অর্থাৎ তাহা ( আসন জয় ) হইলে স্বাসপ্রশ্বাসের গভিবিচ্ছেদ হয়, তাহাই 
প্রাশায়াম। প্রশ্বাস ফেলিয়া অগ্রহণ 'বাহাবৃত্তি, শ্বাসগ্রহণ করিয়া ধারণ 
*আভাশ্ুরবন্তি, রেচন বা পূরণ না করিয়া হঠাৎ বায়ুরুদ্ধ করার নাম 
“প্তল্তবৃত্তি'। হ্ৃদয়াদি প্রদেশে ইহাদের আচরণে আন্থৈধা ও জড়তারূপ, 
রাজস ও তামস ভাব দূর হয় ।* 
প্রাণাপানসমাযোগ্যপ্রাণায়াম ইতীরিতঃ । 
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুস্তকৈঃ ॥ ৬২ 
বৰ্ণত্রয়াস্মিক! হোতে রেচকপূরককুম্ভকাঃ । 
य এব প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তন্ময়ঃ ॥ ৬৷৩* 
অর্থাৎ প্রাণ ও अशान বায়ুর সংযোগই প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত । রেচক, 
পূরক ও কুম্ভক দ্বারা এই প্রাণায়াম সম্পাদিত হয়। এই রেচক, পূরক ও कूक 
(যথাক্রমে झा, ळे, म) এই ত্রিব্ণাত্মক স্থতরাং এই প্রাণায়ামই প্রণবাত্মক । 
যত্ববিশেষ দ্বার! প্রাণবায়ুকে গ্রহণ করার লাম পূরক, জালক্ধরাদি বন্ধ 
অবলম্বন দ্বারা সেই পুরিত বায়ুর নিরোধই কুম্ভক ও যন্তবিশেষ দ্বারা 
সেই কুম্ভিত বায়ুর অপসারণ তাহাই রেচক ( হ-যো-প্র ১।৭ টাক )) 
উপরোক্ত রেচক, शूक ও কৃস্তকই ‘ত্ৰিবিধ’ প্রাণায়াম নামে 
অভিহিত হয়। প্রাণায়াম দ্বার! প্রত্যাহার স্থকর হয়। সেই “প্রতাহার" 
কি? “ব্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিন্তন্ত স্বরূপাম্থকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ”।* 
অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্ৰিয়গণের যে চিত্রের স্বরূপান্্কার 
তাহাই প্রত্যাহার । ্বরূপাস্তকার অর্থে চিন্ত-নিরোধে ইন্দ্রিয়গণও 
নিরুদ্ধ হয় । 
প্রত্যাহার পঞ্চবিধ ( যোগিযাজ্জবন্ধ। ১/৪৭, ৪৮) পঞ্চ-ইন্দরিয়যুক্ত 
বিষয় হইতে চিত্ত নিরুদ্ধ করিলে_অর্থাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ 
হইতে ইন্দ্িয়গণকে বিযুক্ত করিলে পঞ্চবিধ প্রত্যাহার সাধিত হয়। যোগী 
ইচ্ছাপূ্ববক প্রত্যাহার সাধন করিতে পারেন, প্রাণায়াম এরূপ রোধের 
পক্ষে সহায় । ভাবনা দ্বারাও প্রত্যাহার সম্ভব । 
অতঃপর ধারণা । ट्यांजियाळवटका-- 
যমাদিগুণযুক্তস্ত মনসঃ স্থিতিরাত্মনি । 
ধারণেত্যাচ্যতে सहिः শান্ত্রতাৎপধ্যাবেদিভিঃ ॥* 
১) शोडडिस्टवाशर्ननद्‌ २१९० টাকা, केसर হরিহরানন্দ | २। বোরিবাজ্ঞবন্ধান্‌ ৬১. ৩ 
পাতজ্লবে।গদশনন্‌ २1४७ 
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যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর मछ বিচার ১৯ 


অর্থাৎ যমাদিঞ্চণসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মাতে যে মনের স্থিতি, শান্্রতাৎপধ্যবেদী 
সাধুগণ তাহাকেই 'বারণা” বলিয়া कोर्डन করেন। ধারণা পঞ্চবিধ _ ক্ষিতি, 
অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম; এই ভন্ৃপঞ্চকে পঞ্চদেবের ধারণা 
করিতে হয়, সুতরাং ধারণা পঞ্চবিধ। পাদদেশ হইতে জানুস্থান 
ক্ষিতিস্থান, জান হইতে পায়ু পর্যন্ত জলের স্থান, পায়ু হইতে হৃদয়দেশ 
পর্যান্ত অগ্নির স্থান, হৃদয়মধ্য হইতে ক্রদ্ধয়ের মধ্যদেশ পর্যান্ত 
বামুস্থান এবং ক্রমধ্য হইতে মস্তক পধ্যন্থ আকাশস্থান বলিয়া কথিত । 
( यौ शियोक्कवका -৮৷৬-৮ ) 

যে স্থানে ধারণা কর! হইয়াছে, সেই স্থানে জ্ঞানরৃত্তির যে একতান 
তাহাই ধ্যান ৷ তৈলধারা একতানপ্রবাহের বা ধ্যানের উপমা, বিন্দু বিন্দু 
জলধার! ধারণার উপমা । £ 

ধ্যানই বন্ধমোক্ষের কারণ | মনে মনে আত্মার ্বরূপচিন্তাও ধ্যান । 
ধ্যান যোড়শব্ধি । প্রধানতঃ ধ্যান সগুণ ও निनि ভেদে बिचिश, निन 
ধ্যান একপ্রকার, সঞ্চণ ধ্যান মধ্যে তিনটী মুখ্যতম ।* 

সমাধি कि ?-_-ধ্যান পরিপকু হইলে যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্র 
জ্ঞানগোচর থাকে, স্বব্ূপেরও বিশ্মৃতি ঘটিয়া যে চরম চিত্বন্থৈধ্য হয়, 
তাহার নাম সমাধি । 


সমাধি: সমতাবন্থ! জীবাক্মপরমাত্মনে।£ । 
এক্ষণ্যেব স্থিতিধা। সা সমাধি: প্রতাগাত্মনঃ ॥* 


জীবাব্মা-পরমাত্মার সমভাবাবস্থাই সমাধি । ত্রহ্মপদার্থে জীবাম্মার 
স্থিতিও তাহাই । 


প্রাণায়ামাৎ नांचवक ধ্যানাং প্রতাক্ষমাত্মনি । 
সমাধিলো। নিলিপ্তস্থং মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪1৮ 
-গোরক্ষসংহিতা । 
প্রাণায়ামের बांद्रा नचूऊा, ধ্যান দ্বারা আত্মপ্রতাক্ষ, সমাধি দ্বারা 
নিলিপ্তন্ব সাধন করিতে হইবে, আসন-সভ্যাস ছার! চাঞ্চল্য দূর করিতে 
হইবে, মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা স্থিরতা, ও প্রত্যাহারের দ্বারা শবীরতা সিদ্ধ 
হইবে, ইহার সহিত सट्क সাধন দ্বারা দেহ শোধন করিতে পারিলে 








১ আোরিহাঞ্্া সং ২০ আনিকা ১০১৯ 











5২৯, নাখ-সং্পদায়ের ইতিহাস, দশন ও সখন-প্রণালী 
যোগীর সপ্তসাধন  সিন্ধ হইবে ও যোগীমুক্তির অধিকারী হইবেন ।* 


গোরক্ষসম্প্রদায়ে শোধন, স্থিরতা, ধৈধা, लघू, দৃঢ়তা, প্রত্যক্ষ ও 
নিলিপ্তত্ধ এই সপ্তপ্রকার দৈহিক সাধন দ্বারা দেহবিশুদ্িক্রিয়াকে ‘সপ্র- 


সাধন’ বল! হইয়াছে ।* s 


সমাধি ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ এইরূপ করা হইয়াছে__ 
সমাধি: সমতাবস্থ। জ্রীবাখ্মপরমাত্মনোঃ । 

क নিস্তরঙ্গপদপ্রান্তিঃ পরমানন্দরূপিলী ॥ 
নিশ্বাসোল্ফাসমুক্তো বা নিংস্পন্দোইচললোচল;। 
শিবধ্যায়ী স্থলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥ 

ন শৃপোতি यन! কিঞ্চিৎ न পশ্যতি ন জিস্বতি । 
ন চ স্পর্শং বিজ্ঞানাতি स সমাধিস্থ উচ্যতে ॥* 

ঞ যোগের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ দেওয়া হইল, এখন 
যোগের প্রধান চারিটা ভেদ বা পথ वर्षन আবশ্যক । রাজযোগই 
যোগমধ্যে উত্তমোত্তম, তথাপি মন্ত্র, লয়, হঠ প্রভৃতির স্ব স্ব शक्त আছে। 
অতএব চতুধ্ষিবধ যোগের ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে । 
নাখমার্গে হঠযোগের বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাকে রাজযোগে আরোহণ 
করিবার সোপান-স্বরূপ বিবেচনা করা হয়; অতএব इठे ও রাজযোগের 
সঙ্বদ্ধ-বিচারও করা হইতেছে ' নাখমার্গের नक्का “উপ্মনী" অবস্থা প্রাপ্তি, 
छेड রাজ্জযোগের চরম পরিণতি, তথাপি সিদ্ধরা হঠযোগের আঙয়েই 
উক্ত পদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেন । 


মন্ত্ৰযোগ 
লাথসিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে প্রণব-জ্রপের একটা বিশিষ্ট স্থান 
_ আছে । প্রণবাদি শব্দ দ্বারা সন্ত্রচেতনা হইলে ভীবের যে উদ্ধগতি হয় ও 
শব্দাতীত পরমানন্দ-ধামে জীব উপনীত হয়, তাহাকেই 'মন্ত্রযোগ’ বা 
* জ্পযোগ বলে। বৈখরী শব্দ হইতে ক্রমশ: মধ্যমা অবস্থা ভেদ করিয়া 
পশ্যান্থীতে প্রবেশ কর! মন্তরযোগের প্রধান উদ্দেশ্য । পশ্থান্থী শব্দ স্বপ্রকাশ- 
মান, চিদানন্দময়, চিদাস্মক পুরুষের উহাই অক্ষয় ও অমর যোড়শী कला । 











आहेका! टाइम আ!সনেন ভবে দুদ । 
যা दिरा কৰ প্াাহারেণ बोजड] । গোৱক্ষসংদ্ধিতা ११ 


१. कि টু 
7» 7” wy ১০০১০ ” च क 1 Be ie ৮৮7৫ | 











লোগ ও জ্ঞানের পরস্পর जब বিচার - «3 


শব্দচৈতগ্যা, আত্মচ্জান दी ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার, একই कथा | 
এই অবস্থায় উপনীত জীব कृळकूळाऊो লাভ করে, তহৎপারে যে অবাক্রভাব 
ব্বতাই উদিত হয়, তাহাই শব্দের তুরীয়াবস্থা॥ জাগতিক কেন্দ্রে যে 
শব্দ বর্তমান আছে 








, তাহার শ্রোতই সূলাধার হইতে নিরন্তর উদ্ধনুখী | 


হইয়া উঠিতেছে, नङ्मिचो জীব সে বিষয়ে অজ্ঞ । কোন कग्राकोलन :: .. 


দ্বার! যখন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ ও প্রাণমন স্তপ্তিত হয়, তখন জীব এই চেততনশব্দের 
সন্ধান পায়। सगय भूज] দ্বার! এই নাদান্থসগ্ধান করা যায় । অভিঘা*- 
জনিত শব্দকে অনাহদ-নাদে लोन করিতে পারিলে মন্ত্র অক্ষরসমন্ট্িমাত্র- 
রূপে থাকিয়া যায়, উহার সামর্থ্য ও প্রকাশ অন্ুভবগনা থাকে লা। 
ইড়াপিঙ্গলার গতি রুদ্ধ করিয়া প্রাণ ও মনকে স্থযুয্াতে প্রবেশ করাইতে 
পারিলে এই নিতা সারম্বত স্রোত অনুভূত হয়। সাধক ইহার 
সাহাযো আজ্জাচক্রু ও তৎপরে বিন্দুস্থান ভেদ করিয়া সহস্রারে মহাবিল্দুতে 
উপনীত इन, তখন জীবের ‘হংস’ महे গুরুকুপায় *সোহং মন্ত্রে পরিণত 
হয় ; ইহাই মন্ত্রযোগ সমাধি বা মহাভাব সমাধি ।* 

মন্ত্রযোগের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাস্মা হতে ভাব, ভাব হইতে 
নামরূপ ও তাহার বিকার এবং বিলাসময় সংসার উৎপন্ন হইয়াছে । 
অতএব ইহার বিপরীত মার্গে সাধন করিলে লয়প্রাপ্তি হইবেই। যে 
ভূমিতে মনুষ্য পতিত হয়, তাহার সাহাযোই সে পুনরুখান করে, সেইরূপ 
নামরূপের আশ্রয়ে ক্রমশঃ ভাব ও ভাবগ্রাস্থী পরমাম্মাতে চিত্তরত্তির লয় 
হইলে মুক্তি সম্ভব হইবে ।* 

মন্ত্রযোগের সাহায্যে সুস্তিপৃঞ্ত। ও লীঠবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। উহার 
সাধনপ্রণালী ঘোড়শাঙ্গ-বিশিষ্ট : যথা__ভক্কি, শুদ্ধি, আসন, প্রাণ- 
ক্রিয়া, मजा, তর্পণ, कवन, বলি, ইষ্টমস্ত্রাদি পঞ্চাঙ্গসেবন, দিবাদেশ- त 


সেবন, আচার, ধারণা, যাগ ( অন্তধাগ ও বহিধাগ ), জপ, ধ্যান € ह 


সমাধি ।* न्य 


অস্ত্র ও হঠযোগের मध्षक्त এইকূপ,_সন্ত্রযোগে যেরূপ ভাবপূর্ণ স্কুল 
ধ্যানের বিধি আছে, হঠযোগে সেইরূপ জ্যোতিধণান আছে । মন্ত্রযোগে 
অস্তরজগতে দেবদেবীর ধ্যান বিধি আছে, হঠযোগে জ্যোতি কূপে সেই 





31. আোগকা विष পিচ, ন. क. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ लाक পৃঃ ৭১ 
२. तकह কল্যাণ साइन >३ ९७ পুঃ ৩০, ১০১ 
2) আঙ্গোগকে जल, বানের शारो কপ, কল্যাণ (सचा পৃঃ ০০৯ रेशो -. 
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ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


ধ্যানের বিধি আছে মন্ত্রযোগে লামপাঁটদ্রারা লয়সাধন হয়, হঠযোগে 
বায়ুনিরোধে সমাধিলাভ, বিবি মস্ত্রযোগের সমাধিকে মহাভ্ঞাব সমাধি 
এ হঠযোগের সমাধিকে-মহাব্োধ সমাধি বলা হয়। 

জীব অহরহ: শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ‘হংস’ মন্ত্র জপ করিতেছে, 
१७१ সেই अज्रे গুরুকৃপায় প্রাণের বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থাতে কিরূপে 
*সোহ্‌ং' जद পরিণত হইতেছে তাহার বিবরণ ‘সদ্গুরুবাণী’তে নিয়রূপে 
वर्जि হইয়াছে : -- 

55 5 , কম্টের সহিত ক্রিয়াশক্তির ছার! যে যোগ স্থাপিত হয় তাহা 
কশ্মযোগ ৷ চেতনশক্কতিতে বা! প্রাণে ক্রিয়াশক্তি আছে, জড়ে তাহা 
নাই । যোগস্থত্রে আছে, পপ্রচ্ছর্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত" ; এই প্রাণ 












ক কি? কাশীখণ্ডে_ 
যট্‌ত্রিশেদন্কলো হংস: প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ । 
এ সব্যাপসব্যমার্গেণ প্রয়াপাৎ প্রাণ উচ্যতে ॥ 


হংসপ্রবাহ নাভিচক্র হইতে মায়াচক্র (আজ্জার নিয্নস্থ চক্র ) 
शाक বিদ্যমান, ইহাতে সবগুণাস্মক टे$ऊक ঈশ্বরের বাস, এই হংস প্রবাহের 
সহিত জীবের সম্বন্ধ হওয়া কর্তব্য, কিন্ত ‘অপানং কর্ষতি প্রাণং 
প্রাণোহপানং ७ কর্ষতি’ ; অতএব জীব নাভির উদ্ধে উঠিতে সক্ষম হয় না, 

* তাহার ঈশ্বরবোধ হয় ন।। 
এ. প্রথম দীক্ষাতে_প্রাণাপানের গতির সমত! সাধন করিয়া এক 
'হংসপ্রবাহে পরিণত কর! হয়, ইহার নাম “কপ্মযোগ'। ক্রিয়ার সময়ে 
5 নাসিকাছারে বায়ু, বাহিরে আসে না, রোধের প্রয়োজন হয় না, ইহাই 

এ মুখাসাধন!।॥ দীক্ষিতের खयू হয় না, নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার জন্যে । 

রী দ্বিতীয় দীক্ষাতে--নাভিভেদ হইলে জীব 'হংস'মন্ত্র উচ্চারণ করে, 
জীবের হংস শব্দের সহিত উদ্ধাধঃ গতি হয়; যোগস্থত্রে ইহাকেই 

‘পু বিতর্কাবস্থা বলা হইয়াছে, ইহাতে জ্ঞালশৃন্ত ভক্তি হয় । 

+ = তৃতীয় দীক্ষাতে-- অভ্যাসফলে মায়াচক্ৰভেদ হইয়া 'হংস'প্রবাহ 
রুদ্ধ হইয়া, 'সোহং' প্রবাহে পরিণত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানব্বরূপ চৈতস্থোর 
সহিত সাধকের যোগ হয়, ইহাই 'জ্রানযোগ’; গীতাতে ইহাকেই 
এসন্াৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং” বলা হইয়াছে ।* 

Soper প্রচেতা, मदोछि, উর্বব, জমদপ্রি,ব্ান্সীকি, গর্গ প্রভৃতি 
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ৰোগ कु পরসপরবনিচাব 
মন্ত্রযোগের উপদেষ্টা । ভারতের हा डिन ইহার क 
ফলাফল শ্বণিভ আছে। সাধারণ স্বাস্রশ্থাসের গতিই কিরূপে জীবকে 
শিব করিতে পারে, 'মন্ত্রযোগ’ তাহার উতরুষ্টতন নিদর্শন 1 अुजेट्याश-- 
সাধনে কোন বিশেষ বাহা নিয়মাদি নাই, কারণ ইহা মানসিক (য়া 
বৈদিক ুগে মন্ত্রের দ্বারাই যুদ্ধে জয়লাভ, আকাকিক্ষত বৃষ্টি -ও-শস্তলাভ- _„ ॐ 
শ্রন্থতি_ সাধিত হইত ॥ সকল ধশ্মসম্প্রদ।য়েই স্বরশক্তির ক্রিয়া गि, 
হইয়াছে বলিয়াই, বিভিন্ন मञ्ज चारा পূজা বা উপাসনার বিধি निर्गीऊी ৯৮ 
হইয়াছে। সন্ত্রঞপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় _“জপাৎ সিদ্ধি: ইহাও সাধকগণ। 
জানেন। কিন্তু আগম উপদেশ দিয়াছেন, "শক্রিযুক্তো। জপেক্মস্তং ন गि 
মন্ত্র কেবলং জপেৎ।”১ অর্থাৎ কুগুলিনীরূপ স্বরশক্তির সংযোগে মন্ত্রজপ 
করাই বিধি, কেবল অক্ষরমাত্রের আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রজপ হয় ন!। এখনকার 
প্রচলিত দীক্ষা মান্ত্রী-দীক্ষা, অর্থাৎ ইহাতে গুরু দ্বারা প্রদত্ত মন্ ছারা © ॑ 
দেবতার অগ্চনা বিধি, ইহাতে কুশুলিনীকে প্রবুদ্ধ করিবার কোন বিধি টি 
নাই। মন্ত্রযোগ দ্বারাই সাধকের নাদান্ুভৃতি হয়, তাহা নাদ ও 
নাদান্থসন্ধান অধ্যায়ে জঞ্টবা । 





হঠযোগ = 
হঠযোগের আদি প্রবর্তক আদিনাথ व| শিব হঠযোগীদের এই মত 
সন্মত । hd 
দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্থ গোরক্ষাদিস্ুসাধকৈ: । 
अटच মুকগু-পুত্রাদৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞক: ॥ 
र ( शाउक्षनमर्ननम्‌- কাঁলীবর$)+৯... 
মাৰ্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মরীচি, জৈমিনি, পরাশর, छू, বিশ্বামিত্ৰ প্রস্তুতির „ . 
कृशां এই যোগের বিস্তার সাধিত হয় । পরে গোরক্ষ, মংসোন্দ, চপ টী, 
জলন্দর, কনেড়ী, চতুরঙ্গী, বিচারন।থ প্রভৃতি নাথ-সম্প্রদায়ের আচাধ্যাগণ | 
কর্তৃক ইহ! অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ গোরক্ষসংহিত1, ^ 
গোরক্ষশতক, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, সিদ্ধসিন্ধান্তসংগ্রহ, গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, 
অমনন্ধ, যোগবীজ, হঠফোগপ্রদীপিকা, হঠতন্থকৌসুদী, ঘেরগুসংহিতা, 
নিরঞ্জনপুরাণ ইত্যাদিতে,হঠতব আলোচিত হয় ॥ ». ১৬৯ ৪৮ - 
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3) आला नज चरन, কা, < ie 2 ~ 











3 भॉथ-गँन्वशो्टपेट ইতিহাস, দর্শন ও जाइन-अभानो 
হঠযোগের, অষ্টাঙ্গ, বড়ঙ্গ ও চতুরঙ্গ ভেদ আছে । সাধারণতঃ প্যম- 
'নিজমাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানসমাধিয়োহষ্টাবঙ্গানি” 5 প্রচলিত 
মত যোগতন্থ উপনিষদ্‌ ইত্যাদিতে দেখা যায়। মহাভারতেও আছে 
“ররদেষ, চাষ্টগুলিনং যোগমাহর্মনীষিণ:।” গোরক্ষ-উপদিষ্ট হঠযোগের 
--'ষট্‌ শঙ্গা কলা হয়, যম ও নিয়মকে ভুমিম্বরূপ ধরিয়া লইয়া আসন, 
প্রাণায়াম ইত্যাদিকে 'যড়ঙ্গ' বলা হইয়াছে । হঠযোগপ্রদীপিকাতে 
২ डूब যোগ বিষয় আছে, --তাহারা যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম বা 
কুম্ভক, সুভ্রা व| করণ ও নাদান্সন্ধান। প্রত্যাহারাদি সমাধি পখান্ত 

নাদান্ুসন্ধানের असू ऊ ৷? 

শআাসনেন রজ্জো करि” ইহ! সিদ্ধান্ত যোগিসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ উক্তি 
অর্থাৎ দীর্ঘকাল আসনের অভ্যাস चावा রঞ্জোগুণ জনিত দৈহিক চাঞ্চল্য দূর 
bd 5) হয়, যোগের বিক্্বজূপ যোগাদিও বিনষ্ট হয়। “কুখ্যাত্তদাসনক্ষ্যামারোগাং 
চাঙ্গলাঘবম্‌ ।”* আসন অভ্যাস দ্বারা দেহের লঘুতা সম্পন্ন হইয়া 
टमा छन দূরীভূত হয় ও দেহে সান্তিক তেজের উদয় হয়। পাতঞ্জল সুত্রেও 
রোগের দ্বার! চিন্ত বিক্ষেপের উল্লেখ আছে। অঙ্গের গুরুতা থাকিলে 
তপোবিক্প ঘটে । বারশ্বার আসন অভ্যাস দ্বার! প্রাণায়াম বা कूक সহজ- 
সাধ্য হয়। সাস্মারাম বলিয়াছেন যে, कूक দ্বার! প্রাণের গতি রুদ্ধ হইলে 
চিত্ত নিরালন্গ হয়। টাকাকার ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন, যে, সম্প্রজ্জাত 
সমাধির পর ব্রঙ্মাকার-স্থিত্ির উদয় হয়, সেই সময়ে পরবৈরাগ্য অবলম্বনে 
5 চিন্তকে সম্যক क्रक করিতে হয়। কিন্তু প্রাণায়াম সহজ হইলেও নাড়ী- 
চক্রাদি অশুদ্ধ থাকা কালীন স্তুযুন্না-দ্বারে বায়ুর প্রবেশলাভ ও উদ্মনী 
न. ন্রস্থাপ্রান্তি বাতুলতা মাত্র। শাঞ্িলা উপনিষদাদিতে* নাড়ীশোধন 
» ব্যাপারের निमि ৪৩ দিন হইতে आक করিয়া এক বৎসর কাল পধান্ত 
श সাধন আবশ্যক বলিয়! वर्मिऊ হইয়াছে । প্রাণায়াম সাহায্যেই এই শোধন 
সম্পূর্ণ হয়। যখন দৈহিক কুশতা, কান্তি, ইচ্ছান্রসারে বায়ুধারণ-সা সরা, 
২. অগ্রিব্রদ্ধি, নাদের অভিব্যক্তি ও আরোগ্য সাধকে দর্শীয়, তখন নাড়ীশুদ্দি 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । -কৃশতা স্থলে শাণ্ডিলা উপলিষদে नचूऊ।, 
যোগতন্ব উপনিষদে কশতা ও লঘুতা, শিবসংহিতা মতে দেহে जामा, सकि 




















|. হয এ ১৯০৫৭, ৪৮৯ 31 ea ১1১৭ "काचा কমলত MES 





পয "४४५९ জিচতুহ্থিচতু:সপ্ততি চকু মালপণ্যন্ত: তিসংবিয, उर्म ७ वकक ৯. 


४ 
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bi 
যোগ এ জ্ঞানের পরস্পর স্বন্ধবিচার es, sre 
ও কান্তির আভা व्यकूछिङ হওয়া "এবং “कडेखटय़ মাধুর্যোর, का 
হইয়াছে क 
শরীরলঘ্ৃতা দীপ্রির্জঠরাপ্রিবিবর্্ধনম্‌ । কৃশত্ং छ শরীরস্ত তদ! 
জায়তে নিশ্চিতম্‌ ।* বপুষঃ কাস্মিরুংকৃষ্টা জঠরাপ্রিবিবর্্ধনম্‌ । আরোগ্য 
कक করণানাঞ্চ জায়তে ।* ইত্যাদি a 


যম, নিয়ম ও আসন যথাযথভাবে সিদ্ধ না হইলে যথার্থরূপে 





প্রাণায়াম-সাধন সম্ভব হয় নাং অতএব এ অবস্থায় নাড়ীশুদ্ধির চেষ্টা, ¬ 


अकर्थवा | वायू, निळ ও কফ দোযাদি-যুক্ত সাধকের 'যট্‌কশ্ম' সাধনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে, वढे कर्ल সাধনের জন্য স্থান, আহার, আচারবিচার 
পালন কর্তব্য। নিরাপদ স্থান, সাত্বিক আহার, বৈরাগ্যাদি পালনই 
বিধি । লট 

যোৌতিব্ৰস্তিস্তথ! নেতি ठिक নৌলিকং তথা । 

কপালভাতিশ্চৈতানি যট্‌কন্দাপি প্রচক্ষতে ॥* 

ধৌতি মুখ দিয়! উদর-মধ্যে নৃতন বস্ত্রখণ্ড প্রবেশ দ্বার! উদ্‌গিরণ ; 

ইহা দ্বারা শ্বাসকুষ্ঠাদি দূর হয় । ( পাশ্চাত্যে নল-ব্যবহার-রীতি আছে । ) 





বস্তিঁগুহান্ধারে নল-সাহায্যে জলাকর্ষণ ও ত্যাগ: मदा, 


বাতপিত্তাদি দূর হয়। 
নেতি__নাসারন্ধ দ্বারা জল আকর্ষণ ও নিক্ষামণ ; কপাল ও 
নাসিকার মল রহিত হয়। ग 
ত্রাটক--নিশ্চল নয়নে रुकावळ দর্শন | ইহা! ছারা নেত্ররোগ, 
বিনাশ হয়, আলস্ত ও ऊल्ह। দূর হয়, বশীকরণ-শক্তি-হয়। হঠযোগ 
গ্রন্থে ত্রাটকের ভেদ বগিত হয় নাই, কেবল জশ্রুপাত লা হওয়া शाश 


একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাকে মংস্তেন্্নাথ প্রভৃতি আচাধাগণ ত্রাটক की 


বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২৩১ হ-যো-প্র টাকা1)। মগুলত্রাহ্মণ্য 
উপনিষাদে ও তিব্বতীয় লামাদের সাধনে ত্রাটকের আন্তর, বাহ! ও भा 
ভেদ বণিত হইয়াছে । ক্রমধ্যে ধ্যানই “आखत ত্রাটকে'র-উদাহরণ | छल 
নক্ষত্রাদি দূরস্থিত वख লক্ষ্য করিয়া ত্রাটককে वांश ত্রাটক’ বলে 
जवी ত্রাটক নিষিদ্ধ, তাহাতে নেত্রদোষ হয়, জলে সূর্ধ্যের প্রতিবিশ্বে 
* ত্রাটক করা যাইতে পারে। কাগজে বা প্রাচীর-গাত্রে বিন্দু ও দেবমৃত্তি 
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৪২৬ নাখ-সম্প্রদান্দের ইতিহাস; দলনি ও আাধন-প্রণালী 


ইত্যাদি অস্কিত করিয়া আটককে "মধ্য जाकी 'বলে। দীপশিখা, 
_»নাসিকাগ্র, वाडूमर्डि প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেও হয়। অধিকারিচভদে এই 
ত্ৰিবিধ ত্রাটকের সাধনবিধি আছে । তিব্বতীয় যোগে কোন বৃহৎ বস্তুর 
দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার একটা মাত্র অংশে মনঃসংযোগ 
দ্বারা ত্রাটক বিধি আছে । যথা 
উপত্যাকা-নিক্সে বা পর্ব্বত-গাত্রে বা অন্ধকারে বসিয়া সাধন 
করিলে একটা দৃশ্য বা मूर्धि চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়! উঠিবে, ক্রমশঃ উহা! 
একটা বিন্রুমাত্রে পর্যবসিত হইবে এবং চিত্তের স্থিরতার সহিত “বিন্দু 
স্থির হইবে। গুরু প্রশ্ন করিয়া এইরূপ শিশ্কোর মনের একাগ্রতা সাধন 
কতদূর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা! করেন। এতৎসহ প্রাণায়াম কর্তব্য । 
মোমবাতির অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থির প্রন্থৃতি দ্বারাও সাধন প্রচলিত আছে। 
শ্বেত কাগজে वा দেওয়ালে কৃষ্ণ বিন্দুচিহও কেহ কেহ দিয়! থাকেন ।* 
কপালভাতি-__লৌহকারের ভক্রার ম্যায় শীগ্রতার সহিত রেচক ও 
পুরণ ; স্তুলতাহাস ও কফাদি দোষ বিনষ্ট হয়। 
যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খধিমতে একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা সকল মল 
* দূর হইতে পারে, ষটুকশ্থের কোন আবশ্যকতা তাহাদের মতে নাই। 
হঠযোগের *সপ্তসাধন" অর্থে যট্কশ্ম ও তৎসহ আসন, মুদ্রা, 
প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি সাধন। सहक একটা সাধন, 
আসনমুক্রাদি ছয়টা সাধন, একত্রে উহার! সপ্রসাধন নামে পরিচিত । 
গোরক্ষমংহিতায় শোধন, দৃঢ়তা ইত্যাদিকে সপ্তসাধন বলা হইয়াছে । 
শোধনং দৃঢ়তা চৈব टया! टेवचीक লাঘবং । ৬ 
প্রত্যক্ষঞ্চ নিলিপ্তত্বং দৈহিকং সপ্তসাধনং ॥ (91৬ শ্লোক) 
गुलां । অতঃপর হঠযোগের “মুদ্রা” वर्णन কর্তবা । আসন ও মুদ্রা অভ্যাস 
দ্বার! দেহের দৃঢ়তা ও স্থিরতা অভ্যাস হয়, তৎপরে প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, 
ধ্যান, সমাধি দ্বারা আত্মপ্রতাক্ষ ক্ষমতা জন্মায়, তৎসহ দৈহিক লঘুতা 
ও ধীরত! প্রাপ্তি হয়। আসন ৩৩ প্রকার-_প্রাণায়াম ৮ প্রকার, मूळा 
7২২৫ প্রকার ( ঘেরগুসংহিত! जहेवा) । হঠযোগপ্রদীপিকাতে মুদ্রার 
_ দশৰিধ প্রকারভেদ বলিত হইয়াছে ; যথা 
মহামুদ্রা মহাবন্ধে! মহাবেধশ্চ খেচরী । 
4 উড্ভানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধো জালন্ধরাভিধ: ॥ 











त्याग এ জানের পারা मशक বিভার ७२९१ 
করণী বিপরীতাখ্যা वटकांनौ শক্তিচালনম্‌ । 
ইদং হি যুদ্রাদশকং জরামরণনাশনম্‌ ॥ (৩1৬, ৭) 

শিবসংহিতায় মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, থেচরী, জালন্ধর, মুলবন্ধ, 
বিপরীতকৃতি, উজ্ডান, বঙ্ছোলী, শক্তিচালন এই দশটা সুদ্রাকে উত্তমোত্তম 
বল! হইয়াছে ।* 

মহামুত্র। ৷ তিব্বতীয় লামাদের মধ্যে *হাসুক্রা" সাধন প্রচলিত 
আছে । লামা মারপা ভারতে আসিয়া অতীশার নিকট শিক্ষালাভ 
করেন (অতীশার ১০৫৩ খৃঃ মৃত্যু হয় )। অন্দ্ষ্টি লাভের প্রণালীকে 
ইহারা “মহামূত্রা’ আখ্যা দেন।* ভারতীয় যোগীর পক্ষে মহামুদ্র। 
একটা मूळा মাত্র, কিন্তু লামাদের নিকট উহা নিবর্বাপ-লাভের একমাত্র 
উপায়-ব্বরূপ গণ্য ।* 

আদিনাথ-বর্ণিত মহামুদ্রা সাধন দ্বারা কুণ্ডলী সরল হয়, ইড়া- 
পিঙ্গলার মরণাবন্থা হয়, अविज्ञांनि পঞ্চক্লেশ ও শোকমোহাদি দূর হয়, 
জরামরণ, নাশ হয়। বামপদ নিয়ে ও দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া 
উপবেশন করিয়া উভয় হস্ডের उर्ष्षनौ ব্যতীত অন্যান্থ अशनौ দ্বারা 
প্রসারিত পদের अकूष्टे वाहभ ও জালন্ধর বন্ধযোগে কঠপ্রদেশে বায়ু রুদ্ধ 
করিয়া স্বযুয়াতে বায়ুধারণ করার নাম ‘মহামুদ্রা' । (ঘেরশু-সংহিত। ৩।৬) 

মহাবন্ধ ও মহাবেধ ৷ বাম গুল্‌ফ দ্বার! পায়ুমূল নিরোধ করিয়া 
দক্ষিণপদ দ্বারা সযত্রে বাম গুল্ফ আগপীড়নপূর্ব্বক জালন্ধর বন্ধ করিয়া 
বায়ুপূরণ করিয়া যোনিতে আকর্ষণ বা মূলবন্ধ করিয়া মধানাড়ীতে 
মনঃসংযোগ করাকে *মহাবন্ধ' বলে । 

মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া একাশ্রচিন্তে উভয় নাসাপুটে বায়ুগ্রহণ 
করিয়া ক্রতলঙ্বয় সাহায্যে কটিদেশে মন্দ মন্দ আঘাত করিলে ন্ুযুয়্ামধো 
বায়ু প্রধাহিত হইবে, ইহার নাম “মহাবেধ । মহাবেধ विना মহামুদ্রা- 
সাধন নিক্ষল। স্ৃতরাং যোগী यडमङ्कांट এই তিনটার ( মহামুদ্রা, 
মহাবন্ধ ও মহাবেধ ) অনুষ্ঠান করিবেন । প্রতাহ চারিবার এই তিনটার 
অনুষ্ঠান দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া यांस । 

সুদ্রা-সাধনের ফল । এই মুদ্রাদি সাধনে জরামরণ হয় না, অণিমাদি 
অষ্ট এশ্বধ প্রাপ্তি হয়। उदञ्च পৰ্ধ-মকার মধ্যে মুক্রাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে: 








क 
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কারণ মুদ্রা দ্বারাই শিবত্বপ্রান্তি হয়। তাস্ত্রিক সাধনে কেবল ত্যাগের 
কথাই নাই, ভোগের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভোগময়ী মনের 
গতিকে ত্যাগাভিমুখী করাই তান্ত্রিক সাধন । মুদ্রার মধ্যে আসন, 
প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সকল ক্রিয়ার সংমিশ্রণ আছে। অন্ভবী 
ও পারদর্শী গুরুর নিকট মুক্রা-শিক্ষা কর্তবা ।* 

আপাতদৃষ্টিতে মুক্রাসাধন অস্বাভাবিক মলে হইলেও, মনঃস্থৈয্যের 
উহু! প্রকৃষ্ট উপায়। শিব স্থির, শক্তি চঞ্চল; শিব ও শক্তির সহিত 
সন্বন্ধ স্থাপনের জন্য সাধকের পক্ষে মুদ্রাদি সাধন দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন 
সহজ । ভোগী মানব এই পবিত্র সাধনকে বাসনা-পূরণের সাধনরূপে 
পরিণত করিয়া লোকচক্ষে ইহাকে দূষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ 
মুদ্রার যথার্থ সাধনে সংঘমের পরাকাষ্ঠা আছে । 

শাস্তবীমুত্রা। এই মূদ্রা সাধন দ্বারা পরমাম্মা দর্শন হয়। ইহা! 
জ্রমধ্যন্থলে একাগ্ৰচিত্তে ধ্যানযোগে পরমাস্মা দর্শনের সাধনা, ইহা! 
কুলবধূর ন্যায় গোপনীয় সাধন । মুদ্রামধ্যে ইহ! শ্রেষ্ট মুক্রা ( ঘেরগু- 
সংহিত্তা। ৩৷৬৪, ৬৫ ) । আজ্জাচক্রভেদ হইলে মানসক্রিয়ার উপরম হয়, 
সহশ্রার কণিকামধ্যে आवक মন নিশ্চল হয়, নিক্ষিয় মন বিলীন হইলে 
*अभनक' অবস্থা হয়,শাস্তবীসুক্রার ইহাই পূর্ণ পরিণতি । मन, 
দৃষ্টি ও বায়ু (প্রাণ ) স্থির হইলে আকাশরূপী আত্মচৈতন্যা প্রকাশমান 
থাকে । 

অজ্ঞান-সসুক্র পার হইয়া জ্যোতিশ্ময় আত্মাকে জানিতে হইবে, 
'তদ্ছ্জানপ্রবাধিকূঢ়েন জেয়ম্” । ইহাই আন্তর ও বাহা লক্ষণ, ইহার মধ্যেই 
জগত লীন হইয় আছে । ইহা! নাদ, বিন্দু ও কলার অতীত অখণডমগুল, 
ইহা। मन ও निग স্বরূপ, ইহার বেন্তা মুক্তিলাভ করেন । যোগী 
সিদ্ধাসনে প্রথমে অগ্রিমগুল, তছপরি স্থধ্যামগুল, তন্মধো চন্দ্রমগুল, 
তন্মধো বিদ্যুতের छांग्र অথণ্ড ব্রক্মতেজ্ঞোমণ্ডল দর্শন করেন, ইহাই 
শান্তবীমুদ্রার বৈশিষ্ট্য । অমা, প্রতিপদ ও পুপিনা ভেদে ত্রিবিধ দৃষ্টিভেদ 
আছে, তাহারা যথাক্রমে নিমীলিত, अर्कनिमौनिछ ও সর্বোশ্মীলন 
দৃষ্টিবপে খ্যাত নাসাগ্রে পৃণিম| দৃষ্টির অভ্যাস কর্তব্য । “यता 
তালুসূলে গাঢ়তমো দৃশ্যতে । তদভ্যাসাদ্‌ অখগুমণ্ডলাকার জ্যোতিদৃশ্যাতে । 
তদের সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভবতি॥ এবং সহজানন্দে যদা अपना লীয়তে 
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উদ] শান্তো ভবী ভবতি। छांट्मव খেচরীমাহুঃ।*. তালুমূলে গাঢ় ऊमः 
তৎপরে জ্যোকতিশ্মগুল দর্শনে সচ্চিদানন্দে এবং সহঙ্জানন্দে ননোলয় হইলে 
“‘শাস্তৰী’র উৎপত্তি হয়, ইহাকেই 'খেচরী' বলে । 
খেচরীমুদ্রা-সাধন যোগীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে । 
শিবসংহিতায় (81৫১, ৫২) ইহার বর্ণনা আছে, যথা 
ভ্রবোরম্তরগতাং দৃষ্টিং বিধায় স্থদৃঢাং ন্তুধীঃ। 
উপবিশ্যাসনে বজ্ছে নানোপত্রববঙ্ছিতঃ ॥ 
লক্বিকোদ্ধাস্থিতো গর্তে রসনাং বিপরীতগাম্‌। 
সংযোজয়েৎ প্রযক্রেন স্থধাকূপে বিচক্ষণ: ॥ 
সিন্ধীনাং জননী दक्षां । 
বঙ্জাসনে উপবিষ্ট হইয়া জ্রমধো নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপনপূর্ববক বিপরীত- 
গামিনী জিহ্বাকে লম্বিকার উদ্ধন্থ গর্তে চালনা করিয়া ( ভ্রমধাস্থিত ) 
অমৃতকূপে সংযোজনের ক্রিয়াই খেচরীসুদ্রা সাধন। এই মূদ্রা সকল 
সিদ্ধির জননীন্বরূপা। ক্ষণমাত্রের সাধনেও ইহলোকে দিব্যভোগ ও 
জন্মাস্তরে সংকুলে জন্মগ্রহণ হয়। চন্দ্রন্থিত অমৃত পানের कश 
সুধ্যনাড়ীকে टक ও চন্দ্রনাড়ীকে নিয়ে করিবার জন্য মস্তক इशे 
স্থাপিত করিয়া পদদ্বয় উদ্ধে স্থাপন করিয়া, कूक করিবার প্রথাকে 
“বিপরীতকরণী' মুদ্রা दएन । 
যোনিমুদ্রা সাধনে ধরাতলে কোন সিদ্ধির অভাব থাকে না, 
ইহাকে শিবসংহিতায় ( ৪৬৭, ৬৫ ) মূলবন্ধের সহিত যুক্ত বল৷ হইয়াছে । 
ঘেরগুসংহিতায় (৩/৩৭-৪৪ ) যোনিমুদ্রার বিশেষ বিবরণ ও তৎফল 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । ইহাতে ষট্চক্র ভাবনা করিয়া কুগুলিনীকে প্রবৃদ্ধ 
করিয়া * হংস’ মন্ত্র দ্বারা শিবশক্তির সামরস্তা সাধনে আনন্দ উপলব্ধির 
কথা বদিত হইয়াছে । ইহা পরম গোপনীয়, দেবগণেরও ছল্লভি। 
একবার সাধনেই ইহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। ইহা সাধনের ফলে ঘোরতর 
পাপসমূহও বিনষ্ট হয়, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির ইহা*সাধন কর্তবা । 
কুম্ভক । চতুরঙ্গ যোগের मदथा অষ্টপ্রকার কুম্তক বা বন্ধ আছে। 
উন্মনীভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদের অনুষ্ঠান कर्डवा। * ইহার অনুষ্ঠানে 
প্রাণবায়ু कक হয় বলিয়া ইহার নামাস্তর 'वक्त' | বন্ধমধ্যে জালন্ধর, মুল 
ও উজ্ভীকান্ন उकजय्र প্রধান ॥ জালন্ধর বন্ধে কণ্ঠ আকুঞ্চন দ্বারা 
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হৃদয়োপরি চিবুক স্থাপন করা বিধি। সুলবন্ধে বামপাধিত দ্বার! গুহাঁ- 
প্রদেশ আকুঞ্চন করিয়া লাভিগ্রস্থি সযত্রে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন ও পীড়িত 
করিয়। দক্ষিণগুল্‌ফ দ্বারা উপস্থকে দৃঢ়রূপে সংরুদ্ধ করিতে হয়। নাভির 
উদ্ধ ও পশ্চিম দ্বারকে জঠরে সমভাবে আকুঞ্চন করিয়া নিয়স্থিত 
নাড়ীসমূহকে নাভির উদ্ধে উত্ডোলন করার নাম উচ্চীয়ান বন্ধ | বন্ধমধ্যে 
ইহাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে অভ্যস্ত হইলে মুক্তিলাভ হয় । 
ধ্যানবিন্দু উপনিষদে কথিত হইয়াছে সংযমের ছারা যোগী 
কুশুলিনীকে জাগরিত করিতে সক্ষম इन। তৎপরে উক্ত বন্ধত্রয় সাধন 
বিধি । 
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠে সন্কোচলক্ষণে । 
न লীষুষং পততাগ্নৌ न छ বায়ুঃ প্রধাবতি । 
কপালকুহরে জিহবা প্রবিষ্টা বিপরীতগা । 
জাবোরম্তগতা দৃষ্িমূদ্রা ভবতি খেচরী ॥ 
এই मूळा জরামরণজয়ী । খেচরী সুস্রার সাধক পতনোন্মুখ বিন্দুকে 
বজ্জোলী সাধন দ্বারা উদ্ধে নীত করিতে পারেন ॥ বিন্দু ও अक्र মিলনে 
পরমবপু লাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা লাভীতুদ্ধি এবং চন্দ্রন্থধোর 
যোগে বাতপিত্তাদি রস শোষিত হইলে মহাসুদ্রা সাধন পূর্ণ হয়।” 
উপরোক্ত বন্ধত্রয়ের কথা যোগকুণ্ডলুুপনিষদেও বলিত হইয়াছে । 
কুণ্ডলিনীর জাগরণে ‘মূলবন্ধ' সিদ্ধ হয়। “কর্তবাঃ कूक! নিত্যং বন্ধত্রয়- 
সমস্বিত:” ॥ কুগুলিনী ত্রিগরন্থি ( जक्ता, विकू রুদ্রগ্রস্থি ) ভেদ করিয়া 
সহস্ারে-গমন করে । এইকরূপে কুগুলিনী প্ররুতাষ্টকরূপং ( शकङूऊ এবং 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ) ত্যাগ করিয়া শিবের আলিঙ্গনে বিলীন হয় ।* 
मूळा, বন্ধ প্রভৃতির রহস্য কি? উত্তরে বলিতে হয়__ 
সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসংসঙ্গেষু বন্ধনম্‌ । 
অসংসঙ্গমুদ্রণং य তন্দুদ্রা পরিকীস্তিতম্‌ ॥ (বিজয়তন্্) ।” 
অতএব অসংসঙ্গ পরিত্যাগই মুক্রা নামে কীন্তিত, অসংসঙ্গে যে বন্ধন 
হয় তাহা পরিত্যাগ কর্তবা। ধ্যান, সমাধি আদিতেও মুদ্রার সহায়তা 
অত্যাবশ্যক । 
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সমাধি। হঠযোগের অস্থি সাধনা হইল *সমাধি' । 
ন গোরক্ষনাথেন নাদোপাসনমুচ্যতে ॥ 
শ্রীমাদিনাথেন সপাদকোটিলয়প্রকারাঃ কথিত! জয়স্তি । 
নাদান্থসন্ধানকমেকমেব মন্যামহে মুখাতমং লয়ানাম্‌ । 
(হ-যো-প্র ৪।৬৫, ৬৬) 
শ্রীসনাদিনাথ চিত্তরত্তি-নিরোধের সপাদকোটিপ্রকার উপায় 
বলিয়াছেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ-অভিমত নাদান্ুসন্ধান দ্বারা লয়সাধনই 
মুখাতম। 
আসনাদি দ্বারা কায়িক বিষয়সকল ত্যক্ত হয়; প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বার! মানসিক ব্যাপারও নিবৃত্ত হয়। দীর্ঘকাল, 
এইরূপ অভ্যাসের ফলে নির্ধিবকার স্বরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহাই 
সহজাবস্থালাভ व। জীবন্মুক্তি । 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, “হকারকীস্তিতঃ 
স্যাষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে । ্থধ্যাচন্দ্রমসোর্যোগান্ধঠযোগা नित्रक्षपछ ৷" 
'হা ও ‘ঠ'বা স্থধা ও চন্দ্র বা প্রাণ-অপানের যোগই প্রাণায়াম, 
ইহা হইতে ক্রমশঃ সমাধি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত হঠযোগকে 'রাজযোগ" 
অর্থাৎ শেঠ যোগও বলা হয়। 
সাধক প্রথমতঃ স্ুলশরীরের ক্রিয়া! সাধন দ্বারা স্ুন্মশরীরের উপর 
সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়া শক্তিকে अमू थौ করেন এবং উহু দ্বারা 
সুপ্ম শরীরকে বশীভূত করিয়। চিন্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকার 
করেন। এই সাধনপ্রণালীই হঠযোগ হইতে রাজযোগে উপনীত 
হইবার শ্রণালী। স্ুক্্রশরীরের তীব্র সংস্কার হইতে উৎপন্ন কর্ণের 
ভোগের জন্যই এই স্থূল শরীরের স্থপ্টি, অতএব স্থুল শরীরের कार्या দ্বারা 
जका শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব নহে। 
হঠযোগপ্রদীপিকায় (81১৪ ) আছে 
চিন্তে সমত্বমাপন্সে বায়ো ত্রজতি মধ্যমে । 
তদামরোলী বজ্জোলী সহচ্ছোলী প্রজায়তে ॥ 
চিত্ত সমত্বলাভ করিলে এই তিন সুজ্রাসাধন আয়ত্ত হইয়া পড়ে। 
এই তিন মুদ্রার দ্বার! বিন্দুরক্ষা সম্ভব হয়, কলে কালজয়ী হওয়া যায়। 
বজ্োলী, সহজোলী, শব্দাদি হইতে বঙ্রযান, সহজযানের স্মৃতি উদিত 
হওয়া স্বাভাবিক । টা 
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কথিত আছে যে, গোরক্ষ প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্ত তিনি সে ধৰ্ম 
২. ত্যাগ করেন । গোরক্ষের বৌদ্ধ সিদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার 
= কারণ সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত তান্ত্রিক সাধনা লইয়া মতভেদ । 
গোরক্ষনাথ বিন্দুরক্ষার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্ত তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়া 
ত্যাগ করিয়াছিলেন একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ঠ্রাহার 
সাধনে দৃষ্টিভেদ আছে ইহাই বলা চলে । কারণ হঠযোগপ্রদীপিকাতে 
. সহজোলী, বজোলী ও অমরোলী নামে যে मूळा সাধন वर्भिऊ হইয়াছে 
তাহা তন্ত্রের সাধন । “বিন্দু অগণি মুষি পারা । জো রাখৈ সো গুরু 
` হামার।।” ইহাই গোরক্ষের বাণী, তথাপি গোরক্ষসম্প্রদায়ে যে সমরোলী 
` आङि সাধন ছিল তাহার উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে বিন্দুরক্ষা এই সাধনা 
অতীব কঠিন । 
সহজোলিশ্চামরোলিবজ্ছোল্যা ভেদ একতঃ । 
পিস্তোধ্ণত্বাৎ প্রথমান্বধারাং বিহায় লিঃসারযান্তাধারাম্‌। 
নিযেব্যতে শীতলমধাধারা কাপালিকে খণ্ডমতেইমরোলী ॥* 
( গোরক্ষপদ্ধতি পু ৫১) 
আবার গোরক্ষশতকের (ক্রীগস शृ ७०२ দ্রষ্টব্য ) ৯৪ ক্লোক- 
সংখা হইতে প্রাণের যট্ত্রিংশ অঙ্গুলি পান্ত গমনেও বঙ্জোলী মুদ্রার 
ইঙ্গিত আছে। 
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কবীর তাহার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্কু“তিনি যথার্থ म উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়াই নিন্দা করেন ॥ পরবর্তী কালে 'গুলাল’ বজ্জোলী, 
. অমরোলী ও সহজোলী সাধনকে পঞ্চ আকাশ সমান বলিয়াছেন, 
= ইহা প্রশংসান্থচক ।* 
বচ্ছোলী সাধনে দেহে বিন্দুধারণ সম্ভব হয়, তাহ! দ্বারা মৃত্যুভয় 
দূর হয়। সহজোলী ও অসরোলী মুক্রা সাধন -বজ্ঞোলীর প্রাকার- 
ভেদ मांज । 
হঠযোগপ্রদীপিকার (১৯৪) শ্লোকের টীকায় নৎসোল্দর প্রন্কৃতি 
> আচার্ধাগণ ভস্মলেপনে সহঙ্ছোলী মুত্র! ক্রিয়াকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, . 
_ এইরূপ উক্তি" আছে । মু এবং 














আর अल এই উভয়ের বাহ যোগে a ন, সষ্ি হুর, এবং উহাদের 
Ri আন্তরিক যোগে মনুষ্থা যোগী হইতে পারে। ইহা! দ্বারাই. পরমপদ লাভ 
হয়। কোন নারীও বঙ্জোলী মুদ্রা সাধন করিলে, মূলাধার হইতে নাদ 
সমুখিত হইয়া হৃদয়োপরি বিন্দুর সহিত একীভ্ত হয় অর্থাৎ তাহার 
শরীরে নাদ বিন্দুতা প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে পুরুষ যোগী বা স্ত্রী যোগিনী 
উভয়েরই সিদ্ধি লাভ (যথা আকাশমার্গে গমন, ভূতভবিশ্বা-দর্শনাদি ) 
হয় এবং শরীর রূপলাবণ্যসম্পন্ন ও বজবৎ দৃঢ় হয় । 
र সিদ্ধেরা যে मृङाक्षम्ो হইতেন এ কথা সন্তেরাও স্বীকার করেন__. 
~ দত্ত গোরখ হণবস্তু প্রহলাদ। সাস্তরো পড়িএ ন মুণিএ সাধ। 
মারে মরে ন সিদ্ধ সরীর। কৃষ্ণ কাল্বসি একহি তীর ॥ 
অর্থাৎ দত্তাত্রেয় গোরক্ষ হনুমান, প্রহলাদ शॉ না হইয়াও অমরহ্থলাভ 
= করেন, কিন্তু কৃষ্ণ একবাণেই মৃত হল ।* 
সমাধি সিদ্ধিতে কিরূপে উপরোক্ত मूजाजम्न সিদ্ধি হয় ও এই 
মুদ্রাত্রয়ের রহস্য কি তাহা রাজযোগ অধ্যায়ে বণিত হইতেছে। 
$ कुछनिनौऊग़र । উপযুক্ত भजानि সাধনের জন্ম কুগুলিনীর প্রবোধন हः 
J কর্ধব্য। এই কুগুলিনী শক্তিই মানবদেহে বিরাজিত| শিবের ‘শক্তি'। 
এই কুণ্ডলিনী শক্তি কিরূপ? ইহ! প্রজ্জলবৎ সর্পের छार আকুতি বিশিষ্ট Rs 
অতিশয় বক্তা ও পদ্মতস্তর স্যায় অতিশয় रक्ता, মঙ্লদায়িনী, সমস্ত প্রাণীর 
 জননীন্রূপ1 ও কোটি স্থষোর স্কায় প্রভাগ্বিতা। सयू নাড়ীর দ্বারাই 
ও आ শক্তি উদ্ধাভাগে নীতা হন। যোগের আধারভূতা কুগুলিনী শক্তি এ 
জাগরিত হইলে সমস্ত চক্রভেদ হয়, অতএব যোগেচ্ছ ব্যক্তি প্রথমতঃ 








_ তাহাকে জাগরিত করিয়! মুস্রাভ্যাস করেন । টি. 

4 যেন দ্বারেণ शरवाः ব্্ষদ্ধারং নিরাময়ং । ~~ 
মুখেনাচ্ছান্া তন্দারং স্থপ্তা সা পরমেশ্বরী ॥ oe 

® (গোরক্ষসংহিতা ১1৪২) 


অর্থাত যে দ্বারের দ্বারা নিরাময় ্রহ্মদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়, সেই দ্বার ड 
আপন মুখের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পরমেশ্বরী এই কুণুলিনী শক্তি ज 
उड 

शं 






_ স্বপ্তা রহিয়াছেন। তাহাকে डेचिङ করিয়া ধারে প্রবেশ করিতে, 
পারিলে জীবের মুক্তি হয় 1... এই-কুগুলিনীর প্রবোধন ও মুদ্তাদি-সা' 























হইলেও যথাবিধি অনুষ্ঠানে শরীর ব্যাধিমুক্ত হয়, डिड मिन হয়। 
মূলাধারে আত্মশক্তি: কুণ্ডলী পরদেবতা । 
শায়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়াস্বিতা ॥ 

( গোরক্ষসংহিতা ১৷১*১) 
যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুকর্ণীদি ইন্দ্রিয় হস্তদ্বার1 রুদ্ধ করিয়া 
কাকীযুদ্র। দ্বারা প্রাণবায় আকর্ষণ করিয়া, অপাল বায়ুতে উহাকে 
সংযোজিত করিয়া, শরীরন্থ চক্রাদি ধ্যান করিয়া! “क॑ হংস’ মন্ত্র দ্বার! 
ভুন্দঙ্গিনী দেবীকে চৈতন্তযুক্ত করিয়া শিবের সহিত যুক্ত করেন, ইহাই 
যোগীর সমাধিস্থ অবস্থা । ( গোরক্ষসংহিতা ১/৮৯-৯৪ ) 

যে मूख দ্বারা যোগী মোক্ষলাভ করেন ও বিন্দুসিদ্ধ হইয়া সমস্ত 
সিদ্ধি ডঠাহার করতলগত হয় তাহার নাম ‘বজোলীমুদ্র।', গোরক্ষসংহিতায় 
হস্তদ্য় দ্বার! পৃথিবী অবলম্বন করিয়া মস্তক শুন্যে ও পদদ্বয় উদ্ধে রক্ষার 
ক্রিয়াকে বঙজ্জোলী मूख সাধন বলা হইয়াছে । ভোগালু হইয়াও এই 
भूजा সাধনে সিদ্ধিলাভ অনিবাধ্য, ट्कांशडूका পরিহার করিয়া এই মুদ্রা 
সাধনে মুক্তি পধ্যন্ত লভ্য । ( গোরক্ষসংহিতা ५।४१-५०० ) 

মংস্তেন্দ্নাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠমার্গ প্রবন্্ক নাথাভাধাগণ ও 
আগমবিদ্গণ বলেন যে, মূলাধারে প্রস্থপ্ত কুগুলিনীকে উদ্ধ क করিতে না 
পারিলে क्श, জ্ঞান কিন্বা ভক্তি কোনটিই মুক্তির উপায় স্বরূপ পরিগণিত 
হইতে পারে না । যে कर्म, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে 
সহায়তা করে, তাহ।ই যথার্থ কশ্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । তিন 
कीनि বার্থ প্রয়াসমাত্র। তাহা সিদ্ধিদায়ক হইতে পারে না। কুণ্ডলিনীর 
নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত आंड! অথবা পরসাস্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে। 

কুগুলিনী ऊव বা কুশুলিনীবাদ কোন নূতন বাদ নহে। যে শক্তি 
যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে विमान 
আছে, তাহাই কুগুলিনী শক্তি । ইহার চৈতন্য সম্পাদনে ইহ! নিরাধার 
` তৎকালে জাগতিক সকল बछडे নিরাধার হয় ও বিশ্বত্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময় 





২ কূপ ধারণ করে, “तर्कः খন্দিদং ব্রহ্ম' বোধ হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ 


চু 


হয় क, জ্ঞান, ভক্তি এই জাগরণের অবস্থাভেদ মাত্র। পূর্ণ 








শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন__ 
मदोः যূলাধারে কাপি মণিপুরে হুতবহং । 
স্থিত স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশসুপরি ॥ 
মনোহপি জমধ্ো সকলনণি ভিন্বা কুলপথং । 
সহস্রারে পল্পে সহ রহসি পত্যা বিহরসি ॥ ( আনন্দলহরী ) 
অর্থাৎ হে দেবি! তুমি কুগুলিনীন্বরূপা হইয়া সুলাধারচক্রন্হিত 
মহীমগ্ডল, ন্বাধি্ানচক্রন্থিত জলমগুল, মণিপুরচক্রন্থিত অগ্নিমণ্ডল, 
'অনাহততক্রস্থিত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্িত 'আকাশমগুল, জা্য়মধাস্থিত 
'আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত মনশ্চক্র, এই ষট্চক্রভেদ করিয়া কুলপথ দ্বার! 
সহস্রারে গমন করিয়। পত্তির সহিত একান্তে বিহার कब्र । ইহার তাৎপর্খ্য 
এই যে, শরীরমধ্যে মূলাধারে ভুর্লোক, স্থাধিষ্ঠানে ভূবর্লোক, মণিপুরে 
लीक, অনাহতে সহর্লোক, বিশুদ্ধে জললোক, আজ্জায় তপোলোক, 
সহআ্ারে সত্যলোক আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। ত্রক্মাণ্ডে যে সমুদায় 
ঘটন। ঘটে এই দেহমধ্যেও সেই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এইরূপ अकि 
যৌগিগণের যোগসাধন-সাপেক্ষ। মহাকুণ্ডলিনীর সাহায্য ব্যতিরেকে 
যোগীর পক্ষেও শিবস্থান ব! ব্ৰহ্মপদ লাভ করা कठिन । 
হঠযোগে সিদ্ধির লক্ষণ এইরূপে বণিত হইয়াছে__ 
বপুঃ কৃশত্বং বদনে প্রসন্গতা 
নাদশ্ষুট'্বং নয়নে স্ুনিশ্নলে । 
অরোগতা! বিন্দুজয়োহগ্নিদীপনং 
নাড়ীবিশুদ্ধি হঠযোগলক্ষণম্‌ ॥* 
স্্রীমাদিনাথ-উপদিষ্ট হঠযোগবিগ্ঠা গ্রন্থে রাজযোগ লাভের নিমিত্ত 
হঠযোগের আবশ্বাকতা বদিত হইয়াছে । হঠযোগসিদ্ধির শরীর कृश ও বদন 
প্রসন্ন হয়, তাহার বাক্য অতি সুস্পষ্ট ও নয়নযুগল निल হইয়া থাকে, 
শরীরে রোগ থাকে না, শারীরিক অগ্নির দীপ্তি হয় ও নাড়ী শুদ্ধ হয়। 
এইরূপ হইলেই হঠযোগ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় । 


লয়যোগ 


চিত্তলয় দ্বারা মোক্ষ ও এশ্বর্যালাভের নাম 'লয়যোগ' ; ইহাই হঠ 
ইত্যাদি যোগেরও চরম উদ্দেশ্য । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন 




















as নাখ-সম্্রদায়ের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 
ব্ৰহ্মাণ্ড ও পিণ্ড একত্ব সম্বন্ধে आयक, সমষ্টি ও वाहि मांज ভেদ। चसि, 
দেবতা, পিতর, গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলেরই স্থান সমরূপে 
ব্ৰহ্মাপ্ডে ও পিণ্ডে বর্ত্তমান । অতএব পিগুজ্ঞান হইতেই ত্রহ্মাণডজ্ঞান 
হইতে পারে। প্ররূপদেশে পিণ্ডের জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রিয়া দ্বার! 
প্রকৃতিকে পুরুষে লয় করাই লয়যোগের সাধন । অঙ্গিরা, यांखवका, 
কপিল, পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ, বেদব্যাসাদি লয়যোগের সাধক ছিলেন, কিন্তু 
সকলের প্রণালী এক ছিল না । 
যোগশাস্তরে লয়যোগের নবাঙ্গ বণিত হইয়াছে,_যম, নিয়ম, স্ুল- 
ক্রিয়া, স্মগ্রক্রিয়া, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, লয়ক্রিয়া ও সমাধি ইহারাই 
नव অঙ্গ । ্ুলক্ৰিয়| অৰ্থে স্কুলদেহের ক্রিয়া, বায়ুপ্রধান ক্রিয়ার নাম 
क्का, खौवमूक সাধকের উপদেশে প্রাপ্ত ক্রিয়ার নাম *লয়ক্রিয়!” । 
হঠযোগের প্রাপায়াম, আসন, সুদ্রাদি সাধন প্থূলক্রিয়ার মধ্যে ন্বল্লাধিক 
আছে। 
চি + প্রত্যাহারের সিদ্ধি আরম্ভ হইলে যোগীর নাদবণ खातं হয়, 
_.. লয়ক্রিয়া সাধনে শরীরস্থ ষট্চক্রের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান সাহায্যে সাধন 
আরম হয়। কুলকুণ্ডলিনীকে শিবশক্তির সংযোগস্থলে সহক্রারে উপনীত 
করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়, জীবের শিবন্ৃপ্রাপ্থি হয়, ইহাই লয়ক্রিয়ার 
J সাধনে মহাশক্কিকে প্রবুদ্ধ করিয়া जका লীন করার সাধন । বহিরিস্রিয় 
र्त সাধনই 'यम', অন্তবরিন্দিয় বশের সাধন ‘নিয়ম’ । 

र লয়যোগের ধ্যানের নাম *বিন্দুধ্যান', কারণ যোগী সাধন করিতে 
করিতে প্রকৃতির স্স্মরূপকে বিন্দুরূপে দর্শন করেন । এই ধ্যান সাধনে 
ক্রমশঃ যে সমাধি হয় তাহার নাম “মহালয়', ইহার বৈশিষ্ট্য স্বরোদয়ের 
जुन्या, যট্চক্রভেদ ইত্যাদি । 
सथा কুণ্ডলিনীর হ্রাগরণে শিবহ্ছলাভ হয়, তাহার ম্প্থিতে সংসার 

উৎপন্স হয়। 











জীবন্মুক্তোপদেশেন প্রোক্তা সা হি লয়ক্রিয়া । 

লয়ক্রিয়াসাধনেন সুপ্তা সা কুলকুণ্ডলিনী । 
ডি প্রবৃদ্ধয় তশ্মিন্‌ পুরুষে লীয়তে नाज সংশয়ঃ । 

निवकमांटधाि তদ! সাহায্যাদস্ত সাধকঃ ॥ 
ক্যা লয়ক্রিয়ায়াঃ जनिएको লয়বোধ: প্রজায়তে । 


চট 
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লয়যোগীর কুতকুতাতা নিশ্চিত। কুলকুণ্লিনীকে জাগরিত করিয়া! 
লয়যোগ সাধন করিতে সমর্থ হইলে ঘোগীর পক্ষে সিদ্ধিসকল नळ হয়। 

লয়যোগ-সংহিতায় আছে _ 
ষট্চক্রং বোডশাধারাদ্ধিলক্ষাং ব্যোমপঞ্চকম্‌। 
পীঠানি চোনপক্চাশজ্জ্ঞাহা সিদ্ধিরবাপ্যতে ॥ 
সমাধিসিদ্ধিধ্যানস্ত সিদ্ধিশ্চাপানয়া ভবে । 
আত্মপ্রত্তাক্ষতাং যাতি চৈতয়া যোগবিজ্জনঃ ॥ 
ষট্চক্র, যোডশাধার, ব্যোমপঞ্চক, উনপঞ্চাশপীঠ জানিলে লয়যোগে সিদ্ধি 
হয়। লয়ক্রিয়! দ্বার! ধ্যানসিদ্ধি, সমাধিসিন্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকার হয়। 
মন্ত্রযোগে রূপকল্পনা দ্বার! ধ্যান বিধি, হঠযোগে জ্যোতিঃকল্পন। 
বিধি, লয়যোগে কোন বিধি নাই__সাধন দ্বার! অস্তরজগতে যে বিন্দু দর্শন 
হয়, তাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান কর্ত্বব্য। লয়যোগী স্বপিণ্ডে ত্রহ্মাণ্ড দর্শনে 
সক্ষম, কারণ লয়যোগের সিদ্ধান্তাগ্রসারে शमहिक्रशा ত্রহ্মাণ্ডের বাষ্টিকলী 
পিশুই পূর্ণন্বকূপ ।* অন্যত্র আছে _ 
নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং । 
ব্দদেহে যো ने জানাতি म যোগী লাধারকঃ ॥* 
সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে বণিত হইয়াছে 
নবাঙ্গং ফোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং । 
সমানং যো न জানাতি म যোগী নামধারকঃ ॥ 
দ্বিতীয় উপদেশ ৪৮ শ্লোক । 
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে (২৷৩১) কিঞিৎ ভেদ দৃষ্ট হয় (নিবন্ধের 
পরিশিষ্ট ডষ্টবা ) । 
নাখমার্গে নবচক্রের কথা আছে, যোড়শাধার প্রন্তৃতির বর্ণনা'ও 
আছে । যথা 
নবচক্র__মুলাধার, স্থাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, তালুকা 
(ললন। ), আজ্ঞা, ব্রক্ষরন্ধ ও সহস্রার। 
যোডুশাধার-_সন্দুষ্ঠ, পাদমূল, গুহাদেশ, লিঙ্গমূল, জঠর, নাভি, 
হৃদয়, क, িহ্বাগ্র, তালু, জিহ্বামূল, भ, নাসিকা, নাসাপুট, कमशा ও 
নেত্র 





३॥ যোগচতুষ্টহ, কল্যাণ সাধনা ২ अकळ ১০২ ইত্যাছি। 
২) झॉडिक সাধন, দেৰেন্নাখ णाश राड, কল্যাণ मोहनक; ११४७ পৃ +२४ । 
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 ত্রিলক্ষা__স্বয়ন্তুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, জ্যোতিলিঙ্গ । 
পঞ্চব্যোম_ আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তন্বাকাশ ও স্থধ্যাকাশ। 
ত্রিলক্ষ্য मदथा অস্তর্লশ্ষা, বহির্লক্ষা ও মধ্যলক্ষ্য বণিত হয়। এই 
जिविव লক্ষ্য অবলম্বনে ভ্রমধ্যে তারক জ্যোতিদর্শন হয় । অন্তর্লক্ষ্য বা 
কুগুলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার, বহির্লক্ষ্য বা নাসাগ্র হইতে চারি 
বা! দ্বাদশ অঙ্গুলি পৰ্য্যন্ত নীল ও পীত বহুল আকাশ দর্শন, মধ্যলক্ষা বা 
নিকটবন্তী অস্তরীক্ষে स्था, চন্দ্র বা বহর জ্বালা দর্শন হয়। মধ্যলক্ষ্যের 
অভ্যাসবশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় । 
उछि বলেন, অদয়ব্ৰহ্মলাভার্থে जिनएकाच অনুসন্ধান কর্তব্য, 
২ তংৎসিদ্ধোল্লক্ষ্যত্ৰয়াণাং সক্ধানং कर्डवाम्‌। জন্মসৃত্যুর হাত হইতে 
ड অব্যাহতিলাভ করিবার জন্যই *তারক*যোগ অবলঙ্ন कर्खवा । তারকযোগ, 
_দ্িবিধ_পুরর্ব ও উত্তর। মনোযুক্ত অস্ত দৃষ্টি তারকযোগের প্রকাশক । 
অননক্ষ বা মনোবিলীন অবস্থাই উত্তর তারক । পূর্ব্বতারকের দ্বিবিধ ভেদ 
আছে, মূলাধার হইতে আজ্ঞা शयीख মুদ্ধিতারক, আজ্ঞা হইতে সহস্রার 
পর্য্যন্ত অমুস্তিতারক । 
ड তন্তারকং দ্বিবিধং সুস্তিতারকম্‌ अभूकिऊांत्रकः চেতি । 
a অদ্ধয়তারকোপনিষৎ, ১* শ্লোক 
প্রথমটার অভ্য।সে তালুমূপের উদ্ধে বিরাট জ্যোতি দর্শন হয়, তাহা 
.. চৈতন্ৰান্বকূপ। ইহা দ্বারা অষ্টসিদ্ধিলাভ হয় ॥ অমনস্ক উত্তর তারক- 
` যোগের পরিপক অবস্থাই 'भाळवोमूळा', হঠ ও उट ইহার বিশেষ 
প্রশংসা আছে। 'अमनटक' আছে 
স্টার ইন্দ্ৰিয়াণি দশ প্রাণা জুহোতি জ্যোতিশ্দগুলে । 
তন্ম,লাদিন্ুপধ্যন্তং বিভাতি জ্যোতিশ্রপ্ডলং ॥ 
একৈৰ শাস্তৰী मूळा গুপ্তা কুলবধূরিব । 
অস্তর্লক্ষ্যে दिनू टि নিমেযোন্সেষবজ্জিতা ॥* 
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ভয়নিদ্র11*. ইহাদের অতিক্রম কর! কর্তব্য। সংসারে সমুদ্র তীর্ণ 
হইবার জন্য তারকত্রঙ্গকে আশ্রয় করিতে হইবে__সেই তারকজ্ছানই 








পান” আরা १” केर. 


का F 
প্রণবোহপি সৈব।”১ জ্ৰমধ্যে তারকত্রক্ষের উপলব্ধির निमि ত্রিলক্ষের 
সাধন করিতে হয়। 

পঞ্চ আকাশের বা ব্যোনপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপে वर्गिछ হয়_ 
বাহ্যান্যন্তরম্‌ অন্ধকারময়ম্‌ আকাশম্‌। বান্রাস্তাভ্যন্থরে কালানলসদৃশং 
পরাকাশম্‌। সবাহ্যাভান্ররেহপরিমিতছ্যতিনিভং ऊद মহাকাশমূ। 
সবাহ্যাভন্তরে সূর্ধ্যনিভং স্ধ্যাকাশম্‌। অনির্ব্বচনীয়জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপকং 
নিরতিশয়ানন্দলক্ষণং পরমাকাশম্‌ ।* 

নবচক্রং বড়াধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং। 
সম্যগেতয় জানাতি म যোগী নানতে ভবেহং ॥ 

মণ্ডলত্রাহ্মণ উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের শেষ অংশে এইরূপ উক্তি আছে। 

চক্র । छटय सहे, নবচক্র আদি বর্ণনা পাওয়া যায় । মাল & 
নাড়ীর মধ্যে ছয় চক্রের অবস্থান কল্পিত হয়। এই চক্রসকল বিভিন্ন 
নাড়ীর মিলনকেন্দ্র । মানবদেহে সারদ্ধ-তিনলক্ষ নাড়ী विमान, তাহাদের 
বিভিন্ন গ্রন্থিসকলই ‘চক্র’ নামে খ্যাত। सथां কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত | 
করিয়া চক্রপথে উদ্ধে नोड করাই তত্ত্রের সাধন। কুগ্ডলিনীশক্তি ˆ 
বাগ্দেবী অর্থাৎ ত্রহ্মময়ী বীজনন্্্বরূপা। ইহাকে উর্ধে नोऊ করাই 
ষট্চক্রভেদরূপ ক্রিয়া । ইহা তন্ত্রের অন্তধাগের প্রধানতম অঙ্গ। 
यशी অর্থে ধূপধূনাদি উপকরণ দ্বার! পুজ্ঞা। অস্তধাগে মানস উপচার 
কল্পনা আছে, যথ!-_পৃথিবীকে গন্ধ, আকাশকে পুষ্প, বায়ুকে ধূপ, 
তেগ্গকে দীপ, জলকে নৈবেগ্য কল্পন। করিয়া সাধন আছে । বট্চক্রভেদ& 
ইহার জঙ্গন্বরূপ । 

নাথমতে প্নবচক্রাণি দেহেহস্মিন ভবস্তরীতি বিনিশ্চিতস্” বলা হয় ।* 
এই নবচক্র যথাক্রমে মুলাধার, তদুগ্ধে স্বাধিষ্ঠান নামক চতু্দলচক্র, 
নাভিতে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, তালুচক্র, রাজদণ্ডে ঘটিকা, 
‘শুন্য’ মনোলয় কাৰ্য্যে ধোয়, সহস্রার বা অঙ্গার । এই স্থানে হিংসার ` ४७ 
ধ্যানে তন্ময়তা आलि इसर । ইহাই গোরক্ষ সম্প্রদায়ে প্রচলিত “নবচক্রা। 

এই বর্ণনার মধ্যে “আজ্ঞা'র উল্লেখ নাই । 

নাথমতে যোড়শাধার । नामांक, পাঞ্চি (গোড়ালি ), মূলাধার, 
ন্বাধিষ্ঠান, সব্ববশরীরের নাভ্যাধার, নাভি (মনিপুর), হৃদয়, কণ্ঠ, 


३1 শেদানাং বকবক বৰ্গৰ, ন, ন. গোপীনাশ কৰি, পৃ ₹ 
२) अन्यान উপ. *1১-৪ ` ৩1, নি সি.স হয डग এ 
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নাখ-সংস্রদায়ের ইতিহাস, 
ঘন্টিকাসহ জ্রিহ্বার স্পর্শ, তালুষূলে ভিহ্বার প্রবেশ, রসাধারে 
জিহ্বাগ্রস্পর্শ, উদ্ধীরদ ( मख ), নাসিকাগ্র, নাসাসূল, ক্রনধ্য ও নয়নাধার ।৯ 
ववी প্রচলিত ষোড়শাধার वर्षन হইতে এই বর্ণনায় কিঞ্চিৎ 
ভেদ দ্রষ্টব্য । 
নাথমতে नवछव्कः। গোরক্ষ-সন্ুমোদিত छ क বর্ণন তন্ত্র ও হঠযোগের 
বর্ণনা হইতে ভিন । বিরাটপুরাশের পুঁথি ও একটা চক্রের চিত্র অবলগ্নে 
তাহার ব্যাখ্যা দেওয়। যাইতেছে । প্রথমে মূলাধারে রক্তবর্ণ “আধারচক্র" 
_ গণেশ ও তাহার ছুই শক্তি সিদ্ধি ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠাতা, এই চক্র 
তন্ত্রের মূলাধার চক্রের অনুরূপ । কিন্তু দ্বিতীয় চক্র 'মহাপদ্ম চক্র'_ 
ইহার অধিষ্ঠাত। नौनक%, ইহা! তন্ত্রে নাই। তৃতীয় 'দ্বাখিষ্ঠান চক্র 
रात्र দেবতা ত্রদ্ধা ও শক্তিসাবিত্রী ৷ স্থাধিষ্ঠান ও মণিপুর মধ্যে তিনটা 
* কেন্দ্র আছে-_যড় দল স্থ্যুয়! চক্র, গর্ভ ও কুণ্ডলিনী (ইহার দেবতা 
অগ্নি, কটিদেশের নিকট ইহার অবস্থান )। নাভিস্থানে মণিপুর, ইহার 
দেবতা। বিষ্ণু, ইহার উদ্ধে ‘লিঙ্গচক্র', তাহার वर्षन। নাই, তদৃন্ধে মনের 
স্থান বা ‘মনস্‌’। অনাহতের স্থান হৃদয়ে, ইহ! দ্বাদশদল পদ্মা, দেবতা 
মহাদেব, উমা তাহার শক্তি। ইহার খধির নাম হিরণ্যগভ। ইহ 
কারণদেহ, সুপ্তি, পশ্থান্তী বাক্‌ ও সামবেদের অনুরূপ । 
© তৎপরে কণ্ঠে যোড়শদল বিশুদ্ধচক্র, ইহ! ধৃমবর্ণ, জীব ও আগ্যাশক্তি 
চি ইহার অধিষ্ঠাতা, ইহার अथि বিরাট । ইহা। ন্ুযুপ্ডি, পারাবাক্, অথর্বববেদ, 
দু জালদ্ধরবদ্ধ ও সাযুজা/মুক্তির অনুরূপ । গলস্থানে (ইহা যোগস্থত্র ৩৩৭ 
॥ বর্ণিত কণ্ঠকৃপে ) ৩২দল পদ্ম, উদ্দ্যোতবর্ণপ্রভা 'প্রাণচক্র! বিদ্মমান, 
. ইহা প্রাশনাথ ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান। ইহাই মানবদেহের “দশম ছয়ার'। 
বিশুদ্ধের উপরে ও আছজ্ছার নিয়ে চারিটী চক্রের मटा দ্বিতীয়টী 'অবলাচক্র' 
-৩২দল পদ্ম অরুণোগ্ঠোতপ্রভা, অগ্নি ইহার দেবতা। ইহার অবস্থিতি 
ব্ৰহ্মাবিফ্ণুরুদ্রগ্রন্থির মিলনস্থানে अग्मि হয় । ইহ! কালচক্র যান ও 
ফোগিনীচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত । 
মুখে চিবুকের নিকটে ‘চিবুক চক্র আছে, উহা! ৩৪দল পদ্ম, স্থখ্যের 
जाग्र উজ্জল, প্রাণ ও সরন্থভী ইহার অধিষ্াতা। এ পদ্মমধ্যে সকল 
দেবতার আসন আছে, উহার কবির নাম *ক্রোব’, মন্রশ্যোর ভাষার ইহাই 
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উৎপত্তিস্থল বলিয়া! বিবেচিত হয়। আজ্ঞার নিয়ে নাসিকাদেশে 
'বলবান্‌ চক্র’ । ইহা! শ্বেত রক্ত ও গাঢ়বর্ণের ত্রিদল পদ্ম, ইহাই “ত্রিবেণী" বা 
ত্রিনাড়ীর সঙ্গমস্থল। প্রণব ও তাহার শক্তি স্ুযুন্নার ইহা! অধিষ্ঠান । 
অ-উ-ম? এই স্থানের সহিত যুক্ত। ইহার ঝি মহাহঙ্কার । ( ইহা কি 
जिक ও ত্রিপুরাদর্শনের *পূর্ণাহস্তা" १ ) 

প্রচলিত আজ্ঞাচক্র भूं थिएऊ ‘অণিচক্র'রূপে বণিত হইয়াছে, ইহা 
ভ্রদ্ধঃমধো অবস্থিত, মাণিক্াবর্ণপ্রভা, দ্বিদলপদ্ম, হংসদেবতা ও স্থুযুয়া 
শক্তির অধিষ্ঠান। ইহা বিজ্ঞান অবস্থা, অন্থপম বাক্‌ ও প্রণবের आर्क 
মাত্রার অন্তুূপ । কর্ণের নিয়ে কর্ণমূল চক্র ৩৬ দল মিশ্রবর্ণের পীত পদ্ম, 
নাদ ও তৎশক্তি শ্রুতির অধিষ্ঠান ও ৩৬ মাতৃকার আসন। *জিবেশী 
চক্র’ উদ্ধে অবস্থিত, ২৬ দল श्र, ইহার कशि ‘আকাশ’, ইহাই প্রকৃত... 
ত্রিবেশী__কিন্ত নিয়ের বলবান চক্রের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার 
কোন উল্লেখ নাই। কপালে ৩২ দল “চত্দ্রক্র' রক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চন্দ ও 
তৎশক্কি অমৃতের অধিষ্ঠান ( পুঁথিমতে শক্তি “অসদা" ) । ইহার খষি 
১৬ কলা সহ *मनमू' । প্রবাদ আছে, সূর্য্য এই চন্দ্রলোকে অমৃত পান 
করিতে যান। এই চন্দ্রের সহিত অসৃতচক্রের ঘনিষ্ঠ अश्क । ইহা 
এঁদেশেই সামান্য উদ্ধে অবস্থিত। ইহার দেবতা ও শক্তি পূর্বের চক্রের 
ম্যায়, কেবল कयि ‘আত্মা’, अनम्‌ নে; এই স্থান হইতে অমুতক্ষরণ হয়। 
ইহ! “কানধেন্ত' নামক গায়ত্রীর আবাস, ইহার চারি স্তন-__অন্ষিকা, 
नक्का, ঘটিকা ও তালিকা। ইহার মুখ মন্তুস্বোর স্যায়, মদনেত্র, 
মযুরপুচ্ছ, অশ্বগ্রীবা, হন্তিশুণ্ড, শারন্দ,লহস্ত, গোশৃঙ্গ, পক্ষদ্ধয় লীলাত্রন্ম ও 
হংস,__ইহার এই অদ্ভুত চিত্র । ধেন্ুর স্তন হইতে অবিরত অযৃতধারা 
वर्षिऊ হইতেছে। খেচরী ও বিপরীতকরণী মূদ্রা দ্বারা তাহা রক্ষা 
করিয়া যোগী অমর ও কালজয়ী হন । তৎপরে ললাটের উর্দ্ধে ব্রহ্মদ্ধারচক্র, 
ইহা 9०० দল পদ্ম, রামধেনুর বর্ণে রঞ্জিত, ইহার উদ্ধে অকুলকুণ্ডলিনীর 
আসন, তাহ! নবনর্ধ্যের शास्र উজ্জল ७०० দল পদ্মবিশেষ। ইহা 
অতিক্রম করিয়া ৃদধস্থানে র্গারদ্ধে, পৌছান যায়, তথায় বিবিধ বর্ণে 
রঞ্জিত ५००० দল পদ্ম আছে, ইহাই সহস্রার, গুরু ও চৈতন্য শক্তির 
আবাসম্থান এবং সাধকের লক্ষ্য । 

এই স্থানে চক্রের শেষ হইবে এইরূপ মনে কর! স্বাভাবিক, কিন্ত 


সহস্রীরের উর্দ্ধে ছয়টী চক্র রহিয়াছে उक्र, জ্রমরগুহা, পুণ্যাগার, - 
ठ. ४. 84-55 ळू 






৪৪২. নাখ-সস্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রণালী 


কোহলাট, বজ্রদণ্ড ও নিরাধার। পু'থিতে উদ্ধরজ্জকে তালুচক্র বলা 
হইয়াছে । ইহা তালিকায় অবস্থিত ৬৪ দল পদ্ম, গোরক্ষ ও সিদ্ধান্ত 
শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত । 

ভ্রমরগুহা বা অলেখ ( অলক্ষ্য চক্র ) পুথিমতে “ত্রক্মচক্র'_১০৮ 
দল পদ্য মহামৌনীরা এইস্থানে অবিরত জপ করিতেছেন। এই স্থানে 
‘সমাধি’ आद्र হয়, প্রাপমনের कोर्थ রুদ্ধ হয়। এই পদ্মের দশলক্ষ দল, 
ইহ! অত্যান্ত উজ্জল, ইহার দেবতা অলক্ষ্যনাথ, শক্তি মায়া, अयि 
মহাবিষ্ণু । 

পুণ্যাগারের লক্ষ দল, দেবতা অকলনাথ, শক্তি অকলেশ্বরী, अथि 
অকল । কোহলাট চক্রে বৈষ্ণবের टेवकू, ইহ! শিখামণ্ডলে অবস্থিত, ইহ 
পরম शूटकत्त मार्ग, দেবতা অচিস্ত্যনাথ, শক্তি অব্যক্ত । 

বজদণ্ডের বর্ণনা অস্পষ্ট, ইহা মহাবিশাল স্তম্তরূপ। শেষচক্র 
নিরাধার, আঅসংখ। দল বিশিষ্ট, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, মাতৃকা, দেবগণ ও शहि 
সকলের অধিষ্ঠান ও গুরুদেবের শ্রেষ্ঠতম আসন । 

ইহার উদ্ধে বিংশসংখ্যক शूक আছে, তাহাদের বিবরণ নাই। 
পুখিতে বদিত হইয়াছে যে, ২১টা ত্রহ্মাণ্ডের উদ্ধে পরমশূন্ত স্থানে মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হয়। शत्रमनूंछ অতিক্রম করিলে যোগী গতাগতি হইতে চিরতরে 
নিবৃত্ত হন ও সেই জ্যোতির মধ্যেই যুগে যুগে অবস্থান করেন । 

উপরোক্ত বিবরণ প্রচলিত তত্ত্রমত হইতে ভিন্ন। স্বচ্ছদসংগ্রহ, 
অন্বৈতমাৰ্ণ্ড প্ৰভৃতিতেও ৩২টী চক্রের বর্ণনা আছে। সহস্রারকে স্ব্বোচ্চ 
চক্র বলা হয় না, রাধাব্বামী সম্প্রদায়ের সহিত এ সম্বন্ধে মিল আছে। 
উপরোক্ত বিবরণে ‘মানসচক্র'র ৩২টী দল বলা হইয়াছে, खळाळ ইহার 
ছয়টী মাত্র দলের বিবরণ আছে।* 

উপরোক্ত অকুলকুণ্ডলিনীই তন্ত্রের সহস্রারের कक স্বরূপ ও 
পরব্যোমে (মস্তিক্ষের অংশবিশেষ ) অবস্থিত অমৃতশ্রাবের স্থানবিশেষ । 
গোরক্ষমতে ইহার উর্দ্ধে অস্মতচক্র হইতে অস্বতস্রাব হয়। 

ভ্রমরগুহ!. সম্তসম্প্রদায়ে পাকিলেও ইহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই, 
ত্ৰহ্মরন্ধ, রূপেই ব্যবহার প্রচলিত । ইহার দ্বারমুখ' অন্ধকার, চতুদ্দিক 
জ্যোতিঃপুর্ণ, সাধকের দৃষ্টি তাই রুদ্ধ হয়। সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সাধক 


21 Serpent Power, p. 146; छे. N. Seal—Pos. Sc: sof the Ancient 
Hindus. p. 221. 
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গুহাছার উন্মুক্ত দেখিতে সক্ষম इन। তখন সকল তব প্রকাশিত 
হয়।+ 

যটচক্ৰসাধন ৷ ষট্চক্রপাধনে মানবের মন आजिकून তত্ব হইতে 
অতীন্দ্রিয় পরসস্থপ্্ তত্বে উপনীত হয়, এই নিমিত্ত তন্ত্রে যট্চক্র সাধনের 
বিশেষ আদর । শঙ্করাচার্য্যের আনন্দলহরীতে 'কুণ্ডলিনীতত্বের বিষয় 
আছে, কুণুলিনীশক্তি যট্চক্রভেদ করিয়া কুলপথ দ্বারা সহস্রারে গমন 
করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার করেন। Arthur Avalon 
আনন্দলহরীর অনুবাদ করিয়া নাম রাখিয়াছেন ‘Wave of Bliss,” 
ইহাতেও উক্ত হইয়াছে কুগুলিনীর অষ্ট অঙ্গ আছে, ষট্চক্র তাহার 
বিশ্রাম করিবার স্থানন্বরূপ, किक সহত্রারই তাহার ‘কারণ’ স্থান অর্থাৎ 
স্থায়ী বাসস্থান । उचाडौऊ ‘শিব’ তাহার পতিস্বরূপ আছেন, ইহারাই 
কুশুলিনীর অষ্ট অঙ্গ ।* পুর্ণীনন্দন্বামী কৈবল্যকালিকাতন্ত্র অবলম্বনে 
তাহার “ঘট্চক্রনিরূপণ' রচনা করেন, কমলাকান্তও তাহার 'দাধকরঞ্ানে 
স্বান্ুভূতি হইতে ও শাঙ্সান্থমোদিত চক্রের বিবরণ দিয়াছেন ।* মহিয়- 
স্তব, আনন্দলহরী, বিবেকচূড়ামণি, পাছকাপক্চকস্তোত্র, Serpent Power 
প্রভৃতিতে চক্রাদির যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা! হইতে গোরক্ষ- 
অন্থমোদিত চক্রবর্ণনার ভেদ দৃষ্ট হয়। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে, গোরক্ষ- 
সিদ্ধান্তপন্ধতিতে নবচক্রের বর্ণনা আছে, কিন্ত বিরাটপুরাণ ও একটা চিত্র 
অবলম্বনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের 
যে চক্রের বর্ণন। দিয়াছেন তাহাতে ষট্চক্র ব্যতীত মহাপল্ম, প্রাণচক্র, 
চিবুকচক্র প্রভৃতি বিবিধ চক্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে এবং शे, 
(কোহুলাট, ত্ৰিকূট, ওডপীঠ, অমরগুহ! ও ত্রক্মরন্জ নামক ষট্চক্রের অবস্থান 
সহস্রারের উর্দ্ধে বলিত হইয়াছে । ইহাদের সামষ্টিক নাম 'সোমচক্র। 
এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে মংস্তেন্দ-রচিত 'যোগবিষয়' পুথিতে শ্রাহট, 
কোহ্লাট প্রস্থৃতি চক্রের বর্ণনা আছে ।* যথা 

তরিকুটং जिङ्छे। टेकव গোহলাটং (কোহলাট १) শিখরং তথা । 
ত্রিশিখং বঙ্জমোক্ষার মূব্বানাথং ভ্রাবোসুখিস্‌ ॥ 





31 System of Chakras, according to Gorakhnath, 8. B. 8. Vol. 0171-8৩-95 
31 Wave of Bliss, Arthur Avalon, p- 7 

৩ সাধকরঞ্জন, माग. মন্দির, বসন্তরজন কার ও অটলৰিধাৰী ঘোষ । 

= ॥ যোগবিষ २०, ২১ कॉक (পারিশি্টে ऊहे ) । 





চি নাখ-সন্প্রদান্থের ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রণালী 


আকুঞ্চয়েদ্‌ अविः চৈব পশ্চাৎ নাড়ী প্রবস্তুতে । 
ভেদে ত্রিহট সংঘদৃমুভয়ো-.. ? দর্শনম্‌ ॥ २०, ২১ শ্রোক। 
বটচক্রসাধন গুরুসাপেক্ষ, কারণ সকল সাধক এক ভাবাপন্ন নেন 
বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ষট্চক্র বর্ন আছে। সাধারণতঃ মূলাধার পৃথিবী তত্ব 
ও গন্ধতন্মাত্রের স্থান; মণিপুর বহ্নিতত্ত ও রূপতন্মাত্র, অনাহত বায়ুতত্ব 
ও স্পর্শতন্াত্র, বিশুদ্ধ আকাশতত্ব ও শব্দতন্মাত্র এই ধারণা করা হয়। 
পঞ্চ চক্র পঞ্চভৃতাত্মক, कून তন্বের লয় স্বপ্ম তত্বে হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় অগ্নিতে, অগ্নির লয় বায়ুতে ও বায়ুর 
লয় আকাশে হয়। এইবূপে কুণ্ডলিনী এক তব্ব হইতে তত্বাস্তরে 
নীত হন। 
সাধকরঞ্জনে छेक হইয়াছে__ 


শুনি কামিনীর ভাষা যোগীন্দ করয়ে আশ! 
আমি কোন কীটের সমান 
জানি এ সকল कर्ल তথাপি তেজিয়ে करा 


কুল দিতে করিছি পয়ান ॥৯ 
সাধক কমলাকাস্য বলিতেছেন, ‘কামিনী’ অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর প্রাপ্তির 
আশাতেই আমি সকল कर्ल ত্যাগ করিয়াছি । 
কমলাকানস্ড পন্ধ একে একে সকল চক্রের (সাধকরঞ্জন গ্রন্থে ) 
আলোচনা করিয়াছেন, পূর্ণানন্দ গদ্যাকারে যট্‌চক্রনিরূপণম্‌ রচনা করেন। 
পূর্ণানন্দের মতে স্থযুক্নানাড়ী মূলধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
আছে, তন্মধো वडा নাড়ী এবং তন্মধ্যেও सूक्त চিত্রিণী নাড়ী আছে, 
যোগিগণ উহ! জানিতে পারেন, উহ! আজ্ঞাচক্রস্থ প্রণবের জ্যোতিতে 
সর্বদা দীপ্তিশালিনী, উ্ণনাভ-স্ত্রের স্যায় रक्त এবং বোধন্বরূপ।। এই 
লাড়ীমধ্যে যে বিবর আছে তাহার নাম 'ব্রক্মনাড়ী'। এই পথে কুগুলিনী 
পতির নিকট গমনাগমন করেন। মুলাধার হইতে সহত্রার পধ্যন্ত 
কুশুলিনী বিহার করেন, তিনি পঞ্চাশৎ অক্ষরময়ী । 
গীতায় আছে, ‘নবদ্ধারপুরে দেহী’, কিন্ত তন্ত্রে দশনছুয়ার আছে । 
এই দশমছুয়ার মানবদেহে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, নিত্য যোগাভ্যাসের 
ফলে তাহ! মুক্ত হয়। कर्णभूक জীবের এই পথেই ব্রক্মলোক-প্রাপ্তি 
হয়। « 





> । কমলাকান্তের দাৰকরঞ্ন, পৃ, ३ 





যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর मक्त বিচার sa 


দশদ্বার নিরূপণে কমলাকান্ত বলিয়াছেন 
কায়৷ মন্দির দশ ছুয়ার। একটি দুয়ার জান! ভার ॥ 
দুই চক্ষু দুই নাসা । দুই कर्ण এক ভাবা ॥ 
গুহা আর লিঙ্গ নয়। এক দ্বার গোপনে রয় ॥ 
সেই দ্বারে মনের বাসা । তাই নিলে পূর্ণ আশ। ॥ 
কমলাকান্ত কথা মান। সেই স্থানটীর मरी জান ॥ (পৃ ৪৬) 
বিশুদ্ধ চক্রের উদ্ধে ত্রিনাড়ীর সঙ্গমন্থল আছে, এই স্থান হইতে सभन्न 
মন্তিক্মধ্যে প্রবেশ করে, এবং ইড়া-পিক্গলা দক্ষিণ ও বাম কপালে যাইয়! 
নুধুয়ার সহিত कमटथा মিলিত হয় । এই স্থান হইতে ইড়া বাম নাসিকায় 
ও পিঙ্গল! দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। মন্তিদ্ধ হইতে खयून्ना দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়া একটা নিয়মুখী হইয়া मदथा আসে ও আজ্ঞা ভেদ করিয়া 
সরল পথে ইড়া-পিঙ্গলার সহিত মিলিত হয়, তৎপরে বাহিরে আসিয়া 
সরল পথে উদ্ধমুখী হইয়া! ললাটমধ্যোে একটা रकत ছিদ্র ভেদ করিয়! আবার 
নিয়মুখী হইয়া! পুনরায় বক্রাকারে সহস্রারে উঠে ও ত্রহ্মরদ্ধে প্রবেশ 
করে ।» দ্বিতীয়টা मिक হইতে সরল পথে উদ্ধে ‘শিখর’ शंथीख যায়, 
সামান্তা বক্রাকারে ত্রক্গরন্ধে প্রবেশ করে । এই बांवरी প্রায়শঃ রুদ্ধ থাকে, 
প্রথম দ্বারটী উন্মুক্ত থাকে। অতএব দুইটা মার্গের ছিদ্রপথ এক নহে। 
দেহত্যাগ কালে যোগী স্থযুয্নার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া ছুইটা ছিদ্রপথ 
এক করিয়া দেন, ইহাই “দশমী দুয়ার’ নামে পরিচিত । 
অমরৌঘশাসন গ্রন্থে দশমী ছুয়ারকেই শঙ্ষিনীদ্ধার বল! হইয়াছে__ 
ইহা রাজদন্তবিবরে অবস্থিত ।* কক্কালমালিনী एज শঙ্খিনীর নিয়ে ত্রহ্ম- 
রন্ধের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে । কমলাকান্তও বলিয়াছেন__ 
শৃন্যদেশে शब्धिनी তাহাতে আছে গাথা । 
কমল मङ्खमूच অধোমুখ জার । 
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার |” 
রাধান্বামী সম্প্রদায় মতে মস্তি মধ্যে যে ফাট আছে তাহাতে 
দ্বাদশ দ্বার আছে, তাহাদের সহিত ত্রহ্মাণ্ডের ছয় চক্র ও চৈতন্যদেশের ছয় 
ধামের যোগ আছে। সাধন দ্বারা এই অস্তুনিহিত দ্বারসকলের অনুসন্ধান 





21 Ber, Power, ? 130. 
২। “কটাকটি কপোল কোটি कने জিলাত মনল গত: রাজবস্ধবিবযং आपया 
বক্প যৎ।”  অমরৌদশাসন হয় জোক। > । কমলাকান্তের সাবকরঞ্জন, পৃ ৩-। 





७७५७ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
করা! কর্ধব্য। এই রন্ধসকল দ্বারাই অস্তরস্থ শক্তির সহিত বিরাট 
ভ্ৰহ্মাণ্ডের সকল ধামের সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব ৷ 

পীঠ। যোগিমতে আজ্ঞাচক্রের উদ্ধে তিনটা পীঠস্থান আছে_ 
বিন্দুগীঠ, নাদলীঠ ও শক্তিলীঠ । এই তিন পীঠ কপালদেশে অবস্থিত । 
শক্তিপীঠই जक्रदौक्ष বা ওঁকার, উহার নিয়ে যোড়শদলযুক্ত ‘সোমচক্র’ 
বিদ্যমান । এই “সোমচক্রু" যোড়শদলযুক্ত, এই দলকে চন্দ্রের যোড়শ- 
কলা বলে। প্রথম কলার নাম কৃপা, তৎপরে যৃত্তা, ধৈর্য্য, 
বৈরাগা, दि, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিষয়, ধ্যান, স্থস্থিরতা। शंखौ, 
উদ্যম, অক্ষোভ, খুদার্য্য একাগ্রতা (কল্যাণ যোগান্ধ, ‘অ-ক-খ’ চক্র, 
পূ ৬৪৮)। 

ইহার নিয়ে कशी গুপ্ত যড় দল পদ্ম আছে, উহাকে 'জ্ঞানচক্র’ 
বলে । উহার প্রতিদলে ক্রমশঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও স্বপ্নের জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। ইহার নিয়েই “মাজ্ঞাচক্র' । আজ্ঞার নিয়ে তালুমূলে একটী 
গুপ্তচক্র বা দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, তাহাতে পঞ্চ সবন্মস্কৃতের 
পঞ্চীকরণ দারা পঞ্চ স্থলন্কৃতের প্রাছর্ভাব হয় । Arthur 4৬৪1০. ইহাকেই 
Serpent Power নামক গ্রন্থে 'ললনাচক্র' বা *কলাচক্র' আখ্যা দিয়াছেন। 
ইহা! 'যটচক্ৰনিরূপণম’ গ্রন্থে নাই । ইহার নিয়ে বিশুদ্ধচক্রের স্থান । ইহার 
দ্বাদশ भश শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, ন্েহ, শুদ্ধতা, आत्रि, 
সন্্রম, উদ্মি ইত্যাদি । 

সহআ্রার চক্র অধোমুখী, পঞ্চাশৎ অক্ষর যুক্ত। ইহার মধ্যে 
গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল আছে, पये চন্দ্রমণ্ডল ছত্রাকারে এক উদ্ধমুখ্বী দ্বাদশদল 
কমলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, এ কমলে “অ-ক-থ" जिटकॉंगयज्ञ আছে, 
উহার চতুদ্দিকে সুধাসাগর বেষ্টন করিয়া আছে, তন্মধ্যে উহা! মণিময় 
দ্বীপের স্তায় বিরাজিত। উহার মধ্যস্থলে মণিপীঠে নাদবিন্দুর উদ্ধে 
হংসপীঠের স্থান, এই লীঠে গুরুপাছকা বা গুরুচরণ ধ্যান কর্তব্য। গুরুই 
পরমশিব স্বরূপ । উক্ত চন্দ্রমগ্ুলের মধ্যে অস্মতকলা বা যোড়শীকলা 
ও তন্মধ্যে নির্ব্বাণকলা! বিছ্যমান । নিবর্বাণকলা-অস্তর্গত নি্র্বাণ-শক্তিরূপা। 
মূলপ্রকৃতি বিন্দু ও বিসর্গ শক্তির সহিত পরমশিবকে বেষ্টন করিয়া 
আছে, উহার ধ্যানে নির্বাণ-যুক্তি লাভ হয়॥ বেদাস্তমতে সহত্রারাস্থিত 
পরমশিব ও শক্তিকে ব্রক্গ ও মায়া বলে, পগ্মকে আনন্দময় কোষ বলে। 





31 अवृऊ कन-- ४२, (४० ३१. Berpent Power, P. 143 


যোগ ও জ্ঞানের সন্বন্ধ বিচার ss) 





তন্ত্রের এই পরমশিব ও শক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ, পুরাণের 
লক্ষ্মীনারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণ ।> 

বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে লয়যোগের অন্থরূপ যে সাধন আছে তাহাকে 
short यां. direct Path বল! হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চলিয়া কোন 
বিধিনিষেধ না মানিয়! যে সাধন चांदा একজন্মেই বুদ্ধহুলাভ হয় তাহাই । 
এই বিশ্ব যে ইন্দঞ্জালব্বরূপ স্বকজপনা-উদ্ভুত এবং মনের মধ্যেই বিশ্ব লয় 
প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য। অন্ধকার গৃহে সাধন আরম্ভ করিলে 
জ্যোতিম্ময় মুন্ডি বা পুষ্প দেখ! দেয়, ক্রমশঃ তাহা স্থির হইয়া বিন্দুমাত্র 
পর্যবসিত হয়। যখন বহির্জগতের দৃশ্য यख ও অন্তর্জগতের দৃশ্য दख 
অভিন্ন হইয়া! উঠে তখনই চিত্তের একাগ্রতা-সাধন পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। “ওঁ মণিপন্ন হাম'কে ছয়টি মাত্রায় বিভক্ত করিয়া তাহার ছয় 
বর্ণ কল্পনা এবং ক্রমশঃ তাহাদের অন্তৰ্ধান কল্পনা দ্বারাও সাধন প্রচলিত । 
পূ্ণরূপে সাধনের পর ছয়টি মাত্রা ‘তথতা’র সহিত মিলিত হইয়! যায়। 
মহাযান মতে ইহাই শূন্য সাধন । 

পীঠতত্ব। পরাশক্তি যখন শিবের সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হন, 
তখন তাহা বিন্দুরূপ ধারণ করে ও জ্যোতিলিঙ্গরূপে প্রকটিত হয়। এই 
বিন্দুই তান্ত্রিক পরিভাষায় কামরূপ পীঠ নামে প্রসিদ্ধ, এই পীঠে অভিব্যক্ত 
চৈতন্য স্বয়স্তুলিঙ্গ নামে পরিচিত । এই मोठे একমাত্রা শক্তি ও একমাত্রা 
শিব অংশের সমভাবে সংগঠিত। এই অংশদ্ধয়ের নাম শাস্তাশক্তি ও 
অন্বিকাশক্তি। এই লীঠে মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ ‘পরাবাক্‌’ নামে 
পরিচিত, ইহাই শব্দরাজ্যের সুচনা । ইহাই প্রণবের পরমরূপ বা বেদের 
স্বরূপ । ইহার পর শক্তির ক্রমবিকাশে শাস্তাশক্তি ‘ইচ্ছাতে’ পরিণত 
হয় ও শিবাংশ অশ্থিকাশক্তি ‘বামা’'রূপে আবিভূতি হয়, ইহাদের 
সামরস্ত-বিন্দুই পূর্ণগিরিপীঠ ও চিদ্ধিকাশ বাণলিঙ্গ। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে 
ইহাই शश्च বাক্‌ অবস্থ।। ইহাই স্থপ্টির বিকাশের অবস্থা, এই ভূমি 
হইতে কালের প্রভাব আরম্ভ হয় ও ক্রমানুসারে স্ষ্টিক্রিয়া হইতে 
থাকে। তৎপরে “ইচ্ছা'শক্তির উপরম হওয়ায় ‘জ্ঞান’শক্তির উদয় হয় 
এবং শিবাংশ জ্যেষ্ঠাশক্তির সহিত অন্বৈতভাবে মিলিত হইয়। জালন্ধরপীঠ 
নামক সামরস্ত-বিন্তুর शहि করে। এই বিন্দুতে অভিব্যক্ত চৈতন্য 
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ইতরলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । শক্তির এই স্তরের নাম “মধ্যমা বাক্‌*_ইহার 
প্রভাবে रडे জগৎ তন্তদ্ভাবে স্থিত হয় । স্বভাবের নিয়মে যখন সংহার 
ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিকূপে পরিণত হয়, শিবাংশ 
রৌড্রী শক্তির সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, উহাদের কলম্বূপ যে অদ্বৈত 
বিন্দুর আবির্ভাব হয় তাহাকেই উজ্ডীয়ান गोठे বলে । এই বিন্দু, হইতে 
অভিব্যক্ত চৈতন্তই মহাতেজ:সম্পন্ন *পরলিঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। 
ইহাই শব্দের 'বৈখরী" নামক চতুর্থ कूमि। যে সংহারশীল জগতের 
আমরা অনুভব করি, তাহা! বৈখরী শব্দেরই विङूि।? 

সিদ্ধসিদ্ধান্্সংগ্রহের ২য় উপদেশে মাত্র ছুইটী লীঠের বর্ণনা আছে, 
যথা__মূলাধারে কামরূপ मोठे, ইহ! সর্ব্বকামপ্রদায়িনী, এবং স্বাধিষ্ঠানচক্রে 
উদ্যান পীঠ, ইহাই সিদ্ধিস্থান॥ ( বিশুদ্ধচক্রে যে অনাহত কলা বর্তমান 
তাহা যোগীদের মতে মহাপিদ্ধিদাত্রী । ) 

যোগশিখোপনিষদে চতুষ্পীঠতত্ব এইরূপে ব্যাথ্মাত হইয়াছে__ 
কুশুলিনী হইতে নাদ ও বিন্দু, তাহ! হইতে হংস ও মন, তাহা হইতে 
কামফলগ্রদ ন্বাধিষ্ঠানচক্রে কামরূপ পীঠ, হৃদয়ে অনাহত, পূর্ণ গিরি 
পীঠ, কণ্ঠকূপে বিশ্ুদ্ধচক্রে জালন্ধর পীঠ আজ্ঞাচাক্রে উড্যায়ন মহালীঠ 
প্রতিষ্ঠিত আছে 1४ 


রাজযোগ 
“রাজহাৎ সব্বফোগানাং রাজযোগ ইতি স্মতঃ”,_যোগের রাজা 

বলিয়। “রাজযোগ+ নান হইয়াছে । 

রাজযোগসমাধিশ্চ উন্মনী 5 মলোন্মনী । 

অমরন্ধং লয়স্তবং शकाः পরং शभम्‌ ॥ 

অমনস্ক: তথাদ্বৈতং লিরালম্বং নিরঞ্জনম্‌। 

জীবন্মুক্কিস্চ সহজ্ঞাতুধ্যা চেত্যেকবাচকাঃ ॥* 
রাজযোগের এই যোড়শটি বিভিন্ন নাম হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়, 
এই সমুদয় শব্দই একার্থবোধক, অর্থাৎ এই শব্দসমূদয় দ্বারা সমাধিকেই 
বুঝায় । সমাধি কি? সলিলে সৈন্ধব মিলিত হইয়া যেরূপ সমত প্রাপ্ত 
হয়, আত্মা ও মনের সেইরূপ এক্য হইলে তাহাকে সমাধি বলা যায়। 





৯ = ला याया ज. গোলীনাগ কৰিৱাজ ) কল্যাণ শক্তি अक 
২1 আোগশিশোপ ১1১৭১ এবং *।৬ ইনি চকুস্পীঠতন্ধ । ३ হযোঁশ ৪0৩, ৪. 


© 


_ যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর सक বিচার ৪৪৯ 
আম্মার সহিত মনের যোগেই আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সমাধি 
নামে পরিচিত । প্রাণ অর্থাৎ চাঞ্চল্য যখন ক্রয়প্রাপ্ত হয়, মনের 
বাসনারাশি দূর হয়, তখন প্রাণ ও মনের ভেদ রহিত হইয়া যে একীভাব 
জন্মে, তাহাই সমাবি। এই অবস্থাতে একমাত্র আত্মা সর্ববনয়রূপে 
বিদ্যমান থাকেন । 

জীবাম্ম! ও পরমাস্মার যে अका অবস্থা ভাহাকেই সমস্ত সন্ধল্জরূপী 
মানসকাধোর লয়ন্বরূপ সমাধি নামে অভিহিত করা! হয়। 
রাজযোগস্ত মাহাস্থযাং কে! বা জানাতি তত্বত: । 
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতি: সিদ্ধি রুবাকোন লভ্যতে ॥ 
দুল ভো বিষয়ত্যাগো ছুলভং তবদর্শনম্‌। 
দল্প ভা সহজ্ঞাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা ॥* 
রাজযোগের মাহাস্মা জানেন এইরূপ জ্ঞানী ছুলভ। গুরুবাক্যায়সারে 
রাজযোগ সাধন করিতে পারিলে उदान জন্মে এবং বিদেহমুক্ি হয়, 
তাহা হইলেই নিরিবকার স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি এবং অণিমাদি 
অষ্টসিন্ধি লাভ হইয়া থাকে । 
বিবিধ আসন, कूक, মুদ্রাদি সাধন দ্বারা যখন 'প্রবুদ্ধায়াং মহাশাক্কৌ 
यान; भूएळ প্রলীয়তে" তখন সর্বববিষয় ত্যক্ত হইয়া ‘যোগিন: म्व 
স্বয়মেব প্রজায়তে' ; ইহাই হঠযোগের সাহায্যে সমাধিলাভের উপায়। 
এই অবস্থায় প্রারন্ধ কন্মও ক্ষয় পাইয়া থাকে । সমাধি দ্বার! প্রারন্ধ ক্ষয় 
করিয়া যে যোগী কালকে পরাজিত করিতে সক্ষম, তিনি ধন্য । 
সমাধিসিদ্ধিতে__ 
চিন্তে সমত্বমাপনেে বায় রতি মধ্যমে । 
তদামরোলী বঙ্জোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥* 
অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধিতে বজোলী, অমরোলী ও সহজোলী এই মুদ্রাসকল 
সিদ্ধি হয়। যখন চিত্তের সমতা অর্থাৎ ধোয়াকার বৃত্তি প্রবাহতা প্রাপ্ত 
হয় এবং প্রাণ মধ্যনাড়ীতে গমন করে, তখন এই मूखांजम़ मिक হয়। 
যাহার প্রাণ ও চিত্তজয় হয় নাই তাহার সিদ্ধি হয় না। “যোগবীজ' গ্রন্থে 
আছে, নানাপ্রকার বিচার করিলে মনের সমতা হয় না, অতএব 
মন ও প্রাণের পরাজয় কর্তব্য, তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। 
প্রাণকে ্রন্মরন্ধে রুদ্ধ করিয়া লয় করিতে পারিলে মনেরও नग्न হইবে। 
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see নাখ-সম্্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 
যোগবাশিষ্টে আছে, প্রাণের ক্ষয় হইলে মন शोख হয়, এইরূপে নির্বাণ 
লাভ হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাজযোগ পাভপ্রলদর্শনের অসম্প্রচ্জাত 
সমাধি । সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রভ্ঞাত ও অসম্প্রচ্ছাত । তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিকে যোগাঙ্গ ও অসম্প্রচ্ঞাতকে মুখ্য যোগ বলিতে হইবে । আসন 
হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি লাভ হয়, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞ/নও রোধ করিলে চিত্তের যে সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন 
অবস্থা হয়, তাদৃশ সমাধির নামই অসম্প্রভ্ঞাত । ইহাই রাজযোগ বা 
নিবর্বীজ সমাধিবিশেষ । 

পাতঙ্জল-যোগস্ত্রে নিবর্বীজ সমাধির ভবপ্রতায় ও উপায়প্রতায় 
এই দ্বিবিধ ভেদ বলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যোগীদের উপায়গ্রত্যয় আর 
বিদেহলীন ও প্রকুতিলীনদের ভবপ্রত্যয় হয়। প্রকুতিলয় অর্থে প্রধান! 
ও মূল! প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে, কারণ তাহাতেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত 
হয় বা নিব্ৰীজ সমাধি হয়। अंका दोशी तुजि সমাধি ও প্রজ্ঞা এই 
উপায় बार অসন্প্রজ্জাত সমাধি मिकिव নাম উপায়প্রত্যয় ও জন্মের 
হেতুস্কৃত অবিগ্যামূলক সংস্কারই *ভব', ভবপ্রতায় সমাধিতে চিত্ত- 
নিরোধ হইলেও *अविछ!' নিবৃত্ত হয় ना। তজ্জন্ত আত্মা মুক্তিলাভ 
করেনা। 

চিত্তববত্তির समाज নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। চিত্তের 
সমস্ত বৃত্তির নিরোধ অবস্থার যে কারণ (প্রত্যয় ) তাহাই পরবৈরাগ্য, 
তাহার অভ্যাসপূর্ব্বক সংস্কারমাত্র যে সমাধিতে অবশিষ্ট থাকে তাহার 
নাম অসম্প্রজ্ঞাত ( অৰ্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত হইতে অন্য বা ভিন্ন )। সংস্কারমাত্র 
থাকার अर्थ চিত্ত কিয়ংক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিয়! সংস্কারবশে পুনরায় উদিত হয়, 
তজ্জন্ উহার লক্ষণ ‘সংস্কারশেষ' ; এইরূপ সমাধির অপর নাম নিব্বীজ 
সমাধি, কারণ উহ! নির্বিবষয় ॥ ‘প্রত্যয়' ও “সংক্কার' চিত্তের এই দ্বিবিধ 
ধৰ্ম্ম, তন্মধ্যে চিত্তের জ্ঞান ও চেষ্টারূপ ধর্শ্মই ‘প্রত্যয়’ এবং স্থিতিরূপ ধর্শ্মের 
নাম ‘সংস্কার'_অসম্প্রচ্ঞাত সমাধিতে প্রত্যয় থাকে না, তবে সংস্কার 
থাকে বলিয়া পুনরায় চিত্তমধ্যে বৃত্তি উঠে । 

চিত্ত ও আত্মার স্বন্বামি সম্বন্ধ, दोन অবস্থায় जे পুরুষ 
বৃত্তিসকলের সহিত অভিজ্পরূপে डो হয় এ বৃত্তিনিরোধে उडा পুরুষ 
সাক্ষিকূপে অবস্থিত থাকেন । গভীর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছয্প হইয়া 











যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর महक বিচার ৪৫১ 


বিধয়জ্ঞানশৃন্য ও চিৎস্বরূপে বঞ্চিত অবস্থাকে সাধকের প্রকৃতিলয়” বা 
জড় সমাধির অবস্থা বলা হয় ; ইহা যোগীদের কাম্য নহে । 
বৃত্তিহীন হওয়াতে ইহা অসব্প্রচ্ছাত সমাধি হইলেও জ্ঞানহীন, 
অবস্থ। বলিয়া উহা প্রকৃত যোগাবস্থা নহে । বাস্তবিক যোগাবস্থা! হইল 
উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, উপায় অর্থে প্রজ্ঞা বা! শুদ্ধ खान | 
জ্ঞানের সমাক্‌ উদয়ে যে সমাধি হয় তাহা অতুলনীয় । ভবপ্রতায় অবস্থাতে 
পুনরায় সংস্কারবশে दूप्यान অবশ্থান্ভাবী, কিন্ত প্রজ্ঞা! উৎপন্ন হইলে সে 
আশঙ্কাও থাকে ना, উহা! কৈবলোর পূর্ববব্বাদ স্বরূপ । 
বৌদ্ধযেুগী প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ নামে যে 
সমাধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা! উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রতায় অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির অন্থরূপ। তপস্যা, স্বাধায়, ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সংস্কারের 
স্থূলরূপ দূর করতঃ প্রসংখ্যান বাজ্ঞানাপ্নি দ্বার! তাহার স্থখরূপ দগ্ধ করা 
বিধেয়। সম্প্রজ্জাত সমাধির প্রতি স্তরে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, অতঃপর 
সম্মিতা সমাধিতে সালম্বজ্ঞানের চরমশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ইহার অপর নাম 
গৃহীতসমাপত্তি ।১ 
রাজযোগে সাধনের ষোড়শ অঙ্গ আছে-__অপরোক্ষামুভূতিপূর্ণ 
জীবন্মুক্ত যোগী ইহার তব্বনিদ্দেশে সক্ষম, প্রথমতঃ সোপান অতিক্রমের 
ম্যায় একে একে সপ্ত জ্ঞানভূমির অতিক্রমণ, তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষের 
সংচিদ্রূপী ছুই রাজাদর্শন ও প্রপঞ্চের विति, ইহ! অষ্টম ও নবম অঙ্গ, 
তখৎপরে প্রকৃতির স্বরূপকে বুঝিয়া ব্রহ্ম, ঈশ বা বিরাট রূপে অদ্বিতীয় 
ত্রঙ্মাসত্তার দর্শন (ইহা! দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অঙ্গ ) ও সর্বশেষে 
বিত্কান্থুগত, বিচারান্থুগত, আনন্দান্ুগত ও অস্মিতান্রগত এই চারি প্রকার 
আত্মজ্জানমুক্ত সমাধি-দশা অতিক্রম করিয়া স্ব-ব্বরূপপ্রান্তি হয়। এই 
দশাকে জীবন্মুক্ত দশা বলে । এই অবস্থা পূর্বোক্ত मञ्च, कठे, লয় যোগের 
মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয় সমাধি হইতে ভিন্ন । ইহাই সকল সাধনার 
চরম লক্ষা। ইহাই উপাসনারাজ্োর পরিধি ও বেদাস্তের চরম সিদ্ধান্ত । 
উপলন্ধমহাভাবা মহাবোধান্বিতাশ্চ বা । 
মহালয়ং প্রপন্নাশ্চ তন্জ্ঞানাবলম্বতঃ ॥ 
যোগিনো রাজযোগস্ত ভূমিমাসাদয়ন্তি তে । 
যোগসাধনমৃদ্ধন্তো রাজযোগোহভিধীয়তে ॥ 





৯। त्यात কা विश्व পিচ," गच्छळोङ সমাধি'_-=. व. খোলীনাখ কবিরা, কল্গাণ যোগানধ পূ «< 










নাখ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
অতএব মন্ত, र ও লয় যোগ সাধনে মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয়সাধন, 
শেষে বিচারশক্তির পূর্ণত! দ্বারা রাজযোগের ধ্যানকে ত্রহ্মধ্যান ও সমাধিকে 
‘নিৰ্্বিবকল্প সমাধি’ বলে । রাজযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীই ‘জীবন্মুক্ত', রাজ- 
যোগই৷ যোগসাধনের সুদ্ধস্তা বা চরমসীমা, এই নিমিত্ত ইহার নাম 
“রাজযোগ’ ।* 

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি রাজযোগের সাধক, মন ও বায় নিশ্চল করাই 
ইহার উদ্দেশ্য, অতএব ইহাতে প্রাণায়াম আবশ্যক ও ইহ্‌! হঠযোগের 
অঙ্গ । হঠ ও রাজযোগের সম্বন্ধ নির্ণয় অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার 


হস্চ ঠশ্চ হঠঃ সুষ্যচকন্দ্রোতয়োর্যোগো হঠযোগ এতেন হঠশব্দ- 

বাচায়োঃ সূর্য্যচন্দরাখ্যয়োঃ প্রাপাপানয়োনৈকালক্ষণং প্রাণায়ামো হঠযোগ 
ইতি হঠযোগলক্ষণং जिक! ।* ইহাদ্বার৷ হঠযোগ কি, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞানলাভ করা যায়। রাজযোগ অতিশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, 
কিন্ত এই হঠযোগই তাহাতে আরোহণ করিবার সোপানম্বরূপ অর্থাৎ 
কোন উন্নত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিতে হইলে সোপান দ্বারা যেরূপ 
অনায়াসে আরোহণ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ হঠযোগ-সোপান আশয় 
করিলে অনায়াসে যোগশৈলের শিখরে আরোহণ করা यांग्र। তা 
হঠযোগপ্রদীপিকাতে স্বাত্মারাম বলিয়াছেন 

জীআদিনাথায় नटमांदछ তশ্মৈ যেনোপদিষ্ট৷ হঠযোগবিষ্া 

বিভ্রাজ্জতে প্রোল্লতরাজযোগমারোঢু,মিচ্ছারধিরোহিনীব ॥১।১ 

প্রণম্য औशकतः নাথং স্বাস্মারামেণ যোগিনা। 

কেবলং রাজযোগায় হঠবিছ্যোপদিশ্ঠাতে ॥১/২ 
ইহার দ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল রাজযোগের নিমিত্ত 
হঠবিগ্তা, উপদেশ করা হইয়াছে । হঠযোগ দ্বার! যে সকল বিভুতি বা 
সিদ্ধি লাভ হয় তাহা লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, রাজযোগ দ্বারা 
কৈবল্যলাভই উদ্দেশ্য, কৈবলালাভেচ্ছুর নিকট বিভূতিলাভ অতি নগণা। 
নানামত রূপ অন্ধকারে পড়িয়া যাহার! রাজযোগলাভ করিতে অক্ষম, 
তাহাদের জন্যই ন্থাস্মারামযোগী হঠযোগ বিবৃত করিয়াছেন । ইহা 
রাজযোগ প্রকাশের প্রদীপন্বরূপ ; মন্ত্রযোগাদি অন্যান্য যোগে जशन 
नि ধ্যান ও মুদ্রাদি দ্বারা সাধকের যে রাজযোগপ্রাপ্ির কথা 
আছে তাহা অশান্তচিন্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অলভা বলিয়া এ সকল যোগ 
তাহাদের পক্ষে গাঢ় অন্ধকারস্বরূপ এবং একমাত্র হঠযোগই তাহাদের 
আশ্রয়ন্বরূপ বা সহায় । রাজযোগ না জানিয়া যে সাধক হঠফোগানুষ্টান 
করেন, তাহার শ্রম दार्थ হয় । 





३ হবো घृ 3-४ 








নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রপালী 


রাজযোগমজানস্তঃ কেবলং হঠকল্মিপঃ । 

এভানভ্যাসিলো। সন্তে প্রয়াসফলবজ্ছিতম, ॥81৭৯+ 
কুম্তকদ্ধার! বায়ুরোধ-সামর্থয জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ চিত্তের 
লয় হয়, অতএব কুম্ভক অভ্যাসই যুক্তির হেতু, এই নিমিত্ত ইহাও 
রাজযোগ । ইহা ছারা কুণুলিনী-শক্তিরও প্রবোধ জন্মে । समझ নাড়ীর 
শুদ্ধিতে হঠযোগের সিদ্ধি হয় এবং হঠযোগ বিন! রাজযোগ সিদ্ধ হয় 
না, অতএব সিদ্ধি পর্য্যন্ত রাজযোগ ও হঠযোগ উভয়েরই অভ্যাস 
কর্তব্য । 

হঠং বিনা রাজযোগো! রাজযোগং বিনা হঠঃ। 

न সিধাতি ততো যুগ্যমনিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ ॥७* 

রাজযোগের শারীরিক সাধনের সহিত (অর্থাৎ আসন, 
প্রাণায়ামাদির সহিত ) হঠযোগের সাদৃশ্য আছে। হঠযোগী স্তুলদেহ 
সাধনে ব্যাপৃত, পাশ্চাতোর ডেলসাট আদি ব্যায়ামাচার্য্যগণ ও যোগী 
রামচরক” প্রস্ততি দেহকে ইচ্ছামত চালিত করিবার ক্ষমতা অর্জনের 
खक যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা। হঠযোগের অন্ত্রূপ সাধন। 
পানাহার বিধি ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিধি এবং ‘Ego'( = The Divine Spirit 
in every soul, around which clusters matter and energy ) 
‘Prana’ (= Energy used by the Eo)" ইত্যাদির বর্ণনাও 
ইহাতে আছে। দৈহিক ক্ৰিয়া দ্বার! নানারূপ ব্যাধি দূর কর! কিরূপে 
সম্ভব, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে । 
হঠযোগী কেবল পেশী নহে, হৃদ্যন্তকেণ রোধ করিতে समर्थ, 

কিন্ত ইহ! बांद्रा আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মে না, অতএব 
রাজযোগীর পক্ষে ইহা আদর্শ নহে । হঠযোগীর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা 
শতায়ু হওয়া! বিচিত্র নহে । রাজযোগীর পক্ষে ‘জ্ঞান’সাধনই লক্ষ্য । 
মহাভারতের শাস্তিপর্েধ (৩১।১*৮-১*) আছে, “যে মহৎ জ্ঞান 
अङ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদসকলে, সংখ্যসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে 
দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় তাহা সমস্তই সাংখা 
হইতে আসিয়াছে” এই সাংখ্যের উপর রাজযোগ-বিগ্তাও প্রতিষ্ঠিত, 
কারণ পাতাপ্রলস্তত্র রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্ব্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ, 
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হঠ ও রাজ্জযোগের সন্বন্ধ বিচার see 


পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যমতের উপরই প্রতিষ্টিত, যোগ ও সাংখ্যে ভেদ অতি 
সামান্য ।১ 
যোগান্থশীলন वळ প্রাচীন, উপনিষদের মধ্যেও যোগের অনুশীলন, 

আছে। কঠ উপনিষদে (১।৩/১০-১১) “ইন্দ্রিয়ে্য পর! रथी 
অর্থেভ্যশ্চ পরং मनः । মনসস্ত পর! বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাস্মা মহান্‌ शत्र ॥ মহতঃ 
পরমবাক্রম্‌ অব্যক্তাৎ পুরুষ: পর: ॥” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ 
শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির ङक ইন্দ্রিয় নির্শ্মাণ 
করিয়াছে, কাধ্য অপেক্ষা কারণ সুল্মতর ও ব্যাপক অতএব শ্রেষ্ঠ), 
অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্ত মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে 
হিরণ্যগর্ড শ্রেঠ।  হিরণাগর্ভ হইতে অব্যক্ত শেঠ, অব্যক্ত হইতে 
পুরুষ রেষ্ট । 

যচ্ছেদ বাঙ মানসী প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্‌ জ্ঞান আত্মনি |. 

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ 

(এ ১৩১৩) 
বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক 
বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তন্বে অর্পণ করিবেন এবং 
উক্ত মহান্‌ আত্মাকে সর্বববিক্রিয়ারহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন । 

ইহা দ্বারা উপনিষদে कमक निन আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে, 
তাহার উপলব্ধির ক্রমও वर्मिङ হুইয়াছে। কঠ উপনিষদে ( ५०-५५ 
শ্লোক) যে একটী অপরটী হইতে শ্রেষ্ঠ এই ক্রম বর্ণনা করা হইয়াছে 
এবং পুরুষকে সর্ব্বতেষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহা হঠযোগের ইন্দ্রিয়-নিরোধ 
দ্বারা আত্মতন্ব छेशंशकिक्र যোগে উপনীত হইবার কথাই স্মরণ 
করাইয়া দেয়। এইরূপে উপনিষদেও হঠ ও রান্রযোগের পরস্পরের 
মধো সম্বন্ধের ইঙ্গিত স্বল্পষ্টরূপে বিদ্যমান । কেবল কঠোপনিষদে নহে, 
কেন (১২) ইত্যাদি শ্রতিতেও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ 
এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করার কথা আছে: 
এইরূপ যোগী দেহাস্তে পুনবর্বার দেহ ধারণ করেন লা। 

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণতব্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎসহ 
সমান ও অপান বায়ুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । পঞ্চম প্রশ্নে প্রণবের 
তিনটা মাত্রার ধ্যানের কথা আছে। মাত্রাত্রয়ের পরস্পর-সম্বন্ধূপে 





> । ব্বাজবোগ, স্বামী বিবেকানন্দ, কৃমিকা भ /+.1 





সা নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী 


উপাসিত হইলে উহার! ত্রহ্মপ্রান্তির কারণ হয় । এই ধ্যানের ফলে ধ্যাতা 
সর্ববস্বরূপ হন এবং তাহার চাঞ্চল্যের কোন কারণ থাকে না (৫1৬)। 
ওঁকার অবলম্বনে অপরত্রহ্মাত্মক ত্রিবিধ প্রাপ্তি ঘটে এবং যাহ! শান্ত, 
अन्त्र, অমৃত, অভয় ও সৰ্ব্বোত্তম তাহা এই ওকাররূপ প্রতীক 
অবলম্বনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ ওঁকার দ্বারা পরব্রন্মেরও প্রাপ্তি 
হয়। এইরূপে ওঁকার-সাধন ক্রদমুক্কির কারণ হইয়া থাকে । হঠযোগেও 
এই ক্রমমুক্তি আছে। মন্ত্রচৈতন্' বা মন্্রষোগই তাহার সহায়। 
(মন্ত্রযোগ অধ্যায় অষ্টব্য )। 
मॉङू्का উপনিষদে “সামা শব্দ দ্বারা “मिलन বলিত হইয়াছে । 

মুক্তাম্মা যখন ব্রহ্ম দর্শন করে তখন যোগ নহে, সমতা লাভ করিয়া 
অহং जक्ष উপলব্ধি করে। (প্রোফেসার রাধাকৃষ্ণের মতে পাতঞ্জল 
যোগদর্শনের যোগ অর্থে 'প্রয়াসা, ‘মিলন' নহে । সাংখাযোগ অর্থে 
সম্যক জ্ঞানের যোগ, সং= সমাক্, খ্যা= জ্ঞান )। 

গীতার দ্বিতীয় অপ্যায়েও আত্মতন্ববিষয়ক জ্ঞানের বিষয় আছে। 

শোতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ 
উন্নতভাবে রাখিয়া শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণণকে মলে 
স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির প্রণবরূপ ভেলা সাহায্য ভয়াবহ স্রোত 
উত্তীর্ণ হইবার বিষয় वर्गिऊ হইয়াছে । (২৮) 

প্রাণান্‌ প্রলীভোহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত । 

ছষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্ধান্‌ মনো ধারয়েতা প্রামত্তঃ ॥৯ 
অর্থাৎ সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি যোগনার্গে প্রাণকে সংযম করেন, যখন উহা! 
শান্ত হইয়া যায়, তখন নাসিক! দ্বারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ করেন। পরে 
যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বযুক্ত রথে कए থাকেন छळ যোগীও মনকে, 
অপ্রমন্তভাবে ধোয বস্তুতে একাগ্র করিবেন । 

চক্ষুর গ্রীতিকর, সমতল, শুচি, अश्रि ও বালুকা শৃন্ ইত্যাদি স্থানে 

নিক্্রনে যোগ অভ্যাস করিতে এবং ত্রহ্ষের অভিব্যক্তিস্থচক “নীহার- 
খুমার্কানিলানলানাং খগ্যোতবিদ্যৎস্ষটিক শশিনাস্* कश ধ্যান করিবার 
কণা! শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত হইয়াছে । ( २।५०, ১১), 

প্রথাপ তেজোহনিলখে সমুদ্থিতে পদ্ধাস্মকযোগপ্জণে প্রবৃত্তে। 

ন তন্য রোগো न জরা न মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্ত যোগাপ্রিময়ং শরীরম্‌ ॥२।२ 





3 । শ্ৰেতাম্বতর উনি ২৮ 





হঠ ও বাজযোগের পরস্পর সন্বন্ধবিচার san 


যখন যোগীর পৃথিবী, জল, তেজ, वायू ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে 
পঞ্চগুণরূপ যৌগিক অন্তুন্তৃতিসমূদয় হইতে থাকে, তখন যোগ আ'রস্ত 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । यिनि এইরূপ যোগাপ্লিময় শরীর পাইয়াছেন, 
সাহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে ना. ' 

যোগারস্ত করিলে শরীরের লঘুতা, স্বাস্থা, লোশুস্তাতা, সুন্দর 
বর্ণ, चत्रदमोन्त्यी, মূত্রপুরীষের অল্লতা ও শরীরের একটা পরম সুগন্ধ এই 
লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 

মৃত্তিকাদিলিপ্ত স্বৰ্ণ ও রজত অগ্রযাদির দ্বারা উত্তমরূপে বিশোধিত 
হইলে (अमन তেজোময় হইয়া প্রকাশ পায় সেইরূপ আত্মাতত- 
সাক্ষাৎকার হইলে যোগী পরমান্মার সহিত অভিন্ন ও সবব্বছূঃখবিষুক্ত 
झन । ( শ্বেতাশ্বতর )। 

অতএব দেখা যাইতেছে, উপনিষদে যে যোগতন্ধ বণিত হইয়াছে 
তাহার সহিত হঠযোগের ইন্সিয়নিরোধ প্রন্ভৃতি আচরণ না করিলে 
রাজযোগ সহজলভ্য হয় না। প্রবন্ধের প্রথমেই তাই বলা হইয়াছে 
পকেবলং রাজযোগায় হঠবিগ্োপদিশ্বাতেশ__-এবং রাজযোগ ন! জানিয়। 
কেবল হঠফোগান্ষ্টানে ব্যর্থ পরিশ্রম হয় ( হ-যো-প্র 81१) অতএব-__ 

হঠং বিনা রাজযোগো! রাজযোগং বিনা হঠঃ। 

न সিধ্যতি ততো যুগ্মাম।নিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ ॥৯ 
প্রাণায়ামাদি হঠযোগ বিনা রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, রাজযোগ 
বিনা হঠযোগ जिक হয় না, অতএব সিদ্ধিলাভ পরাস্ত পরস্পরের 
সহকারিরূপ হঠযোগ ও রাজযোগ উভয়ই সমভাবে অভ্যাস করিতে 
থাকিবে। 
নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি 

মানবদেহের সব্বত্র ব্যাপিয়া १२,००० নাড়ী আছে, উহার 
দ্বারাই শোণিতের প্রবাহাদি कार्या নিষ্পন্ন হয় । এই নাড়ীচক্র মধ্যে 
প্রধান নাড়ী প২টী, তাহার দ্বারা প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তন্মধ্যেও 
আবার দশটা প্রধানতম । 

প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো हप्रय দশ अराः । 

ইড়া ७ পিঙ্গল! চৈব छन्ना চ তৃতীয়িকা! ॥ ১২৪ 
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গান্ধারী হস্তিজিহ্বা छ शूंया চৈব যশস্বিনী । 
अन्यां কুহুশ্চৈৰ शब्यिनी দশমী স্মতা ॥ ১৷২৫ 
( গোৱক্ষসংহিত। ) 
যোগশিখোপনিধদে (৫1১৬) উক্ত নাড়ীচক্রের বর্ণনা আছে। 
শিবসংহিতা। মতে চতুদ্দশ নাড়ী প্রধানভম। এবং মানবদেহ মধ্যে 
जॉर्कछिननक्त নাড়ী বিদ্যমান এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । 
(২১৩, ১৪, ১৫ শিবসংহিতা। )। 
উক্ত নাড়ী মধ্যে ইড়া, পিঙ্গল ও दयून সর্বশ্রেষ্ঠ, এই নাড়ীত্রয় 
ফোগসাধনের উপযুক্ত, তন্মধ্যে खयूत्ना নাড়ী সব্ববজেষ্ঠ । 
ইড়া পিঙ্গল! স্বষুয়া ७ ত্রিক্রোনাডা উদান্ৃতাং । 
ইড়া ऊज স্থিত! বামে, দক্ষিণে পিঙ্গল! স্থিতা । 
गूज মধ্যদেহস্থ। প্রাণনার্গং সমাশ্রিত। | 
প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ छ বায়বঃ ॥* 
ভ্রিশিখে। ব্রাহ্মণ উপনিষদে ইহাদের সংস্থান বদিত হইয়াছে, বরাহ 
উপনিধদে নাড়ীকস্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।* क 
ইড়া নাড়ীর দেবতা সোম, পিঙ্গলার সূর্য্য, ন্ুযুস্মার অধিদেবত! 
অগ্নি। যট্চক্রাদিগ্রন্থেও মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে চন্দ্র ও সূরধ্যরূপ 
নাড়ীর কথ! বর্ণিত হইয়াছে, यथ। “মেোবর্বাহ প্রদেশে শশিমিহিরশিরে 
সব্যদক্ষে নিষঞ্জে মধ্যে নাড়ী স্ুযুয়। ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্র স্ৃখ্যাগ্রিরপা?” 
ইত্যাদি ( গোরক্ষ সংহিতা )। 
জীবদেহে নাড়ীসমূহ মধ্যে বায়ু বিচরণ করিতেছে, এই এক বায়ুর 
ক্রিয়াভেদে দশটা নাম হইয়াছে, যথা প্রাণ, अशान, সমান, উদান, ব্যান, 
নাগ, कू, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় । হৃদয়দেশে 'প্রাণ' বায়ুর বসতি, 
ব্যান বায়ু, সব্ববদেহ ব্যাপিয়া আছে, অপান, সমান ও উদান 
যথাক্রমে গুহা, নাভিসগ্ুল ও কণ্ঠ নখো অবস্থিত । এই প্রাপাদি পঞ্চ- 


বায়ুই প্রধান, ইহার সহিত নাগাদি পক্চবাযুর পদার্থগত কোন 
ভেদ নাই । 





৯) न) ১/২৭, ২৮ ॥ Studies in the Tantras. Bagchi, ४. 361 


(रोककर ইহারা ललना. রসন/, अददू ही নাৰে খ্যাত । ললনা अळॉक्कांत, उसना হপাদন্বভ্াৰ, 
বধূ আ্রাহ্রাহক বন্ছিতা। 


२. জিশিখে) आंच केन. ৯৯ চোক ইচাাছি। বরাহ উপ. “२० 
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বায়ুর সহিত দেহের সম্বন্ধ । জীব সর্বদা প্রাণ ও অপান বায়ুর 
দ্বারা দেহের অধোদেশে প্রধাবিত হইতেছে, প্রাণের দ্বারা বামভাগে ও 
অপানের দ্বার! দক্ষিণভাগে বিচরণ করিতেছে । জীবের এই সঞ্চালন- 
ক্রিয়া অতিদ্রত বলিয়া বাহির হইতে লক্ষিত হয় ना । প্রাণ ও অপান 
বায় উভয়ে উভয়কে উদ্ধ-আধোদেশে আকর্ষণ করিতেছে, এই আকর্ষণ 
ক্রিয়া যিনি অবগত হন, তিনিই যোগী । যখন জীব বহির্ভাগে প্রধাবিত 
হয় তখন 'হং’ শব্দের উচ্চারণ হয়, এবং যখন জীব পুনরায় झळा खट 
প্রবেশ করে তখন 'मः' শব্দের উচ্চারণ হয়, এইরূপে জীব দিবা ও 
রাত্রিতে ‘হংস' এই মহামস্ত্টি একবিংশতি সহস্র यऐ শত বার (২১ 
হাজার ছয়শত বার ) জপ করিতেছে। 
হকারেণ বহিখাতি সকারেণ বিশে পুনঃ । 
হংস হংসেতি মস্ট্রোহয়ং সববর্বজঁবৈশ্চ জপাতে । 
গুরুবাক্যাহ স্ুযুয়ায়াং বিপরীতে! ভবেজ্জপঃ । 
সোহহংসোহহমিতি প্রোক্তো মন্ত্রযোগঃ स উচ্যতে । 
( যোগশিখোপনিষৎ, ১৩০-১৩২ শ্লোক ) 
“अथ ‘হংস’ ঝষি.:.---সোহং ইতি কীলকম্‌।” এই হংস মস্তকে 
চতুভাগে বিভক্ত করিয়া रथी, চন্দ্র, নিরঞ্জন ও নিরাভাসকে অপণ কর্তব্য, 
এইরূপে হ্বদয় मदथा অষ্টদলে হংসাস্মাকে ধারণ করিবে। 
( হংস উপ, ১*-১৩) 
মহামন্ত্ৰ কথন ৷ গোরক্ষসংহিতায় এইরূপ আছে__ 
হংকারণে বহির্ধাতি সঃকারণে বিশে পুনঃ । 
হংসো হংসেতামুং মন্ত্র জীবো शि সৰ্ববদা ॥ (১৬) 
কবীরও বলিয়াছেন, জীব এই 'হংস’ মন্ত্র দিবারাত্রিতে २५,७०० 
বার জপ করেন অর্থাৎ २५,७० বার জীব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে।” 
এই হংস মন্ত্রই ‘মহামন্ত্ৰ’ বা অজপ! গায়ত্রী, গুরুর উপদেশে এই 
अन्हे 'সোহং মন্ত্রে পরিণত হয়। এই অঙজ্জপ! গায়ত্রী পরম 
মোক্ষদায়িনী । 
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী 
তক্াহ স্মরণসাত্রেণ সর্ববপাপৈই প্রযুচাতে ॥ ১।২৮ 





3 । ব্যানবিশ্ু উপ. ৯২ রোক--হাসহংসেতাৰূ: बजर জীবে। জপতি সব! 
नानि इहे, शियंडांऊः সশ্াশোকবিংশতি । গো. লং ১/৩৭ 
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নয়া! সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদুশো! জপ: । 
অনয সদৃশং জ্ঞানং न ভূতম্‌ ন ভবিস্থাতি ॥ ১।:৯ 
(গোরক্ষসংহিতা ) 
অজ্পা গায়ত্রী স্মরণ করিতে করিতে যোগী সমস্ত পাপরাশি 
হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, পরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্বজ্ঞানলাভ ও 
কৈবলা প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ইহার ন্যায় বিদ্যা, ইহার যায় মন্ত্র, ইহার 
সদৃশ জ্ঞান পৃবের্ব ছিল না ব। ভবিষ্বাতে হইবে না। 
মন পবন অরু স্থরতি কৌ আতম পকড়ে আপ । 
রজ্জব লাবৈ তত্ব সো যোহো অজপা জাপ । 
(সববাঙ্গী ১৯৷২২ ) 
আত্মা স্বয়ং যখন মন, পবন ও স্থরতিকে ধৃত করে, এবং তাহা 
একত্রিত করিয়। তবে সন্নিবেশিত করে, তখন অজপাজ্জাপ সাধন হয়। 
রজ্জধের মতে অজ্পাজাপ অর্থে শরীর, শব্দ ও শ্বাসের মিলন দ্বারা “স্মরণ'।* 
নিগুণীদের এই অজ্ঞপাজাপ গোরক্ষসম্প্রদায় হইতে গৃহীত । 
গোরক্ষপদ্ধতি (শতক ), গোরক্ষসংহিতা প্রস্তৃতিতে হকারেণ 
বহিৰ্ধাতি সকারেণ বিশেং পুনঃ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্র গ্লোক এবং উহা। যোগীদের 
মোক্ষপ্রদ বলিয়। উক্ত হইয়াছে ।* 
কুণ্ডলিন্যাঃ সমৃদ্ধৃতা গায়ত্রী প্রাণধারিনী। 
প্রাণবিষ্য| মহাবিগ্যা যস্তাং বেত্তি ज বেদবিৎ ॥১।৪* 

( গোরক্ষসংহিতা ) 
এই অজপ! গায়ত্রী কুগুলিনী শক্তি হইতে সমুন্তুত হইয়াছে, ইহার 
দ্বারাই জীবন সঞ্চারিত दग्र, सवार ইহাকে “अनवि” বলে, যিনি এই 
মহাবিষ্যা জানেন তিনি বেদকেন্তা! বলিয়া প্রখ্যাত হন । 

নাড়ীশুদ্ধি। নাভীপুজের সংস্থান বর্ণিত হইল, বিধিবিহিতরূপে 
তাহাদের শুদ্ধি কিরূপে সম্ভব তাহ! ८यांजियाळवटका এইরূপে বিবৃত 
হইয়াছে। निकाम ও নিসক্ষল হইয়া ্ুষ্ঠান এবং যম ও নিয়ম পালন 
করিয়া সর্ধ্বসঙ্গ পরিবঙ্জন করিয়া, জিতাসনগত হইয়া পৰিত্ৰ স্থানে 
শ্রাণায়াম অভ্যাস কর্তব্য । সন্ত্রপাঠ সহকারে অঙ্গস্যাস ও নিয়ত ভন্ম ধারণ- 





21 Nir. Sch of H. Poetry—p. 296, Kabir’s Ref. 
21 Nir, Sch. of H. Poetry—Barthwal, p. 295 
अ न ২৯৬ গোরক্ষশতকের डच । 
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शूक অভীষ্টদেব ও গুরুকে প্রণতিপুরর্বক স্মরণ করিবে । আসনবদ্ধ হইলে 
তদুপরি शूर्वी व উত্তরাস্ত হইয়া आवा, মস্তক ও দেহ সরলভাবে 
রাখিয়া সংবৃতমুখে নিশ্চলভাবে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে। 
তৎকালে বামহস্তের উপর দক্ষিণহন্ত স্থাপন! করিতে হয়। অনস্তর 
নাসিকাগ্রে জ্যোৎগাজাল-বিরাজিত চন্দ্রবিশ্ব ও বিন্ুযুক্ত সপ্তমবর্গের চতুর্থ 
অক্ষর (ই) হইতে অমৃত স্রাবিত হইতেছে, एकू এইরূপ দেখিয়া 
সমাহিতভাবে ইড়| নাড়ীতে বায়ু আরোপণ ও উদর পূর্ণ করিবে। 
পরে শরীরমধ্যন্থ জ্বালামালাসন্কূল অগ্নির ধ্যান করিয়া বহ্ধিমগুলমধ্যন্থ 
সাম্ুস্বার বহ্নিবীজ রকার (রং) চিন্তা সহকারে শনৈঃ শনৈঃ বায়ুরেচন 
করিতে হয়। অনন্তর ধীমান্‌ ব্যক্তি পুনরায় পিঙ্গলাযোগে দক্ষিণ 
নাসিকায় প্ৰাণবায়ু পূরণ করিয়া ইড়া দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ রেচন করিবে। 
मिर्व्णन স্থানে উপবিষ্ট হইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধযায় ছয়বার অভ্যাস করিলে 
তিনচারি মাস হইতে তিনচারি বংসর পর্যস্ত কাল মধ্যে ভিন্ন ভিশন 
লক্ষণবিশিষ্ট নাড়ীশুদ্ধি হইয়া! থাকে । নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ यथा ২ 
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্োতি পৃথক্চিস্কোপলক্ষিতাম্‌ । 
শরীরলঘুতা দীস্তিবহেন্জঠরবদ্ধিনঃ ॥ ২১ 
নাদাভিব্যক্ৰিরিত্যেতচ্চিহ্নং তৎসিদ্ধিসুচকম্‌ । 
যাবন্নৈতানি সম্পশ্যেৎ তাবদেবং সমভ্যসেৎ ॥ ২২৯ 
ত্রিচতুস্রিচতুঃসপ্তত্রিচতুপ্মাসপধ্যন্তং जिमक्िय्‌ তদস্তরালেষ ७ यकृ 
আ।চরেন্সাডীশুদ্ধি ভবতি। ততঃ শরীরে লঘুদীপ্তি বর্বহ্ছিবৃদ্ধিনাদাভিবাক্কি, 
ভবতি।* অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি হইলে দেহের লঘুতা, উদরাগ্নির উদ্দীপ্তি 
এবং শরীরাত্ান্তরে নাদের অভিব্যক্তি এই সকল সিদ্ধিন্থচক চিহ্ন 
ৃষ্ট হয়। যতদিন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তাবংকাল অভ্যাস 
কন্তবা। 
এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে রেচক, कूक ও পূরকাত্মক প্রাণায়াম 
করিতে হইবে। অপানের সহিত প্রাণের যোগের নামই প্রাপায়াম। 
প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায় । ধারণ! দ্বারা 
মনের অপবিভ্রতা1 দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং ধ্যানের 
দ্বারা যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাক আবরণ করিয়া রাখে, তাহ] নাশ 
হইয়া যায়। 


ॐ । বোসিবাক্জবন্ধা *ম অন্যাচ, উত্তরণ _-'নাড়ীশুদ্ধি । 











রি, নাখ-সংপ্রদায়ের ইত্তিক দর্শন ৪ সাখল-প্রপালী 


নাভ়ীশুদ্ধি রাজযোগের অন্তর্গত ন! হইলেও শক্ষরাঁচাধোর স্যায় 
ভাষ্যকারও ইহার বিধান দিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শঙ্কর टया 
আছে, “প্রাণায়াম দ্বারা ধৌত সনই ত্রক্ষে স্থির হয়, এইজন্যই শাস্রে 
প্রাণায়াম বিধি আছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিলে তবে প্রাণায়ামের 
অধিকার জন্মে । वृक्का দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকা 
দ্বার! পূরণ ও তৎক্ষণাৎ বাম নাসিক! বন্ধ করিয়া দক্ষিণ দ্বার! রেচন, 
পুনঃ দক্ষিণে পূরণ, বামে রেচন করিবে । অহোরাত্র চারিবার-_ উষা, 
माळ, সায়াহন ও अर्कवांटज পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া তিন বা পাচবার অভ্যাস 
করিলে একপক্ষ বা মাসের मटा নাড়ী শুদ্ধি হয়।”> 
গোরক্ষপদ্ধতিতে আছে-_ 
শুদ্ধিমেতি যদ! সৰ্ব্বং নাড়ীচক্ৰং মলাকুলম্‌ । 
তদৈব জায়তে যোগী প্রাপসংগ্রহণে कमः ॥* 
झाथी< যখন সমস্ত মলাকুল নাভীর শুদ্ধি হয় তখনই যোগী প্রাণ সংরক্ষণের 
ক্ষমতা অৰ্জন করেন । < 





৯৪ আজহোশ বিবেকানন্দ, পৃ ३९ | (पडा. উপ শঙষ ভাৰোৰ ২ च. ४ ঙোক । 
२) গর্ত, ১৭৪ दशक । F 





य्ठे পরিচ্ছেদ 
নাদ ও নাদান্সন্ধান ও নাদের অবস্থা চতুগ়্ 

বিন্দু বা আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী সত্তা । উহা সামাভাবে বিদ্ধমান 
কিন্তু বৈষম্য না ঘটিলে रहि হয় না, তাই এই আকাশে চিৎশক্তির সঞ্চার 
বা আঘাত হইলে কম্পন আরম্ভ হয়। সেই কম্পনের ফলেই এই সৃষ্টির 
প্রারস্ত । চিৎ হইতে শুদ্ধ অচিৎ ও ক্রমশঃ অচিৎ এইভাবে স্থষ্টির কম্পন 
হইতে থাকে । কম্পনের শুদ্ধ অচিৎ অবস্থায় সাম্যভাব নষ্ট হইয়া! যায়, 
এবং উহা! দ্বিধাবিভক্ত হইয়া अखतर ও বাহির এই দুইটা রূপে প্রকাশ পায়, 
তৎসহ নাদের উৎপত্তি হয়, কারণ আকাশের গুণই *শব্দ'। শুদ্ধ অচিৎ 
পঞ্চমুখী হইয়া অচিৎএ পৌছায় ও তাহারা একত্র হইয়া জগত सहि 
করে। মানবমন বহিমূ'খী হইলেও তাহার এক সামান্য অংশ আস্তমুর্থী । 
তাই মানব জড় জগৎ হইতে নিজের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া শুদ্ধ চিৎএর, 
দিকে অগ্রসর হইতে পারে । যখন वळिभू चो পঞ্চধারা অন্তমূ্ধী হইয়া 
শুদ্ধ অচিৎএ ফিরিয়া আসে তখন এ পঞ্চধারার সহিত শুদ্ধ অচিৎএর 
বা মূলাধারের একটা ধারা বা বিন্দু মিলিয়া ছয়টা ধারা একত্রিত হইলে 
তাহার দ্বারা ষট্চক্রভেদ হয়। অতঃপর শুদ্ধ চিংএর দিকে অগ্রসর 
হইবার পথ উন্মুক্ত হয়। গুরুপ্রসাদে নাদরূপে ইহার সাধন হইয়া থাকে । 
উক্ত ছয়টা ধারার একটা মন বা চিৎ ও অন্য পাঁচটা অচিৎ পদার্থ । 

বদ্ধজীব শ্বাসপ্রশ্বাসের অধীন, তাহাদের ইড়াপিঙ্গলামার্গ নিরন্তর 
ক্রিয়াশীল বলিয়। স্বযুয়ামার্গ একপ্রকার রুদ্ধ । পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি 
বহিষূখী হওয়ায় যে অখগুনাদ জগতের অন্তস্তলে, আকাশমণগুলে নিরন্তর 
ধ্বনিত হইতেছে উহা জীবের শ্রুতিগোচর হয় না. গুরুকুপায় বা শাস্তবী- 

_ মুদ্ৰাদি কৌশলের দ্বার! প্রাণ স্থির হইলে শৃন্যপথ মধ্যে অনাহত ধ্বনি अन्ड 

হয়। নিরস্তর এই ধ্বনির অনুসন্ধানে রত থাকিলে মন ক্রমশঃ নির্শ্মল হয় 
ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন পূর্ণরূপে স্থির হইলে নাদধ্বনিও বিলীন 
হয়। সেই অবস্থায় চিদাস্মক আত্মা আপন স্বরূপে স্থিত হইয়া वाढा 
প্রকৃতির স্পর্শ হইতে মুক্ত হয়, তখন নাদ লয়প্রাপ্ত হয়। 

নাদ মূলতঃ এক, কিন্ত ইপাধিক সম্থন্ধের নিমিত্ত উহাকে বিভিন্ন 
স্বরে বিভক্ত করা হইয়াছে । ঘোগিগণের মতে সাধারণতঃ উহার সপ্ত 
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বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, একমাত্র ওঁকার বা প্রণব উপাধিরহিত শব্দতন্বরূপে ” 
বণিত হইয়াছে । বৈয়াকরশেরা ও কোন কোন প্রাচীন সাধকসম্প্রদায় 
উহার ‘স্ফোট’ আখ্যা দিয়াছেন অর্থাৎ উহ! হইতে ব্রন্মভাবের কুত্তি হয়, 
তাই ওঁকার স্ফোট। প্রণব বা শব্দত্রহ্ম অখণ্ড সত্তা ব্রক্মতন্বের বাচক ও 
বাচ্য সন্ত! পরত্রহ্ম রূপে বণিত হইয়াছেন । অতএব अक्के ত্রহ্মের 
প্রকাশক, তদতিরিক্ত কোন পদার্থ দ্বার! তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না 
এক্ষাট বা শব্দতব্ধ জীবপক্ষে যতদিন অব্যক্ত থাকে, ততদিন তাহার দ্বারা 
কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, তাই যোগী যথাবিধি ধ্বনি ও নাদের 
অরলঙ্ধনে ইহার অভিব্যক্তি কামনা করেন। কুগুলিনীর উদ্বোধনও 
আংশিকভাবে এই কাধ্যের সহায়ক, মুলাধার হইতে নাদের উৎপত্তি 
ও সহআ্রারে উহার লয়প্রান্তি হয়, সাধক এই নাদের সহিত তাহার মনকে 
যুক্ত করিয়া অনায়াসে পরক্রহ্মপদ भाळ উপলব্ধি করিয়! মনকে চিন্ময় 
করতঃ স্বয়ং চৈতস্যোর সহিত মিলিত इन। এই লাদান্ুসন্ধানের বৃস্তাস্ত 
হঠযোগপ্রদীপিকা, যোগতারাবলী প্রন্ছতিতে বণিত হইয়াছে । নাদান্থ- 
সন্ধানের প্রথম অবস্থায় প্রাণবায়ু ্রহ্মরক্রে গমন সময়ে সাগরগর্জন, 
মেঘধ্বনি, তেরীশব্দাদি শোনা যায়, মধ্য অবস্থায় প্রাণবায়ু ত্রহ্মরন্ধ্রে 
প্রবিষ্ট হইলে মৰ্দ্দল, শঙ্খ, ঘণ্টাদি শব্দের শ্যায় रक শব্দ শোনা! যায়, এবং 
আস্তে প্রাণবায় ত্রহ্মরক্রে স্থির হইলে ক্ষুদ্র ঘণ্টা, বংশী, वौन। ও ভ্রমরাদির 
নাদের প্যায় र्ड নাদ শোন! যায়। নাদান্ুরক্র মন সর্বববিষিয় 
পরিত্যাগ করে, ইহ! হইতে মনের সমাধি লাভ হয়।> 
নাদের অবস্থাচতুষ্টয়, যথা আরজ্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও 
নিষ্পত্তযবন্থ। । সৰ্ব্বপ্রকার চিন্তরন্তিনিরোধেই উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইয়া 
থাকে । প্রাণায়ান দ্বারা অনাহত চক্রে বর্তমান ত্রহ্ম্রন্থির ভেদ হইলে 
দেহমধ্যে হৃদয়াকাশে নানাবিধ ভুষণধ্নির স্যায় আনন্দধ্বনি उऊ হয়, 
তখন যোগীর হৃদয় প্রাণবায়ু দ্বার! পূর্ণ হয়, দেহ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হয়, তেজ 
বৃদ্ধি হয়, রোগ দূর হয় ও অতিউত্তম গন্ধ অনুভূত হয়। ইহাই যোগীর 
*“बांबछांवन्हा' । 
নাদের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রাণবায়ুর সহিত অপানবায়ু এবং নাদবিন্দু 
মিলিত হইয়া কষ্ঠস্থিত যোড়শদল মধ্যচক্রে আবদ্ধ হয়, প্ৰাণ-অপান বায়ু ও 
> । হংসটপনিবঞ্, >० জোক. শবিন नाङकर्ना আছে। कलम नांबर ( সেদনাদ ) ক্মত্যাল কৰত্ৰ। । 
চিন্তবিলীন 


নাদবিন্দু উপচ--০১-৪১ काक, সিদ্ধাসনে বৈক্ণৰী বৃত্থালাধনে বক্ষিণকর্ণে नोकथरन, নানাপুসক্কানে 
ও "নী" ব্রা स्तिक च । 








নাদ এ नांभाळमकान ও নাদের অবস্থাচতুষ্টয় sw 


নাদবিন্দু একীভূত হইয়! ঘটাকুতি হয় বলিয়া এই অবস্থার নাম “ঘটাবস্থা' । 
ˆ কণ্ঠস্থিত বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদবশতঃ ত্রহ্মানন্দসূচক ভেরী শব্দের হ্যায় शक अन्ड 

হয়, তাহা! শবণে পরমানন্দ লাভ হয় । 

তৃতীয় বা ‘পরিচয়’ অবস্থাতে ক্রমধ্যগত আকাশে মর্্দিল নামক 
বাষ্যবিশেষের ম্যায় শব্দ অন্তভ্ভত হয়, এই অবস্থায় প্রাণ অণিমাদি 
ষ্টসিদ্ধির আশ্রয়ভূত জ্রমধ্যগত আকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যোগীর ক্ষুধা- 
নিদ্রাদি দূর হইয়। আত্মস্থখের উপলব্ধি ঘটে । প্রাপের আজ্ঞাচক্রুন্ফিত 
রুত্রগ্রন্থি বা ঈশ্বরের পীঠস্থান ভেদে এই অবস্থা হয়। 

চতুর্থ বা ‘নিষ্পত্তি’ অবস্থায় প্রাণ ব্রহ্ষরক্রে গমন করে, তখন 
বংশীধ্বনি व| বীশাবাদনের ন্যায় শব্দ अँन्ड হয়। চিত্ত একবিষয়ীতূত 
হয় ও বিষয়-বিষয়ীর আভেদহেতু मन निर्षिदषभ्न হয়। এইরূপ চিত্তের 
একাগ্রতাই 'রাজযোগ', তখন যোগী স্থষ্টি ও প্রলয় করিতে সক্ষম বলিয়া 
ভাহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরতুল্য বল! যায়।» 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে নাদের অবস্থাচতুষ্টয়ের কথা আছে, যথা 
আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্ঠাবস্থ।। আরম অবস্থায় “ক্রক্ষগ্রন্থির্ভবেদ 
ভিন্ন আনন্দঃ शूनामछवः | বিচিত্ৰকণিকো দেহোহনাহতঃ শ্রুয়তে वि; ॥ 
'দিবাগন্ধো। দিবাচক্ষৃত্তেজন্্রী স্কাদরোগবান্‌ । সম্পূর্ণন্ধদয়: बूक আরস্তে! 
যোগবান্‌ ভবেৎ ।” 

अथ ঘটাবস্থায়__“ঘটাকৃতা বায়ূর্ভবতি মধ্যগঃ। দৃঢ়াসনোভবেদ্‌ 
যোগী জ্ঞানী দেবসমস্তথা। दिसू ভিন্নঃ পরমানন্দন্মচকঃ। 
অতিশুন্যবিভেদশ্চ ভেরীশন্দন্তথ! ভবেৎ ॥” 

अथ পরিচয়ারস্থা_-পততে! छिङ। বিহায়োমন্দিলধ্বনিঃ। মহাশৃন্তাং 
তথ! যাতি সৰ্ব্বসিদ্ধিসমায়ম্‌ ॥ চিত্তানন্দং ততো জিত! সহজানন্দসস্তব: । 
দোষতুঃখক্ষুধানিজ্রাজরামৃত্যুবিবচ্দিত: ॥ রুদ্গ্রস্থিং ততে! जिचा! সর্ব্পীঠ- 
*গতোহনিলঃ ৷” 

অথ নিষ্ঠাবন্থ!--“নিষ্পন্ৌ বৈণবঃ শব্দ: ৰুণদ্বীণাকণে! ভবেৎ। 
অন্ত ব! মাস্ত বা মুক্তিরত্রৈবাখণ্ডিতং মহৎ॥ লয়াম্মতমিদং ८मोथाः 
রাজযোগাদবাপ্যতে । রাজযোগপদং প্রাপ্তং স্থখোপায়ং স্থচেতসাম্‌ ॥* 

ক্রুতিতে যোগের চারি অবস্থা__“আরম্ত্চ ঘটশ্চৈব তথ! পরিচয়ঃ 
স্মতঃ । নিষ্পত্তিশ্চৈত্যবন্থ! চ সৰ্বত্ৰ পরিকীন্তিতা। ॥”* 
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৬ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও লাধন-প্রপালী 

নাদান্থসন্ধানই শ্রেষ্ঠ লয়কারক, যোগতারাবলীতে আছে _ 

পনাদান্থসন্ধায়কমেব नाचः মন্তামহে ধন্যতমস্‌ লয়ানাম্‌।”* 

অতএব চিত্তলয়াকাক্ক্ষী যোগী লয়সাধনের প্রধান সহায় নাদান্রসন্ধানের 
সাধন করিবেন । মনোরপ মন্তহস্ী সংসারবিবয়োদ্ঠানে বিচরণ করিতে 
থাকে, নাদান্সন্ধানূপ অন্ধূশ দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। যেমন পক্ষীর পক্ষন্ধয় ছেদনে সে উড়িতে 
অক্ষম হয়, তদ্রপ মনও এইভাবে নিবৃত্ত হইলে বিষয় গ্রহণে বিমুখ 
হয়। প্রাণায়াম দ্বার! বায়ু कक ও প্রত্যাহার দ্বার! ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়! 
চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রসিদ্ধ আছে, কিন্ত রাজযোগারুরুক্ষু 
হঠযোগিগণ সর্বপ্রকার বাহ চিন্তা রুদ্ধ করিয়া নাদান্থসন্ধানের দ্বারাও 
চিত্তলয়ে প্রবৃত্ত হন। চঞ্চল মনোরূপ মগের বন্ধনে লাদানুসন্ধান 
জালতুল্য ; নাদ উক্ত মগের ব্যাধতুলা, কারণ ব্যাধ যেরূপে হরিণকে 
বিনাশ করে তদ্রুপ নাদ নাদানুসন্ধানের দ্বার চিন্তকে নাশ বা বিলীন 
করে। নাদই মনঃস্বরূপ পারদের জারণহেতু গন্ধকম্বরূপ, কারণ মন 
নাদ দ্বারা জারিত গন্ধকের कोग्र চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া বন্ধ হয়, 
এইকরূপে বদ্ধ मन (ভাবনারূপ मन), সহজেই अक्कवरक প্রবেশ করে । তখন 
রজঃ ও তমোগুণ মল নষ্ট হইয়া চিত্তের শুদ্ধসব্বৃত্তি মন্ত্র অবলম্বন হয় । 

অনাহত ধ্বনি उऊ হইলে আকাশ কল্পন! হয়, শব্দ আকাশের 
গুণ। অনাহত ধ্বনিরূপে যাহা শ্রণ্ত হয় তাহা! শক্তি, এবং যাহাতে উহা 
লয় হয় তাহাই পরমেশ্বর । নাদের লয়ে সর্ব্ববৃত্িনিরুদ্ধ হইয়া আত্ম! 
अचकट অবস্থান করে । হঠযোগের আসন, কুম্ভক, নাদান্ুসন্ধান দ্বারা 
রাজযোগের সমাধি বা উন্মনী অবস্থারূঢ় হইলে কালজয়ী বা মৃত্যু্জয়ী 
হওয়া যায়। ক 

“नोटमा যাবৎ মনস্তাবৎ নাদাস্কেহপি মনোন্মনী” ।* 

প্রাণায়ামরূপ ক্ষেত্রে, চিন্তরূপ বীজকে, বৈরাগারূপ জলদ্বারা 
সিঞ্চিত করিলে সর্ববইস্টদাত্রী উন্মনীলতিকার উৎপত্তি হয়, তখন যোগীর 
জাগ্রত, স্বপ্ন, নুষুপ্তি, मूळ! ও মরণ এই পঞ্চ অবস্থার অতীত অবস্থা প্রাপ্তি 
হয়, কোন নাদ শ্রুতিগোচর হয় ना, কোন চিন্তা থাকে না, তুর্ধ্যাবস্থাবান্‌ 





> । হোগতারাবলী, ब आक; গো. সি: ग, পৃ ॐ ; হ-বো-প্র, भृ ২২৯ 
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नाह ও नांदॉकमकॉन ও নাদের অবস্থাচতুষ্টর ৪৬৯ 


যোগী कोवग्ूक হন । যোগস্থত্রে “তদ! उह; স্বরূপে অবস্থানস্” দ্বারাও 
বৃত্তিনিরোধে আত্মার উক্তরূপ স্বরূপে অবস্থান বণিত হইয়াছে। 
সমাধিযুক্ত যোগীর শীতোষ জ্ঞান, ষড় রসের আন্বাদন, বিবিধ গন্ধের 
অনুভ্থতি থাকে না। সর্বদা সর্বববিষয়ে সমভাব লক্ষিত হয়। 
এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্, ঠাহারই সহজাবস্থালাভ হইয়াছে বলিতে 
হইবে । 
নাদান্সন্ধানের শেষফলই জীবন্ুক্ততা, কারণ নাদ শ্রবণে वादी 
জগতের আকর্ষণ দূর হয়। শ্যামের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যেরূপ ভার 
হয়, ইহাও সেইরূপ, এই নিমিত্ত তন্ত্রশান্তরে 'সন্রচৈতন্থো'র ব্যবস্থা! রহিয়াছে 
শব্দবিশেষকে চেতন করিয়া সেই শব্দ সাহায্যে পরত্রক্ম সাক্ষাৎকারই 
জীবপ্মুক্তির স্বরূপ, নাথগগের নাদবিন্দু সাধন অধ্যায়ে ইহা বণিত 
হইতেছে। পৃথিবীর সকল ধর্্মসম্প্রদায় এই শব্দচৈতস্যোর কথা অতি 
গান্ডীধোর সহিত বলিয়াছেন, শব্দ চেতন হইলেই কুগুলিনী শক্তির 
জাগরণ হয়। অচেতন শব্দ বারবার জপ করিলে ও তাহার সহিত 
গুরুর উপদেশান্্যায়ী কোন কোন বিশেষ ক্রিয়া করিলে অচেতন শব্দও 
ক্রমশঃ চেতন শব্দরূপে পরিণত হয়, ইহাই अथम অধিকারীর সাধন । 
মধ্যম অধিকারীকে গুরু বিশুদ্ধচেতন শব্দ দ্বারা উপদেশ দেন, সেই শব্দ 
অবণেই বাহ্াকর্ষণ নিবৃত্ত হয়। শ্রেষ্ঠ অধিকারীকে গুরু মাত্র মৌন 
উপদেশ দেন ।* 
कुन, সুক্ষ ও কারণ জগৎ পরস্পরসংশ্লিষ্ট। কারণ জগৎ জীব ও 
ঈশ্বরের মিলনভূমি, প্রয়োজনান্রসারে কারণ জগৎ হইতেই অবতারাদি 
স্থূল জগতে অবতীর্ণ হন ও জীবোদ্ধারের निभिख উপদেশ দেল । কবীর, 
রৈদাস, নানক প্রন্ভৃতি সন্তগণও জীবোদ্ধারের নিমিত্ত অনহদ নাদের 
উপদেশ দিয়াছেন । এই নাদের উৎপত্তিস্থল বিরাটের বট্ত্রিংশ 
মশুলে ; প্রত্যেক মণ্ডলের ভিন্ন শব্দ আছে, তন্মধ্যে দশটী প্রকট, 
বড় বিংশতিটী অপ্রকট। এক্রাজ বাদ্ধযস্ত্রের ৩৬টা তার এ ৩৬টা মণ্ডলের 
স্মারক ৷ মৃদঙ্গ, সুরলী বীণা ইত্যাদির ধ্বনির ম্যায় দশপ্রকার অনাহত 
নাদ শ্রতিগম্য, বাকি ২৬টা অন্তুভবগম্য । কারণ, মাত্র দশটী মণ্ডল হইতে 
অবতারাদি অগ্াপি স্থূল জগতে আবিভূত্ত হইয়াছেন, এই দশটা মণ্ডল 





3 অন্তর ম. म. গোপীনাথ কির, কল্যাণ नक य, পৃ ২৯ 





৪৬৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রপালী 


পরার অধীন, বাকি ২৬টা পরার অধীন । দক্ষিণ কর্ণে কোন একটা 
নাদ শ্রবণ অভ্যাস করিলে বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং সাধক ন্বর্গের কোন না 
কোন মণ্ডলে আশ্রয় পান ।* 

চিত্তকে মন্ত্রসা হায্যে নাদরূপ ত্রহ্মশক্তিতে লীন করা যায় । কারণ 
নাদই এই জগৎ প্রপঞ্চের मूल কারণ। নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, লাদরূপ 
মহাশক্তি এই জগৎরূপে প্রকাশিত, অতএব নাদের জ্ঞান হইলে জগতের 
জ্ঞান হয়, নাদ আয়ত্ত হইলে জগৎ সাধকের আয়প্তাধীন হয়। 
সেইজন্য নাদ ও নাদান্থসন্ধানই জীবের অন্তর্জগতের শক্তিসঞ্চায়ের 
একমাত্র উপায় । নাথগণ বলেন, মৃত্যুর পর কি অবস্থা হইবে তাহ! 
अक्नांनिऊ, ইহজীবনেই সাধন দ্বারা “আমিহুকে" উপলব্ধি করিতে হইবে 
ও শক্তিবিকাশ সাধন করিতে হইবে সম্ভগণও এসন্বন্ধে একমত। 
অতএব নাথগণ, ও जखन 'মস্ত্র' সাধনার উপরই জোর দিয়াছেন, 
मञ्चन দ্বারা আপনাকে 'নাদরূপী' বলিয়া জ্ঞান হইলে জড়ত্ববুদ্ধি 
অপগত হয় এবং যে পরিম্যুণে নাদের সহিত পরিচয় হয় সাধক 
তদয়রূপ শক্তিসম্পন্ন হন। নাদাস্গুসন্ধান করিতে করিতে নাদের 
বিশ্রামভূমি . অব্যক্ত ধামে সাধক উপনীত হন, তখন মোক্ষ তাহার 
করতলগত হয়। 

অজপা! হংসমন্ত্র জপের দ্বারাই জীব পরমাত্ম্কে লাভ করিতে 
পারে। “হংস क्षयिः। অবাক্তাং গায়ত্রী छन्नः। পরমহংসো দেবতা । 
অহমিতি বীজম্‌। স ইতি শক্তিঃ। সোহহমিতি কীলকস্‌।”২ অর্থাৎ 
হংস বা আত্মাই মন্ত্রের कवि वा. जहा, অব্যক্ত গায়ত্রীই छन्नम्‌ (বেদ), 
পরমহংস ( পরমান্ম! ) দেবতা, ‘হং’ বীজন্বরূপ, *স£' শক্তিন্বরূপ এবং 
‘সোহং’ই কীলক वा হংসাস্মাকে উপলব্ধি করিবার বিনিয়োগ বা উপায় 
স্বরূপ । 





“সোহং' मञ्ज দ্বারাই হৃদয়ে অষ্টদল পদ্ম মধ্যে হংসাত্মাকে দর্শন করা 
যায়। 

এই कःसमज्ञ দ্বারাই জীব দশবিধ নাদ শ্রবণের পর নাদত্রক্মকে 
উপলব্ধি করে। ইহাই নাদ ও নাদান্ুসন্ধানের রহস্য । 





३॥ “অনাহত नाष”, ননী সব, কল্যাণ সাধনাক (9२ ३७ ) পৃ ७३१ 
३ । হযসাোপনিনৎ, >० ছোক ॥ 


© 


নাদ ও नाकाम ও নাদের अवशाय 
শ্রীসাদিনাথেন সপাদকোটি 
লয়প্রকারা: কথিত! জয়স্তি । 
নাদানুসন্ধানকমেকমেব 
মন্তামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্‌ ॥* 
ভ্রীমাদিনাথ মহাদেব সপাদকোটি প্রকার চিন্তরুত্তির নিরোধের 
উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায় বর্তমান রহিয়াছে, किङ আর! 
(গোরক্ষ সম্প্রদায় ) কেবল নাদান্ুসন্ধানকেই লয়সাধনের মুখ্যতম উপায় 


खक জানিয়াছি। 





. रला অত १४९ গো नि. সপ 





সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ওুঁকারের স্বরূপ ও তাহার সাধন 

সকল সম্প্রদায়ের भून সাধন ওঁকার, নাথসম্প্রদায়েও ওঁকারসাধনের 
ইঙ্গিত স্পষ্ট । গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে : ওঁকারবিন্দুসংযুক্তং 
নিত্যং ধায়স্তি যোগিন: ৷ তন্মিন্‌ মধ্যে স্থিতং ऊकः প্রদর্শয়তি मन्‌ क्रः ॥* 
সদৃগ্চরু এই ওকার সাধনের পথপ্রদর্শক ৷ নাথন্বরূপ, মনোবাগতীতে। 
এবং মলোবাভ अग्न তাহ! এ, नाथः, শক্তি कळी ও অকর্তা ভেদে পঞ্চ- 
বিধ, প্রণবের ` দেবতাও পঞ্চ, ত্রক্গা, चिकू, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব। উক্ত 
শক্তিই कर्णी ও अकर्जी ভেদে দ্বিবিধ, কারণ নাথ লীলাবশে অকর্তাকে 
की করেন।* মানবমধ্যে এই চিৎশক্তির বিকাশেই তাহার शिवण 
উন্মুক্ত হয়। পারমাথিক দৃষ্টিতে वांद যদিও শিবরূপী, তথাপি 
বাবহার-জগতে অনাদি মলের প্রভাববশতঃ জীবের শিবন্ধ অভিব্যক্ত 
নহে, কারণ জীবের স্বাভাবিক শক্তি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে । একার 
সাধনে চিৎশক্তির বিকাশে জীবাম্মার শিবসাম্য হয়, এই চিৎশক্তির 
বিকাশ সম্প্রদায় অনুসারে क, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়। 
ছখসাগর উত্তীর্ণ হইবার कळ मानव এই তিনটা মার্গের একটা অবলগ্গন 
করে।  সংসারাসক্ক “কশ্দমযোগ' সংসারে অনাসক্ত ‘জ্ঞানযোগ’ ও 
আসক্ত ও অনাসক্ত নহে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে 'ভক্তিযোগ' সরল ও সুগম 
পথ, তথাপি গুরু-উপদেশ বিনা তহজ্ঞান হয় न।। কুচ্ছ, তপাদি সাধনে 
বপ্লবাক্তিই সক্ষম, তাই ভক্কিপূর্বক নামস্মরণের মাহাত্মা বণিত হয়, 
ভগবানের বাচকরূপ এঁকারসাধনে মোক্ষলাভ নিশ্চিত । বেদাস্তের 
मार्ज জ্জানমার্গ, একারসমন্থিত গায়ত্রী যন্ত্রের সাধন ইহাতে আছে, 
তান্ত্রিকের শক্তি উপাসনা ভক্তিমার্গ হইলে ইহাতে গায়ত্রী 
মন্ত্র আছে।” 

যোগস্থত্রে আছে ‘তস্য বাচকঃ প্রণব" (५।३१)। শ্রতিতে ও 
আছে__ 





3) न.न ३1 এ +২ ७७ 
৩ আছে শিল্পে नवः বীষছি, उतर কালী শ্রচোকরেৎ । 
কারও शाहबीछुच. পু ১৯১, वअव সিংহ । 





শুকারের वकण ও তাহার সাধন sn 


প্রণবে। दछ: শরোহ্যাব্মা उक्त তল্লক্ষামুচাতে । 
অপ্রমন্তেন বেদ্ধবাং শরবন্তুন্ময়ো छएवऽ ॥ ১৪ 
আত্মানমর্নিং কুন! প্রপবং চোত্তরারণিন । 
ধ্যাননির্নখনাভ্যাসাদেব পশ্যেক্িগৃ়বৎ ॥ २२ 
( ধ্যানবিন্দু উপনিবৎ ) 
প্রণব अछ, জীবাক্মাই বাপ, ত্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হল, 
প্রমাদহীন হইয়। লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে । অতঃপর বাণের ন্যায় তন্ময় 
অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভির হইবে । আত্মাকে ( অস্ত:ঃকরণ ) নিয়ের 
অরণি ও ধকারকে উদ্ধের অরণি করিয়া ধ্যান দ্বারা নন্দন করিয়া, নিজেকে 
ঘটাচ্ছাদিত দীপের ম্যায় দেখিবে । এইরূপে নাদে বিলীন ন! হওয়া পান্ত 
ওঁকার জপ কর্তব্য। স্ৃদয়নধ্যে পন্মকপিকায় স্থিরদীপনিভাকুতি জদ্ুষ্ঠমাত্র 
অচল একার ঈশ্বরের ধ্যান কর্তব্য ।* 
প্রগবধ্যানে অস্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, कामि বিনষ্ট হয়, এবং ত্রহ্মলাভ 
হয়। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতে হইলে ওঁকার সাধনের শ্যায় মন্ত্র আর 
নাই। চিত্তের মল, আবরণ ও বিক্ষেপ নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয় । 
ওকারসাধনে ব্যাধিস্ত্যানসংশয়াদি একাদশপ্রকার অন্তরায় ও পঞ্চপ্রকার 
বিক্ষেপ বিনষ্ট হয়। একারকে ঈশ্বরের বাচক বল! হয়, বাচা হইলেন 
সেই পরমত্রক্ষ বা পরমশিবন্থরূপ সন্ভা ॥ | 
কার ও গায়ত্রী সাধনার অপরিসীম প্রভাব ভারতে প্রাচীনকাল 
হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। গায়ত্রী ঝবথবেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র, বিশ্বামিত এই 
মন্ত্রের जहे। ; একার বেদের কোন মন্ত্র নহে, ওকারের স্রষ্টা কোন कायि লাই, 
তথাপি কারের যথাবিধি উচ্চারণ ব্যতীত কোন বৈদিক মান্ত্রের বিনিয়োগ 
হইতে পারে না। বেদভেদে ওকারের উচ্চারণের পার্থক্য হইয়া থাকে । 
“এমা শব্দ প্রথমতঃ দুই মাত্রা ‘অ’, ‘ন’ বিশিষ্ট ছিল, তাহা! দ্বারা 
ছালোক ও পৃথিবীকে বুঝাইত, ইহার! कटर প্রাচীন দেবতা । ক্রমশঃ 
& শব্দ চারিমাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছে। ছ্যালোক ও পৃথিবীর আধিদৈবিক 
দেবতা अश्रि ও বরুণ। গ্যাবাপৃথিবীকে মিথুন কল্পনা কর! হয়, ইহা 
হইতেই জগতের স্প্টি। এই মিথুন কল্পনা कड मरळ দেখা যায়। ক্রমশঃ 
ङ्कः ভুবঃ স্বর্লোক, अक्‌ यू সামবেদ প্রন্ৃতি অ-উ-ম দ্বারা নির্দেশিত 
হইতে লাগিল। অন্তৰ্গতে উহা প্রাণ, অপান, ব্যান বায়ুকে নির্দেশ 
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করিল। অ-উ-ম কারের সহিত যে চতুর্থমাত্রা চন্্রবিন্দুর যৌজ্জনা হইল, 
তাহা শক্তি সতান্থমোদিত নাদবিন্দু-কলার স্মারক, নাদরূপিলী মহাশক্তি 
হইতে डि হইয়াছে. তথাপি নাদবিন্দু বা শিবশক্তি তত্ত্রমতে অভিন্ন । 
বৈদিক সাধনের সহিত তারিক সাধনের এই যোগ দ্বারা ‘ও' শব্দের সৃষ্টি 
এক বিন্ময়কর ব্যাপার । তথাপি ইহাই প্রচলিত হইয়াছে। 

গুকার সাধনে 'जिव्रन्न' উপলব্ধি করিতে হয়। এই ভ্রিরদ্ধ নিত্য, 
ইহার! যথাক্রমে (১) চিৎস্বরূপ, চৈতন্া, পরমেশ্বর বা পরনশিব, (২) 
চিৎশক্তি বা শক্তি, ইনি পরমশিবের সহিত নিত্যযুক্ত, (৩) বিন্দু, মহামায়া 
বা! কুণুলিনী। এই বিন্দুই উপাদান শক্তি, ইহার দ্বার! জগৎস্মষ্টি হয়, 
শুদ্ধ ও মলিন ভেদে জগৎ দ্বিবিধ, শুদ্ধজগৎ নিত্য । শুদ্ধ জগতের শুদ্ধ 
স্তরের উপাদান বিন্দু, বিন্দুর মহামায়া, মায়া ও প্রকৃতি এই তিনটী রূপ 
আাছে। ইহার! তিনটী স্তরবিশেষ। মহামায়! বিন্দু বা কুণ্ডলিনীর 
স্তর निर्वेश, মায়ার স্তরে আবরণযুক্ত মলের আরম্ভ হয় এবং প্রকৃতির স্তরে 
জিঞ্চণের বশে ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্তি হয় । মহামায়ার উদ্ধে কৈবলযাবন্থা, 
हेका শুদ্ধতম অবস্থ। হইয়াও চরম অবস্থা নে । অজ্জানাখয আণবমল 
( বিজ্ঞানকল ) যুক্ত জীবের মহামায়ার জগতে প্রবেশাধিকার থাকে না, 
যদিও ইহার! প্রকৃতি ও মায়ার রাজ্যের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত । «कृणि 
হইতে যে চৌদ্দ ভুবন, মায়! হইতে মায়িক জগৎ সে সকল উত্তীর্ণ হইয়া 
সিদ্ধদেহ (মতান্তরে বৈন্দৰ দেহ )--লাভ হইলেও নহামায়ার জগতে 
প্রবেশাধিকার জন্মে, किक এই দেহ লাভের নিমিত্ত সবর্ধা্ে দীক্ষার 
পায়োজন আছে। 

মানবমধ্যে শিবত্বের আভিবাক্কির জন্য আব্মশক্তির বিকাশসাধন 
কর্তবা, কিন্ত বদ্ধজীবের ঈশ্বরান্ুগ্রহ বা দীক্ষা ব্যতীত নিজন্ব কোন ক্ষমত! 
ছ্বার৷ जके শক্তির বিকাশসাধন সম্ভবপর নহে ॥ জীবের অবিগ্যাদি_ 
শক্ষরেশ দূর হইলে জাঁব জ্রীবই থাকে, কৈবলাপ্রাপ্তি হইলেও তাহা 
দ্বার! উচ্চতর अव! প্রাপ্তি হয় মাত, তাহাতে শিবন্ধের অভিব্যক্তি 
হয় না। তন্ত্ৰমতে তাই ভগবতী শক্তির বিকাশের নির্দেশ আছে । এই _ 
শক্তিবিকাশে জীবের প্রকৃতি-বিজয়ের ক্ষমতা হয়, জীব তখন ঈশ্বরত্ব 
প্রাপ্ত হন। জীব ঈশ্বর দ্বারাই বদ্ধ বা মুক্ত হন, প্রকৃতি বা পুরুষ বা 
শক্তি জীবকে বন্ধ य। মুক্ত করে না। অচ্ছলোক মাত্রই বদ্ধ, নিজের স্মখ- 
ছু তাহার ইচ্ছাধীন নহে। ঈশ্বর জীবকে বন্ধ করেন সত্য, किक 





কারের স্ন্ধপ এ তাহার সাধন a 
তাহার ক্রিয়াশক্তি জীবের অন্তরে পতিত হইলে জীবের আবরণ সরিয়া 
যায়, তখন জ্ঞান ७ ক্রিয়া ( বা চিৎ) শক্তির বিকাশ হয়; ইহার নাম 
‘দীক্ষা’ ইহার দ্বারা ‘মল' অপসারিত হয়। “দীয়তে বিমলং জ্ঞানং 
ক্ষীয়তে (कभ कामम्‌" ইহাই দীক্ষার অর্থ । গুরু বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা 
ক্লেশ ক্ষয় করেন। কিন্তু ‘মল’ অজ্ঞান বা अवि®। নহে, ইহ! অতি सूक्त 
वक्ष, দীক্ষার দ্বারা অপসারণীয়। মানবাস্থার দুইটা অবস্থা আছে, 
শিৰাবস্থ। ও পশ্ববন্থ।। শিবাবস্থাই স্বাভাবিক অবস্থা, পশ্ববন্থ। অনাদি 
হইলেও উহা আগন্তক। দীক্ষা দ্বারা মল বিগত হইলে মানবের পশু 
অনস্থ। দূর হইয়া শক্তির উন্মেষের সহিত দিব্য বা! শিবাবস্থা লাভ হয়। 
মলের দরুণ যে বিপরীত জ্ঞান হয়, তাহাই ‘অজ্ঞান’ ; মল অপসারিত 
হইলে অঙ্ঞানও দূর হয়। 

দ্বৈত ও अटेबऊवांनो শৈবসম্প্রদায় যথাক্রমে শিব ও পরমশিবের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অনাদিকাল হইতে নিগ্রহ শক্তির দরুণ 
মানব মধ্যে পশুভাব বর্তমান, তাহ! দূর করিবার জন্থাই सूष्टि আদি ব্যাপার 
হইয়। থাকে। মল পরিপক হইলে সাক্ষাংভাবে শন্ুগ্রহশক্তি পতিত 
হয়। সৃষ্টি স্থিতি সংহারই ‘নিগ্রহ’। এই নিগ্রহের পর অন্রগ্রহ আসে 
যেমন রাতের পর দিন বা শীতের পর গ্রীশ্ম আসে । শিবের নিগ্রহ অর্থে 
মানবের “অণু'ভাব বা शकक, ইহাই জীবের আণবিক চরিত্র, অণুর ভার 
গহণ করেন ব্রহ্মা-বিফ্ণু-মহেশ্বর, ইহার! যথাক্রমে মানবদেহের সৃষ্টি, 
বক্ষ! ও সংহার,কর্তা। এই নিগ্রহ শক্তির অবসানে অন্থগ্রহ আসিলে 
জীবের মায়িক বা মহামায়িক জগতে আবিভাব হয়। এই অনুগ্রহ 
লাভের জন্যাই মানবের সাধন | 
মানবের कर মূলে আছে মায়। ও शक, কারণ পশু লইয়াই 
মায়ার খেলা, ইহার মূল হইতেছে ‘মল’ বা পরমেশ্বর কর্তৃক অনাদি 
আবরণ। মল অপগত হইলে, অপকুদেহ মানবের পরুতা হয় ও 
মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।  যোশন্ত্রে আছে ২ “দৃষ্টান্ুএ্রবিকাবিষয় विडूकखा 
বনীকার সংজ্ঞা বৈরাশাম”»_অর্খাৎ দৃষ্ট ও क्विक বিষয়ে বিতৃষ্ণ- 
চিত্তের যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় এই তিন অবস্থার পর বশীকার 
/ সিদ্ধ হয়, ইহ! অনাভোগাত্মক। দৃষ্ট বিষয় ইহলোকের ভোগৈশ্বধ্য 
আনুশ্রবিক অর্থাৎ পরলোক সক্বন্ধীয় বিষয়, यथे। ন্বর্গভোগাদি। ইহাতে 
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४१७ নাপ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
বৈরাগা হইলে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্ হয়, অর্থাৎ যোগীকে ইচ্ছাপৃর্ববক, 
রাশাদিকে নিবৃত্ত করিতে হয় ना. তখন যোগীর চিত্ত সহজ্জতই ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে । ইহাই বিষয়ের প্রতি পরম 
উপেক্ষা । ইহা সাধক মাত্রের কাম্য অবস্থা । 
উপরোক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইলে মানবের অজ্ঞান দূর কর্তব্য) 
ইহা দ্বিবিধ__পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান। প্রথমটা দূর হয় দীক্ষা 
দ্বারা, দ্বিতীয়টি দূর হয় শাস্্রপাঠ ও তপস্কাদি দ্বারা । পৌরুষ অজ্ঞান 
সর্থে মানবের মধ্যে যে অজ্ঞান আছে, বৌদ্ধ অজ্ঞান অর্থে বুদ্ধির 
অজ্ঞান । গুরু मौका দ্বারা শিশ্বের পৌরুষ অজ্ঞান দূর করেন, शि স্বীয় 
সাধনবলে বৌদ্ধ অঙ্গান দূর করেন। নাথসম্প্রদায়ের সাধন মধ্যে 
গুরুর স্থান অতি উচ্চে, এবং সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ মধ্যে একার সাধন বা 
অনাহত নাদ সাধনের কথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। ওঁকারকে 
বেদের সার ও যোগে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলা হইয়াছে। 
অউ-ম কার যথাক্রমে कूः ड्य! वः লোককে প্রতিভাসিত করে। 
আ-উ-ম কার ও অদ্মাত্র বা স্কুল সবন্ম কারণ ও তুরীয়ে উত্তরোত্তর 
শ্রবিলয়ে তৃষ্যাশিব স্বরূপের মনন সম্ভব হয়, ইহ! চতুর্থমাত্রা বা আদ্মৈত- 
ভাব। এইরূপে বাড়্রনলাতীতে প্রবিলয় হয়। “অত; প্রণব এব বেদ 
ইত্যন্যাপগন্য তদ্দ্ধার! তংপ্রবর্তক-নাদত্রক্ষেতযবলব্ব নাদত্রহ্মণো যং कून 
তত্বমিতি বিশ্রান্থিমতাং মতে কা বা শ্রুতি: সাধিকা न ভবতীতি, 
প্রসিদ্ধতরমেব সববন্র।" প্রণব জপ দ্বারাই তাহার প্রবর্তক নাদে 
এবং নাদত্রন্দের যে সুলতন্ব তাহাতে উপনীত হওয়া যায় ইহাই भिक्ष 
সন্প্রদায়ের মত ।* 
গোরক্ষসংহিতায় আছে_ 

একারং পাদলো। জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তুয়েং । 

যুজীত প্রপবে চেতঃ প্রপবে! जक्त নির্ভয়ং । 

প্রণবে নিত্যযুক্রস্য ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ ॥* 
অর্থাৎ ওঁকারকে প্রত্যেক পাদরূপে জানিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য 
থাকে না। সাধকগণ সৰ্ব্বদা চিত্তকে প্রণবে সংযোজিত করিবে অর্থাৎ 
প্রণবরূপ जएक् আপনার অদ্বৈতভাব সুদৃঢ় করিবে । এই প্রণব ব্রহ্মন্বরূপ, 
এই প্রাতিপাস্থ ব্রন্মকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না, 


७: গে লিন. পব২১। 
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তাই अत्रक নিয় বলা হইয়াছে, প্রণবে সববদ। অপিতচিত্ত ব্যক্তির 
কদাপি কোন ভয় থাকিতে পারে না। 
সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান ঈদৃশ একারকে ঈশ্বর বলিয়! জানা 

कर्दवा । একবার ওঁকাররূপ আ.স্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে সংসার 
নিমিত্ত শোক করিতে হয় না, অতএব ইহ সুনিমাত্রের খ্োয়। প্রণব 
পঞ্চররণযুক্ত £ আকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ। এই প্রণবকে ‘হংস! 
পক্ষী রূপে বিকৃত করা হয়। “আ'কার উক্ত পক্ষীর দক্ষিণ পক্ষ, 'উ'কার 
উহার উত্তর পক্ষ, 'ন'কার তাহার পুচ্ছ এবং অরদ্ধমাত্র। বা নাদবিন্দু বর্ণন্বয় 
তাহার মস্তকন্বরূপ ।' এই পক্ষীর শরীরে সপ্তালোক বিভাগ আছে__ 

ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্ত छूवटलीकर् জান্ুনোঃ । 

স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহজ্ছগহ ॥ 

ङनएशाकच হৃদয়ে কদেশে তপস্তরথ| । 

ভ্রবোরলল।টমধো তু সতালোকে। ব্যবস্থিত; 
যে বিচক্ষণ যোগী উক্ত হংসে আরোহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ চিন্তা 
করিতে পারেন, ভাহারাও সেই ত্রক্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। 
“এবমেতাং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণহ । ন ভিগ্তাতে কণ্মচারৈঃ পাপকোটি- 
শতৈরপি |” নাদবিন্দ উপনিষদে বদিত হইয়াছে যে ব্যক্তি নিয়ত হংসরূলী 
ওঁকারের চিন্তা করেন, তিনি শতকোটি পাপেও अवक হন ना ।* 

অতঃপর একারের দ্বাদশমাত্রা বিবৃত হইতেছে । গোরক্ষ-সংহিতায় 

আছে__ইহার প্রথম মাত্রা অকারের দেবতা वरू, দ্বিতীয় মাত্রা উকারের 
দেবতা! অগ্নি, তৃতীয় মাত্র! কারের দেবতা खर्या আর চতুর্থ বা অদ্ধামাত্ীকে 
পরমামাত্রারূপে পণ্ডিতগণ कोर्डन করেন । এই মাত্রাচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের 
তিন তিন মাত্রা আছে। অতএব ওুঁকারের দ্বাদশমাত্রা জালা যায়। 
চিত্ত দ্বারাই এই দ্বাদশমাতা ভ্রেয়--যোধিলী ( ঘোষিণী নাদবিন্দু উপ:, 
৯ শ্লোক ), বিছ্বান্মাল1 ( বিগ্কা ), পত্তঙ্গী, বায়ুবেগিনী, নামধেযা, এন্দ্রী, 
বৈষ্ণবী, শঙ্ধরী, মহতী, कवा, মৌনী, ব্রাহ্মী--ইহারাই প্রণবের দ্বাদশ 
মাত্রা। এই মাত্রাসকল জানিয়া উপাসনা করিলে উক্ত মাত্রাসকলের 
নামানুসারে সেই সেই লোকে গমন করিতে পারা যায়। ( গোরক্ষ- 
সংহিতা, ०२5-२९ এবং নাদবিন্দু উপনিষদ ১২-১৬ শ্লোকে বিভিন্ন মাত্রায় 
চিত্তযুক্ত হইয়া সাধকের মরণ হইলে যে যে ফল হয় তাহ! বলিত হইয়াছে, 
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যথা, পরজন্মে সার্বভৌম রাজা হওয়া, यक्त, বিদ্যাধর, গন্ধবব, পশুপতি 
প্রভৃতি পদপ্রাপ্তি, দ্বাদশী মাত্রাতে চিন্তসমর্পণ ফলে মরণাস্তে সাক্ষাৎ 
ত্ৰহ্মপদপ্রান্তি হয়। ) 

উক্ত দ্বাদশমাত্রারহিত, শুদ্ধ, সর্ববব্যাপক निकन अत्र বিজ্ঞানের 
নিমিত্ত সাধক বিন্দুনামক অস্তানাদাক্ষরে চিত্ত স্থাপন করিবেন, ইহাই 
প্রণবের পঞ্চমাক্ষরে চিন্তযোজনার ফলন্বরূপ । শ্রুতিতে আছে, ত্রহ্মতেজেই 
সমস্ত পদার্থ প্রকাশ পায়, এই अक्त হইতেই ख्याति ও চঙ্ষুরাদি 
জ্যোতিক্ষগণ উদিত হইতেছে ৷ দ্বাদশমাত্রায় চিন্স্থাপনের ফল বগিত 
হইলেণ্ড মানোলয়ই নাদধারণার ফলম্বরূপ। পক্ষান্তরে छेक হইয়াছে, 
যেমন অগ্নি কাষ্ঠেতে উৎপন্ন হইয়া কাটের সহিত শান্ত হয় তেমনি চিত্ত 
নাদে প্রাবন্তিত হইয়া নাদের সহিতই লয় পায় ।* 

প্রশ্নোপনিষহ মতে “আকার মাত্রাত্মক প্রণবের সাক্ষাংফলে শীসই 
পৃথিবীতে জাত হইতে হয়, “উ*কার মাত্রাত্মক প্রণব সাক্ষাৎফলে চন্দ্র 
লোকের এশ্বধ্য ভোগান্তর পুনরায় মন্তস্থালোকে প্রত্যাগমন হয় এবং 
অ-উ-ম এই ত্রিমাত্রাস্মক ও এই অক্ষররূপ প্রতীকে পরমপুরুষকে ধান 
ফলে তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ প্রান্ত হইয়া জ্যোতিশ্ময় সুখ্যে সন্মিলিত হওয়া 
যায়। এই মাত্রাত্রয়ের পৃথকভাবে উপাসনার ফল বিনাশী, কিন্ত পরল্পর- 
সন্বদ্ধূপে উপাসিত হইলে উহারা ব্রক্ষপ্রাপ্তির কারণ হয়।*  গোরক্ষ- 
সিদ্ধান্তসংগ্রহে প্রপবের মাত্রা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ওঁকার 
মহাসিদ্ধদের ধোয়__অকার বিফ্ুন্বরূপ, উকার করুত্রব্বরূপ, মকার ত্রহ্মন্বরূপ, 
अर्कमा শক্তিব্বকূপ, বিন্দু নাখন্বরূপ, ধ্বনি নিরাকার নাথব্বরূপ, ধ্বনি ও 
বর্ণ উভয়ের মিলনে দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, সাকার নিরাকার অতীত, আদ্বৈতো- 
পরিবন্তী মহানাখন্বরূপ প্রতিভাত হয়, পূ ৫৭। ওুঁকারে ভুতু বর্লোক 
চন্দ্স্থ্য্যঅগ্নিদেবতা, ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এবং ত্রাক্ষীরৌজ্রীবৈষ্ণৰী শক্তি, 
এই সকলই আছে, ইহার জপফলে সাধক পদ্মপত্রের ग्र নিলিপ্ত 
থাকেন, জিতায়ু কামবন্জিত হইয়! নিত্য তারক জপ করেন। ইহাই नांगा 
দৃষ্টি স্থিরপূর্ববক হকার জপ ( शृ ४३) | এই তারকই ব্রহ্ম, দণ্ডক বিষ্ণু, 
কুণুল্য। कज, অদ্ধচন্দ্র ঈশ্বর, বিন্দু সদাশিব, ইহারাই প্রণবের পঞ্চ- 
দেবতা, নিরঞ্জন ইহাদের উদ্ধে। গুরুকুপা ভিন্ন এঁহিক বিষয় ত্যাগ, 





31 গো. जपश्छिं, ५१२५ টাকা নাদফিলু, উপ:, ১৬ कॉक । 
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শরকারের স্বক্ূপ ও তাহার সাধন ७११ 
পারত্রিক অভিলাষনিবৃত্তি  সহজ্ঞাবস্থালাভ ( সমাধিলাভ १, সকলই 
ছলভ 1२ 

আমাদের এই ত্রকহ্মাণ্ড छूटलीटकत অন্তর্গত, 'कविव्रा£ স্থষ্টিকল্পের 
কত अक्कांविकू छूदटलीटक আছেন, छूवः লোক অর্থে পৃথিবী ও सट्यात 
মধাবর্তী স্থান বা অস্তরীক্ষ, সেখানে সিদ্ধগণের বাস। ভোগবিতৃষ, 
खोच জগতের কল্যাণার্থে ভুবর্লোক হইতে পুনরায় উপযুক্ত অবসরে 
সুর্পোকে অবতীর্ণ হন । আর ভোগবিতৃষ্ জীব यणि নিতাধামে বিরাজ 
করিতে চাহেন, তবে ডাহার ন্বর্লোকে গতি হয়, ইহা স্ুখহঃখরহিত 
পুর্ণানন্দময় স্থান। প্রণবের প্রথম মাত্র! ভূর্লোক, দ্বিতীয় মাত্রা ুবর্পোক 
ও তৃতীয় মাত্রা ন্বর্লোকের জ্ঞাপক । যট্চক্রসাধনে মুলাধার হইতে 
অনাহত পর্যন্ত চারিচক্রে ছুর্লোকবিষয়ক बान হয়, বিশুদ্ধচক্রে 
সবর্লোকের অগ্রন্তৃতি হয়, এবং আজ্ঞা হইতে উদ্ধে ন্বর্লোকের আন্দাদন 
হয়। আজ্ঞাচক্রভেদ হইলে জক্ষয়ধাম সকল অধিগত হয়। 

অন্যত্র ওঁকারের মাত্রাংশ এইরূপে বণিত হইয়াছে_অকারের 
মাত্রা এক, উকারের মাত্র! দুই, মকারের তিন, উহার! একত্রে ছয়মাত্র। । 
বিন্দু অদ্ধমাত্রা, তৎপরে মাত্রাংশ আরও কমিতে থাকে, এইরূপে বিন্দু 
হইতে সমন! পরাস্ত মাত্রাংশ যোজন! করিলে একমাত্র হয়। মায়াজগতে 
মন্ত্রের ছয় মাত্রা হইলেও, মায়াতীতপদে উহা! মাত্র একমাত্র । এই 
এক মাত্রাই रक्षा হইতে সুন্মতর হইয়া! সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া! কাথা করে। 
এই এক মাত্রার মাত্রাংশ, যথা 


বিন্দু অদ্মাত্রা নাদাস্ত छोड মাত্রা 

অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ } মাত্রা শক্তি ळर मांजा 

নিরোধিকা। & মাত্রা जमना उडैछ মাত্রা 

নাদ के মাত্রা , ব্যাপিনী কই माजा 
সমষ্রিমাত্রা ১ 


আবার आ, छे, म, বিন্দু, অদ্ধাচন্্র। নিরোধিকা, নাদ, নাদাস্ত, শক্তি ও 
ব্যাপিনী इंकार উচ্চারণে মন্ত্রের অবয়ব ক্রমশঃ এই একাদশ কলা বা 
অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তৎপারের অবস্থাই দ্বাদশীকলা, উহ! निक, 
আদ্বৈতাবন্থা ।* 





प, জো লি, পু ২১, ৩৯, ০১০ হের 2৯ ছন তো शिषो ইল্গাদি । 
१ সবতযুৰিজান ও পরষণন্, ম ग গোলীনাগ কবিরাজ, ভারতবন--কান্ধন ১৩৪৭, পৃ ০.৯, 
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এক্ষণে এই মাত্রাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে : প্রণবের স্বরূপ ত্রিকোণের 

দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, मार्क ত্রিবলয়াকার ভুজঙ্গ বিগ্রহ! সুষুপ্তা কুণুলিনীও 
ত্ৰিকোণ দ্বার! ব্যাখ্যাত হন, এই শক্তির জাগরণে ত্রিকোশের অরবিন্দ 
এক মধাবিন্তুতে পরিণত হয়। সাধক এই বিন্দুভূমিতে ‘অহং’ ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে বিন্দুর भूर्न তিরোধান না হওয়া नाक মহাবিন্দু বা 
শিরভাবের অভিব্যক্তি হয় না । এই নিমিত্ত কলাক্ষয়ের সাধন কর্তব্য | 
-শ্রণবের চতুর্থমাত্রা বিন্দুক্ষে "চন্দ্রবিন্দু বল! হয়, ততপরে উল্লেখযোগ্য 
প্রধানচক্র অদ্ধচক্্র ( জদ্ধবিন্দু), এই অবস্থায় অষ্টকল! শক্তির বিকাশ 
হয়। ইহার পরে রোখিনী, অনুগ্রহ শক্তি ব্যতীত ইহার আবরণভেদ 
কঠিন । ইহ! ভেদ হইলে নাদ নাদান্ত প্রভৃতি নাদভূমির প্রাপ্তি হয় ও 
চিৎশক্তির আবির্ঠাব হয় । ত্রক্মরদ্রের বে স্থানে নাদের লয় হয় ইহ! এ 
স্থান। ইহার পর ত্রিকোণরূপ! “বাপিনী", ইহাই বিন্দুর বিলাসম্মরূপ 
বামাদি শক্তিত্রয় দ্বারা সংঘটিত । অতঃপর *সমনা'র আবিভাব হয়। ইহা 
अर्क्वका दगळूऊ।, এতদারূঢ শিবই পঞ্চকুতাকারী, এই স্থানে মনোরাজে]র 
অস্ত হয়। ইহার পর দেশকালতব প্রস্তুতি সদাকালের कक তিরোহিত 
হয়। ইহাই উশ্মন! ভূমি, তথাপি নিক্ষল অবস্থা नक, কারণ চিদ্রুপা 
নিবর্বাকলা এই অবস্থাতেও অবশিষ্ট থাকে, এই কলার নামান্তর 
खडे বা সাক্ষী । সাংখ্োর কৈবলা এই অবস্থার গ্যোতক, কারণ পুরুষ 
নির্ববাপকলাম্বরূপ, তিনি उह বা সাক্ষী এবং যোড়শী কলা, প্রকৃতি পঞ্চদশ 
কলাত্মক । 'উন্মনী" অবস্থার উদ্ধে উঠিলে শিবতব উপলব্ধি হয়, বিন্দু 
শুন্য হইয়া গেলে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ মহাবিন্দুর পুর্ণস্থিতিতে 
পরাশক্তি নিত্য 'अङिवाक থাকেন, মহাবিন্দু রিক্ত হইলে পরমশিব चिडू ত 
इन । শিবশক্তি অভিন্ন হওয়ায় এই শৃন্যত্ব ও পূর্ণত্বের আবিভ্ভাবও নিত্য । 
রিক্তদিশাই অমাবস্যা, পূর্ণদিশাই शूमिम।। এক মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার 
“করিয়াই যাহা অমাবস্যারূপে স্থষ্টি হয় তাহা কালী এবং যাহা পূণিমারূপে 
तूर्य হয় তাহা যোড়শী, ত্রিপুরা শ্রীবিদ্ভানামে সাধক সমাজে সুপরিচিত | 

অতীন্দ্রিয়ং न।ठोऊः মলোলীনং যদাভবেৎ । 
অন্থপমং निदः শান্ত: যোগযুক্তং সদা বিশেৎ ॥৯ 

যখন মন গুণাতীত হইয়া লরপ্রাপ্ত হয়, তখন শিবন্বরূপে প্রবেশ হয় । 
এই মনোলয়ের প্রধান উপায় इंकार জপ, ওঁকার জপপরায়ণ ব্যক্তি ७ 








৯) नाइक উপ, ১৮ জোক । 





কারের স্বরূপ এ তাহার সাধন ৪৭> 


বা অশুচি অবস্থায় থাকিলেও সর্ববদা ওঁকার মহানস্ত্র জপফলে কদাচ 
পাপাদি দ্বারা লিপ্ত হন না, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় প্রপবজপকানী নিলিপ্ত 
থাকেন ।* 

জীব এই 'মহামন্ত্র দিবারাত্রি জপ করিতেছে, ইহারই নামান্তর, 
হিংসামন্ত্রবা অজপা গায়ত্রী । দিবারাত্রিতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া স্বার! खोच 
একবিংশতিসহত্র যট্শত বার এ মন্ত্র জপ করিতেছে, এই গায়ত্রী যোগীদের 
মোক্ষদায়িনী। ইহার ম্যায় বিদ্যা, ইহার স্যায় জপ বা জ্ঞান কখনও হয় 
নাই বা হইবে না, এই অজপা৷ গায়ত্রী কুণুলিনী শক্তি হইতে সমুস্তুত 
হইয়াছে, ইহার দ্বারা জীবন সঞ্চারিত হয়, স্মৃতরাং ইহাকে প্রাণবিদ্কা 
বলে। জপ] গায়ত্রী উচ্চারণের সহিত প্রাণবায়ুর ক্রিয়া! হয় বলিয়া 
উহ! প্রাণের তোষয়িত্রী, কুগুলিনী শক্তির ছারা ইহার পরিপুষ্টি হয় ।* 

বিবেকমার্ণ্ডে উক্ত হইয়াছে, ओ আদিনাথ ন্বয়ং মীননাথকে कशी 
গায়ত্রীর माझा বর্ণনা করেন, ইহা যোগীদের মোক্ষদায়িনী, ইহার সন্কল্প- 
মাত্রেই সর্ধপাপ মোচন হয়, “আনয়। সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদূশো জপঃ। 
অনয়! সদৃশং জ্ঞানং न कूळ: न ভবিশ্বাতি ॥ অনয়া সদৃশং স্বর্গমনয়া সদৃশং 
তপঃ। অনয়া সদৃশং (दछ! न कूः न ভবিষ্বাতি ॥* প্রণব निन, ইহা 
বেদমাত! গায়ত্রীর *बांछ', পাতক! श्रमश्च, ओशक्र পরদেব, শাক্ত পরসার্গ, 
কৃলপুজ1 পরপুণা ।*  প্রণবের অ-উ-ম এই তিন মাত্রা এবং বিন্দু ও নাদ 
এই পঞ্চটী শিবের পঞ্চমুখন্বরূপ এবং এই পঞ্চততৃই “পাদ্বকাপঞ্চক" ।* 
শিবোপনিষদে আছে “अक्का विकू*5 রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ"__ইহারা 
প্রণবের পঞ্চদেবতা ।* 

ছান্দোগা, মাঞ্জুক্য, বৃহদারণ্যক প্রস্ততি উপনিধদে ও ভাগবত- 
পুরাণে প্রণব প্রশংসা আছে । গীতাতে আছে__ 

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামন্ুস্মরন্‌। 
যঃ প্রয়াতি তাজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥* 

অর্থাৎ বর্গের একাক্ষর নাম ও উচ্চারণপূর্ববক আমাকে স্মরণ করিতে 
করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন । 

এই একাক্ষর নাম স্মরণ দ্বারা ত্রহ্মলাভ বা শিবহুলাভ সম্ভব তাহা 





३॥ গো. नध, 1২৯) 31 द्या. সং, চাগ, ৪৮) 
০1 বিবেকমান, উল্লেখ গো निः मः, পৃ 6०, ৯১। গো. म, >।०>अनब সী বি ইত্যাদি । 
=i গো নি. পৃ 51 उषा অবধূত আানানন্দ, পৃ => 


৯ লিবোপনিৰদ, উদেখ গো, দি. স., भु २१  १। নীতা 2५. 





চা নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


পুবব পূৰ্ব্ব সাধকদের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাক্তন নাথসম্প্রদায় মধ্যেও 
ইহার সাধন ছিল, তাহ! সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি হইতে উল্লেখ করিয়া 
দেখান হইয়াছে ॥ একার সাধন বা প্রণব মহামস্ত্রের জপের তাহারা 
যথার্থ অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক জগতে 
“শব্দ বিজ্ঞানে"র সর্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইলেও 'শব্দত্রহ্ষে'র ভাৎপধ্য 
আমর! ভুলিতে বসিয়াছি। ওঁকার সাধনকেই প্রাচীন আগম खादक 
“শব্দযোগ' वा বাগ্যোগ বলিত, ইহাই নাদবিন্দুসাধন প্রক্রিয়া, ইহার 
সাধনেই পরমপদপ্রান্তি হয় । 

শৈবাগমের অন্তর্গত ব্যাকরণ আগমে এই শব্দযোগের পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভর্ভৃহরির বাক্যপদীর ও তাহার সাম্প্রদায়িক প্রাচীন 
ব্যাধ্যায় ইহার পরিচয় আছে । ব্যাকৃত শব্দের বৈখরী অবস্থা হইতে 
মধ্যমা, তৎপরে তাহ! উত্তীর্ণ হইয়া পশ্রান্বীরূপে প্রবেশ করাই এই যোগ 
সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য । भाको হইতে পর! অবস্থায় অর্থাৎ অব্যাকুত 
পদে গতি ও তথায় স্থিতি স্বাভাবিক নিয়মেই হয়া থাকে. অতএব 
তাহা কোন সাধনের মুখা উদ্দেশ্য নহে । 

বৈখরী বা স্থল ইন্দিয়গ্রাহ৷ শব্দবিশেষের মিশা অবস্থা! বলিয়া তাহা 
আগন্ধক মলে পূর্ণ, গুরুর উপদেশাগ্ুযায়ী সাধন করিলে যে কোন 
ইউল্দিয়গ্রাহ৷ कून শব্দকে তাহার স্থলাবন্থ। হইতে মুক্ত করিয়! বিশুদ্ধাবস্থায় 
পরিণত করিয়! अक्तनाऊ করা যায়। মন্দ বা ভাল যে কোন শব্দকে 
अक्क মানিয়। লইয়া শব্দত্ৰগ্ষের উপাসক সাধন করিবেন, কারণ जना এক 
ও সম এবং অন্পকূল প্রতিকৃপাদি শব্দ বা রাগদ্ধেষ হষপ্রশংসাব্মক শব্দাদি 
সাধকের নিকট একার্থবোগক । স্থুল মলপূর্ণ শব্দকে শোধন করার 
নামই ‘শব্দসংস্কার', শুদ্ধ শব্দই শক্তিরূপিনী, একটি মাত্র শব্দকে শুদ্ধ 
করিতে পারিলে জীব সদাকালের खळ কৃতকৃত্য হয়। এইট এক শব্দ 
তখন জীবের সন্মুখে কানপেন্ুরূপে আবিস্কৃত হইয়া সাধককে আলৌকিক 
শক্তি প্রদান করে ; “একঃ শব্দ: সমাগ্‌ জ্ঞাতঃ স্থপ্রযুক্ত: স্বর্গে লোকে छ 
কামধুগ্‌ ভবতি", বশিষ্ঠাদি चयि এই সাধনাদ্ধারাই বিস্ৃতিলাভ করেন । 
শোধিত শব্দশক্তি প্রাপশক্তির সহায়ে স্থযুয়্া পথে উদ্ধমুখী হয়, এই 
পথ জপাদি ক্রিয়া चावा স্বলমুক্ত হয় এবং ইড়াপিঙ্গল। অপেক্ষাকৃত স্তম্ভিত 
হয়। এই অবস্থায় ‘অনাহত নাদ’ প্রকটিত হয়, ইহাই শব্দের सक 
বা মধ্যমাবস্থা । कून শব্দ বিরাট প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া! চেতনভাব ধারণ 
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করে । ইহাই মন্ত্রচেতনের উন্মেষভাব। দেশ বা কাল এই শব্দের 
चह कि রোধ করিতে অক্ষম, সাধক এই অবস্থায় জীবনাত্রেরই চিত্ররুত্তিকে 
অপরোক্ষভাবে শব্দরূপে জানিতে সক্ষম হয় ॥ ইহার পর বালস্থ্যাসমান 
अकजक्तकनी আদিতা সাধকের ইচ্টদেবতা বা আত্মরূলে প্রকাশিত হইয়া 
আন্তরাকাশের অন্ধকার দূর করেন, আগমশাস্রে ইহাই “शकषखो वाकू' । 
প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ইহাকেই ববিত্বপ্রাপ্তি বা সন্্রসাক্ষাৎকার বলা! 
হইয়াছে । আত্মদর্শন, শিবনেত্রের বিকাশ, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, 
ইষ্টদেবতাদর্শন, ফোড়শীকলার উন্মেষ অথবা সাংখো বণিত জরা পুরুষের 
স্বরূপাবস্থিতিনপ टेकवला, এই সকলই शशरो ভূমির বিভিন্ন অবস্থা 
পশ্স্ধী অপেক্ষা পরাভুমির পথ অত্যান্ত গুপ্ত, ইহার আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক 
ও অনধিকারচ্চ্চ।।> 
বেদাস্তমতে বাচা अक्र, বাচক প্রণব । তঙ্ত্রে বাচা ও বাচককে 

কুগুলিনীর দ্বিবিধ! मूर्धि বল! হইয়াছে, তন্তরশান্ত্ের कुछनिनौडय ও শন্দ- 
ত্রহ্মতত্ব দুইটী পরমরহস্ত। সারদাতিলক তন্বে আছে कडक চৈতন্তারূপে 
जर्कङ्गःऊ অবস্থিত, সেই শবব্রক্ম কুগুলিনীবূপে পপ্রাণিগণের দেহমধ্যে 
থাকিয়। পুনর্ব্নার ক্ঠতালু প্রন্ৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সঞ্চারিত হইয়া 
“शको निकश আবিষ্তূত হন । 

চৈতন্যং সৰ্ব্বহ্কৃতানাম্‌ শব্দত্ৰক্ষেতি মে মতম্‌ । 

তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং 

বৰ্ণাস্মনাবির্ভবতি “शेश দিভেদতঃ ॥* 

গমাগমন্থং গমনাদিশৃপ্যমোস্ধারমেকং রবিকোটিদীপ্ডিম্‌ । 

शक्षाखि যে সর্ধবজনান্তরস্থং হংসাত্মকং তে वित्र ভবস্তি ॥* 
অর্থাৎ नीच শ্বাসপ্রশ্থাসের গতি মধ্যে ওঁকার অক্ষরে ‘হংস' দর্শন করেন 
যে হংস গমনাগমন भूक, কো টিস্র্াদীপ্তিতুলয এবং সৰ্ববজ্ঞনের আস্তরে স্থিত, 
তাহার! রজোগুণমূক্ত হন, এবং সব্বাচ্চপদ প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রই 
হংসযোগের বীজ । গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে _ 

স্বরেণ সাধয়েদ্‌ যোগমন্বরং ভাবয়েৎ शत्रम्‌। 

অস্বরেশ হি ভাবেন ভাবে। নাভাব ইস্থাতে ॥ 





ड जलाल ও বারণ, ন. ज. গোলীনাখ কৰিৱাজ (কন্যাৰ যোগান ), পু «২, «৩ 
২। ওক্কার ও গাংআীতন্ব_ হুরেশচল লিংক, বিজ্ঞ, পৃ ३३७ । 

=। ধ্যানবিল্দু भः, ৭৯ ठाक । 
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এবং “তাবদ্‌ রখেন গস্তব্যং বাবদ রথপথি স্থিতঃ। স্থিত্থা রথং যথাস্থানম্‌ 
রথমুৎস্থজ্য গচ্ছতি।  মাত্রালিঙ্গপদং डाऊ, শব্দ বাক্ছনবঞ্জিতম্‌। 
'অন্বরেণ মকারেণ পদ্মং रकत ७ গচ্ছতি ৷» 

এস্থলে ওঁকাররূপ রথে আরোহণের কথাই বল৷ হইয়াছে । 
ব্রঙ্মলোকে পৌছাইবার নিমিত্ত ওঁকাররূপ রথের আবশ্থাক, গম্যন্থানে 
পৌছিলে রখত্যাগ কর্তবা। তখন মাত্রালিঙ্গপদ প্রস্ততি ত্যাগ করিয়া, 
স্বর ও ব্ঞ্জনবর্ণও ত্যাগ করিয়া, মাত্র অন্বর *ম্‌* অক্ষর সাহায্যে 
ত্রচ্ষলোকে পৌঁছান যায়। এই অন্বর ‘ন’ অর্থে বাক্যের উদ্ধে উঠিয়া 
ব্ৰহ্মলাভ হুয়। *&' স্বর, ‘ম্‌’ অব্বর এইরূপ অর্থ কর! হইয়াছে, बत দ্বারা 
অর্থাৎ मज्ञवांका দ্বারা যোগসাধন হয়, কিন্ত পরমপদ লাভ করিতে 
হইলে তদৃদ্ধে অন্বরের সাহায্য লইতে হয়। “হমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ধোয়ং 
সব্বমুযুক্ষুন্তি:।”* *আ'কার লীতবর্ণ রজোগুণ, ‘উ' झक्रवर्ण সাত্বিক, 
“म কুষতামস এবং কারের ऊहेअनक्र, চতুষ্পদ, जिवन ও পঞ্চদেবতা 
আছে। থকারের হৃন্ব উচ্চারণে পাপনাশ হয়, দীর্ঘ উচ্চারণ সম্পত্প্রদ, 
অর্ধমাত্রাসমাযুক্তঃ প্রণবো মোক্ষদায়ক: ।* 

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়ো; সংহরণাস্তিকং। 
যাবদ্ধলং সমাদধ্যাৎ সম্যঙ_ নাদলয়াবধি ॥* 

সাধকের যতদূর সম্ভব ওঁকার নাদে মনকে আসক্ত কর! কর্তবা, যতক্ষণ 
শ্বাসের গতি নিয়মিত না হয় ও নাদ লয়প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যাস্ত 
এইরূপে অভ্যাস কর্তব্য । 

প্রণবের অষ্ট অঙ্গ _অ, छे, म, বিন্দু, নাদ, কলা, কলাতীত ও 
তৎপর । छऊून्नांन- বিশ্ব, তৈজস, প্রান্ত ও তুরীয় (বাযষ্টিতে ) এবং বিরাজ, 
जळ, বীজ ও তৃষা ( ममहिएऊ )। ত্ৰিস্থান _জাগ্রৎন্বপন্থুযপ্তি অবস্থা, 
স্কুলসক্মকারণ দেহ, সত্রজস্তমনোগুণ, ক্রিয়া ইচ্ছাজ্জান শক্তি, कूछवर्खमान- 
ভবিগ্যাৎ কাল । পঞ্চদেবতা- ব্ৰহ্মা বিকু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব । ইহাদের 
না জ্ঞানিলে आकण হওয়া যায় ना।* প্রপক্ষসারমতে জাগ্রং_ বীজ, 
স্বপ্_বিন্দু সযুপ্তি__নাদ, তুরীয় শক্তি, লয়--শাস্ত ।* 

অন্যত্ৰ ওঁকার রূপ অন্তঃপ্রণবকে অষ্টভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে_ 

३) त्या. লি. সং, পৃ ২ ২, তুলনীয় अनिल উপ: ও জ্ৰ্বনাদোপনিধং, +. জোক | 


२ क्ॉनवित উপ:, » সোক । नकि উপ, জোক ১২, ১৩. २१ (क । 
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অ-উ-ম, अर्कमा, নাদ, বিন্দু, কলা ও শক্তি । প্রণবকে ব্রহ্ম या সংসার 
তারক আখ্য! দেওয়া হইয়াছে এবং ‘সংহার প্রণব" ও ‘সৃষ্টি প্রণব’ এই 
ভেদ বণিত হইয়াছে। সংহার প্রণবই ত্রহ্মপ্রণব বা অর্দ্ধমাত্র। «शन; 
সৃষ্টি প্রণব आदः, वांश ও উভয়াত্মক প্রণবভেদে ত্রিবিধ, উহার! যথাক্রমে 
ব্যবহারিক প্রণব, আধ প্রণব ও বিরাট প্রণব । সংহার প্রণব নিপুন, 
বিরাট প্রণব সগুণ, উৎপত্তি প্রণব উভয্মাত্মক । 

বিরাট প্রণবের ষোড়শ মাত্রা আছে এবং ইহা। ষট্ত্রিংশতত্বাতীত । 
ষোড়শ মাত্রা, যথা--অ-উ-ম, अर्कमांजा, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা, 
শাস্তি, শাস্ত্যতীত!, উন্মনী, মনোশ্মনী, পুরী, মধ্যমা, পশ্বান্থী ও পর! । 
এই 'পরা'র ৬৪ মাত্রা আছে, পুরুষের ২৮ মাত্রা, প্রকৃতির ২৮ মাত্রা, 
অর্থাৎ ইহা! সঞ্চণ-নিৎ্চশের একাভূমি ।* 

নাদবিন্দু উপনিষদে বর্ধিত হইয়াছে, “সহত্রার্ণমতীবাত্র अ এষ 
প্রদর্িতঃ। এবমেতাং সমারূড়ো। হংসযোগগবিচক্ষণঃ।”* অর্থাৎ একার 
(ইহাতে “আ'কার যুক্ত আছে ), সহস্র অঙ্গবিশিষ্ট ( বৈদিক শাল্ত্রান্থুসারে 
আকার সহক্রাঙ্গযুক্ত )। হংসযোগ বিচক্ষণ ব্যক্তি যিনি বিরান্জ বিদ্যায় 
পারদর্শী তিনি কোন পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না । 

এণবের চারি মাত্রা _ প্রথমা, অপরা, উত্তর! ওপরমা। ইহার! যথা- 
ক্রমে আগ্নেষী, বায়বী, ভান্মণ্ডলসঙ্কাশ! ও বারুণী, অর্থাৎ প্রথম মাত্রা “আ'কার 
অগ্নি (বিরাজ ) সহ যুক্ত, দ্বিতীয় মাত্রা 'छे' বায়ুর সহিত যুক্ত, তৃতীয় মাত্রা 
“ম'কার ( বী্জাত্মা ) সু্ধোর স্যায় প্রকাশ পায় ( সূর্ধ্যই ইহার দেবতা ), 
এবং চতুর্থ বা 'अर्कमॉजांटक বরুণ! ( তৃখ্য ) বলিয়া পণ্ডিতগণ জ্ঞানেন। 
ইহাদের প্রত্যেকের তিনটা করিয়া কলা আছে, তাই ওঁকারের দ্বাদশ কলা) 
এই মাত্রা সকল চিত্ত দ্বারাই জ্ঞেয় ।* 

প্রণবোপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভের উপায় ওঁকারের চারি মাত্রা ধ্যান । 
ওঁকারের কলা বা মাত্রা চারিটী, অ-উ-ম এবং অব্যবহার্য্য বা অর্দ্ধমাত্রা। 

* ব্ৰহ্ম ও চারি প্রকার শুদ্ধ (তুর্য্য বা শান্ত), ঈশ্বর, হিরণাগর্ভ ও বিরাট । 

মায়া কাধ্যোপাধিরহিত ত্রহ্মই শুদ্ধ মায়োপহিত “ঈশ্বর'। आको कू ভূত- 
কাধ্যরচিত সমষ্টিভূৃত স্বস্মশরীরোপহিত '‘হিরণ্যগর্ভ' এবং नक्कल 
ক্ূতকাৰ্ধ্যরচিত স্থল শরীরোপহিত ‘বিরাট’ পুরুষ । জীবও চারিপ্রকার 


১) नाहर িত্রাজক উপঃ, काहे উপদেশ, अधर (हॉक । 
২ नाकि উপঃ, জোক ३) শো সং, ९२९. 








১, ১৭, নাদবৰিন্দু উপ:, ১৯, १1. 
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অবস্থাযুক্ত _-জাগ্রং, স্বপ্ন, স্যুপ্তি ও তুরীয়। সেই অবস্থাভেদে জীব বৈশ্বানর, 
তৈজস, शॉ ও অবাবহার্ধা নাম ধারণ করে । গঁকারের চারি মাত্রার ধ্যান 
ব! ভেদচিন্ব। এইরূপে করিতে হয়_বিশ্ব, বৈশ্বানর ও অকারমাত্রার 
একতার ধ্যান অর্থাৎ পরসাম্মার বিশ্বরূপ, জ্রীবাত্মার বৈশ্বানররূপ ও 
“আ'কারমাত্রাকে এক জ্ঞান করিতে হুইবে। সেইপ্রকার হিরণ্যগর্ভ, তৈজ্জস ও 
'উ'কার এবং ঈশ্বর, ताळ ও ‘ম'কারের একতা ধ্যান কর্তৃব্য। শুদ্ধচিদ্রপ, 
আত্মচিদ্রপ ও কারের অবাবহাধ্যের একতা ধ্যান করিতে হইবে । এই 
ধ্যানযোগের দ্বারাই ত্রহ্মসাক্ষাংকার বা শিবন্বলাভ হইবে। 

অকারমাত্রং বিশ্ব: স্তাতুকারস্ডৈজস: স্মত: । 

প্রান্ঞো মকার ইতোবং পরিপশ্যেং ক্রমেণ তু ॥ 

অকারং পুরুষং বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ । 

উক্কারং তৈজসং नुत्तः মকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ 

মকারং কারণং প্রাজ্ঞং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ ॥* 
স্বরবর্ণ যেরূপ স্বতন্ত্র, 'অ' ও 'উ’ সেইরূপ স্বতন্ত্র; याक्षन যেরূপ পরতন্ত, 
মায়াবাচক *म'७ তদ্রপ । প্রণবের চতুর্থ মাত্রা অমাত্র, উহ! প্রপঞপ্চোপশম, 
শিব ও অদ্বৈত । অতএব উহ! অবাবহার্ধা নামে খাত । এই চতুর্থ মাত্রার 
অস্তিত্ব শ্বীকার্ধা, কারণ উহ! নাদরূপ, এবং खबर ও বাঞ্জনের সংঘাতের 
অন্থরণনের দ্বারা লক্ষিত হয় । 

শতিশ্রোমাজাদ্ধমাআ छ ত্রাক্ষরস্তা শিবস্ত তু" অ-উ-ম, যথাক্রমে 

সত্য, छस्व, অগ্রিরূপে ধোয়, अ$माजा দীপশিখ।র ন্যায় ত্রিমাত্রার। 
উদ্ধে স্থিত ।*  শঙ্ষরাচাধা বলিয়াছেন, একার প্রকৃতি-পুরুষের সমন্বয় 
দ্ৈতবাদকে তিনি অস্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিয়াছেন, এই সমস্বয়ই 
“শব্দত্ৰহ্ম', ইহাই ও শব্দ প্রন্ভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। শব্দের তিনটা 
আবস্থ1__পশ্যন্ডী, মধ্যমা ও বৈখরী --অ-উ-ম কূপে প্রতিভাত হয় । বিন্দুগভস্থ 
বিশ্বের মুল্বরূপ নহাত্রিকোণ উক্ত ত্রিবিধ বাক্‌ ও পরাবাক্‌ সমন্বিত | 
ত্রিকোণের ত্রিরেখ দ্বারা ত্রিবিধ यांक, স্বষ্টিন্থিতিসংহার, ত্রচ্জাবিষুরুপ্রকূপ 
শিবাংশ ও ইচ্ছাজ্ঞালক্রিয়ারূপ শক্তাংশ প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণের মধ্য- 
বিন্দু পরাবাক্‌ বা শিবশক্তির সাম্যভাব। ত্রিকোশের ত্রিবিন্দু ত্রিজগতের 
ভোতক ॥ অন্তমুখী প্রেরণায় জিবিন্ু এক হইয়া মধ্যবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত 





১) প্রপৰোপাসন!_হ রিশা (कांची, কল্যাণ मादो ( २३), পৃ ১৪৮৯) 
२॥ বৰহ্ষৰিস্ষোপনিৰৎ, =, ৮. ৯ জোক । 








কারের चक 





তাহার সাধন sve 


হয়, ইহাই দিবামিথুন, যুগলদ্ধূপ, নিতালীল! अछि নামে পরিচিত । 
এই ত্রিকোণই প্রণবের স্বরূপ, ইহাই কুশুলিনী শক্তি, ইহার প্রবোধনে 
শিবশক্তির মিলন হয় এবং জীবে শিবে অভেদত প্রাপ্তি হয় ॥ তখন বিন্দু 
ব! ত্রিকোণের ভেদও অপগত হইয়া এক जानाना সূলতন্বমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে। এই সুলতবকে সম্প্রদায় অন্ুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । কবীরাদি ইহাকেই “নিরঞ্জন' বলিয়াছেন, শিবদয়াল ইহাকেই 
'বাধান্থামী' বলিয়াছেন । শব্দত্রক্ষের বা ওকারের कूठे कशदे “বিল্দু' এবং 
পরিণামরূপ 'নাদ'। কুটস্থর্ূপে তাহা বিন্দু মাত্র, তাহার স্থিতি আছে, 
পরিসর নাই । বিন্দুর প্রসার হইলে তাহা হইতে রেখ! ও ক্রমশ; ক্ষেত্রাদি 
উৎপন্ন হয়, নাদের স্পন্দনে বা ইচ্ছাশক্রির বিকাশে বিন্দুতে जिचा ফলে 
এক হইতে বনুর रडि হয়। খৃষ্টানদের মতেও ঈশ্বরের বাকা হইতেই 
জগতের উচ্চব হইয়াছে । মুসলমানও আল্লার 'कून শব্দ হইতে জগতের 
উৎপত্তি কল্পনা করেন। भर्त्रा ‘নাদবিন্দুসংযোগে' বিশ্বস্থপ্টির কথা 
বলিয়াছেন । বেদাস্তীর ‘শ্ফোটবাদ'ও ইহাই । একমাত্র অদ্বৈতবাদীরা 
প্রকতিতন্ধ অস্বীকার করেন । বৈষ্ণবের লীলা পুরুষ শব্দ্রক্ষমের অনুরূপ, 
তিনি সম্ধল দ্বারা এক হইতে वळ इन | দাদু বলিয়াছেন, ত্রহ্ম হইতে 
প্রকারের উৎপত্তি, তাহা হইতে পঞ্চতন্বের উৎপত্তি এবং পঞ্চতত্য হইতে 
ঘটাদি ও ঘটাদি হইতে বর্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে ।* 

म$का উপনিষদ ও গৌড় পাদাচাধ্যের মা$কাকারিকার ওঁকারকে 
"আত্মা বলা হইয়াছে । এই আত্মার চারিপাদ আছে। বিশনামক 
অধ্যাত্ম ও বৈশ্বানর নামক অধিদৈবী দেহী প্রথম পাদ, ইহা! জাগরিত 
অবস্থার পরিচায়ক । ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরের উপাসনা-বিধি বণিত 
হইয়াছে এবং দেহস্থ সপ্ত অঙ্গের সহিত ছালোক, আদিত্যাদির অবস্থান 
বর্ণিত আছে। টতৈজস নামক অধ্যাত্ম ও সূত্ৰসংজ্ঞক অধিদৈৰী দেহী 
দ্বিতীয় পাদ, ইহ! স্বপ্নাবন্থার পরিচায়ক, ইহার ভোগা বাহাইন্দ্িয়গ্রাহা 
বিষয় নহে, ইহা! মন:কল্লিত सरकत বিষয়কে গ্রহণ করে। ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ 
আত্মার তৃতীয় পাদ, ইহা স্ুযুপ্তি অবস্থা, ইহাতে বুদ্ধির লয় হয় বলিয়া 
দ্বৈতজ্ঞান থাকে ना, ইহা আত্মা ও পরামাত্মার যোগ বা আনন্দময় 
অবস্থা । 

এই তিনটা পাদ মায়ামাত্র, চতুর্থ পাদ অনাবৃত শুদ্ধচিদাত্থা তুরীয় 
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নাখ-সম্পদাতেৰ ইতিহাস, দশন ও সাধন-প্রপালী 

অবন্থ!। ইহা वर्ननांऊोऊ अरेचऊचक শান্ত ७ শিব অবস্থ!। ইহাই 
आद्या, ইহাই ८ळग्र। আত্মার আগমোক্ত চারিটী স্বরূপ স্থল, सक्त, বীজ 
ও সাক্ষী ; নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা ৰিস্ধা ও শাস্তি ইহার কলা । আত্মার অ-উ-ম 
দ্বারা বিষ, তৈজস, ও প্রাজ্জের সহিত্ত অভেদাস্মক হওয়া যায়, কিন্ত 
छबोग्र অমাত্রের উপলক্কিতে গতি থাকে না, কারণ উহা! अशकच 
অদ্বিতীয় অবস্থা । “অমাজশ্চতুর্থোহব/বহাখ): প্রপঞ্চোপশম:ঃ শিবো- 
ইন্ধৈতএবমোকার আখ্মৈব সংবিশত্যাত্মনাস্ম্ানং य এবংবেদ, य এবংবেদ” (१ 
অর্থাৎ यिनि পাদ ও মাত্রার একত্ব জানেন ঠ্রাহার দ্বারা অমাত্র ওকার 
তুরীয় ব্যবহারাতীত, জগতের নিবৃত্তিস্থল, নঙ্গলময় অদ্বিতীয় আত্মরূপে 
পৰ্যবসিত হয়। ইহার (खा পরমাত্মায় প্রবেশ করেন, তাহার পুনর্জন্ম 

` ছয় না, ওঁকার সাধনে জ্গান্ম।-পরমাস্মার अका ধ্যানে ক্রমমুক্তি হয় । 








অষ্টম পরিচ্ছেদ 
নাদবিন্দু কল! 


হঠযোগপ্রদীপিকাতে (819) যে গুরু-নমন্ধার আছে তাহা 
নাদবিন্দু ও কলান্বরূপে বর্তমান ঈশ্বরাভিক্স শিবরূপী গুরুকেই नमर, 
তিনিই নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পরত্রক্ষকে লাভ করিয়া খাকেন। यथी 

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্রুকলাত্মনে । 
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং यज পরায়ণ; ॥৪।১ হ-যো-প্র 

সকলের মূলে আছেন চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর । চিংশক্তি তাহার সহিত 
সদাই যুক্ত হইয়া! আছেন। সেই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় শিব বা 
পরমেশ্বর ‘সকল’, শক্তির নিক্ষিয় অবস্থায় শির “निकल' । গায়কের 
নিত্রিতাবস্থায় তাহার শক্তি যেরূপ सिमध থাকে, শিবের निकश 
অবস্থায় শক্তিও छळ স্বপ্ত থাকেন। স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, শিব 
সদাই জাগ্রত, শক্তির জাগরণ বা छलि ঠাহাতে আরোপিত হয় মাত্র । 
জীব বা'জড়জগতের তুলনায় শিবকে ‘সকল’ *निकन' আখ্য। দেওয়া হয়। 
শিবই একাধারে বিরুদ্ধগণযুক্ত সকল এ নিক্ষল। বান্তবিকপক্ষে এক 
পরল্পরবিরোধী গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভব নহে । 

চিৎন্বরূপ পরমাত্মা নিরুপাধিক । ভগবতী শক্তিকে অবলম্বন 
করিয়াই তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবিস্কৃত হন। পরমাম্মার 
শক্তি 'কার', তিনি ‘ত্রিপুরা' নামে প্রসিদ্ধ । 

দশমহাবিগ্ার তৃতীয়া বিদ্ধ; যোড়শী अवचि বা ত্রিপুরাস্থুন্দরী । 
ত্রিপুরা উপনিষদ হইতে জান! যায় এই डेशामन। বেদ হইতে उटज গৃহীত 
হইয়াছে । একমাত্র ত্রিপুরা আদিতে ছিলেন, শিবশক্তির একা ভাবনা 
দ্বার! সাধক যে নিধিবকলপ সমাধি লাভ করেন, তাহা ত্রিপুরা বিদ্যাকেই 
আশ্রয় করিয়া করেন। ভ্রগৌড়াপাদাচার্য্য এই শ্রীবিগ্কার উপাসক 
ছিলেন। শক্ষরাচাধ্যও শৃঙ্গেরী সঠে औयिज्ञांद यक স্থাপিত করিয়া 
গিয়াছেন । গৌড়পাদাচাধ্যের दिर সূত্রে আছে *আক্ৈবাখ 1 কারঃ 
চৈতন্তন্বরূপা। চিচ্ছক্তিঃ” (২-৩) অর্থাৎ এক ব্দখণ্ডাকার, তাহাই তাহার 
আকার। সাহার যে শক্তি সেট শক্তি চৈতন্কন্থরূপা চিৎশক্কি ও শিবের 
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कांग्र সখগ্ডাকার । তবত্রয়যোগে তিনি অভিব্যক্ত হইয়া জীবের প্রতি 
কল্যাণ করেন । তিনিই অধ্যাতা या अना्री विछ)" ।* 

সেই সনাতন শিব নিত্য कक्ष, তিনি সকলে অবস্থিত, रक হইতে 
क्क, चिकांवलूक, তিনি স্বয়: কর্তা বা ভোকত! নহেন, সাক্ষিমাত্র । 

শারদাতিলকে আছে__ 

নিগুপঃ সঞ্চণশ্চেতি শিবো (ळग्रः সনাতনঃ । 
নিপু পঃ প্রকৃতেরম্ঃ সঞ্চণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥* 

অর্থাৎ সনাতন শিবতন্ধ নিগুণও বটে, मशन বটে। প্রকৃতি হইতে 
পৃথক বিবেচিত হইলে তিনি নিগুণ, আর প্রকৃতিযুক্ত চিন্তাতে তিনি 
স্থষ্টির উপযোগী বলিয়া সকল या সঞ্চণ ত্রক্মককূপে কথিত হন । “কলা” 
শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, কলা এখানে অংশ অর্থে বাবহার 
হয় নাই । 

চিৎশক্কির আসন চিদাকাশ, ইহাই মহামায়া বা বিন্দুর স্তর এবং 
এই বিন্দু 'কারণবিন্দু', ‘পরবিন্দু', ‘মহাবিন্দু' প্রভৃতি নামে খ্যাত । 
সমস্ত স্বষ্টি চিদাকাশ হইতে বিস্তৃত হয়, জলবৃদ্,দের স্যায় প্রতিক্ষণে 
কত শত সৃষ্টির পুনরাবিহাব ও লয় হইতেছে । স্থৃতরাং চিদাকাশ সকল 
हित्र আধার এ স্মবিনাশী। এই চিদাকাশ কি? স্বষ্টির বিকাশের 
कचा যে সকল পরবর্তী অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তাহারা সেই ‘তং! 
( বেদাস্কের অনাদি আদি তন্ধ) বা মনবুদ্ধির অগোচর ও অআগমা যে 
अवच वक्ष বা 'চিৎ' তাহ! হইতেই আগত । তৎ হইতে আগত বলিয়া 
তাহার! 'তন্ব' নামে অভিধেষ । যে তত্ব চিংএর প্রথম বিকাশোন্মুখ 
অবস্থা তাহাই 'চেতন', ইহ; অব্যক্ত অবস্থা, বীজের অন্ধরের হ্যায় 
অপরিশ্ষুট ব! “কলান' অবস্থ। । এই চেতন হইতে ক্রমশঃ सहित अकूत 
উদগত হুইয়। চৈতচ্থ নামে কথিত হয়, তাহাই আর বিকশিত অবস্থায় 
*ভিন্তে' পরিণত হয়। জীবের মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদিই চিন্ত। অতএব 
এক চিৎ হইতে চেতন, চৈতন্থ ও চিত্ত এই তিনটা অবস্থাভেদ লক্ষিত 
হইল । কিন্ত চিৎ, চেতন ও চিন্তকে অপ্রন্ভেদে অনেক স্থলে ‘চিদাকাশ' 
আখ্যা দেওয়া হয়। এই চিন্তাকাশই ব্রক্ষচিত্তের চেতনন্ব হইতে চিত্তের 
বিকাশ, ८गशेक्छा চিন্তাকাশ চৈতন্যধান, সদাস্থায়ী বলিয়া সং ও আনন্দধাম 





३) शोता नतव, বে চে শক বে বৰ জা, रिङ कोबडी । 
२. মনযোগ, পু +২- অবনত कनान । 
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নাদবিন্দুকল। ब 
বলিয়! আনন্দ অতএব “সৎ চিৎ আনন্দ" বলিয়া চিন্তাকাশরূপ जत्राएके 
নির্দেশ করা হয়। যাহা *চিৎ তাহা শুদ্ধজ্ঞাননাত্, তাহাই নিগুণ 
শিবপদ, এবং চিএ যে চৈতন্সের উদয় বর্ণনা করা হইল, তাহাই আগমের 
শিক্তিতক । 

এই চিদাকাশ বা মহামায়ার স্তর জ্যোতির্ময়, এই স্তরে অষ্টনস্তেশ্বর 
ও সপ্তকোটি মন্ত্র বিরাক্ছ করেন, পরে ভাহাদের বিষয় আলোচিত 
হইতেছে। চিৎশক্রির আসন 'চিদাকাশ' তাহা পূর্বের বলা! হইয়াছে, 
চিৎশক্তি যখন ক্রিয়াশীল হন, তখন ভাহার কুপাফলে কারপবিন্দু বা 
পরবিন্দু বিক্ষুক্ধ হন। চিৎশক্কির ক্রিয়াতে কারণবিন্দুতে আঘাতের 
ফলে যে কম্পন হয় তাহাই জ্যোতি বা নাদ বা শব্দরূপে প্রকটিত হয়, 
ইহাই 'ওকার' এবং এই দ্রোতির বহিরঙ্গই মায়া । ইহা! এক ছায়াময় 
স্তরবিশেষ ব! শিবের আাত্মাবরণ-বিশেষ । চিৎশক্তি যতক্ষণ ক্রিয়াশীল না 
হইতেছেন ততক্ষণ জ্যোতি বা ছায়ার প্রশ্ন উঠে ना, তাহার ক্রিয়াতে 
বিন্দুতে আঘাত ফলে যে কম্পন হয় তাহাতেই জ্দোোতি ও ছায়া! উভয়ের 
উৎপত্তি। পরবিন্দু जूळवद, ইহা বিশ্বের মূলকারণ অবস্থা। তৎপরের 
জ্যযোতিশ্ময় মহামায়ার छत्रे শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা, ( ইহাকে বিন্দুর 
कूक অবস্থ। বল! চলে ), ইহার পরে ছায়াময় মায়ার छत्र বিশেষ । 

প্রলয়কালে যে সকল জীবের মন পরিপক্ক হইয়াছিল, সাহারা 
উক্ত মহামায়ার মায়ার স্তরে ভাসিয়া উঠেন, অন্যার৷ নিয়ে থাকে। 
মাধ্যাকৰ্ষণ সমভাবে সকল ফলকে আকর্ষণ করিলেও যেমন পরিপক্ক 
ফলগুলি ভূমিতে পতিত হয়, তেমনি পকমলজীবের! মাত্র উদ্ধারলাভ 
করে, ইহাই মহামায়ার ও মায়ার জগতের জীবোদ্ধার। জীবের বা 
অণুর আপব, মায়ীয় ও কার্ঈমল ফলে বিজ্ঞানকল প্রলয়াকল ও সকল 
জীবভেদ আছে। आनवमनयूक অবস্থায় অণু. *বিজ্ঞানল', আণব 
ও মায়ীর এই দ্বিবিধ মলযুক্রজীব 'প্রলয়াফল", আর্ঁব, মায়ীয় ও कार्म 
এই जिवि মলযুক্ত অবস্থার অণু ‘সকল’ । কার্মজনিত মলই মুখ্য সংসার 
কারণ এবং অপুর ( দেহীর ) ভোগসিদ্ধার্থে এই চরাচর জগৎ প্রকটিত 
হইয়াছে ।* 

খাহারা সর্বপ্রথম এই শক্তি বা অনুগ্রহ লাভ করেন ভ্তাহারা 
সংখ্যায় অষ্টঙ্গন ; ইহাদের প্রতোকের উপর শিবের জ্ঞানশক্তি পূর্ণমাত্রায় 
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পতিত হয় । এই অষ্টজন অনন্ত হইতে শিখণ্ডী পরাস্ত মন্ত্ে্বর নামে 
পরিচিত, ইহারা! জগদ্প্ধরুকূপে বপিত হইবার যোগা ॥ ইহারা সকলেই 
“मर्व তথাপি ইহাদের শক্তির তারতম্য আছে, অর্থাত তাহাদের 
পৰুত| অনুযায়ী ঠাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তথাপি ক্রিয়াশক্তির 
তারতম্য রহিয়াছে । এই खडे মন্ত্রেশ্বরই বিভিন্ন মহামায়া জগতের 
অধীশ্বর বা কর্তা। ইহারা স্বয়ং কোন कोथा করেন না, অধীনস্থ 
সপ্তকোটি মন্ত্র দ্বারা কাজ করান। পরমেশ্বর ग्मः একমাত্র 
প্রলয়ারস্থাকালেই জীবোন্ধার করেন, তৎপরে অষ্টগুরু দ্বারা করান । 
অষ্টগুরুর আদেশ মান্য করাই মন্ত্রের कर्ल । পরমেশ্বর স্থষ্টিকালে 
ন্বাধিকরণ অর্থাৎ গুরুর মধ্য দিয়া অনুগ্রহ করেন ও প্রলয়কালে 
নিরধিকরণ অনুগ্রহ করেন। 

উপযুক্ত গুরু ও मञ्च উভয়ের দেহ “বৈন্দব" দেহ অর্থাৎ বিন্দুই 
এই. দেহ নিগ্মিত হইবার উপকরণ, বিন্দু হইতেই ইহাদের দেহ 
লাভ হয়। 

চিৎশক্তি প্রসব করেন না, তাই তাহার আখ্যা 'কুমারী", किक বিন্দু 
ও মায়। প্রসব করেন বলিয়া ‘মাতা’ । ঈশ্বরের ( অনন্তের ) দৃষ্টি মায়াতে 
পড়ে, কিন্ত পরমেশ্বরের দৃষ্টি মায়াতে পড়ে না, কারণ পরমেশ্থরের সে ক্ষণ- 
শক্তি নাই, ঈশ্বরে আছে এবং ঠাহার নাদধারাও আছে। ঈশ্বরের দৃষ্টি 
মায়াতে পড়িলে জগৎ সৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টিই সবিকল্পজ্জান, পরমেশ্বরের 
জান *निर्विवकञ्च জ্ঞান’ । 

প্রলয়কালে যে সকল পক্ষমলজ্ীব অণুরূপে ভাসিতেছিল, 
চিৎশক্তিই তাহাদের বিন্দুর উপকরণে নিন্মিত জ্যোতিশ্ময় দেহ প্রদান 
করেন। অতএব বৈন্দৰ বা বিন্দুনিদ্মিত দেহ জ্যোতিশ্ময়। অতএব 
মন্ত্রদের দেহও জ্যোতিশ্ময় । ইহাদের সপ্তকোটির মধ্যে সাড়ে তিন কোটি 
মহামায়ার बोटा ७ সাড়ে তিন কোটি মায়ার স্তরে বিরাজ করেন। 
থু বিন্দুর अथम কম্পনে 'লাদের উৎপত্তি বা স্থষ্টির বিকাশ হয়। 
ইহাই ওঁকার ধ্বনি ব! मड खट “স্ফোটবাদ', এই শব্দ বিশ্বব্যাপী ও ইহা! 
অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে । মানবদেহে ও ইহা! ‘অনাহত’ নাদরূপে 
বিরাজিত, घूमख সন্থস্তো এই নাদ অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে । শাস্ত্রে 
নাদকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইলেও, ওঁকার নাদের কোন উপাধিক 
ভেদ বণিত হয় নাই, অতএব একনাত্র ওকারই উপাধিরহিত শব্দতব 
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र्‌, নাদবিন্দুকলা ৪৯১ 
এবং উহা দ্বারা ব্রন্ম'ভাবের ক্ষতি হয় বলিয়া প্রাচীন সাধকের! উহাকে 
‘স্ফোট' আখ্যা দিয়াছেন । 

এই ‘নাদ’ হইতেই কলা বা বর্ণের উৎপত্তি হয় । বর্ণ অর্থে “অক্ষর 
নহে, ইহ! বিভিন্ন রশ্মির ন্যায়, তথাপি বর্ণের স্কুলরূপ আছে, তাহা 
অতিক্রম করিবার নিমিতই তন্ত্র বট্চক্রসাধনের বাবস্থা আছে এবং 
প্রতিচক্রে বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা আছে। বরঞুলির সমষ্টি অবস্থায় 
তাহাদের মঘুরের অগুরসের মত অবস্থা, মযুর-আঅণ্ডে যেরূপ ময়ূরপুচ্ছের 
সকল বর্ণ ই वाक অবস্থায় আছে, তদ্রপ । আজ্জাচক্রের উপরেও সকল 
বর্ণের সমষ্টি আছে, তাহাই বিন্দু, ইহাই মন্তরচৈতন্বা বা সমস্ত বর্ণের সমষ্টি, 
কারণ মন্ত্রই বর্ণ । এই শব্দত্রহ্ম বা মস্ত্রচৈতকন্য কুণুলিনী রূপে মানবদেহে 
অবস্থিত হইয়া বৰ্ণোচ্চারণের মূলাযন্ত্র হইয়াছেন "তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং 
প্রাণিনাং দেহমধাগম্ঠ । ( শারদাতিলক )। 

তন্বে কথিত আছে বর্ণগুলি যখন কুণ্ডলীমধ্যে থাকে তখন 
তাহারা জ্যোতিপ্মাত্রাকপে অবস্থিত, এই অবস্থার নামই *পরাবন্থ।" | 
যখন স্থযুয়া পথে তাহারা নাভিপল্লো উদিত হয়, তখন সেই পদ্মন্থিত 
বহ্ছিতন্থে তাহাদের দীপ্তি বিকসিত হয়। কুগুলিনী মধ্যে সমস্ত বর্ণের 
একই জ্যোতি্মাত্রা রূপ, নাভিপদ্মে পৃথক পৃথক বর্ণের পৃথক পৃথক 
ছাতি ভাসিত হওয়ায় সেখানে তাহার! 'ব্বয়ংপ্রকাশা' এবং এই 
অবস্থার নাম 'পশ্রান্তী। ভ্বৎপল্পে উদিত হইলে বর্ণগুলি নাদযুক্ত 
হয়, किक তখনও শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাদের অস্তরে নাদ 
স্ষুরিত হইলেও তাহা বাহিরে আসা ত দূরের কথা, যোগী ভিন্ন 
यछत উপলব্ধি হয় না। এই অবস্থার নাম ‘মধ্যম!’ । হ্বৎপদ্ম ত্যাগ 
করিয়া তখন তাহার! ফুস্ফুস্‌ মধ্যে শ্বাসযস্ত্রে স্পন্দিত হয় এবং সেই 
অবস্থার নাম 'मःकद्यमांजा' । পরে যখন জিহ্বাযূলে कर তালু मख ওষ্ঠ 
প্রভৃতি স্থল হইতে শ্রবণগোচর হইয়া শব্দরূপে নির্গত হয়, তখন 
তাহাদের নাম 'বৈখরী'॥ কুগুলিনী মধো বর্ণাবলীর যে *পরাবস্থা”, উদ্ধে 
অকথাদি जिंदा মধ্যেও তাহাদের সেই পরাবস্থা। স্ুযুয্নার নিয়স্ত্ররে 
যিনি কুগুলিনীরূপে वर्षी वनो ধারণ করিয়াছেন, তিনিই जक्कवटक्क অকথাদি 
'जिद्वथ! রূপে অবস্থিত, এবং এঁ ত্রিরেখাই কুগুলিনীর আদিম বা কারণ 
অবস্থা । কোন তন্্রমতে সুবুন্ধা নাড়ীর উদ্ধ ও অধঃ উভয় প্রাস্তেই 
সহক্রদল পল্ম অবস্থিত ॥ ষ্ট্তক্র বৰ্ণনা স্থলে ইহার আলোচন! যুক্তি- 
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সঙ্গত ।”» বর্ণের স্থূল্কপ অতিক্রমের জন্যই এই সাধন ব্যাখ্যাত হয়। 
পরমেশ্বরের চিৎশক্কি ইচ্ছারূপে वङ्भरो হয় ও বিন্দুতে আঘাত করে, 
সেই সংঘাত ফলে পঞ্চন্তর বা কলার উৎপত্তি হয় তাহার! যথাক্রমে নিবৃত্তি, 
প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শাস্তি ও শান্ত্যতীত कना নামে পরিচিত । এই কলা- 
পঞ্চক সমগ্র জগতের উপাদান এবং এই সকল কল! এশীশক্তিতে নিত্য- 
প্রতিষ্ঠ বলিয়া শিব *সকল'। রশ্মির বিকীরণই 'कला', তাহা দ্বারা যাহা 
প্রকাশিত হয় তাহ! *ऊद'। বিভিন্ন মিলনে বিভিন্ন তব্বের উৎপত্তি হয়। 
যথা--ঈশ্বর শব্দের প্রত্যেকটী অক্ষর কলা, তাহার মিলনই उदय; 
সেইরূপ _ 
»॥ নিৰৃস্তি কলা হইতে পৃথিবীতব। 
२। প্রতিষ্ঠা কলা হইতে ২।৩ রকম মিলনে প্রকৃতি হইতে नङ 
পধ্যন্ত । 
৩। विश कला হইতে यहे কঞ্চুক, মায়া, কলা, রাগ, অবিগ্যা, 
কাল, নিয়তি । 
8। শাস্তি কলা হইতে শুদ্ধবিগ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শক্তি उ । 
৫1 শান্তাতীত কল। হইতে শিবতন ব্ৰয়ং--ইহাই প্ৰথমতত্ব 
বা বিন্দু । 
এই ৩৬টী তব্বের উদয় হয়, এবং তত্ব হইতে ভূবন ( 5011212) স্থ্টি হয়। 
কলার সহিত বর্ণ আছে, বাক্যের সহিত অর্থ যেরূপ নিত্যমিলিত 
ইহারাও তদ্রপ । বাক্যের দিক 'বর্ণ', অর্থের দিক 'কলা'। কলা, ऊय ও 
वनदे অর্থের দিক ; মন্ত্র, পদ, বর্ণ বাক্যের দিক । তন্থ মন্ত্রবাচক, ভুবন 
পদবাচক, কল! বর্ণবাচক, ইহারাই “‘যড়ধ্বা' নামে খ্যাত । দীক্ষার সময়ে 
এই যড়ব্ব! শুদ্ধ করিতে হয়, দীক্ষা ছারা অষ্টপাশমুক্তি ও শিবত্বের 
অভিব্যক্তিই লক্ষ্য। ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের বিন্দুর স্পন্দনে মহামায়ার 
গর্ভে শাস্তাতীত প্ৰভৃতি পক্চস্তরের উৎপত্তি হয় এবং বিন্দু ऋक হইয়া শব্দ 
ও অর্থের যে ধারা প্রকাশিত হয় তাহাই 'বড়ধ্ব'। শক্তির সক্রিয় 
অবস্থাতে বিন্দু বা কুণুলিনীরূপা মহামায়া कूक হইয়া একদিকে কলা 
(শাস্তযতীতা প্রন্তৃতি ), তত্ব € शिवानि ক্ষিত্যস্ত ) ও ভুবন ( অনাশ্ৰিত 
হইতে कॉलांध्रि রুত্রের ভুবন शीख ), অপরদিকে বর্ণ, মন্ত্র. ও নাদরূপ 
युष স্বষ্টি করেন। 
৯8. जप, भृ ১, २५ অবনত নান । 
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नाशमश्रकिङ বিন্দু হইতে मळ, বর্ণ ও পদের উৎপত্তি তন্ত্রের 
গৃঢ়াৰ্থাত্মক মন্ত্র ও বর্ণসকল ‘কৌলঙ্কাননির্ণয়ে’ও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। 
মাতৃকাবর্ণ বা যে সকল অক্ষরের দ্বারা শব্দের উচ্চারণ বুঝা যায় তাহাও 
বণিত হইয়াছে। নাদের উৎপত্তির কারণ তৃতীয় পটলে दर्भिऊ হইয়াছে, 
স্থান অর্থে পিণ্ড অর্থাৎ চরম নাদ বা শব্দত্রহ্মের আধার, ইহাই তন্থোক্ত 
মূলাধার, নাদ হইতে বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়। স্থান, ধ্যান, বর্ণ 
ও লক্ষ্য ( ৩৷৩-৫ ) व| পিশু, পদ, রূপ ও অরূপ যে जर्व्वज বিরাজ করে 
তাহাও বিবৃত হইয়াছে। জগৎ নাদের উপর নির্ভর করে। ` নাদ 
দ্বিপ্রকার_আহত ও অনাহত, ইহার উৎপত্তি পিণ্ডে। পিগুই শব্দত্রক্ষের 
উৎপত্তিস্থল রূপে মানবদেহে মূলাধারের নিয়ে স্থিত । অস্ফুট নাদ হইতে 
ক্রমশঃ যে স্ফুটতর নাদ, বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়, ব্যক্তিগত 
মন্ত্রোচ্চারণ বা জপ দ্বারাও এ একই প্রকার ব্যক্তিগত রহস্যময় শক্তির 
উন্মেষ হয়। 
ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষের खा যে मञ्ज উচ্চারিত হয়, তাহার 

বিকাশরীতি ও শীতের উৎপন্তিও একইরূপে হয় বলিয়া বণিত হয়। 
সঙ্গীতরদ্বাকরে “গীতং নাদাস্মকং_ 

নাদেন ব্যজতে বর্ণ: পদং বর্ণাৎ পদাদ্ধচঃ । 

বচসে! ব্যবহারোহয়ং নাদাধীনমতেো! জগৎ ॥ 

আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদে! নিগগ্ধাতে । 

সোহয়ং প্রকাশতে পিণ্ডে তশ্মাৎ পিপ্ডোহভিধীয়তে ॥” 
গীতের উৎপত্তি বর্ণনাক্রমে পিশু, পদ, বর্ণ আদি শব্দ दायर হইয়াছে । 
নাদত্রহ্মের চারিটী অবস্থাভেদ শ্রততিতে আছে (যোগশিখোপনিষদ্‌ ২১-৫)। 
ত্রন্মের ভেদ দ্বিবিধ, এক शवमजक्त বা ‘অক্ষর' স্বরূপ, দ্বিতীয় ‘শব্দব্রহ্ম'। 
প্অক্ষরং পরমো! নাদঃ শব্দব্রদ্মেতি কথাতে” আবার শব্দত্রক্ষই অক্ষর 
্রঙ্গকে প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ । কারণ সুলাধারে চিৎএর অনুরূপ শক্তি 
বা পরা শক্তি বিগ্কমান, তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত, তাহা হইতে নাদের 
উৎপত্তি হয়, ইহ! বীজের অঞ্কুরের স্যায় । যাহ! चांद्र! যোগী বিশ্বকে দেখেন 
তাহা 'শ্ান্তী' বা অনাহত। (পরা হইতে নাদরূপ অস্কুরের দ্বিদল পত্র 
পশ্বন্তীর উৎপত্তি ॥) ভ্বদয়ে এই শব্দ বব ঘোষিত হয়, ইহাই “মধান" 
নামে খ্যাত । ইহাই পুনরায় 'বৈখরী' নামে অভিহিত হয় এবং প্রাণবায়ুর 
সহিত যুক্ত হইলে ‘স্বর’ নানে খ্যাত হয় অর্থাৎ উচ্চারিত শন্দরূপ ধারণ 
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করে। “পরত্রহ্মণঃ সকাশাত্তদন্তকারস্তেব শব্দত্ক্মাখ্যস্থা বেদস্ত यथा বস্তুতঃ 
কোহপি ভেদে। নাস্তি তথা”.-.-.'পরত্রহ্মে ও শব্দত্রক্ষে বস্তুত: কোন 
ভেদ নাই। “শব্দব্ৰহ্মাবগতিরের  শ্রতিবিদ্যাদিপদবাচ্যা। পরন্ত 
তপসোহন্ষ্ঠানং विमा ন কদাভিদেষা বিদ্যাবির্ভবতি”_শব্দত্ৰহ্ম-জ্ঞানই 
শ্রুত্তিবিষ্যা, তথাপি ইহা তপস্যার অনুষ্ঠান বিনা অধিগত হয় না। 
“তপোহন্ষ্জানমপি দেহবিশেষাদেব ভবতীতি।” সেই তপ-অন্ুষ্ঠানও 
বিশেষ বিশেষ দেহে হয়, অর্থাৎ মাত্র যোগীদের হয়। 

ভর্তুহরি আদি *শব্দসংক্কারের' বিষয়ে বলিয়াছেন যে পুনঃপুনঃ 
্বাধ্যায়ের দ্বারা প্রাণ ও অপানের সাম্য হয়। তৎপরে স্থল বায়ুর रक्ता 
প্রাপ্তি হয় এবং नक्ता ত্রক্মরদ্রে উহার সঞ্চার হয়। তৎপরে মনও 
ছুতাদির আসক্তি ত্যাগ করিয়া উহার অস্ত্রে প্রবেশ করে।  ইল্লিয়াধীন 
বহিমুখি মন ত্ৰহ্মপথে প্রবেশ করিলে, डेका ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রত্যাহত 
হয়। স্বাধ্যায়কালে যে প্রযস্ত দ্বারা শব্দ উদ্থিত হয় উহ! অনাহত নাদময় 
শব্দে छाना लॉ করে, যেমন বায়ুদ্ধার। তরঙ্গ উত্থিত হয় ও বায়ু: উপশমে 
তাহা জ্লব্বকূপে লীন হইয়া যায় তদ্রপ। অতঃপর সেই প্রবেশমান 
শব্দ বায়ু ও মনের ক্রম সংস্কারের মহিম! দ্বার! অত্যন্ত सक হইতে 
থাকে। ইহা সংজললকপ ‘মধ্যমা!’ বাগভূমি । ইহার পরে বাক্এর সংস্কার 
হইলে অর্থেরও সহিত ভেদাভেদ দূর হয়। ইহাই ‘পশ্বপ্তী” বাক্‌ দেবরূপা 
ও সাত্মশক্ৰির উল্লাসন্ৰূপ! হয়। বস্তুতঃ মন্্রই চিত্তন্ৰকূপ, তাহাদের ভেদ 
নাই, দিব্যজ্যোতিও একাগ্রচিত্তের ফলস্বরূপ । সেই নিমিত্তই মন্ত্র ও 
দেবতার অভেদ কলিত হয়। মন্্রদেবতার বিগ্রহও वर्णन করা হয়, চিত্ত ও 
দেবতার অভেদ বিবরণের প্রথাও একার্থে ই ব্যবহৃত হয়। বাক্‌ ও অর্থের 
नॉनांच বহিদৃ ষ্টিতেই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। নাদাঙ্রসন্ধানকালে উহার 
আভাস স্পষ্ট হয়। নাদ পরপ্রকাশে বিলীন হইলে ক্রম বিলীন হয় 
অর্থাৎ বাচা ও অর্থের ভেদ দূর হয়। জ্ঞানাকাশে সব বিকল্প লীন হয়। 
সে আনন্দ অবর্ণনীয়, मूकटक রসের আন্ছাদন জিজ্ঞাসার স্যায়।* 

এক নিরাট শুদ্ধজগং रडि হইল, তাহাতে বিন্দুর কম্পনে নাদের 
উৎপত্তি হইল এবং दिळांनाकन জীবের! বাহির হইতে লাগিলেন। 
পরুমল জীবের! বৈন্দব দেহ লাভ করিল, ইহাই নাথদের সিদ্ধদেহ বা 
দীক্ষাফলে গঠিত দেহ। তখন জ্রীবের निद হইল, জীব কা্য্োশ্বর 
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হইলেন। এইরূপে অষ্টজন मदश्त्र् হইলেন ও অন্যেরা म পদ লাভ 
করিলেন । 

পরবিন্দু হইতে তিনটি প্রসর হয়, यथा _ 

১। নাদ _অক্ষুট শবস্থা বা পরনাদ 

২। वक স্বন্মক্ূপ, ইহাই কাখাবিন্দু বা অক্ষর य 

5. 

৩। বর্ণ_স্থুলরূপ 
নাদ, বিন্দু, वर्न অচিৎকলা, শক্তিই চিংকল! । 

জ্ঞান শক্তির বিকাশে মূল “পরবিন্দু' ত্রিধ! বিভক্ত হয় ও তাহা 
হইতে স্ষ্টিকপিণী নাদ, বিন্দু, বর্ণ নির্গত হয়। স্বষ্টিক্রমে যে সকল छळू 
“शेड হয়, তাহারা প্রধান! প্রকৃতির অংশ বলিয়া “কলা” নামে 
অভিহিত হয়। শক্তিযুক্ত শিবই স্থষ্টির আদিকারণ, তিনিই “সৎ, मर्ष 
চৈতন্তের আধার বলিয়া ‘চিৎ’ এবং ইচ্ছাশক্তি ঠাহার কলা य| অংশ 
বলিয়া তিনি ‘সকল' পরমেশ্বর । তাহ! হইতে প্রথমে শক্তির আবির্ভাব 
হয়, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয় _ 

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ” । 
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদে! নাদাদ্ছিন্দুসমুস্তবঃ ॥ * । 

তথাপি মায়া ব্যতিরেকে रहि সম্ভবে না, তাই ইচ্ছাশক্তি মূল কারণ 
হইলেও মায়! নাদ প্রভৃতি সহকারী কারণ। শক্তি ইচ্ছারূপিলী। সেই 
ইচ্ছা কি? মহাপ্রলয়ে যে ग्रहि ব্র্গাপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছিল, তাহার 
পুনধিবকাশের ইচ্ছাই শক্তির ‘ইচ্ছা!’ নামে খ্যাত। ইচ্ছাশক্রির ফলে 
বিন্দু বিক্ষুক্ধ হইলে যে জ্যোতি বা নাদের উৎপত্তি হয় সেই তেজ ও ধ্বনি 
মূলতঃ একই বন্ত, উভয়েই একত্রে विमान থাকে । শক্তি স্বীয় नाभाक 
জ্যোতিতে जू ব্যাপ্ত করিলেন, সেই नांगे ভাহার জ্যোতি এবং জোতিই 
তাহার নাদ। ইচ্ছার ফলে যে ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় তাহা এ 'নাদ'। 
সইচ্ছাশক্তির প্রথম অবস্থ। ‘অব্যক্ত', দ্বিতীয় অবস্থায় 'বাক্ত' নাদের 
উৎপত্তি । চিংশক্তির নায়াকল্লিত ব্যাপ্ডিই নাদ বা জ্যোতি এবং সেই নাদ 
স্বষ্টির বিস্তারের জন্য যখন শক্তির আকর্ষণে কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া 
বিন্দুন্ধ প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাই चनौऊूड বিন্দু অবন্থ৷। নাদ ও বিন্দু 
বন্তুত: একই পদার্থ, ব্যাপ্তি অবস্থায় যাহা ‘নাদ', ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই 
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৪৯৬ নাখ-সম্প্রদাবের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


“বিন্দু'। নাদে জ্যোতি না থাকিলে, বিন্দুও জ্যোতিশ্দময় হইত লা। 
পরমেশ্বরের প্রথম বিকাশ নাদ ও বিন্দুতে, সেই নিমিত্ত সাধকের পরমপদ 
সাক্ষাংকালে শুদ্ধ জ্যোতি ও নাদধ্বনির উপলব্ধি হয়। শক্তির উদয় 
হইয়াছে অথচ নাদের আবির্ভাব হয় নাই, তত্ত্রমতে সেই অবস্থাই 
ইচ্ছাশক্তির নি্ব্বাপকলা, আর নাদরূপে প্রথম অভিব্যক্তি “অমাকলা' । 
তবে যোগমার্গে দর্শনভেদ বশতঃ মতভেদ লক্ষিত হয়। 
পরবিন্দু হইতে নাদ, বিন্দু ও বর্ণ कश অব্যক্ত, क ও স্থুলরূপের 

বর্ণনা করা হইয়াছে । শিবের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির ভেদ 
ভাহাতে আরোপিত হয় বলিয়া শিবের তিনটা অবসর আছে বলা হয় 
( "जवस শব্দ শিবের সম্পর্কে वावळऊ হয় না, নাদের সম্পর্কে বাবহ্ৃত 
হয়, ) এই তিনটা অবসর যথাক্রমে -- 

শিব__লয় অবসর 

সদাশিব__স্থিতি বা ভোগ অবসর 

ঈশ্বর-_স্থাস্টি বা ভোগ্য অবসর 
এই তিনটা অবসর যথাক্রমে অব্যক্ত, বিকাশোন্মুখ ও ব্যক্ত ভাব । ঈশ্বর 
যখন মায়ার উপর দৃষ্টিপাত করেন তখন জগতের नष्टि হয়। সিদ্ধ- 
সিদ্ধান্্রপন্ধতিতেও अन्त দৃষ্টি দ্বারা প্ররুতিপিগু र्हि করিলেন এইরূপ 
বর্ন! আছে (নিবন্ধের পিণ্ড উৎপত্তি বিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) । 

শক্তির ত্রিরূপ-__ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া; ইহারাও যথাক্রমে অব্যক্ত, 

বিকাশোন্মুখ ७ ব্যক্ত ভাব। চিৎস্বরূপা অখগুরূপিলী ব্যাপিনী (ষট্চক্র 
বিবরণে আদিনাদকে ব্যাপিকাশক্তি বা কলা বা আজী বল! হয়, কোথাও 
চন্দ্রের অমানান্নী যোড়শী কল! বলা হয়। আর যাহা অব্যাকৃতা 
ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্বনাবন্থা, তাহা সপ্তদশী 
কলা ন! “সমনী', সমনীর উদ্ধে শৃন্যগানী ‘উন্মনী’ বল! হয়। সপ্তদশী 
কলাকেও উন্মনী বলা হয় ( মন্ত্রযোগ, পু १२ । ।--নিগুণ শিবতব্ে সংযুক্তা 
সেই পরাশক্তি डि নিশ্মাণের ইচ্ছাহেতু বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন। 
ইচ্ছাশক্তির প্রথম উদিত অবস্থায় তিনি অব্যক্ররূপিণী, ইচ্ছাশক্তিসন্ভুত 
এ অব্যক্ত আদিনাদ যখন বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন, তখন ইচ্ছাশক্তি 
ক্রিগ্রাশক্তিতে পরিণত হইলেন, সেইজন্য বিন্দুতে প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্কি 
লক্ষিত হয়_‘বিন্দুভাবঞ্চ ক্রিয়াপ্রাধান্কলক্ষণম্‌', কারণ বিন্দু হইতেই 
স্থষ্টির ক্রিয়া নির্গত হইতে লাগিল । 








নাদবিন্দুকলা ৪৯৭ 
পরবিন্দু হইবামাত্র উহা কি বিশিষ্ট তাহা জানিকার জন্য যে ইচ্ছা 
বা অন্থুসন্ধান প্রবৃত্তি, তাহা ড্ঞানশক্কির প্রথমান্কুর, এ ইচ্ছার সঙ্গেই 
বিন্দুটা ফাটিয়া গিয়া বিন্দু, নাদ ও বীজ এই छिन তত্ব নির্গত হইলেন ॥* 
জগতের লয় অবস্থা কৌলজ্ঞানের দ্বিতীয় পটলে এইরূপ বপিত 
হইয়াছে__ 
শিবমধ্যে গতা শক্তি: ক্রিয়ামধ্যে शिः শিবঃ । 
জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তে ইচ্ছয়া ४७ ॥ 
ইচ্ছাশক্তির্লয়ং যাতি যত্র তেজ: পর: শিবঃ ৷ (২/৬, ৭) 
অর্থাৎ শক্তি শিবের মধ্যে বিলীন হন, শিব ক্রিয়ামধ্যে বিলীন হন, ক্রিয়া 
জ্ঞানমধ্যে ইচ্ছার সাহায্যে বিলীন হন, ইচ্ছাশক্িও শিবে বিলীন इन, 
ইহাই শিবের অস্তিম পরিণতি বা ‘পরঃ শিব: অবস্থা, এমতাবস্থায় জগৎ 
লয়প্রাপ্ হয় ও সৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়। এন্থলে শক্তির जिक অর্থাৎ ইচ্ছা, 
জ্ঞান ও ক্রিয়া বণিত হইয়াছে । কৌলজ্ঞানের (२७1२९, ২৮১৩) “ইচ্ছাত্বং 
জ্ঞানশক্তিশ্চ ক্রিয়াখ্যা চৈব ভাসিনি”__দেবী উবাচ-__“জ্ঞানশক্তিরসয়া জ্ঞাতা 
ক্রিয়াশক্রির্দ প্রভে।" ইত্যাদিতে শক্তির जिक বর্ণন আছে। 
স্বপ্রকাশ হইবার ইচ্ছাই ‘ইচ্ছ!' অভিধেয়, জ্ঞান এই প্রকাশের অনুভূতি 
এবং শক্তির যে স্বরূপ দ্বারা সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন হয় তাহাই 'ক্রিয়া'। 
জ্ঞানই দ্বৈতাবস্থা, এই অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই থাকে । শক্তির 
এই ত্রিরূপ যখন পুনর্ধধার শিবে লীন হয়, তখন শিবশক্রির মিলন হয় 
এবং পরম বিশুদ্ধাবস্থ! প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই “মুক্তি । এই নিমিত্ত 
বলা হয়, শক্তির অধোগতিতে সংসার, উদ্ধগতিতে মুক্তি শক্তির বহিঃ- 
প্রকাশের উদ্ধামে रडि, अखभूटच লীন হওয়াই লয়। শিবের চিৎ ও 
আনন্দ ন্বরূপের ম্যায় শক্তিরও এ ছুই कश স্বীকৃত হয়, তাহা শক্তির 
সচ্চিদানন্দের সহিত অবিনাভাবী कश ॥ কৌলচ্জানে (9१७, >) শিব 
ও শক্তিতে অগ্নি ও তাহার ধূমের ন্যায়, বৃক্ষ ও তাহার ছায়ার ম্যায় অভিন্ন 
বলা হইয়াছে, “न শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ ।”* 
শক্তিতত্বের সহিত বিন্দু, নাদ, কামকল! শব্দাদি জড়িত হয়। 
কৌলজ্ঞানের বহুন্থানে ইহাদের উল্লেখ আছে। শিব বা মহালিঙ্গের 
শক্তিকে ‘বিন্দু’ বলে ॥ ইহাই উৎপত্তি ও লয়ের কারণ-__“অক্ষোভ্য 
সর্ধবশক্কীনাম্‌ আত্মশক্র্যান্থরজিত:” (२०२०, ২১) অর্থাৎ ইহা কোন 


১) अजरं, অবধূক জ্ঞানানন্দ, পূ १५-११ २॥ কোৌলর্জাননির্ণর, ডাঃ বাগচী भू ৪১-৪৬ 
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শক্তি দ্বারা অবিচলিত এবং একমাত্র আত্মশক্তি দ্বারাই ८ळछ। বিন্দু 
ও নাদই শক্তি (৫।৩১, ৪7৮), আবার বিন্দুই অমৃত ( ७।२७) ইহা জরা 
ও यार्कका দূর করে, ইহার গ্্যোতিতে সকল दश বিশুদ্ধ হয় ও ইহা 
কামকলাঘুক্ত বলিয়া অমরত্ব প্রদান করে (৭৷৩১,৩২) । ইহাই সহজাবস্থার 
চরম পরিণতি । ইহ! নিশ্মল মপির প্রায়, যুক্তাফলের স্যায়, খদ্যোতের ম্যায়, 
আকাশের তারকারাজির ম্যায় উচ্ছল, ইহা 'সিতরক্র্চ कयम 
যুত্রশীতঞ্চ রূপকম্‌'__ইহ। “স্বষ্টিসংহারকারকম্‌' ও কুলাকুলের উদ্ধে 
(১৪।৯৬ ৯৭ ) 1 
পরশিব ७ পরাশক্তির মিলনে যে জগৎস্থষ্টির ইচ্ছা হয় তাহাকেই 
বিন্দুরূপে ব্যাখ্যা কর! হয়। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের উৎপত্তি, 
ইহ। হইতেই স্বষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। কামকলাবিলাসে ইহাকেই 
‘মহাবিন্দু' বল। হইয়াছে, পরশিবের স্বতঃক্রিয়াশীল বিমর্শদর্পণে তাহার 
অসংখ্য প্যোতি প্রতিফলিত হইলে মহাবিপ্রু চিত্তে প্রবেশ করে, 
তৎফলে পরশিবের অহক্কারের উদয় হয়, এবং বিন্তুই সেই অহঙ্ষারের 
আত্মন্বরূপ গণ্য হয় । 
কামকলাবিলাসে_ 
পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলিতবিমর্শদর্পণে । 
প্রতিরুচিরুচিরে কুত্যে চিন্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥৮ 
বিন্দুরহ্কারাব্ম। রবিরেত শ্মিথূনসমরসাকারঃ । रम 
কাম: ক্মনীয়তয়া কলা চ দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দুঃ ॥৯ 
ভাস্য__প্রকাশরূপপরমেশ্বরস্ত দর্পণবৎ স্বরূপবিমর্শসংবদ্ধে জাতে তদানীং 
তত্ৰ মহাবিন্দুঃ ‘পূৰ্ণোহহম্‌’ ইত্যোবং রূপং পরনেশ্বরোহবভাসতে ॥ | 
কাম ইতি কাম্যতে সভিলম্থাতে ন্বাত্মতেন পরনার্থনহস্তিধোগিভিরিতি 
কাম, তন্্রহেত্ঃ কমনীয়তয়া! ইতি, কমনীয়হসূ স্পৃহণীয়হম্‌ তেন কল! 
বিমৰ্শশক্তিঃ মহাতরিপুরান্থন্দরী বিন্দুসমষ্টিকূপ! কামকল! ইতি উচ্যতে ।৯ 
পরশিবের বিন্দুর স্বতঃস্পন্দন শক্তিই ‘কল!’ এবং ইহার মোহিনী 
শক্তি থাকায় উহার নাম “কামকলা' হইয়াছে। বিন্দুতে মাতা, মানস 
ও মেয়ম্‌ এই তিনের সমষ্টি আছে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞ এই 
তিনের অঙ্কুর আছে। কামক্লা এই ভিন বিন্দুর সমষ্টি वनिग्र। উহাকে 
“ত্রিপুরা স্থন্দরী'ও বলা হয়। 





০২৯1 কোলজ্ঞানসিরি, বাগচী, পৃ ११.२७ ; भन्द কাষকলাবিলাদ ७ ও = कॉक! 








নাদবিন্দুকলা পে 


স্বষ্টির আদিতে আনাদিকাল হইতে যে পূর্ণ নিরাকার ও শূন্য 
স্বরূপ বস্ত্র বিরাজমান আছে, তাহাই শৈবের ‘পরমশিব', শাক্তের 
‘মহাশজ্ধি'। তিনি বর্ণনাতীত, কারণ তব্বাভীত। ইহাতে স্বয়ং 
প্রকাশ ভাব নাই । এই তত্বাত্ীত অন্ুত্তর অবস্থাকে শাস্ত্রে বাচকরূপে 
আদিবর্ণ ‘অ’ বল! হয়, ইহার পর প্রকাশ ও বিমর্শের সামাজপ অবস্থা, 
অর্থাৎ “আ'কাররূপ প্রকাশের সঙ্গে স্থা'কাররূপ विमर्श বা অগ্নি ও 
সোমের সামাভাবই 'কাম' বা ‘রবি' নামে প্রসিদ্ধ । শিবই ‘অ’, শক্তি 
‘হ’ বিন্দুরূপে উহা! অহং বা পূর্ণহন্তা হয়। এই স্পন্দনকাধ্য দ্বার 
যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই ‘চৈতন্য’ নামে বর্ণনা করা হয়। ইহার 
অপর নাম 'চিৎকলা"। গ্রিস্পর্শে ঘৃতধার! যেরূপ দ্রুত বে, প্রকাশাত্মক 
শিবের সম্পর্কে বিমর্শবূপ পরাশক্তি সেইরূপ দ্রুত হয় এবং এক অমৃত- 
ধারার স্রাব হয়। ইহা শিবশক্তির আপেক্ষিক বৈষম্য হইতে উৎপন্ন । 
শুক্ষপ্রকাশ বা শুদ্ধবিমর্শ বিন্দু পদবাচ্য নহে। নিখিল প্রপঞ্চবিলীন 
হইয়া যে বিমর্শশক্রি থাকে তাহারই সংসর্গে অন্থুত্তর অক্ষরস্বরূপ “বিন্দু 
বা প্রকাশবিন্দ্র রূপ ধারণ করেন। ইহার পর বিমর্শশক্তি প্রকাশ- 
বিন্দুতে শম্থপ্রবিষ্ট হইলে উহা হইতে তেজোময় বীজন্বরূপ 'নাদ' নির্গত 
হয়। এই নাদ মধ্যে সমস্ত তত্ব रक्तकरश নিহিত থাকে । নাদ নির্গত 
হইয়া ত্রিকোণাকার রূপ ধারণ করে, ইহাই বিন্দুনাদাত্মক ‘অহং’ নামক 
প্রকাশ-বিমর্শের শরীর । প্রকাশ-বিসর্শের পারস্পরিক সামাই ‘পরমাত্মা! 
ইহাই রবি বা কাম। এই কামের কলা অগ্নি ও সোম। অতএব 
কামকলা বলিলে এই ত্রিবিন্দু বুঝায় । এই ' ত্রিবিন্দুর সমষ্টিভূতা 
মহাত্রিকোণই আপগ্তাশক্তির লিজরূপ । ইহার মধ্যে রবিবিন্দু দেবীর 
মুখ, অগ্নি ও সোমবিন্দু স্তনদ্বয় ও ‘হ’কারের अर्ककन! যোনিরূপে কল্লিত 
হয়। শিবশক্তির মিলনে 'অসৃতধারা প্রবাহিত হইলে উহাতে व्य. 
লীলারূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তান্ত্রিক পরিভাষায় তাহাই ‘হার্্ধকলা” 
নামে খ্যাত । 

যে ত্ৰিকোণ সম্বন্ধে 'কামকলা" বর্ণন করা হইতেছে, তাহা পশ্থান্তী, 
अदाम ও বৈখরী এই ত্রিবিধ শব্দের পরস্পর সংগ্লেষাত্মক সন্মিলিত রূপ । 
ইহার কেন্দরন্থিত বিন্দু যাহার স্বরূপ ‘অহং’ রূপে বণিত হইয়াছে, 
উহা পরমাতৃকার বিলাসক্ষেত্র সদাশিব তব্বের স্বরূপ । সধ্যবিন্দু তথা 
মূল ত্ৰিকোণ হইতে সমস্ত তত্ব ও পদার্থ জাত হয়। 
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মহাবিন্দু अनख কলার সমষ্টি হইলেও छन्‌ ত্রহ্মাণ্ডের অভিবাক্ত 
উপাদানের মাত্রান্থুসারে নিদ্দিষ্ট কলাদ্বারা গঠিত হইয়া অবাক্রের গ হইতে 
অহং কূপে আবিসতি হয়। এই ‘অহং’কূপই অব্যক্ত সম্ভার আত্মপ্রকাশ । 
কলার নিরস্ত্র ও ক্রমিক পূর্ণতায় যেরূপ বিন্দুরূপ পুর্ণকলা বা आङः তের 
বিকাশ, ऊळ উহার নিরন্তর ও ক্রমিক ক্ষয়ে शूकककश অহংভাববজ্দিত 
আত্মভাবের আবির্ভাব হয় ॥। এই উভয়েই পৃর্ণকলার ककल সাক্ষিরূপে 
প্রপঞ্চের লয়ের পরও জাগ্রত থাকে । জীবের 'উন্মনী" অবস্থায় ইহাই 
'নিবর্বাপকলা" রূপে অবস্থিত থাকে । ইহারও নিবৃত্তি হইতে যে निकन 
অবস্থার বিকাশ হয়, তাহাই শিবশক্তি তব বা 'মহাবিন্দু'। সংসারী জীব 
পঞ্চদশ কলাম্মক, মুক্ত জীব যোড়শ य! নির্বাণ কলাত্মক ।* 

जियिन्छू, ত্রিরেখা ও নাদ লইয়াই কামকলার ধ্যান। এই, 
কামকলাতেই खश अ७ অবস্থিত শ্রতিতে ও আছে “অগ্রে শক্তিরূপিণী 
দেবী अका ছিলেন, তিনি এই জগজ্রপ অণ্ড रकन করিয়াছেন, তাহাকে 
কামকলা বলা হয়। ভাহ! হইতে ত্ৰক্মাদি ও স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই উৎপগ্ন 
হইয়াছে ( বহবূচ উপনিষদ ) । 

কামকলার ধ্যান (কামিনীতত্বের ধ্যান ) বীরযোগীদের জন্যই 
বিহিত হইয়াছে। সাধক নিজ্জদেহের সহিত এ কামকলা রূপ 
কামিনীদেহ একীন্ৃত চিন্তা করিবেন । ইহাই বীরযোগ, ইহা ছারা যে পুং 
ও जोष थकव्रम হইয়া যায়, তাহারই নাম ‘সামরস্য'। সামরস্ত ন! হওয়া 
পর্য্যন্ত নাদের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী প্রবৃদ্ধ হন ন! । উদ্ধাশক্তি 
ও অধঃশক্কির্ূপে পুরুষ ও প্রকৃতি, নাদ ও বিন্দুরূপে ভিন্ন হইয়াছিলেন, 
তাহ! হইতেই ক্ষোভজনিত “কাম' থাকাতে ‘সাম্রস্ত' হইতে পারে ন1। 
সাধক कामकला ধ্যানে নিরত থাকিলে কামজ্জনিত ক্ষোভ হইতে পারে 
না, এবং সামরস্ত সাধন সহজ হয়। এই উদ্দেশ্যেই আগমে কামকলারূপ 
কামিনী চিন্তার উপদেশ আছে, কিন্ত ‘সঙ্গমের হি কর্তবাং কর্তবাং ন তু 
নৈথুনম্‌’ ইহা স্পষ্টাক্ষরে বণিত হইয়াছে । কামিনীদেহ কামকলার প্রত্যক্ষ 
অধিষ্ঠান, কামিনী কুণুলিনীর স্কুল শরীর, সেই শরীর লাদময়, এই ধারণ! 
দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে কামিনী রাখিবার ব্যবন্থ।। তন্ত্ে কুমারীপূজার 
ব্যবস্থা আছে, কারণ অপ্রশ্ষুটযৌবনা নারীদেহ দর্শনে কাযোদ্রেক হয় ना । 
ইহাতে ভোগের ইঙ্গিত নাই । 


२॥ শক্তিসাধনা, व. ৰ. খবোপীনাখ কবিরাজ, कला শক্তি অন্ধ পূ ৪৯. = । 
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সাধক স্বদেহে যে কুণ্ডলিনী শক্তিকূপ বিন্দু আছে, সাধনা দ্বারা 
তাহাকে कूक করিয়া বৈন্দবদেহ লাভে সমর্থ হন, ইহাই মায়িকজগতের 
বা অশুদ্ধজগতের জীবোদ্ধার । বৈন্দবদেহ মায়িকদেহের সহিত আবিচ্ছিন্র- 
ভাবে যুক্ত থাকে বলিয়া তাহার কোন বহিঃপ্রকাশ থাকে না। এইরূপ 
দেহধারী গুরুই মায়িক রাজ্যের "ঈশ্বর" বা “मन्‌ शक পদবাচা, छा গুরুর! 
শান্্রপাঠজ্ঞ গুরু মাত্র। সদ্গুরু যে নহাজ্ঞান লাভ করেন তাহ! দ্বারাই 
বিন্দু হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, এই বীজ পরিপরু হইলে সদ্গুরু শিশ্বাকে 
বীজমন্ত্র দানের উপযুক্ত হন । বহু সাধকের নানজপাদি দ্বারাও এইরূপ পথ 
উন্মুক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞান, कर्ष প্রভৃতি বিভিন্ন “উপায়' দ্বারা ভগবকুপা! লাভ 
হয় না। ভগবান দীনহীন অকিঞ্চনের প্রতিই অহেতুক কূপ! করেন, মাতা 
যেরূপ অসহায় শিশুরই সহায়তা করেন, ম্বাবলম্বীর সহায়তা করেল न । 

শিবের পঞ্চবক্ত, হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাই তন্ত্র বা আগম। 
সেই আগমের শাসন 'প্রথমং कामिनो! दांडा জপপুজাং সমাচরেছ' । 
কামকলার ধ্যান (ইহাই কামিনীতব্ব ) না জানিলে বা না! বুঝিলে 
তস্ত্রোক্ত পুজা ও জপ নিক্ষল। ইষ্টদেবতা व! हेम অপেক্ষাও এই 
কামকলার ধ্যান ও জ্ঞান আগমোক্ত সাধনমার্গে একান্ত প্রয়োজনীয় । 
নাদবিন্দু বীজ ঘটিত রেখাত্রয় লইয়াই তন্ত্রের কামকলা ধ্যান । শিব 
नि, আদিবিন্দুতে শিব ও শক্তি তন অভিন্পরূপে বর্তমান ছিল, তাহাই 
দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অপরবিন্দু ও বীজে পরিণত হইল, এবং তাহাদের 
সন্মিলনঘটিত বা উভয়াত্মক ‘নাদের' উৎপত্তি হইল । বীজ শক্ষিতবপ্রধানা, 
বিন্দু শিবতবপ্রধান, বীজই. অকখাদি ভ্রিরেখা ঘটিত समळ “বর্ণাবলী"র 
সমন্বয় । তন্ত্রোক্ত রহস্তাপূজার নিমিত্ত অকথাদির জ্ঞান आवशक । ‘নাদ 
মধ্যে অকারাদি ক্ষকারাস্ত সমগ্র বর্ণাবলীর অব্যক্ত ধ্বনি বর্ধমান । বীজ- 
মন্ত্রের রহস্ত জানিতে হইলে কামক্লার দর্শন জানা আবশ্যক । তাহা 
এইরূপ ৮ 

অ=যখন “চিৎ্শক্তি একা বিরাজ করেন ইহাই অন্থুন্তর বা 
transcendent অবস্থা, ইহার রৌজ্রী, জ্যেষ্ঠা ও বামা শক্তিত্রয় जिएकांग 
আকার । 

আ=এক হইতে হৈতরূপ ধারণ, দর্পণে স্বীয় প্রতিবিশ্ব দেখার 
শ্যায়, ইহাই যুগলরূপ যুগনন্ধরূপ বা আনন্দভাব, ইহাও- ত্রিকোণ 
আকার । . 


২ নাখ-সম্প্রদায়ের ইত্ভিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


ই = ইচ্ছার বিকাশ অর্থাৎ आखर চিৎশক্তির द्भ অবস্থা, 
আনন্দের ভাব হইতে স্ষ্টির যে ইচ্ছা. চিৎশক্তির ইহাই প্রকাশরূপ । 
কিন্ত খৃষ্টানদের Divine Father যেমন Divine 8059 প্রকাশিত 
योत्र कका ivi॥€ 3०६९7७ অস্তিত্ব অনিবার্য্য ছিল, সেইরূপ ‘অ’ 
হইতে ‘ই’তে পৌছাইতে হইলে ‘আ’র প্রয়োজন, ইহাই তাস্ত্রিকের 
‘মহাশক্তি’ ও নববৌন্ধধৰ্শ্দমের “প্রজ্ঞাপারমিতা? । 

ঈ= ইহ মাত্রামাত্র। ‘ই’ দীৰ্ঘ হইয়া “ঈ" হয়, ইহা ঈশিত্ব বা 
এশ্বধ্যাভাব । 

= एत्य অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ শক্তির উন্মেষ, ইহা! নিরাকার অবস্থা, 
যখা-জল। 

উস্উনতা!। বা সাকারভাব, জ্ঞানের ঘনীদ্ভৃত অবস্থা, যথা, জল 
হইতে বরফের উদ্ভব, किक জলের মধ্যেই তাহার অবস্থান বা মৃত্তিকা 
হইতে ঘটাদিরূপ ধারণ । টী 

0-3 = ইহারা চারিটা ক্রিয়াশক্তির বিভিন্ন স্তর বা বিকাশ, यथा, 
ঘনীভূত জলকে বিভিন্ন আধারে স্থাপন ইত্যাদি । 

শিবের পঞ্চবক্ত,ই যথাক্রমে अ, আ, ই, छे, ७-७; ইহারাও 
যথাক্রমে চিৎশক্কি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ।* 

নাখসম্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধান্তপন্ধতিতে এই 'डे' ভাবের অভিব্যক্তি 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাকে “স্ব প্রসারচাতুর্য্য' বলা হইয়াছে।* অধঃশক্তির 
আকুঞ্চনে অথাৎ यांछ ইন্দিয়বযাপার বন্ধ করিয়া ( মূলাধার বন্ধন বারা ), 
মধাশক্তির প্রবোধ দ্বারা (যে শক্তি জীবকে নান! তরঙ্গের মধোও 
স্বন্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাই মধ্যশক্তি ) উদ্ধশক্রি নিপাতনে পরমপদ 
লাভ হয় (সিদ্ধসিদ্ধান্তপজ্ঞতি ৪।১৬ ও কসমরৌঘশাসন ) ।* এই মধা- 
শক্তিই কুগুলিনীশক্তি, ইহা इल सक्त ভেদে बिविध, স্কুলরূপে নিখিল 
বিগ্রহের আধার, সেইরূপে কুগুলিনী সাকারা, তাহারই “वमार डू)" 
আছে-ইহাই छेशर्थ एक তঙ্তের বর্ণনার উ’কার। কুণ্ডলিনীর স্মস্মরূপ 
নিরাকার, মহাসিদ্ধেরা ইহাকে প্রবুদ্ধ করেন, তাই ইহা ভাহাদের মতে 
প্রসিদ্ধ ।* 

অ--উ পৰ্যন্ত মহামায়ার স্তর, শিব রূপহীন, শক্তি বহুরূপে 


৯) সৰ্ধমাজাসতত্বৰ্‌, आयन, পৃ * ২। নি, जि, প, ৪1২২ 
৩) অঅন্ৱৌখপাসনন, গোরক্ষৰাখ বিচি ১১ १ Rn eee 
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রূপাদ্ধিত, তথাপি শিব বা শক্তি একাকী স্ন করিতে অক্ষম ॥ চিৎমাত্র 
হইতে স্থষ্টির উৎপত্তি সম্ভবে না, চিৎএর সহিত ইচ্ছার মিলনই বৌদ্ধশৃস্যের 
সহিত বিজ্ঞানের মিলন । এই মিলনে “মহান্তুখ অ+ই-স্এ ইহাই, 
বৌদ্ধদিগের এবম্কার। ত্রাহ্মীলিপিতে এ ⁄ ছিল, তস্থেও ত্রিকোণ 
ও ষট্কোণের দ্বারা শিবশভ্তির মিলন সুচিত হয়। তন্মধ্যস্থ বিন্দুই 
“মহান্থখো'র নিদর্শন । দেবেন্দ্র পরিপৃচ্ছতস্ত্রে_ 

अकोल ভবেন্মাতা বকারস্ত পিতা স্মৃতঃ। 

বিন্দুস্তত্র ভবেদ্‌ যোগঃ ज যোগ; পরমাক্ষরঃ ॥ 

একারন্ত ভবেৎ প্রজ্ঞা বকারঃ স্থুরতাখিপঃ । 

বিন্দুশ্চানাহতং জ্ঞানং তজ্জন্থান্থাক্ষরাপি চ ॥* 
কাহ্ুপাদের দৌোহায় 'এবস্কার দিঢ় বোখোড় মোড়িউ' ইত্যাদি দ্বারা 
চত্্র্্ধা বা রাত্রিদিন বা কালকে ইঙ্গিত করিতেছে । যোগধপ্রে চন্দই 
‘প্রকৃতি’, ও সূর্য্য “পুরুষ । হিন্দু, ত্ত্েও অ+ ই=এ জিকোণ আকারে 
কল্পিত হয়। যট্‌কোণ অর্থে অ বা আ-র সহিত এ-র যোগ এ, 
ইহাই छत सूत्र নামে খ্যাত । বৌদ্ধদের ‘এবম' ও তন্ত্রের "य 
অভিন্ন । 

অতএব দেখ! যাইতেছে নিগুণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতির মধ্যে প্রতিবিশ্ব 

উদ্দিত হয়। নিগুণ শিবতব্বে প্রকৃতির প্রতিবিদ্ব ও প্রকৃতিতে শিবের 
প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিবিশ্বকে কেহ শক্তি, কেহ শিব, 
কেহ নারায়ণ আখ্যা দেন। উভয়ের প্রতিবিশ্ব একীভুত হইয়া 
পরাপ্রাসাদবিদ্য! হয়, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ । ( আগমে হকার, সকার, 
केकर, বিন্দু ও বিসর্গ সংযোগে পরাপ্রাসাদ মন্ত্র উদ্ধত হয়। কুলার্ণব 
সকারকে হকারের আদিতে বলিয়াছেন. হকার शूळ আকাশের বীজ 
বা निशान শিবের বীন, সকার শক্তিবীজ, চতুদ্দিশব্দবর উকার “আজ্ঞা” 
বা আত্মকর্ধিনী শক্তি, ইহার পৌরাণিক নাম 'সক্ষধণ'। বিন্দুমূল 
ক্রিয়াশক্তি, বৈষ্ণব দর্শনের ইহাই ‘প্রদ্বায়'। বিসর্গ বা দ্বিবিন্দু দ্বারা 
ইচ্ছা বুঝায় । বৈষ্ণবশান্তে ইহাকে 'अनिकक' বলে। স্বচ্ছ पदान 
প্রকৃতি নিজের চেতনাকালে স্বেচ্ছায় নাদরূপে পরিণত হন, এবং আপন 
নিগুণ ভাব স্মরণার্থে নাদকে আকর্ষণ করিয়া বিন্দুতে পরিণত इन, 
ইহাই তাহার আজ্ঞা, এই নাদবিন্দুর মিলনে পরাপ্রাসাদবিদ্যার ऊर्क- 
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নারীশ্বর मूर्खि।) যাহাকে প্রতিবিশ্ব বলা হইয়াছে তাহাই মায়া, ইহা 
হইতেই नटि ।* 

তন্ত্রমতে र्हि মূল উপাদান চন্দ্র বা দোম। চন্দ্র যেখানে 
বিন্দুূপে অবস্থিত সেখানে স্বষ্টি বা কম্পন নাই। ইহাই অমৃতকলা 
या যোড়শীকল।। উহ! পঞ্চদশ কলার সমষ্টি হইয়া তাহার অতীত । 
এই নিত্যকলার ক্ষরণ হয় ना, উহ! “অক্ষর" বা বিন্দু" । তবে কৌশলে 
শিবতবত্বের যোগে উহা হইতে স্থধাধারা বর্ষণ হয়। বিন্দুদ্ধয়ের অদ্ধয় 
অবস্থাই যোড়শী, ইহার ক্ষরণ হইলেও ইহার অক্ষরত্ব ব্যাহত হয় না। 
এই বিন্ুক্ষরণ হইতেই নাদের আবির্ভাব হয়। স্বষ্টি নাদরূপা ও 
নাদমূলিকা। স্থপ্টি দ্বিপ্রকার_ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ । বিন্দুর প্রসার হঈতেই 
উভয়ের উদয়। শুদ্ধস্থষ্টিতে আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব অবস্থা । 
আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরালে ভাবের স্থৈর্য্য থাকে, ক্রমিক 
পরিণাম থাকে লা। অশুদ্ধনার্গে প্রতিক্ষণে অবস্থান্তর স্বাভাবিক ।* 
স্থিরবিন্দুতে কোন পরিবর্তন নাই, স্থষ্টির উপাদান পুরুষ নহেন ॥ অতএব 
পুরুষতত্ব বিন্দুর অতীত । रहित মূল উপাদান मदादिन्छू, পুরুষ তৎসহ 
নিত্যমিলিত হইয়াও নিত্যবিষুক্র । . मिकमटऊ সাকারের হ্যায় নিরাকার 
স্থষ্টির অন্তর্গত, পরমবন্ত সাকার ও নিরাকারের অতীত । 

“গোরক্ষ-উপনিষদ" নামক আমার সংগৃহীত আর একটা পু'থিতে 
আছে, “যা সময়ে সহাশৃন্ক থো আকাশাদি মহাপঞ্চন্কৃত অরু তিনহী 
পঞ্চভুত न ভয় ঈশ্বর ধুর জীবাদি কোই প্রকার ন খে, জব যা सहि 
কৌ করতা কৌন থা?” ইহার উত্তরে গোরক্ষ বলিতেছেন, নানাপ্রকার 
स्हिच পূর্ব প্রথম কর্তা মহাভূত ছিল, তাহার শুদ্ধসন্বাংশ লইয়া ‘ঈশ্বর’ 
হইলেন ও মলিন সত্তা লইয়া “জীব' হইলেন । ইহারা সাক্ষাৎ কর্তা হইলেন 
ন!। তবে সেই অনির্ধ্চনীয় কর্তা কে ? তিনি আদি অনাদি মহানন্দরূপ 
নিরাকার সাকার বজ্ছিত অচিস্থা এক পদার্থ, তিনিই মুখ্যকর্কা ৷ 
ইনি অদ্বৈতাদ্বৈতরহ্িত অনিরব্ষচনীয় ‘নাথ’ সদানন্দন্বরূপ দেবতা । 
তিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত করিলে পিণ্ড ত্রহ্মাপ্ডের 
উৎপত্তি হয় ।------এই নাথ “भूछ বা ঈশ্বরসস্তান। সন্তান ছিপ্রকার__ 
নাদরূপা, বিন্দুরূপ।। निक বিন্দুরূপ, পুত্র নাদরূপ, নাদ শক্তিরূপ, 


৯1 মত্রযোগ, বববসূৃত ऋनानन्ह, পূ १-, ৭১, | 
=}! আত্িকৰোতধনৰ্, কব. গোপীনাখ কবিরাজ, উন্তৱা, कर्डक 9००४ | 








নাদবিন্দুক্ষলা ee 
বিন্দু নাদরূপ, তন্মধ্যে শিক্ষা প্রথম । নবনাথ স্বরূপ শক্তি, বিন্দুরূপ পরশিব, 
তিনিই ঈশ্বরনামে পুত্র । 

Sir Johng Woodroffe সাহেবের Garland of Lettersa 
তিনি 'নাদবিন্দু'র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে নাদবিন্দুতন্ 
আলোচিত হইতেছে। প্রথমে তন্ধাতীত বা निकल उक्र বিরাজ করেন, 
তিনি অনির্ববচনীয়, শক্তি তাহাতে বিলীন হইয়া আছে। এই निकल 
अक्ष নিঙ্গেকে ঈক্ষণ করায় ‘অহম্‌’ ও *মন্মি'র উদ্দ্েক হয়, অহমের প্রকাশ 
হয়, তৎসহ অস্মির বিমর্শ হয়। (ঈক্ষণ অর্থে মানুষ স্বপ্পে যেরূপ নিজ 
সংস্কার দর্শন করে, বিমর্শ অর্থে জ্ঞান।) এই প্রকাশ শিবতব, विमर्श 
শক্তিতব্ব। ইহার! ঈক্ষণ দ্বার! আবিভূ্ত বলিয়া ইহার! শক্তির প্রসার, 
কিন্ত এই প্রসার 'নিষেধব্যাপাররূপা", কারণ এই অবস্থায় निकन जज 
হইতে সকল ত্রন্মের आंविडीय হয়। শিবশক্তির সংশ্লিষ্ট অবস্থাই शिर 
মূল। *আহম্‌" নিক্রিয় বলিয়া শিবরূপ, ‘অস্মি' মধ্যে সমস্ত সংস্কার থাকায় 
উহা ইদম্‌ শক্তিকূপ, এই “ইদম' অহমের নিষেধরূপা, তাই শক্তিকে 
গলিষেধরূপা? বলা হয়। 

ঈক্ষণের পর নিক্রিয় হইতে যে সক্রিয় অবস্থা হয় বা শিবশক্তির 
সংযোগ হয় তাহাই 'নাদ'_ 

যদমমন্ুস্তরমৃষ্টিনিজেচ্ছয়াখিলমিদং জগৎ আর্ট, 
পল্পন্দে स স্পন্দঃ প্রথম: শিবতন্বমুচাতে তজ্জ্রৈ ॥ 
ইচ্ছা সৈব স্বচ্ছা সম্ভতসমবায়িনী সতী শক্তিঃ। 
সচরাচরস্ত জগতো বীজং নিখিলস্কা নি্জনিলীনস্থা ॥ 

( তন্বসন্দোহ ১, ২ শ্লোক ) 
যাহার পরে কিছু নাই, বিশ্বন্থ্টির कछ निक ইচ্ছায় খিনি স্পন্দিত হন, 
তাহার সেই প্রথম স্পন্দকেই জ্ঞানী পুরুষেরা শিবতব্ব বলেন। এ শুদ্ধ- 
ইচ্ছারূুপী শক্তি যাহা নিত্যশিবের সঙ্গে থাকেন, ভাহার নিজের ভিতরে 
লীন হইয়া সচরাচর জগতের বীজ আছে। 

সাংখোর ভাষায় শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, ইহাদের সংযুক্ত 
नागडे সদাখ্যতব্ব। ঈক্ষণে অহমের প্রকাশ-সময়ে শিব নিক্তিয়, শক্তি 
সক্রিয়, ইহাদের সিথসমবায়ই 'নাদতত্', তন্ত্রের ভাষায় উহাই মহাকাল 
ও মহাকালীর বিপরীত রতি-। निकल শিবে লীন শক্তির নাম “*সরব্বতী’ 


অর্থাৎ সংসরণকারিনী, ইহার বাহন ‘হংস', *হ' শিবতত্ব, 'मः' শক্তিতত্ব 
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অর্থাৎ শক্তি-সংসরণে প্রপঞ্চাভিমুখী এবং বিপরীত প্রবাহে তাহাই “সোহং" 
বা পরাবাক্‌ অবস্থায় প্রত্যাগমন, এই অবস্থায় শিবশক্তির একত্ববোধে 
নাদের অন্ুস্থতি হয়। निक्त শিবের সহিত অভিন্না শক্তিই 'উন্মনা', 
স্বষ্টিকূপিনী শক্তি 'সমনা', উন্মনা ও সমনার সন্ধিই শিবশক্তির সংযুক্তাবস্থা, 
ইহাই ‘নাদ’ । 

সকল পরমেশ্বর হইতে শক্তি, তথা নাদ, তথা বিন্দুর উৎপত্তি হয়। 
( গণিতে বিন্দুর স্থান আছে পরিমাপ নাই, তন্ত্রমতে স্থানও নাই । ) বিন্দুই 
সৃষ্টির মূল ও শক্তির অবস্থাবিশেষ, বিন্দুতন্বই ঈশ্বরতব্ব । এই অবস্থায় শক্তি 
চিত্রপিণী হইয়া! অব্যক্ত ইদম্‌কে তাদাত্মাভাবে আনিয়! চিন্ধিন্দুরূপ ধারণ 
করে বা অহম্‌ (ঈশ্বর) আপন চেতনায় ইদম্কে ( অখিলবিদ্বকে ) 
দেখেন । অহং মহা প্রলয়ের काळम অবস্থা, ইদম্‌ স্বষ্টিরচনার পূর্ববাবন্থা । 

এইকরূপে নাদ ও বিন্দু উভয়ই শক্তির বিভিন্ন অবস্থ।। বিন্দুকে 
শক্তির चनौ ङूऊ অবস্থা বলে, স্মষ্টির ইচ্ছায় শক্তি ঘনীভূত হন বা বিন্দুত্লাভ 
করেন। স্বষ্টির ভ্রিগুণের সব্বগুণ সকল ত্রহ্মে চিদরূপে জ্ঞান প্রধান, 
নাদতন্বে ক্রিয়াকূপে রজঃপ্রধানা, বিন্দুতত্বে ঘনীন্ৃত হইবার কারণ 
তমঃপ্রধানা ॥ প্রত্যেক স্তরেই জ্রিগুণযুক্তাবন্থা হইলেও একটা গুণ প্রধান 
হইয়া বিরাজ করে। 

অতএব স্থষ্টিবিকাশের মূলত শক্তি, উহ! একদিকে চিৎশক্কি, 
অন্যদিকে বিশ্বরূপিশী মায়াশক্তি। সকলব্রক্ম হইতে বিন্দুতত্ব পখান্ত 
বিকাশে ঈশ্বর প্রতাভিচ্ঞাতে মায়াশক্রির লক্ষণ স্পষ্ট উপলক্ষিত হয়, এই 
ভেদবুদ্ধিকে নিষেধব্যাপার রূপ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। 

বিন্দুতত্ব পরিবিন্দুরূপে जिव বিভক্ত হয়, ভাক্ষররায় ললিত! সহত্র- 
নাম স্ডোত্রের ভাব্বো লিখিয়াছেন, এই কারণে বিন্দু হইতে ক্রমশঃ কাধা- 
বিন্দু, তাহা হইতে নাদ, নাদ হইতে বীজ এই তিনরূপ হয়। এই তিনকে 
ক্রমশঃ পরবিন্দু, স্থস্বিন্দু ও স্ুলবিন্দু রূপে অভিহিত করা হয়। 
“অস্মাচ্চ কারপাদ্ধিন্দোঃ সাক্ষাতক্রমেণ কার্ম্যবিন্দুস্ততো নাদস্ততো বীজমিতি 
অ্রয়মুংপল্নং তদিদং পরমসূক্ষস্থুলপদৈরপি উচ্যতে" । ইহার মধো স্মক্রবিন্দু 
হিরণ্যগর্ভ ও স্ুলবিন্দু বিরাটের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সায়াশক্তিকে 
সকল ব্রন্ষে সবপ্রধান, তথা লাদতন্ হইতে বিন্দুর ত্রিকপ পর্য্যন্ত রজং- 
প্রধানরূপে আমরা দেখি । মায়াশক্তি তমঃপ্রধানর্ূপে জীবে অভিব্যক্ত 
হয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে স্থষ্টিবিকাশের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল | 





নাদৰিন্দুকলা a 

"कना' কি? চিদ্রপিশী শক্তি ব্রক্ষে লীন হইলে 'मिकन' ও শক্তি 

চৈতন্যাকূপিণী হইলে ব্রহ্ম ‘সকল’ হন, এই দ্ধিবিধন্বরূপ সত্য, শ্রদতিতে আছে__ 
এতাবানস্ত মহিমতো! জ্যায়াংশ্চ পুরুষ: । 
পাদোহস্থ বিশ্ব! ভূতানি ত্ৰিপাদস্যাযৃতং দিবি ॥ 

এই বিশ্বচৈতন্যরূপিণী শক্তির মহিমা, সকল ন্বরূপের নিদর্শন, পুরুষ ইহা 
হইতে শ্রেষ্ঠ, এ পুরুষের একপাদ ( সৃন্মতম অংশ ) অখিল প্রাণী ও ইহার 
অমৃতত্রিপাদ ( মহত্তম অংশ ) फाटनांट्क আছে । 

শক্তির দুইটা অবস্থা! উন্মনী ও সমনী ৷ উম্মনী অবস্থাই শক্তির 
निकन অবস্থা, समनो অবস্থ। শক্তির কলাযুক্ত অবস্থা । শক্তি প্রধানতঃ 
ষোল কলাতে বিভক্ত, ५ অংশের নাম कनांमूठि, কিন্ত শিব निकश । শক্তি 
প্রকৃত পুর্ণতাকে ভেদ করিয়া “অস্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া 'অহুং’রূপে 
প্রকটিত হন, এই আচ্ছাদনী শক্তিই 'ककूक' (কোষ) নামে অভিহিত । 
ইহারা সংখ্যায় यहे, যথা_ মায়া, কলা, রাগ, विशां, কাল ও নিয়তি । 
শক্তির যোড়শতম কলা 'অমাকলা" নামে খ্যাত এবং সপ্তদশতম কলা 
'নিরর্বাপকলা'।  প্রশ্নোপনিবদে (৬৪) ষোল কলার বিবরণ আছে। 
কলা! অর্থে শিবের অংশ या কর্কৃত্বশক্তির কিঞ্চিৎ অংশবিশেষ ।* 

जह কঞ্চুকের মায়া, অহং ইদম্‌কে পৃথক করে, অহং হইতে পুরুষ, 
ইদম্‌ হইতে প্রকৃতি হয়, পুরুষে কলা, বিদ্যা, রাগ ইত্যাদি আবরণ বা 
কঞ্চুক হয়। কলা অর্থে জীবে কিঞ্চিৎ কর্তত্ববোধ, বিদ্যা জীবের 
অল্চ্ঞতা, রাগ জীবের অনুরাগের কারণ, কাল জীবের অনিত্য ভাব, 
নিয়তি জীব যাহার দ্বার! নিয়মিত कार्थ করে_ এই পঞ্চ কঞ্চুক জীবকে 
আবরিত করে। এই মায়ারত জীবই পুরুষ । এই পুরুষ ও প্রকৃতির 
পঞ্চবিংশতি তব লইয়াই পরশিবরূপা সংবিদ্‌ বিশ্বময়ী । 

তন্ত্রসারে আছে, ‘তং সমস্তম্‌ অধবানং দেহে বিলাপ্য, দেহং প্রাণে, 
তঃ बिझि, তাং मटक, তৎ সংবেদনে নিষ্রপরিপূর্ণসংবিৎ সংপদ্তে বড় বিংশ- 
ততব্বন্বরূপজ্ঞ: তদ্ত্ীর্ণাং সংবিদং পরশিবরূপং शकन्‌ বিশ্বময়ীমপি 
সংবেদয়তে।* পরশিবরূপা সংবিদ্‌ বিশ্বময়ী ও বিশ্বোত্বীর্ণা। পরশিব 
তন্বাতীত। তদ্বসকল মূলতঃ যট্বিংশতি, যথ1__. 





३1 লাৰবিশদুকলা, জী বক্কর विरकर সাহিতান, শক্তিক কল্যাণ, थू ७७० हेर Based on 
Garland of Letters. 
২) তঙ্্রসার ৭ম আঃ 





৮ নাখ-সম্প্রদাত্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রণালী 














পরশিব চিৎমাত্র 
ल की वाकळ. य्य 
শিব শেক্তিতন্ব) ১) चरूद { मांदा २। अकृडिऊद-अकक 
সদাশিব কলা ৩। গুণতত্ব_ক্ষুক পৃথিবী = 
अड्य अ | ঈশ্বর बहेककक | বিদ্যা ७। বুদ্ধিতহ অক্ষাণ্ড 
শুদ্ধবিস্তা রাগ ९। অহংকার || 
ৰা সম্বিত কাল ৬। मनः (मद) প্রকত্যওড 
নিয়তি १-१ পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয় 
मारा (জে) 
১২7১৬) পঞ্চ কষ্টেন্দরিয় 
(बः) 


১১-২১ | शक তন্মাত্ 
(जमः) 
२२-२७ পঞ্চ কৃত / 





নাদাদিতব্বের অস্তরশক্তিরূপ কলা নাদাদিতনকে চারিটী आएछ 
বিভাঙ্দিত করে _ত্রক্মাণ্ড, মায়াগু, শক্কাণ্ড ও যূলাগু। ব্ৰহ্মাণ্ড পৃথ্যাদি- 
তবমুক্ত আকাশ দ্বারা আবৃত। मांग्रां७ মায়া, শক্তাণ্ড শক্তি ও মূলাগু 
প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। শক্তাণ্ডে শক্তিকলা ব্যাপ্ত থাকে, হার সীমা 
শক্তিতক হইতে শুদ্ধবিদ্ধা शयी, ইহাতে সমনী ব্যাপিনী ইত্যাদি শক্তি ও 
তাঁহাদের কলা এবং নাদবিন্দু শক্তি ও উহাদের কলা সমাবিষ্ট থাকে । 
শঙ্তাণ্ডের দেবতা মনস্ত্রমহেশ্বর, মস্ত্েশ্বর, মন্ত্র ও বিছ্োশ্বর । শুদ্ধবিদ্া ও 
মায়াতত্বের মধো বিজ্ঞানকলা ব্যাপ্ত আছে, উহ! বিন্রুবিকাশের দ্বারা 
বিশ্বরচনা করে। মায়াণে বিস্ধাকলা ব্যাপ্ত আছে, পুর্থী হইতে মায়াশু 
अर्था দেবতা ব্রক্মাবিষুরুত্র । প্রকৃতাণ্ডে ( মূলাণ্ডে ) ও ত্রহ্মাণ্ডে अन्न 
হইতে छत्र পান্ত সকল शटि অবস্থিত আছে । এই কলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
সাধনাঙ্গার! সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক শক্তিতবে লীন হন । সেই শক্তিততবই 
শিব বা আনন্দ--সদাশিবতব্ধ, “ইচ্ছা বা অহং ইদং, ইশ্বরতব'চ্রান” বা ইদং, 
শুদ্ধবিষ্যা! य। সদ্বিদ্যাতব্ব ‘ক্রিয়া’ বা ইদং অহং । পরমেশ্বরের হৃদয়ে বিশ্ব- 
স্থপ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি শিবরূপ ও শক্তিরূপ হন, শিব প্রকাশ-রূপ, 
শক্তি বিস্শরিপা। ( विमर्श = পূর্ণ অকৃত্রিম “মহং এর স্থষ্টি ) । স্ন্দর রাজা 
যেমন দর্পণে লিজ্ঞমুস্তি দেখেন, শিবও শক্তিতে তেমনি निटखच সত্তা 
দেখেন, পুণ্যানন্দের কামকলাবিলাসে এ উপমা আছে। শিব ও শক্তি 





নাদ্দাবন্দুকলা «= 
চত্্রচত্দ্রিকার শ্যায় অচ্ছেদ্ত। বিমর্শের নামাস্যর পরাবাক্‌, স্ফুরতা, 
স্পন্দ ইত্যাদি । 

শিব চিন্মাত্রন্থভাব, পূর্ণ, অধিকারী হইয়াও হার শক্তি অনস্তভাবে 
পরশ্যুরিত হয়, তন্মধ্যে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই পাচটী মুখ্য । 
শিব ও শক্তি অভিন্ন ; যখন মাত্র চিতশক্তির প্রাধান্য তখন শিব झळ, আর 
যখন আপন ব্বাতস্্যমহিমায় বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছায় প্রথম আত্মবিমর্শ দ্বারা 
শক্তিদশায় অবিশাণ্ডিত হইয়! প্রশ্ষুরিত হন, তখনই তাহার স্বারসিক বা 
স্বতংপ্চুত আহংভাবের উদয় হয়, ইহাই ঠ্াহার "আনন্দপ্রধান" শক্তিতর । 
ইহাই 'অহংভাব বা প্রকাশের দ্বিতীয় অবস্থা । অনস্তর *আহং-ইদস্ঠরূপ 
পরামর্শদ্বয়ের দ্বারা ( ইচ্ছা দ্বার), আপনাকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছারাপ 
শক্তির প্রাধান্তে 'সদাশিব" তব্বের উদ্ভব হয়। ইহা অস্ফুট ভাবরাশির 
যায়, ইহ। শ্ষুটীভূত হইলে “ইদস্ অংশে यथन 'অহম্‌' অংশের নিষেক হয়, 
তখনই 'জ্ঞানাশক্তি প্রধান ‘ইদম্‌-অহং'রূপে ঈশ্বরতন্বের প্রকাশ হয়। 
পরিশেষে ‘ক্রিয়া’ শক্তির প্রাধান্তে “অহম্উদং যখন তুলারূপে প্রকটিত 
হয়, অর্থাৎ যখন বেত্বা ও ८वछ উভয়ই প্ষুট ধারণ করে তখন छकविछ। বা 
সদ্বি€ার প্রকাশ হয় ( তত্ত্রসার )। শিবই ८व ও বেছা, তিনিই প্রমেয় 
ও প্রমাতা। একই বন্ধ বেত ও বেঞ্চ, প্রমাতা ও প্রমেয় ৷ ত্ষ্টাও দৃপ্ত হন, 
কারণ তিনি অদ্বিতীয়, জগতের দ্বিতীয় কারণ লাই। তিনি আপন 
স্বাতস্্মহিমায় নপ্মারভসে বা খেলার খৎস্থকে)* এই জগৎকে আপনার 
বোধগগনে প্রতিবিষ্থিতবৎ প্রকাশিত করিয়াছেন ।* 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে নাদ ও বিন্দু অংশের উৎকধাপকধ বিচার 
করা হইয়াছে । নাথ হইতে নাদ, নাদ হইতে প্রাণ এবং শক্তি হইতে বিন্দু, 
বিন্দু হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। যোগসম্প্রদায়ে নাদ হইতে জাত 
শিশ্যুকে বিন্দু হইতে জাত পুত্রের অধিক বলা হয়।* নাথ হইতে দ্বিপ্রকার 
সুষ্টি হইয়াছ্ে__নাদরূপা ও বিন্দুরূপ। ৷ নাদরূপা! শিশ্নাক্রমেণ, বিন্দুরূপ! 5 
পুত্রক্রমেণ । নাদান্নবনাথা জাত! বিন্দুত: সদাশিবো ভৈরবো। জাতঃ। 
তৎপরে শব্দস্থষ্টি বর্ণনা আছে, এক স্স্রূপিনী, দ্বিতীয় স্থুলরূপিণী__স্থক্্- 
রূপিনী প্রণবো মহাগায়ত্রী যোগশাস্্র, স্থুলরূপিনী ত্রহ্মগায়ত্রী বেদত্রয় :--. 
পুনঃ নাদস্থষ্টিকপিণী স্ক্স্থুলরূপিণী একারহয়াস্মিকা জাত! ।* 





১) अपक्थडाडिकॉंरज ५१० ও छजना 
२. সসকরষিং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিথক্ষমাত*_তঙসা ৩ আহ 
1 গোলি সপ্ত ११ শে কিস. পু १२, १२ 





১০ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ও সাধন-প্রণালী 


নাখস্ত্রে একাক্ষর প্রণবকেই नरयन বলা হইয়াছে এবং সত্যযুগে 
কেবল প্রণব গায়ত্রী সাধনে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি হইত । যে সকল डि 
প্রপবান্থুসারিণী তাহাই 'न।थमऊाक्यांमी? ইহাও গোরক্ষসিন্ধান্তসংগ্রহে 
छेक হইয়াছে । এই সকল প্রপবানুসারিণী শ্রুতির নামও উল্লিখিত 
হইয়াছে, যথা মণ্ডুক, মাণুকা, ক্ষুরিকা, टेकवला, ছান্দোগা, বৃহদারণাক, 
মৈত্রায়পাদি। প্রণবই একমাত্র বেদ, যাহার দ্বারা প্রণব প্রাবন্তক নাদের 
উপলব্ধি হয় এবং নাদত্রহ্ষের যাহা মূলতব্ব তাহার উপলব্ধি হয়।৯ 

পাতালখণ্ডে আছে__“সহং छ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ প্রীয়তে । 
অহং চ বান্থদেবাখ্ো। নিত্যং 'কামকলাম্মকচ' ॥ সতাযোবিৎ স্বরূপোহহং 
যোষিচ্চাহং সনাতনী । অহং 5 ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা ॥” 
শক্তিসক্গমতগ্ত্রের অষ্টম পটলে “কদা চিদ্ধাত্ম! ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা । 
লোকসশ্মোহনার্থায় ব্বরূপং বিভ্রতী পরা। কদাচিদাদ্া औकांनो 
देशय তারান্তি পার্বতী । কদাচিদাগ্ঞা। জ্ীতার! পুংরূপা রামবিগ্রহা ৷ 
"রা? শক্তিরিতি বিখযাতা 'म' শিবঃ পরিকীন্তিতঃ। শিবশক্ত্যাস্মকং ত্রহ্ম 
রামরামেতি গীয়তে ।” অতএব ইহা দ্বারা শিবশক্তির অভিন্নতা উপলব্ধি 
হয়, কালীতারা শিবরাম একই, বান্থদেবও “কামকলাম্মক:' । আবার 
“বিন্দুঃ শিবো| अकः শক্তি शिंन्छूतिन्छू রজো রবি:। উভয়োঃ সঙ্গমাদেব 
প্রাপাতে পরমং शनम्‌” (পৃ ৪১ গো. সি. স.)। এই বিন্দু দেহে ধারণ 
করিতে পারিলে মৃত্যুভয় থাকে না, পরমপদ প্রাপ্তি হয় । নভোমুদ্রা 
দ্বারা এই বিন্দু ধারণ, कर्डवा । मन.टेव्हट्यी বায়ু স্থির হয়, তাহা হইতে বিন্দু 
স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে পিণ্ড অবশ্থাই স্থির হইবে। জিতায়্‌ কামবঞ্জিত 
হইয়া তারক জপ করেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি করিয়া “কার অক্ষর 
জপ বিধি।* পরবিন্দু ভেদ হইয়া যে প্রণবন্ধপ अंसडक्त উৎপন্ন হইবার 
কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে সেই नवहे জগতের মূলযন্ত্র। তাহাই 
ত্রিরেখা বা কামকলার বগ্্রূপে বলিত হয়, বীজমস্তরের নাদাংশই কাম- 
স্বরূপ বা ইচ্ছারূপিনী নাদশক্তিই কামন্বরূপ । 

এই ওঁকার বা নাদবিন্রু সাধন যোগমার্গে কিরূপে আচরিত হইত 
তাহা পূ্বববস্তা অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । भे 








३॥ গো সি. স.. পু =>, १२, १५. ৭৯২৯৪ ३1 শো. নিস, १५१७११५ ৪১,৩৯ । 





নবম পরিচ্ছেদ 
কায়সিদ্ধি 


প্রাচীন ভারতে বহু সম্প্রদায় মধ্যেই আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণ 
উৎকর্ষ লাভের कक দেহসিদ্ধি বা কায়সিন্ধির আবশ্যকতা! স্বীকৃত হইত । 
এই দেহসিদ্ি দ্বার! জরামৃত্যুহীন শুদ্ধদেহ লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিল। 
যদিও প্রচলিত দার্শনিক প্রন্থানে আপাতত: ইহার আলোচনা দেখিতে 
পাওয়া যায় না, তথাপি কিঞ্চিং অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে 
কোন কোন সপ্প্রদায়ে ইহার আভাস অবশ্থাই দৃষ্টিগোচর হইবে । এমন 
কি, ভারতের বাহিরে অন্যান্য ধশ্মের ইতিহাসে সিদ্ধদেহের বিবরণ যে 
না পাওয়া যায় এমন নহে । উদাহরণস্বরূপ যীশুর পরম ভক্ত সেন্ট জনের 
নাম করা যাইতে পারে ।* চীনদেশে 1.4०६७० সম্প্রদায়েও দেহসাধনের 
सूक আলোচনা বর্তমান ছিল জানিতে পারা যায়। 

ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাস সবিশেষভাবে পখ্যালোচনা করিলে 
স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, দেহসিদ্িলাভের दक প্রণালী এই দেশে 
প্রচলিত ছিল। হঠযোগী সম্প্রদায় সাধারণতঃ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া 
দেহসাধন করিতেন। রসেম্বর দর্শনের অন্থ্যায়িগণ পারদের অষ্টাদশ 
সংস্কার স্বেদন, মর্দন, मर्न, স্থাপন, পাতন, দীপন ইত্যাদি সম্পাদনপূর্ববক 
সিদ্ধাদেহ বা হরগৌরীতন্থ প্রকট করিবার ळक চেষ্টা করিতেন । বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে এবং কোন কোন বৌদ্ধ অথবা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে বিভিন্ন 
উপায়ও অবলম্বন করা হইত । কেহ ভাবসাধনের দ্বারা ভাবদেহ অর্জ্জন 
করিতেন, আবার কোন কোন সাধক বিন্দুজয়পূর্বক তাহার উদ্ধাগতি 
সম্পাদন করিয়া দেহ मिक করিতেন । প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যেও 
ন্বন্ধসিদ্ধি' নামে দেহসিদ্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়। 
যায়; এই প্রসঙ্গে আশ্রয় পরাবুত্তি বা শুদ্ধধশ্মের আশ্রয় গ্রহণে 
নবকায়লাভ বিবেচ্য ।* वळयांन, সহজযান, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল 
अङि বিভিন্ন ধর্ম্মনম্প্রদায়ের সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে, 





31 The Apocalypse Unsealed ( Revelation of St. John), James Pryse, 
New York. 

३ । বর্্কায় হইলেন নূতন শুদ্ধ खोडा. ইহাই अनायर ধৰ্দ্সন্তান বা আশ্ৰয় পরাবৃত্তি । 
_পক্িবৰদ্ধকোশ ११४५ 





৭১২ নাখ-সম্প্রায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


এই গুহা সাধনার অনেক রহস্তাই জানিতে পারা যাইবে। নাথগণ দেহ- 
পিদ্ধিকে বিশেষ «आबांचा দিতেন, তাই ইহা তাহাদের নামেই প্রচলিত । 
সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও অপর ভাবায় নিবন্ধ রচনাবলী হইতে ইহ 
প্রমাণিত হয় । 


আমাদের পূর্বের আলোচিত নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির 
মধ্যে এবং বঙ্গীয় গাথার মধ্যে কায়সিদ্ধির বন্ধ উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় 
গাথার আলোচনা পরে করিতেছি । সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে গোরক্ষসিদ্ধান্ত- 
সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে “চন্দ্রাৎ সার; অ্রবিভবপুবা তেন মৃত্যুর্নরাণাং 
তং বগ্ীয়াৎ স্থকরবমথে। नाछा कांग्रमिकिः” ।* যে যোগী খেচরীযুদ্র। 
कनन তিনি কালের দ্বার! বাধিত হন ना, बिनि চন্দ্রের এই নিদ্দোষ 
অমুতধারা পান করিয়াছেন, তিনি মৃণালের প্যায় বপু ধারণ করিয়া 
জীবিত থাকেন। চন্দ্রসার খাহার দেহে আ্রারিত হইতেছে, তাহার 
কায়সিদ্ধি অনিবাধ্য। তিনি রোগের দ্বারা পীড়িত হন ना, কশ্মের 
দ্বারাও বাধিত হন না, তিনি পঞ্চমুখ হরের শ্যায় অজ্ঞর অমর হন। এই 
সাধন গুরুর উপদেশে नळा, কোটিশাস্্ পাঠেও এই জ্ঞানলাভ সম্ভব 
হয় না। হঠযোগপ্রপীপিকাতেও আছে-_“নিব্যাধিঃ স ম্বালকোমল- 
বপুধোগী চিরং জীবতি” (৩1৪১) । 

প্রশ্ন হইতে পারে, কাল শরীরকে ত্যাগ করে না, তবে যোগী 
কায়সিদ্ধি দ্বারা কিরূপে কালকে বঞ্চনা করেন? বন্ত্রতঃ কাল शून 
শরীরকে ত্যাগ করে লা, “শরীরং নো তাজেদেব কালঃ কস্যাপি কুত্রচিৎ । 
অস্তঃশরীররক্ষার্থ, यक कायाचा যোগিনা” ।* তাই যোগী অস্তঃশরীর 
রক্ষাকাধ্যে যত্তবান হন, এইরূপ যোগীর পক্ষে অহংভাববজ্িত মনের 
অভ্যাসই লক্ষ্য। যে পুর্ণরূপে কল্পনাহীন সে কালকে জয় করিতে অক্ষম । 
আত্মজয়ই কাল, তাহাই শিব, তাহা সর্ববন্থ, ইহা वाऊौऊ কিছু নাই। 
কালযুক্ত সংসারে যোগী ন্বীয় পৌরুবের দ্বারা কালকে জয়ী করিয়া 
সিদ্ধযোগী হন । যোগী লবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া বায়ুরোধ করিয়া আত্মধ্যানে 
নিমগ্ন হইয়া থাকেন । অমরৌদ্শাসনের প্রথমেই উদ্ধশক্কির নিপাতনে ও 
অধ্যশক্তির আকুঞ্চনে মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা মহাস্ুখ উৎপন্প হইবার 
কথা আছে। অধংশক্কি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি, তাহাকে মধ্যপথে অর্থাৎ 
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কায়সিন্ধি ৫১৩ 
সুযুয়াপথে নীত করিয়া সহস্রারে मिनिङ করিতে হয়, তৎকালে 
উদ্ধশক্কির নিপাতন হয় অর্থাৎ সহস্রার হইতে অস্তক্ষরণ হয় | 

কুণ্ডলিনী বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়াই উদ্ধে গমন করেন। জীব 
খেচরী মুদ্রা সাধন দ্বারা সহস্রার-ক্ষরিত অমৃত পান করিলে তাহার 
পিশুন্ছৈধ্য হয়।* ইড়া সঞ্চারী পুরকের সহিত খেচরী দ্বার! নাভিস্থ 
বহিচকে সিঞ্চিত করিলে 'নবতন্ন’ লাভ হয় । 
নাসা পশ্চিমমার্গবাহপবনাৎ প্রাণেহতিদীরঘাকুতে 
চন্দ্রান্থ প্রতিসারণাং ন্থুকৃতিনঃ প্রাগ चिका ग्रः शथः । 
निकन्‌ কালবিশালবহ্নিবশগং कू স নাড়ীশতং 
তৎকাধাং কুরুতে পুনর্নবতন্থং জীর্ণক্রমন্ধন্ধবৎ ॥* 
হঠযোগ প্রদীপিকাতে উক্ত হইয়াছে__ 
ভ্রবোশ্ধ্যে শিবস্থানং মনস্তত্র বিলীয়তে ৷ 
জ্ঞাতবাং তংপদং তুর্ধাং তত্র কালো न বিদ্যতে ॥ 
অভ্যসেৎ খেচরীং তাবদ্‌ যাবৎ স্যাদ্যোগনিত্রিতঃ । 
সংপ্রাপ্তযোগনিজ্রন্ত কালে! নাস্তি কদাচন ॥* 
অর্থাৎ যুগলের মধ্যে শিবস্থান আছে অর্থাৎ এ স্থানেই স্খন্বরূপ 
আত্মার অবস্থান । এই শিবস্থানে মল বিলীন হয় অর্থাৎ শিবাকার বৃত্তি 
প্রবাহ হয়। এইরূপ চিন্তলয়ই জাগ্রৎ खच ন্থৃযুপ্তির পরবত্তরশ তুর্য্য বা 
চতুর্থ অবস্থা । এই অবস্থা হইলে মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ চন্দ্ৰসুৰ্য্যের নিরোধ 
হেতু আমুক্ষয়কারক কাল থাকে না, এই নিমিত্ত স্থযুয়াকে কালের 
ভোকত বলা হয়। 
যাবৎ সাধক খেচরী মুজ্জা অভ্যাস করেন, তাবৎ সেই সাধক 
যোগনিদ্রামগ্ন থাকেন__অর্থাৎ তাহার সর্বপ্রকার চিত্তব্বত্তির নিরোধ হয়। 
যে সাধক এইরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিয়াছেন, ঠাহার কদাচ 
মৃত্যু ঘটে না। 
হঠবোগপ্রদীপিকায় যে যোগী-নমক্কার আছে ভাহাতেও वना 
হইয়াছে, তুমি চিরজীবী যোগী, তোমাকে নমস্কার করি । যে কাল দুর্বার, 
তুমি সেই ‘কাল’ অর্থাৎ মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। যে কালের বদনে 











> নাখ-সম্প্রদায্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রণালী 


এই পরিদৃশ্থামান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পতিত আছে, সেই জগদ্ভক্ষক 
কালও যখন তোমার নিকট অভিভূত হইয়াছে তখন তোমাকেই নমস্কার 
কত্তবায-__“অমরায় নমন্তভাং সোহপি কালস্বয়া জিত:” ॥* 
গোরক্ষসংহিতায় যোগীন্দবর গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন 
অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ ক্ষয়ে মুত্রপুরীষয়োঃ 
যুবা ভবতি বৃদ্ধোহপি সততং মুলবদ্ধনাৎ ॥* 
অর্থাৎ মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও अलान ( এই দুইটা বায়ু পরস্পর 
উদ্ধে ও অধ অবস্থিত ) বায়ুর একতা সম্পন্ন হয় সুতরাং মূত্র ও পুরীষের 
ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধ ও মুবার क्र দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। অতএব বলা 
"যাইতে পারে मूलवक মুদ্রা অভ্যাস দ্বারাও কায়সিন্ধি হয় । 
কোন কোন মতে কায়সাধন ক্রিয়াতে বক্ষোলী, সহক্দোলী প্রভৃতি 
যে সকল সুজ্রার সাধন আছে তাহাতে স্্রীসঙ্গ अनिवांयी । বজোলী 
সহজোলী নাম হইতে বক্রযান, সহজ্ঞযান প্রন্তৃতি সম্প্রদায়ের কথ! স্মরণ 
হয়। বচ্ছোলী প্রন্ৃত্ির রহস্য হঠযোগঞ্দীপিকায় এইরূপে বিবৃত 
হইয়াছে 
চিত্তে সমন্বমাপন্সে বায়ো ত্রজ্ঞতি মধ্যমে । 
তদামরোলী বক্ষোলী সহজ্ঞোলী প্রজায়তে ॥* 
এই সকল मूळा सांगन দ্বারা বায় মধ্যম নাড়ীগত হয় অর্থাৎ शयुं পথে 
প্রবাহিত হয়, তদ্ধার কাল জয় সম্ভব হয়, কারণ স্বযুন্মা কাপভোক্তী ইহ! 
পূৰ্বেৰ বলা হইয়াছে । 
দেখা যাইতেছে নাখসম্প্রদায় মধ্যে কায়সিদ্ধি ছিল। পূর্বের যে 
রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কথা বল! হইয়াছে তাহার সহিত নাথসন্প্রদায়ের 
যোগ ছিল। গোরক্ষসি্ধান্তসংগ্রহে *রসায়নী मादि সিদ্ধি্বতি 
নিশ্চিতম্” * বলা হইয়াছে ৷ রসায়নবিগ্কা দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয় 
অর্থাৎ ঠাহার পিওসিদ্ধি হয়। যোগী ইহার ফলে বৈবয়িক দেহ ত্যাগ 
করিয়া যোগদেহ লাভ করেন এবং কালকে জয় করিয়া তাহ! রক্ষা 
করেন। 
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যোগদেহং স্বজত্যেব কালমীত্যত্ববত্যয়ম । 
হস্তি বৈষয়িকং দেহং তন্নাথ: কহরীশ্বরঃ ॥* 

রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কায়সিদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা পরে করা 
যাইতেছে, তপৃবে দেহসিন্ধির দৃইটা বিশেষ ধারার আলোচন! কর্তব্য । 
দেহসিন্ধির ছুই'্টা ধারার বৈশিষ্টা এই যে, প্রথম ধারায় কেবল স্বপ্যদেহের 
স্থিরতা সম্পাদন করা হয়, দ্বিতীয় ধারায় প্ললদেহেরও শুদ্ধি সম্পাদন 
করা হয়। 

প্রথম ধারায় দেহসিদ্ধির कक স্টুলদেহের সাক্ষাৎভাবে সিন্ধাতা। 
অপরিহাখা নহে; এই মতে স্ুক্পদেহটাকে कूल হইতে পৃথক করিয়া 
লইয়া স্থির করিয়া লইতে হয়, স্মগ্মদেহ স্থির না হওয়া शर्थीख পারদের 
कांग्र স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে । আশ্রয় ব্যতিরেকে উহা! একপ্রকার অব্যক্ত 
থাকিয়া যায় এবং আশ্রয় পাইলে উহা আশয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবন্তিত হয় বলিয়া স্থিরতা লাভ করিতে পারে লা। সাধনার 
স্থকৌশলে স্থির আশ্রয়ের সহকারিতায়, জীবের ककत সত্তাকে স্থিতিশীল 
করা যাইতে পারে । এই স্থিতি আপেক্ষিক অথবা भूर्न তাহার আলোচনা 
এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক । এই প্রশালীতে যে সিদ্ধদেহের আবির্ভাব হয় 
তাহাতে স্ুলদেহের সারাংশ গ্রথিত থাকে, অসার অংশটী বাহাবরণের 
শ্যায় তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, ইচ্ছামাত্র তাহাকে পৃথক করিয়া 
ফেলা! যায়, লৌকিক দৃষ্টিতে এই পৃ্থকীকরণকে মৃত্যু বলে । বস্তুতঃ ইহা 
“मा” নহে । ইহা ইচ্ছাপুর্বক জীর্ণবন্ত ত্যাগ বা সর্পের কঞ্চুক ত্যাগের 
ন্যায় সাধারণ ব্যাপার মাত্র। সুন্মসত্তাতে ‘অহং’ বোধ উদিত হয়, ইহা 
অহঙ্কার নহে, सभा সিদ্ধ হুইয়! গেলে এই বোধের স্থায়িত্ব शिक হইয়া 
যায়_অর্থাৎ ‘আমিত্ব' বোধটুকু অটুট খাকে। সাধারণ জীবের মৃত্যুতে 
এআমিহবোধেরণ লয় হয় এবং পুনর্জন্ম হইলে “আমিত' বোধ নৃতনরূপে 
আবিছুতি হয়। যোগী ও সাধারণ জীবের দেহত্যাগে ইহাই ভেদ। 
(জাতিম্মরদের চৈতস্থোর আবরণ শিথিল থাকে বলিয়। পূর্ববস্থতি অটুট 
থাকে।) সাধারণতঃ জীব ক্ষণিক বা অপ্রকালস্থায়ী জ্ঞান ব্যতিরেকে 
স্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, চিত্তের চঞ্চলতাই তাহার 
একমাত্র কারণ । किक পুর্বোক্ত প্রশালীতে कांग्रशिकि হইলে জ্ঞান 
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সৰ্ব্বদা অখণ্ড ভাবেই উদিত থাকে, তাহার তিরোধান সম্ভবপর হয় না। 
জ্ঞানের তিরোধান না হইলে অজ্ঞানের আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে 
পারে? मृडा, প্রলয় বা নিগ্রহ অজ্ঞানের নামাস্তর । অতএব একবার 
স্থিরজ্কান হইয়া গেলে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। ইহাকেই 'মৃত্যুজয়' 
বলে, আচাধ্যগণ 'কালবঞ্চন' দ্বারা ইহারই নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

কালচক্রযান সম্প্রদায়েও কালকে ধ্বংস করিবার कथा আছে, 
শান্্রীমহাশয় বলিয়াছেন কাল অর্থে ‘দানব’, তাহাকে ধ্বংস করিবার 
চক্রিবিশেষ বলিয়া কালচক্রযান নাম হইয়াছে ৷» ওয়াডেল সাহেবের 
মতে উত্তর ভারতের কাশ্মীর ও নেপালে তত্তরের উদ্ভব হয়, তাহাতে 
মস্্যালের সাধন প্রণালীর সহিত দানবাদির সংযোগে ‘কালচক্রযানের' 
উদ্ধব হয়।* এই কালচক্রযান मदथा “পরাবৃত্তি অর্থাৎ উল্টাসাধন 
ছিল,__ইহা মৃত্যার পথে অগ্রসর না হইয়া উল্টাপথে অগ্রসর হওয়ার 
সাধন ( যথা_-ঘড়ির কাটা উল্টাইয়া দেওয়া) অতএব ইহাও 'সিদ্ধদেহ’ 
লাভের সাধনা । স্ছুলদেহ নাশে বিষণ হইবার কারণ নাই, চধ্যাপদে 
ইহার উল্লেখ পাই “কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিষগ্পা”।* দেখা যাইতেছে, 
যৌগিক সম্প্রদায় মাত্রেই স্থুলদেহ ত্যাগে ভীত হইতেন না, তাহাকে 
সাধারণ ব্যাপার রূপে গণ্য করিতেন, ইহাই দেহসিদ্ধির প্রথম ধারা । 

এই যে প্রথম ধারার উল্লেখ করা হইল তাহাতে "মৃত বলিয়া 
কিছু না থাকিলেও, দেহৃত্যাগরূপ ব্যাপার আছে। এইই ककूक ত্যাগের 
্ষ্টাূপে এবং কোন কোন স্থলে অধিষ্ঠাতৃূপে চিন্ময়ী স্বপ্মসত্তা বর্তমান 
খাকে। অর্থাৎ দেহত্যাগেরও দুইটী অবস্থা আছে £ প্রথমটা ইচ্ছাধীন 
নহে ও बिडोग्रति ইচ্ছাবীন। প্রথম অবস্থায় প্রারক্ধ কণ্ম অভিভূত হয় 
না বলিয়া দেহত্যাগ ইচ্ছাধীন নহে, এই অবস্থায় জ্ঞানমাত্র থাকে, কিন্ত 
ইচ্ছামত সম্ভব হয় না । তথাপি দেহত্যাগকালে অজ্ঞান থাকে না বলিয়া 
যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া यॉन । 
এই প্রথম অবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগের সামর্থ্য থাকে না। কিন্ত 
দ্বিতীয়প্রকার অবস্থায় वक ও কালশক্তি অভিন্থত থাকে বলিয়া 
দেহত্যাগ ইচ্ছান্থরূপ সময়ে, স্থানে ও উপায়ে করিতে পারা যায় । 





31 ভঙা বৌদ্ধ कक নগেশ্সনাখ বহু, कस्का, হরপ্রসা পানী পৃঃ ₹ 
*। ওৱাডেল, ‘লামাৰ পৃঃ ১৫ 
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a 


এক্ষণে পূর্বে উল্লিখিত দেহসিদ্ধির দ্বিতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত 
হইতেছে । এই ধারায় স্থূল দেহের অর্থাৎ ভৌতিক উপাদানে গঠিত 
দেহের আতান্তিক শুদ্ধি নিষ্পক্স হয়, এইজন্য দেহে বর্জনীয় অংশ কিছু 
থাকে না। ধাহারা এই ধারণাকে অবলম্কন করিয়া দেহকে সিদ্ধ করেন, 
স্তাহাদের পক্ষে দেহত্যাগ আবশ্যক হয় না, ककूक বলিয়া তাহাদের পক্ষে 
বৰ্জ্জনীয় কিছু থাকে লা, সমস্ত দেহটা শুদ্ধ উপাদানকূপে পরিণত হইয়া 
যায়। এই ধারায় পরিহারযোগ্য অংশ থাকে না, যদি দেহের এরূপ 
কোন অংশ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেহসিদ্ধি সম্যক্‌ নিষ্পন্ন হয় নাই । 

পাতঙ্গলযোগশান্ে “কায়সম্পৎ' নামে এই দেহসিদ্ধির যথার্থ বর্ণনা 
করা হইয়াছে, পঞ্চভূতকে জয় করিবার ফলে কাস্তিমান বঙ্ষবৎ দেহ লাভ 
হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যাসভান্বে ऊहेवा ।* তান্ত্রিকাচার্যগণ “মন্ত্র 
যোগ’ বা শব্দসাধনার দ্বারা সিদ্ধদেহের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন । 
অবিরত এক মন্ত্র জপের দ্বারা বৃত্তিসমূহ রুদ্ধ হয়, শরীর-মন সহজেই 
বিরাম পায়। তৎফলে শরীরে नवकारि দেখ! দেয়, শরীর লঘু হয় ও 
অণিমাদি সিদ্ধি হয়। 

দেহসাধনের মূলে বিন্দুপ্রবাহের স্ফিরতা ও ऊक সম্পাদনপূর্ববক 
উদ্ধদিকে আকর্ষণ অতান্ত আবশ্যক । বিন্দুর গতি উদ্ধমুখী না হইলে 
অস্তঃকরণ, বাহো্দ্িয় এবং দেহের উপাদানম্বরূপ ভৌতিক সত্তা সবগুলিকে 
সমষ্টিগতভাবে বিগলিত করিয়া, একটা নিরস্তরবাহী স্রোতের শ্যায় উদ্ধ- 
দিকে সঞ্চালিত করিতে হয় । এই স্রোত যতই উদ্ধামুখ হইতে থাকে, ততই 
তাহা ক্ৰমশঃ অধিকতর বিশুদ্ধ হইতে হইতে চরম অবস্থায় চিন্ময়তা প্রাপ্ত 
হয়, তখন তাহা নিশ্ল ও আনন্দময় বিজ্ঞানপ্রবাহকূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। যাহাকে যোগিগণ সাধারণতঃ 'নাদান্ুদ্ধান" বলিয়া বর্ণনা করিয়া 
থাকেন, ইহ! তাহারই সহিহ সাগ্লিষ্ট। কুগুলিনী শক্তি বিক্ষুব্ধ হইয়। 
অর্থাৎ চিৎশক্কির স্পর্শে কুণ্ডলিনী শক্তি স্পন্দিত ও উদ্ধদ্ধ হইয়া যখন 
নাদরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনি এই উদ্ধমুখ ধারার স্ুত্রপাত হয় । 
বন্ততঃ ইহা প্রকৃতির निछानिक ব্যাপার । মন ও ততসহযোগে প্রাণ ও 
ইন্দরিয়াদি বহিষুখি থাকা शया ইহা अन्य করা যায় না॥ 'নাদ' শব্দ- 
जर्त শ্রুরণ অবস্থা, ইহা ददकाअक শব্দ, বর্ণকূলী শব্দ নহে, ইহা বলাই 





১৮ পাতজলযোগন্শন,  निङ्डिापर “ততোংনিমাৰিপ্ৰাহৰ্তাৰঃ কাহলস্পৎ ত্া্ানভিযাতশ্চ 
(2८ क ) জপলাৰশ্যবলবক্জসংহননত্থানি কানলস্পৎ, (৯৯ ३३). 





১৮ নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বাহুল্য । নাদের উদগনে বর্ণসকল উহাতে মিলিয়া आदिशर्ष्कन করে ॥ 
এইভাবে বিন্দু হইতে নাদ উদগত হইয়া পুনবর্বার বিন্দুতে যাইয়াই আত্ম- 
সমর্পণ করে। মন প্রভৃতি অস্তঃকরণ ও, বাহা ইন্দিয়ের শক্তি, নাদের 
অন্ুগতভাবে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ধাবিত হয়, তাহাদের পৃথক 
সঞ্চারশক্তি থাকে না। 

নাদের উদ্ধগন্তি যতই বাড়িতে থাকে ততই নাদ ক্রমশঃ ক্ষীণতর 
হইতে থাকে, এইরূপ উপলব্ধি হয় । বস্তুত: ইহা৷ মনের ক্রেমিক সৃস্মতারই 
নিদৰ্শন । চরম অবস্থায় মনের স্থূলতা পরিনত হয় ও মন নিশ্চল হইয়া 
যায়, তখন নাদ আর শ্রুত হয় না, অর্থাৎ নাদ নিত্যসিন্ধ হইলেও মনের 
পৃথক সন্ভা থাকে ন! বলিয়া তাহার উপলব্ধি থাকে না। এই প্রকারে 
নাদ ও মনের অতীত অবস্থার উন্মেষ হয়, ইহাকেই চৈতন্য বা জ্ঞানের 
বিকাশ বলে । সাধক যে কোন উপায়ে সাধনা করিলেও এই সাধনফল 
আবশ্যাপ্তাবী । দেহসিন্ধ করিতে হইলে এই চৈতন্াময়ী শক্তিকে আশ্রয় 
করিয়াই দেহরূপ জড়সন্তাকে চৈতন্যাময় করিয়! লইতে হয়, তখন বস্তুতঃ 
পঞ্চন্কৃত ও ভৌতিকসত্তা এবং তৎসহ চিত্তসত্তা উভয়ই শুদ্ধ হইয়া চিন্ময়তা 
লাভ করে। 

সিদ্ধদেহকে অথাৎ শুদ্ধদেহকে 'প্রণবতঙ্্র' অথবা *মস্ত্রদেহ' বলা 
হয়। ইহাই দিবাদেহ, জ্যোতিশ্দয়, ইহাতে জৱামৃত্যু, ক্ষুংপিপাসা, 
কামক্রোধাদি জড়দেহ সংক্রান্ত ধশ্মের বাস্তব সত্তা নাই । বলা! বাছল্য, 
শুদ্ধদেহ লাভ না করিয়া সাধক চিৎসমূত্রে প্রবেশ করিতে পারিলেও 
উহা আন্মবিনাশের নামান্তর, কারণ এ অবস্থায় চৈতস্কের সংরক্ষণ সম্ভবপর 
হয় না এবং বিরাট স্বযুপ্তিতে সাধক নিমগ্ন হইয়া যান। ঘোগীর পক্ষে 
এই অবস্থা। বাঞ্চনীয় নহে, কারণ দেহকে আশ্রয় না করিতে পারিলে 
চৈতক্কশক্তি তিরোহিত হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়। প্রচলিত ভৌতিক 
দেহ চঞ্চল ও পরিবণ্ঠনশীল হইলেও চৈতন্যের আত্মবিকাশের ক্ষেত্র, ইহার 
মলিনপ্ভা ইহার একমাত্র দোষ । যোগিগণ বলেন, এই মলিনতা দূর 
করিয়া একটা অক্ষত দেহের স্থিতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে চৈতস্যের 
লোপ কখনই হইবে না, ইহাই মৃত্যুজয়। এই অক্ষত দেহই সিদ্ধদেহ । 
পাঞ্চরাত্রীয় বৈষ্কব আচার্য্যগণ শুদ্ধদেহকে বিশুদ্ধ সর্বময় বলিয়া বর্ণনা 


করিয়াছেন, এই বিশুদ্ধ मद অপ্রাকৃত, অতএব এই দেহ যে প্রাকৃতিক বা 


স্বাভাবিক দেহ নহে তাহা নিশ্চিত । 


৬, 





কারসিদ্ডি 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত দেহকেই কোন একটী ধারা 
অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তখনই অশুদ্ধদেহের পরিবর্তে 
শুদ্ধদেহের প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এই শোধনের জন্য শুদ্ধ সত্তার বীজ আবশ্যক 
হয়। স্থূলদেহে যে সকল দোষ জড়িত থাকে, সাধন! দ্বারা তাহা দূর 
করাই নাথদের আদর্শ । ইহা দ্বারা রোগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি শারীরিক 
বৈকল্য দূর হয়। নাথযোগিগণ বলেন, যোগিগুরু ‘মহাজ্ঞান’ সঞ্চার 
করিয়া শুদ্ধসত্তার বীজ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক জপাদি 
ক্রিয়াসাধন দ্বারা এ গুরুদন্ত বীজকেই ক্রমশঃ বিকশিত করিতে থাকে | 
ইহাই শুদ্ধপত্তায় ক্রমবিকাশরূপ ক্রিয়া । ইহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
অশুদ্ধসত্ত৷ সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ সত্তার অন্ুগমন করে, অথবা 
সার ও অসার দুইভাগে বিভক্ত হইয়। সারাংশ শুদ্ধ সত্তাতে প্রেরণ করে 
এবং অসার অংশ একটী वांछ আবরণের ম্যায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত শুদ্ধ 
সত্তাকে আচ্ছাদন করিয়া বর্তমান থাকে । 

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সিদ্ধদেহ এক 
প্রকারের 'অযোনিজ' দেহ, তাই উহ। শুদ্ধ। স্্ুলদেহের যাহ! স্বাভাবিক 
মলিনতা, যাহাকে খৃষ্টানেরা "আদিপাতক'রূপে বর্ণনা করেন তাহা 
ইহাতে নাই । সেই নিমিত্ত জ্ঞানদান ও জ্ঞান গ্রহণের পক্ষে ইহাই প্রকৃত 
বাহন। প্রায় সকল ধণ্মসম্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতাকে এই নিমিত্ত 
'ঈশ্বরসন্্ান* প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় বা কুমারীর গর্ভজাত বলা হয়, 
অর্থাৎ অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা কর! হয়। লাথমার্গেও গোরক্ষকে “ঈশ্বর- 
সন্তান" ও মৎস্তেক্রকে 'মতস্তাজাত' বলা হইয়াছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
স্বয়ং আদিনাথ বা মহাদেব । 

মানবদেহে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় চন্দ্র ও স্থর্যোর প্রতীক। 
উদ্ধগতির সময়ে অর্থাৎ কুণুলিনী-প্রবাহ উদ্ধমুখ হওয়ার সময়ে এই চন্দ্র 
ও সূর্য্য উভয়ের মিলন হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে বল! যাইতে পারে যে, 
চন্্রন্্যা বা চন্দ্রন্যঅগ্রিকে এক স্রোতে প্রবাহিত করিতে না পারিলে 
চৈতস্তের প্রবাহ উপলব্ধ হয় না। 

ইড়াপিক্ষলা বশীভূত হইলে, মন ও বায়ুর স্থিরতা স্বতঃই সম্পাদিত 
হয়, ইহার দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ বা কুণুলিনীর জাগরণ হয়।  বট্চক্রভেদ 
ছারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং ङूऊक्य्र দ্বারা শক্তিলাভ সম্ভব হয়। 
নাথমার্গের সাধনে মূলা বা নাভিস্থান হইতে মনস্এর উদ্ধীগতি সম্পাদিত 





ডি লাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 
হয়, কিন্ত স্থযুয্াপথ উন্মুক্ত না হওয়! शीख শিবশক্তির সামরস্ত সাধন 
হয় ন7া। কেবল জ্ঞান দ্বারা এই পথ মুক্ত হওয়া कठिन, তাই नाथमिक 
দেহকে আশ্রয় করিয়া যোগ সাধন করিতে বলেন । যোগন্বারা মানবের 
স্বাভাবিক অপক দেহকে शक করাই নাথযোগীর প্রধান লক্ষ্য । ইহাদ্ধারা 
শীতোষ্তা ও জরামৃত্ু জয় হয় এবং মোক্ষলাভ হয় । এই যোগাগ্মি দ্বারা 
शंक দেহই সিদ্ধদেহ, এই দেহলাভ হইলে পরে দিবাদেহ লাভ সম্ভব হয়। 
যোগৰীজে শঙ্কর বলিয়াছেন 

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্রোহপি ধর্শ্মজ্ঞো বিজিতেন্দরিয়: । 

বিনা দেবোহপি যোগেন न মোক্ষং লভতে প্রিয়ে ॥* 
সিদ্ধদেহ লঘু, ইহ! চিন্তার গতির ন্যায় ক্ষিপ্রগতিসণ্পন্ন, যে-কোন রূপ 
ধারণে সমর্থ এবং যথেচ্ছ গমনে সমর্থ । ইষ্টক-প্রাচীর, জল, অগ্নি, বায়ু 
প্রস্তরাদি ভেদ করিয়া ইহার গমনে সামর্থা আছে। ইহ! भूक মধ্যে 
অদৃশ্য হইতে পারে, আবার একই সময়ে বহুযুদ্তিতে আবিন্ৃতি হইতে 
পারে। প্রসর ও সঙ্কোচ সাধনে এই দেহ পটু, দেবমধোও এই দেহ 
ছল ভ, ইহা শুদ্ধ আকাশ হইতেও শুদ্ধতর ৷ রসন্ধদয়তপ্তরে উক্ত হইয়াছে _ 

এবং রসসংসিন্ধো ছুঃখজরামরণবদ্জিতো। গুণবান্‌ । 

খে গমনেন চ নিত্যং সংচরতে সকলভুবলেষু ॥ 

দাতা ভুবনত্রিতয়ে স্রষ্টা সোহপীহ পশ্যযোনিরিব ৷ 

ভর্তা বিষ্ণুরিব স্যাৎ সংহর্তা রুদ্রবদগতিঃ ॥* 
যোগবীজেও छेक হইয়াছে পাবনজ্জয়ের আবশ্যাকত! আছে, পবনজয় দ্বারা 
পিণগুস্থৈ্মা সম্পাদিত হয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎংফলে স্ৰাত্মচ্ঞান হয় । 

যো! জিত্বা পবনং মোহাদ্‌ যোগমিচ্ছতি যোগিন; । 

সোইপক্কুস্তমারুহা সাগরং তরু, সিচ্ছতি ॥११॥ 

যস্য প্রাণে বিলীন चर সাধকে জীবিতে সতি । 

शिएछ। ন পতিত खमा চিত্তং দোষৈঃ প্রমূচ্যতে ॥१७॥ 

শুদ্ধে চেতসি তন্তৈব স্বাত্মজ্ঞানং প্রকাশতে ।* 
সকল যুগের রহস্তবাদীদের मदथा প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বার! শুদ্ধ দেহলাভের 
कषणा লক্ষিত হয়। হঠযোগ, তন্তু, রসায়ন खॉएळ শুদ্ধগেহের উল্লেখ 
বারশ্বার দেখা যায়। যোগাপ্তি দ্বারা সপ্তধাতুময় দেহ দগ্ধ হইলে 
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কাছসিদ্ছি ২১ 


যোগদেহ লাভ হয় ( যোগবীজ্ঞ, ৪৯ শ্লোক )। চিত্তরোধের সহিত বায়ু- 
নাশ न| হইলে সকল সাধনা ব্যর্থ, নাস্মপ্রতীতি ন গুরুর্ন মোক্ষ: (যোগবীজ্, 
১২৯ প্লোক ) । যোগীর সাধনবলে ভাহার দেহ ত্রহ্মন্ধ প্রাপ্ত হয়, যেমন 
সৈন্ধৰ জলতা। প্রাপ্ত হয়, এই ত্ৰহ্মময়ন্বই যুক্তি, ঠাহার প্রাণের বহিরাগমন 
নাই, অতএব ঠাহার মতা কোথায় ? 

न বহি প্রণাণ আয়াতি পিশুস্) शनः कूछः । 

পিগুপাতেন যা মুক্তি: সা মুক্তি: কথ্যতে পুনঃ ৪১৭৩ । 

দেহো ত্ৰহ্মত্বমায়াতি জলতাং সৈন্ধবং যথা । 

অনন্যতাং যদায়াতি তদা মুক্ত: म উচ্যতে ॥১৭৪ । 

চিন্ময়ানি শরীরাণি ইন্দ্রিয়াণি তথৈব চ।+ 
ইহার দারা নাথযোগীর দেহ রূপাস্তরিত হইবার প্রক্রিয়া সুচিত 
হইতেছে । চন্দ্রের একতা সম্পাদনে চিত্তলয় এবং চিত্তলয়ের সহিত 
বায়ুঞ্জয় প্রধান कर्खवा ; নিরন্তর অভ্যাসফলে দেহ ক্রমশঃ পরিবন্তিত 
হইয়। চিন্ময় শরীর ও চিন্ময় ইন্দ্িয়াদি লাভ হইবে । রসেশ্বর সম্প্রদায়ের 
প্রক্রিয়া ভিন্ন, তাহারা বলেন 'দেহবেধ'রূপ ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ 
সম্ভব। যদি লোহবেধ অর্থাৎ লৌহকে चरणं পরিণত করা मखय হয়, 
তবে দেহাবেধ সন্তভব হইবে না কেন? তাই “वस' অর্থাৎ পারদ দ্বারা 
দেহসিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া ভাহার! বর্ণনা করিয়াছেন। পারদসহ 
অভ্রক ও গন্ধকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সিদ্ধদেহকে রসময়ী उश 
বা হরগোৌরীস্্টিজ্জ তন্ন বলা হইত, কারণ রস শিববীধা, শুরু ও স্বচ্ছ, 
ইহ! হরস্থপ্টি ২ अडक গৌরীস্বষ্টি, তাই হরগোৌরীস্থষ্টিজ उशन উৎপত্তি । 
পারদের ক্রিয়া জীবদেহে দেখা যায়, উহ! দ্বারা শ্থৈধা সম্পাদিত হয়। 
শিবই রসেশ্বর এবং শিবে-জীবে ভেদ नाळे । রসেশ্বর দর্শনকার বলেন, 
প্রত্যভিঙ্ঞা দ্বারা মোক্ষ হয় না, রসসাধনে দৈহিক टेकवा সম্পাদন করিয়া 
তৎপরে যোগাভ্যাস দ্বারা যুক্তিলাভ সম্ভব। পারদের দ্বার! বর্ত্তমান 
(मटे ऐदी সম্পাদিত হইয়! মুক্তিলাভ সম্ভব হয় ইহাই জীবমুক্তি । 
দেব, দৈত্য, মুনি, अधि, অনেকেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবন্ুক্ত 
হইয়াছেন ।* 

মহাদেবের যে প্রচ্যুত বীধ্য ধরণীতলে পতিত হয় তাহাই 








১) पारो, २१०-११० तक । 31 সংঘৰ্শনসংগ্রহ_রসেখবরধর্শনন, জোক ২-৮ । 
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২২ নাখ-সংপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাখন-প্রপালী 


পারদরূপে পরিণত হয়, ইহা সংসারের পরপার-প্রান্তির হেতু বলিয়া 
'পারদ", তাই যাবতীয় ধাতুর মধ্যে পারদই শ্রেষ্ট । পারদকে রস বলা 
হয় কেন?  ভাবমিশ্র ভবপ্রকাশে বলিয়াছেন 

রসায়নাধিভিলেণকৈঃ शावर রস্যাতে যতঃ । 

ততো রস ইতি প্রোক্ত: म छ ধাতুরূপি স্মতঃ ॥৯ 
अभीः রসায়ন হিসাবে লোকের দ্বার পারদ রসিত বা ভক্ষিত হয় 
বলিয়াই ইহা! ‘রস' নামে অভিহিত হয়, ইহাকে ধাতুও বলে, ইহাই রসের 
নিরুক্তি। পারদের অশেষ প্রকার গুণ আছে । বর্ভেদে পারদ চতুধিবধ-__ 
শ্বেত, রক্ত, পীত ও ক্ুষ্ণ। পারদ ব্যবহারে খেগমন আদি সিদ্ধিলাভ 
হয়।  যোগস্থত্রেও (৪1১ ) ব্যাসভাগ্ো আছে, অস্ুরভবনে রসায়নাদির 
দ্বার! সিদ্ধিলাভ হইত, তছ্ধিষয়ে অধুনা লোকের অভিজ্ঞতা নাই । রসায়ন 
দ্বারা দৈহিক পরিবর্তন অবশ্থাই সাধিত হইত । 

এই দৃশ্য জগৎ অনিতা, স্ুলদেহ ও অনিত্য, কিন্ত যাট্‌কৌশিক এই 

দেহ অনিতা হইলেও, রসাতক পদবাচা হরগোৌরী স্ষ্টিজাতের নিত্যত্ব 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । রসন্গদয়তন্ত্রমতে খাহার! ন্বশরীরে হরগৌরীর 
স্্টিজান্তব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঠাহারাই রসসিদ্ধ এবং ऊष्कक সকল লোকের 
বন্দনীয়, সমুদায় मञ्च াহাদের কিন্কর ।*  রসহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে__ 

যে চাত্যক্তশরীরা इतरो बौ शिका उर व्या श्वाः । 

বন্দা। স্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণাঃ किङ ट्ययांम्‌ ॥১৷৭ 
এই গ্লোকে ‘অত্যক্তশরীরা’ অর্থে ধাহাদের দ্বারা শরীর তাক্ত হয় নাই 
স্তাহাদের বুঝাইতেছে । ঠাহারাই জীবন্মুক্ত। শরীর ছিবিধ__স্মুল ও 
सुन्न ; পঞ্চন্তৃতাব্মক শরীর हून, এবং “কোশত্রয়াক্মকং सभा অর্থাৎ 
বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোশত্রয় দ্বারা মিলিত শরীর স্মগ্্প । 
রূসসিদ্ধেরা অত্যক্রশরীর লইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করেন । রসেশ্বরদর্শনকা'র 
বলিয়াছেন, বড় দর্শনে পিশুপাতানস্কর যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই 
মুক্তি হস্তামলকবহ প্রত্যক্ষ হইলেও উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য রস ও 
রসায়ন সাহায্যে পিণ্ডের রক্ষা কর্তব্য । 

ডাঃ রমন শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, খুঃ পূঃ যুগ হইতে এ দেশে রস- 

সাধন বা পারদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ‘ভোগ’ নামে 





३1 বনপার গোপাল সেন, পু ১২৯২১ 
३ । जनकवकङळम्‌ ৯৭. রলেম্বরদর্শন-_সবদ্শনসাগএ্রাকে ৯ জোকের টাক । 





কারসিঙ্ি নি 


‘তাও’ সাধক চীনদেশ হইতে আসিয়া ভারতে ইহার প্রচলন করেন । 
খুঃ পূঃ বহু শতান্দী হইতে সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধন চলিতেছে, তল্মাধো 
মাহেশ্বর সিদ্ধ সম্প্রদায় প্রাচীনতম, তাহাদের অলৌকিক কাহিনীসকল 
অগ্যাপি দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ । (€. घ. 1., एन. 11) 

क्रः এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পারদ এবং গন্ধক 
সাহাযো দৈহিক পরিবর্তন ক্রিয়ার সাধন পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ছিল । 
মধ্যযুগে র্জিক্রুসিয়ান नहिक ( (29०512), কোযাইটিষ্ট প্রস্তুতি সম্প্রদায় 
ক্যাথলিক ধন্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন ( এ যুগের খিয়োসফিস্টরা অনেকটা 
এইরূপ ) ; এই সকল সম্প্রদায় মধো অতীন্দ্ি় রহস্থাময় সাধন প্রচলিত 
ছিল। নষ্টিকেরা রহস্তবাদের সহিত মন্ত্রবিগ্ার যোগ করেন । 
রহস্তবাদে ‘অহং’ জ্ঞান উপলব্ধি পধ্যন্তর সাধন আছে, মন্ত্রবিদ্যায় ‘আমি 
জানিতে চাহি'র পথ্যন্ত সাধন আছে | পরমসন্তাকে উপলব্ধির দুইটা পথ 
আছে, মন্ত্রাদি দ্বারা বা মনের দ্বার! ( My5i০i5৷ পৃঃ १०) |  ইন্ছদীদের 
মোসেস রচিত গ্রন্থে একটী বিচিত্র মন্ুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে, তাহাকে 
ত্বোক্ত কুগুলিনীর জাগরণ বল! যায় ।* নবাধুগে नवा উপায়ে আমেরিকায় 
এই সাধন চলিতেছে ।* অতএব রহস্তাবাদের সহিত অভ্যাসজনিত 
काट्यावर मशक আছে, উহা! কাল্পনিক कार्या মাত্র নহে ( Mysticism 
পুঃ ७२ )। আবার রহস্তাবাদের সহিত সকল দেশেই जटिक ভাষার 
ব্যবহার দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম न ও ऊ গুরু যে 
গ্রন্থ রচনা করেন তাহা। এখন ছুবেবাধা ; তাহাতে 'नोना' অর্থে রৌপা, 
“अन! অর্থে স্বর্ণ, '্পর্শমণি' তৈয়ারির পরিভাষা হইল পরমাম্মার कत्रा ক্ষুধা, 
ইত্যাদি। Coventry Patmore তাহার রচিত Spousa Dei গ্রন্থ 
নষ্ট করিয়া যান। Mrs. Atwood “A Suggestive Enquiry into 
the Hermetic Mystery” রচনা করিয়া ও গোপন করিতে বাধা হন । 
লবণ, গন্ধক ও পারদ ব্যবহারে ইহারা শরীরের পরিবন্ধন সাধন করিতেন, 
তন্মধ্যে পারদই প্রধান ছিল। কিন্ত এই পারদাদি আমাদের ব্যবহৃত 
সাধারণ ধাতু নহে, উহার! বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত বিশেষ গুণযুক্ত 
ধাতু। আবার লবণ € গন্ধক, দেহ ও আত্মার প্রভীকরূপে ব্যবহৃত 








১ Hermetic Sciences. How to Wake the Solar Plexus? Sce ‘Mysticism, 
Underhill Ch. शा. 
২01 उश, হোল রামচতক, শিকাগো, বিংশতি অৰ্যাজ_Solar Plexus 
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হইত ; অর্থাৎ গন্ধক হইতেছে প্রাকৃতিক স্বভাব, তাহাতে বৃদ্ধিকপ লবণ 
দ্বারা সিঞ্চন কর্তব্য : পারদ হইতেছে “আম্মা”, কেবল বিজ্ঞেরা ইহাদের 
সন্ধান জানেন । চন্দ্র ও সূর্য্যের রশ্মি হইতে এই পারদ সংগৃহীত হয়, 
ইহাই चर्ण ও রৌপ্য অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাস্মার সংযোজক । মানব- 
মধ্যে এই তিনটার অস্তিত্ব আছে। मन्नाश्रिएऊ উহাদের দগ্ধ করিলে 
দৈহিক পরিবর্তন অনিবাধ্য। এই তিনটা মৌলিক সত্য যথাক্রমে कृक, 
শ্বেত ও রক্রবর্ণের। ইহাই রতম্তবাদীর তিনটা ক্রম : Purgation, 
Tlumination এবং Uniou | মানবদেহ কৃষ্ণ, শ্বেতপারদের স্পর্শে ইহ! 
নিশ্মল হয় এবং রক্রবর্ণ দ্বারা জীবাত্মা-পরমান্মায় ( রৌপা ও सर्न) সংযোগ 
সাধিত হুয়। স্পর্শমণির সন্ধানই হরিছর্ণের সিংহের সন্ধান অর্থাৎ মানবের 
বল আছে তাই সে সিংহ, হারিত অর্থে अभक, অতএব মানব যে “कश? 
ধারণ করিয়া আছে সেই ‘কূপ'কে বধ করিয়া ‘নবরূপ' ধারণ করাষ্ট 
উদ্দেশ্য ।* ইহাই পাশ্চাত্যের রস দ্বারা काँग्रमिकि । 

ইহা যোগৰীনজ্ধের शक ও अभक দেহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
পরুদেহই যোগদেহ বা সিন্ধদেহ, যোগী এই দেহলাভের কামনা করেন। 
রসেশ্বর সম্প্রদায়ের আনেক গ্রন্থ এখন লুপ্তপ্রায়, সাঙ্কেতিক পরিভাষা 
ব্যবহৃত হওয়ায় রসবিস্তার গ্রন্থাদিও ছবের্বাধা হইয়া পড়িয়াছে। তাই 
जसि বেদের শ্যায় অনাদি হইলেও অধুনা প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

গোরক্ষ, দত্তাত্রেয়, নবনাথ, নাগাচ্ছুন প্রভৃতি রসসিন্ধ ছিলেন। 
নাগাজ্জুন বৌদ্ধ রাসায়নিক ও মহাসিদ্ধ ছিলেন । তিনি সিদ্ধতাস্ত্রিক যোগী 
কূপে খ্যাত । তাহার বহু উপযুক্ত निगा ছিল ; সিদ্ধেরাও অনেকে তাহার 
শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত इन । হঠযোগী হইলেও নাথদের রসায়ন শাঙ্গে 
বুৎপত্তি ছিল, তাই রসায়নী মহাবিগ্যার উল্লেখ নাথমার্গের গ্রন্থে পাওয়া 
যায় (গো. जि. ज. चुः ४९) | তন্ত্রের প্রচারক সরহ।* কিন্ত একাধিক 
সরহ ছিলেন । নালন্দার প্রধান পুরোহিত সরহের শিষ্য নাগাজ্জুন, তিনি 
নালন্দায় রসায়ন শিক্ষা করেন ৷” 

শঙ্করের প্রপরমঞ্জরু জ্রীমদগোবিন্দভগবৎ পদাচার্যা রসসিদ্ধ ছিলেন, 
এবং কায়সিদ্ধি জালিতেন। তাহার রচিত রসন্গদয়তন্ত্রে তিনি উপদেশ 





३॥ অহনা, अश्न, चाकण সংস্করণ, को अधा পৃ 2७० केळावि পৃঃ १०१९४१. 
३1 সাধনমালা, ২ বণ, डिक, भः 0७. 
$1 History of Bengal, Vol 1, Dr. De's article, p 419 
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দিয়াছেন যে, ধন, শরীর এবং ভোগ সকলই অনিত্য জানিয়! মুক্তির জন্য 
यङ्ग করিবে । এই মুক্তি জ্ঞান দ্বারা! লভ্য, জ্ঞান অভ্যাস छां नळा, এবং 
দেহের স্থিরত। সম্পাদন হইলে এই অভ্যাস হইয়া থাকে (১১৮ )1 
দেবদৈতা মুনি মানবাদি রসসামর্থ্য বলে দিব্যদেহ আশয় করিয়া 

জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, রসেশ্বরসিদ্ধান্তের बार ,এক্টরূপ জ্ঞাত হওয়া হায়__ 

দেবাঃ কেচিন্মহেশাদ্া দৈত্যাঃ কাব্যপুরঃসরাঃ । 

ম্বনয়ো। वालचिना। নপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ 

গোবিন্দভগৰৎ পাদাভাধ্যো গোবিন্দনায়কঃ । 

চব্ঘটিঃ কপিলে ব্যালি; কাপালি: কন্দলায়ন: ॥ 

এতেহস্যে বহবঃ সিদ্ধ! জীবন্মুক্তা স্চরস্তি হি। 

তন্ুং রসময়ীমাপা তদাত্মককথাচপ? ॥২ 
শঙ্কর-সম্প্রদায় মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই সিদ্ধযোগী ছিলেন । 
ইহারা ইচ্ছামত কাল অবধি দেহরক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন । দেবীভাগবত 
মতে গৌড়পাদ ব্যাসপুত্র শুকদেবের সন্তান । শুকদেব ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ 
করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পিতৃ-অন্ররোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন, কিন্ত 
ছায়ারূপে আসেন : সেই ছায়ারূপী শুকদেবের সন্তান হইলেন গৌড়পাদ। _ 
গৌড়পাদের গুরু গোবিন্দপাদ এক সময়ে পতঞ্জলিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ 
হন এবং যোগবলে শঙ্করের আবির্ভাবকাল পধ্যন্ত দেহরক্ষা করেন এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে।*  যোগীরা সিদ্ধদেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, 
এস্থানে এইরূপ অন্থুমানই সঙ্গত । শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট খেগমন, 
পরকায়-প্রবেশ, নশ্মদার कनन প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করেন । শঙ্করের 
পরকায়-প্রবেশ কাহিনী স্ুবিদিত । শঙ্কর অধিমাত্রতর সাধক ছিলেন, 
অর্থাৎ মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন । হঠযোগের অম্মত- 
সিদ্ধি নামক গ্রন্থে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর অধিকারীর লক্ষণ 
আছে।* রস ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রত্যেক জড়চেতন পদার্থে ইহা ন্যনাধিক 
পরিমাণে বর্তমান আছে । বাল্যাবস্থায় শরীরে এই রসের পরিমাণ অধিক 
থাকায় দেহ কাস্বিপূর্ণ দেখায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত মলের আধিকো ও রসের 
मानऊांग़ मगा বৃদ্ধ হইয়া ম্ৃত্যস্ুখে পতিত হয় । রস যেমন স্পর্শমশির 








5 | সবাশনসংপ্র₹-_সেরদশনস, স-১+ জোক । 
३] आशी শর ও রমা, एना খোদ, ১৮৯৮ পাল, २5 मः পৃ =” । 
৩। জনুশাস। 
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শ্ায় লৌহকে ব্বর্খে পরিণত করে, মানবদেহে সেইরূপ অজর অমর 
করে। সন্ধত্ মধো যে দৈবী শক্তি আছে তাহার বিকাশে ব্যাধি প্রতি- 
বন্ধক স্বরূপ । রসসিন্ধ হইলে রোগাদি দূর হয়, ক্দ্ধিসিদ্ধি করতলগত 
হয়, বিশ্বরচন! সম্বক্ধে অন্থভবসিদ্ধ জ্ঞান হয় এবং अनष ঈশ্বরের হায় 
হইতে পারে। সদ্গুরু এই জ্ঞালদালে সমর্থ। এই রস পারদ ও গন্ধকের 
মিশ্রণ, ইহারা সাধারণ পারদ বা গন্ধক নহে। এই পারদ একপ্রকার 
তীক্ষজল, সূৰ্য্য ইহার পিতা, চন্দ্র ইহার মাত! ৷ পারদ ও গন্ধকের নামান্তর 
কন্যা ও সিংহ অথবা স্ত্রী ও পুরুষ। রসসিদ্ধির ক্রিয়াদ্ধারা ইহার এক 
রতি মাত্র সেবন করিলে শরীরের কপাস্র-প্রাপ্তি অবশ্ন্তাবী। পণ্ডিত 
শ্রীনারায়ণ দামোদর শাস্ত্রী ইহার প্রয়োগ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা 
করিয়াছেন ।* 

তিব্বতী লামাদের মধো শবাহার দ্বারা দৈহিক পরিবর্তন ক্রিয়া 
অন্রমোদিত। অবশ্য এই শব যে ব্যক্তির, ডাহার দেহ আধ্যাত্মিক সাধনার 
দ্বারা পরিবন্তিত হইয়াছে ইহাই ভাহাদের বিশ্বাস। লামাদের মতে 
সাধনার দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক পারদলিত! জন্মে যে জড়বস্তর পরিবর্তে 
कवक সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, কিন্ত বাহির হইতে স্বল্প বাক্তি সে 
পরিবর্তন বুঝিতে সক্ষম । এই রূপান্ত্ররিত দেহের মাংসখণ্ুটুকু আহার 
করিলে আহারকারীর অলৌকিক ক্ষমতা-প্রাপ্থি অনিবাধা। এই লামা 
সম্প্রদায় मटका দেহস্থ “চক্রা'র সাধনা আছে, শক্তিকে সহস্রারে নীত কর! 
ইহাদের সাধনা (পু ২৫৭)। জনৈক লামার শবাহার কাহিনী একজন 
ইংরাজ মহিলা! বর্ণনা করিয়াছেন ।* 

রসেশ্বরদর্শন ‘রস’ দ্বার! যাহা সাধন করিতে উপদেশ দেন, হঠখোগ 
সম্প্রদায় বাযুজয় দ্বারা তাহা সাধন করিতে বলেন । উভয়ের नक्रा এক, 
পন্থা ভিঙ্গ। কশ্মযোগ দ্বার! দেহধারণ বা टेहरी সম্পাদিত হয়, এই 
দৈহিক ऐशी সম্পাদনের দ্বিবিধ উপায় আছে__রস ও পবন | রসেশ্বর- 
দর্শনকারও বলিয়াছেন 

কম্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিগুধারপস্‌। 
রসশ্চ পবনশ্চেতি কশ্মযোগো দ্বিধা चुः ॥* 





= । उभि, थेनांबॉह1.९!८रांवत.“1शी- कमा সাধনাক, ३४ 4७, भृ ०३-४६७ । 
२) With Mystics and Magicians in ‘Tibet, David Neel, pp. 126, 357: 
5 । সঙ্দপনসংগ্রহ__রসেনগহদনি্‌ >> (हक्‌ । 








কাৱলিস্ডি £২৭ 
রস वा বায়ু সাধন দ্বারা দৈহিক স্বৈৰ্ধযলাভ হয় বলা হইল, কিন্ত হঠযোগ ও 
রসেশ্বর প্রপালীদ্দয় দ্বারা দেহকে अक्र, अमत्र य| শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেও 
“একোহাসৌ রসরাজ: শরীরমজ্দরামরং কুরুতে” (রসেশ্বরদর্শনম্‌. ২৭ স্লোক)। 
ইহা দ্বার! চিত্তরত্তি-নিরোধ ও চরম স্থৈখ্যলাভ হয় না, অতএব এই 
সাধনপ্রণালীদ্ধয় একই সীমাদ্ধারা সীমাবন্ধ । ইহাদের সাধনে মন ও 
বায়ুর আ্াচক্রে স্থিতি হয় এবং সাধক জীবন্সক্ত হন । फे्कड সহস্রারের 
দিবাজ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়া এই স্থৈধ্য বহুকাল পথ্যন্ত থাকিতে 
পারে, কিন্ত রাজ্জযোগ সাধিত ন! হওয়া পর্য্যন্ত চরমস্থিতিলাভ হয় না। 
তাই রসেশ্বরদর্শনকার বলিয়াছেন__ 3 
শতম্মাদস্মদক্রয়া রীত্যা দিব্যং দেহং मण्णा যোগাভ্যাসবশাৎ 
পরতব্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রান্তির্টবতি" অর্থাৎ এইজন্য আমাদের কথিত 


রীতির অন্ুসরণপুর্বক দিব্যদেহ সম্পাদন করিয়া, যোগাভ্যাসবশে 
পরতব্বের দর্শন হইলেই পুরুষার্থপ্রান্তি হইয়া থাকে। তখন = 


জ্বযুগমধাগতং যৎ শিখিবিছাৎস্ুখাবৎ জগদ্ভাসি ৷ 
কেষাঞ্চিৎ পুণাদৃশা সুন্মীলতি চিন্সয়ং জ্যোতি: ॥? 
অর্থাৎ যাহ! জমুগলের মধাগত হইয়া, অগ্নি, विष्ठा: ও স্ুধোর স্যায় 
সমুদায় জগৎ আভাসিত করে, কোন কোন পুণ্যাত্মাদিগের গোচরে সেই 
চিন্ময় জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে । 
বাজযোগ দ্বারা शूर्नथळा লাভ হয়। সিন্ধদেহ লাভ ন! হইলে 
ইহা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্ুলদেহ 
মৃত্তিকার স্যায়, ইহ। প্রজ্ঞা ধারণের সম্পূর্ণ অন্তুপযোগী । মৃস্তিকাতে 
যেমন সূর্ধ্যকিরণ প্রতিফলিত হয় না, সেইকপ এ দেহে জ্ঞান প্রতিফলিত 
হয় না। এমন কি তৎপুবের্ধ যে অব্যাহত জ্ঞান সাধন কর্তবা, তাহা 
এই দেহে সম্ভব হয় না, কারণ ইহা! জরাব্যাধিযুক্ত अशंक দেহ। যদি 
বল! যায় সক্চিদানন্দময় পরতব্বের ক্ষুরণে মুক্তি হয়, অতএব সিজ্ধদেহ 
সাধনের প্রয়োজন নাই, তছুন্তরে বলা যায়, এ দেহে চৈতন্তাজ্যোতি 
ক্ষুরণের কোন সম্ভাবনা নাই । রসহ্ৃদয়তান্্েও বণিভ হইয়াছে, যাহা 
সর্বববিধ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট, যাহাতে বিকল্পের লেশ নাই, সেই 
চিদানন্দ ক্ষুরিত হইলেও অক্ষুরিত দেহবিশিষ্ট জস্তগণের কি করিতে 
পারেন? 
১ অনেখরপন-_সবশনসহ, (क 4२ সত ১২১ ) 
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গলিতানল্লবিকল্পঃ সর্র্বাব্ববিবক্িতশ্চিদালন্দঃ ৷ 
স্ষুরিতোহপ্যক্ষুরিততনোঃ করোতি কিং জন্মবর্গস্ত ॥* 
দেখা যাইতেছে জ্ঞান ধারণের জন্য উপযুক্ত দেহধারণের छक्का 
যোগীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । বঙ্গীয় গাথার মধ্যেও বারন্বার ইহার 
উল্লেখ পাই, মাতা ময়নামতী পুত্র গোলীচন্্রকে বলিতেছেন, “গুরু ভজিলে 
বাছা অমর হয় कक” ( कक অর্থে ऋक বা দেহ) আবার এই গ্রন্থের 
অন্যত্র পাই, “ভঙ্িলে গুরুর চরণ আমর হয় কায়”, “ভজন সাধন নাম জপ 
হইবে আমর” ।* গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই, "কায়া সাধ আমি পুত্র বলি" 
(পু ७७०), “কায়া সাধে মীননাথে বসিয়া আসনে” (পু ১৯৮), “আএ 
পুরু উলটিয়! যোগ ধর, কায়া তোক্ষার স্থির কর, নিজমন্ত্র করহ স্বোরন” 
(প্র ১১৫ )। 'জোগ সাধে মীননাথে স্থির কৈল কায়!” ४ ১৯৮, ইত্যাদি 
দ্বার নাথমার্গে কায়সিদ্ধি বা দেহলাভ সন্বন্ধে প্রধানতঃ উপদেশ দেওয়া 
হইত দেখ। যাইতেছে। 
নাথমার্গে *মহাজ্জান' লাভ দারা মৃত্যু্রয়ী হইবার कथा আছে। 

ইতিপূর্বে আমর! গুরুপ্রদত্ত 'মহাজ্জান' দ্বারা শুদ্ধসত্তার বিকাশের কথা 
বলিয়াছি। মহাজ্ঞানই শুদ্ধসত্তার বীজন্বরূপ, তাহাই প্রাকৃতিক দেহ 
পরিবর্বনের সহায় । গুরু গোরক্ষনাথ সরল! বালা শিশুমতভীর (ময়নামতীর) 
যাহাতে মৃত্য না ঘটে সেই নিমিত্ত কৃপা করিয়। তাহাকে “নহাজ্জান" দেন, 
ফলে ন্বয়ং যমদূত তাহাকে ভয় করিত। मग्ननांभडौत বিবাহ হইলে মৃত্যুমুখী 
স্বামীকে ‘মহাঙ্গান' দ্বারা বাচাইতে ইচ্ছ। করিলে স্বামী शोत নিকট দীক্ষা 
লইতে অসম্মত হইয়া মৃত্যুবরণকে শ্রেয়: মনে করিলেন । রাজার যৃতাতে 
ময়না ‘গোদ!’ थमक তাড়না করিলেন, ঠাহার চীৎকারফলে_ 

কৈলাস হতে শিব গোরক্ষনাথ মঞ্চকে নামিল । 

जात মধ্যে ধরিয়া মএনাক বুঝাতে লাগিল । च: ৩৯ 
গোরক্ষনাথ ময়নাকে বুঝাইতে লাগিলেন, “বিধাতার কলম খণ্ডন না 
যায়" । তৎপরেই ময়নাকে উপদেশ দিতেছেন_ 

আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরণ । 

শিক্ষ নেগি ভজাইস সি্ধাহাড়ির চরণ ॥ 

এ निको क ভক্গাইলে তোনার ছেইলার না হবে মরণ ॥২ 





>| অনন্য >।२५ २ । শু स्तर রচিত গোপীচক্ৰের সাল । 
„51 धतव গান, পৃ ০৯, *९ 
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অর্থাৎ “মহাজ্ঞান' লাভ হইলে বিধাতার কলম খণ্ডান যাইবে । বহু 
বাদান্থুবাদের পর পুত্র মাতৃশ্রাজ্ঞা শিরোধার্ধা করিয়া হাড়ির শিক্ষা 
হইলেন, তৎপৃবের্ব তিনি স্বয়ং তাহার তুই রানী अछूना পঞ্ছনার সহ মাতাকে 
বহু প্রকারে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। 
রাশীমাতা 'মহাজ্জান" জানিতেন, গুরুনাম স্মরণে তিনি সকল পরীক্ষাতেই 
উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম 5ন ॥ নাথমার্গের এই ‘মহাজ্ঞান’ কি? ইহা সেই 
জ্ঞান যাহা দ্বারা কায়সিদ্ধি সম্ভব হয়, অর্থাৎ অজ্ঞর-অমরত্ব লাভ হয়। 
केश। সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা কালকে দমন করা যায়। এই জ্ঞান 
লাভ হইলে শুদ্ধ স্বন্ত্বরূপে স্থিতি হয়, ইহাই যোগের পূর্ণ পরিণত 
অবস্থা । 

তিব্বতীয় বৌদ্ধলামাদের সাধনায় এই মহাজ্ঞান দ্বারা माको 
হইবার কথা আছে। মায়াজয়ী ব।ক্তি জীবশ্ম তবঞ্জয়ী হইয়া অপরের 
পথপ্রদর্শক হইতে সক্ষম, ভাহার নিকট সংসার ও নির্বাণ একই कथा । 
এইরূপ সাধকের! সঙ্জানে জীর্ণবস্ত্রের প্যায় দেহত্যাগ করেন । বোধিসন্বর1 
সঙ্জানেই অন্যদেহ ধারণ করিবার आका উপযুক্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়া 
জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহত্যাগ কালে সঙ্জানে দেহত্যাগ করেন। 
ধশ্মের লক্ষণ এই যে, ঈচ্ছানুযায়ী সাধক সঙ্গানে ভ্রমণ করিতে পারেন 
বা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহাস্তর গ্রহণ করিতে পারেন,_কুগুলিনী 
যোগের পারদিতার উপর ইহা নির্ভর করে ।* 

উপরোক্ত বিবরণে মায়াজয়ী ব্যক্তি মৃত্যু্জয় করিতে সক্ষম বলা 
হইয়াছে ; এই মায়ায় অর্থাৎ মনোজয় । মহাযান মতে মায়া বা দৃশ্য 
জগতের কোন বাস্তব সত্তা নাই, মনের ক্রিয়া দ্বারাই তাহাদের বাস্তবতা 
উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সার জেম্স জিন্সও 
বলিয়াছেন, বাহিরের যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ তাহা মনের মধ্যে জ্ঞান 
আছে বলিয়াই জানিতে পারি, জ্ঞান না থাকিলে বৃক্ষগ থাকিবে না, 
অতএব মানসিক জ্ঞানই স্ব পদার্থের মূল অর্থাৎ 'অহং' গুটাইয়া 
লইলে দৃশ্বামান জগৎও অদৃশ্য হইবে । অতএব মনই প্রধান ।* 





31 Tibetan Yoga & Secret Doctrines, Evans Wentz: The Sever Books in 
Tibetan, Bk. V, VI. CE Milareps, ४. 1551 Mystics & Magicians in Tibet— 
“Art of 8७०७. 

The New Background of Science, Sir James Jeans, Camb. 1933 
३35-४ । 
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বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় মধ্যে ও বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় মধ্যে 
जङ्छ স্বরূপের উপলব্ধি আছে, কায়সিছ্ছি মুখা লক্ষ্য না হইলেও উহ! 
সহজ উপলব্ধির উপায় স্বরূপ । বৌদ্ধ সহক্তিয়ার যাহ! হান্থখ, বৈষ্ণবের 
তাহাই মহা চাব, সহজ উপায়ে তাহার উপলব্ধি কন্তবা। বৌদ্ধ সহজিয়া 
মধ্যে নাথযোগীদের অনুরূপ হঠযোগ সাধনও ছিল, ইহা দ্বারা দেহসিদ্ধি 
লাভ হইত। কায়সাধন, ভাবসাধন, বাঘুসাধনের একই ফল - সিদ্ধাদেহ 
লাভ। किड বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে ইহার সাধন প্রচলিত । 
তাই বলা হয় -রসেশ্বরের কায়সাধন, বৈষণবের ভাবসাধন, হঠযোগীর 
বায়ুসাধন । রসেখ্বর সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য দৈহিক পরমাণু, 
পরিবন্তিত করিবার প্রণালী বলি * হইয়াছে, জীবন্ুক্ত হওয়াই তাহাদের 
লক্ষ্য, বিদেহযুক্তি তাহাদের नक्का নহে ॥। পারদই তাহাদের মুক্তির 
উপায় স্বকূপ । কাপালিক, কালামুখ, মহাত্রতীন, সোনসিদ্ধান্ত প্রভৃতি 
সম্প্রদায় মধ্যে, কায়সিদ্ধির বিভিন্ন উপায় ছিল॥ যমুনাচার্যোর আগম- 
প্রামাণ্যে কাপালিক ও কালাসুখ সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে। ইহাদের 
মধ্যে ছয়মুক্রাধারণ ও গুপ্রক্রিয়াদি ছিল। কণিকা, कक, কুণ্ডল, 
শিখ! ভন্ম ও যজ্ঞপবীত এই ছয় मूञ। । কপালপাত্র ভোজন, 
শবন্ম্মন্সান, স্থুরাকুস্তাদি স্থাপন প্রভৃতি বিধি দ্বারা ইহাদের সিদ্ধিলাভ 
হইত ও পিণ্ডসিন্ধি হইত। 

চধ্যাপদে ( নং ५० ) का, বলিয়াছেন, “তুলো ডোশ্বী হাউ 
কপালী” অর্থাৎ ‘ক’ অর্থে মন্থান্ুখ, যে মহান্্খকে রক্ষা করে সে 
কপালী। “কং তব স্খং পালিতুং সসর্থঃ।” সিদ্ধসিদ্ধান্ত্রপদ্ধতিতে, 
কাপামুধ, কাপালিক, মহাব্রতীন প্রভৃতির বিবরণ আছে । সোম সিদ্ধান্ত 
সন্প্রনায 24३ ছিলেন, ইহাদের সহিত চন্দ্রজ্ঞানবিগ্ার যোগ ছিল कि না 
তাহ! এখন অজ্জাত ॥ লক্ষ্রীধর চন্দরজ্জানবিগ্যার সহিত কাপালিকদের 
वाजत স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন । छर চন্দ্র ও তাহার ফোড়শ 
কলার: প্রাধান্য আছে, ফোড়শ নিত্যার পূজা ইহাতে আছে। 
অধ্যাপক তুচী সোমসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিলেও তাহাদের দর্শন অজ্ঞাত 
হিয়া গিয়াছে ।* 








51 চত শন, বলেৰ পাবা, পৃ ९७३ তে উল্লেখ । 
21 Soma or ihe Somma Sect of the Saivas. C. Chakravari, 1. H, Q. 
1932 एग. 6. 








কাৰলিদ্ধি তি 
7 বৌদ্ধ সহক্তিয়ার যাহা “মহান্থখ' দ্বারা लळा, রসেশ্বরের তাহা 
जम দ্বারা नळा, আবার নাথযোগীর তাহাই সহস্রার ক্ষরিত 'সোমরস" 
দ্বারা লভ্য। বৌদ্ধ সহঙ্জিয়া মহান্থখের দ্বার! আত্মানাস্থার উপলব্ধি 
করিয়া সহজাবস্থা লাভ করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া দোহাতে 'স্বন্ধসিদ্ধি'র 
কথা আছে, “মুচ্ছিতে স্বন্ধবিজ্ঞানে কৃতঃ সিন্ধিরনিন্দিতা” ( রতিবজ- 
চধ্যাচধ্য পু ২)। অর্থাৎ নাড়ী সকল মূৰ্চ্ছিত হইলে স্বন্ধসিদ্ধি কিরূপে 
সম্ভব? অতএব তাহারা যুগনদ্ধরূপে সহজ্ঞানন্দফল অন্বেষণ করেন, 
ইহাই বজ ও পল্লের मिलन ( চণ্যাচখা, शृ ৩ টাকা ৷৷ এই ক্রিয়ায় 
বিন্দুরক্ষার কোন কথা লাই, किक নাথমার্গে বিন্দুরক্ষাই প্রথম 
সাধন । ইহ! দ্বারাই নাথেরা কায়সিদ্ধি করিতেন। গোরক্ষ मदान्ध 
প্রশ্নোন্তরে বিন্দুরক্ষার শুভফল এবং বিন্দুক্ষয়ের অন্ডভফলের কৃরিভূরি 
নিদর্শন আছে। মংস্তেন্দ্রের পতনকাহিনী ছারা বিন্দুক্ষয়ে শরীরক্ষয় ও 
যোগ নষ্ট হয় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে । কথিত আছে, গোরক্ষ প্রথমে 
বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন, এ সম্প্রদায়ের ক্রিয়'কলাপ পাচার অন্্রমোদিত 
না হওয়ায় তিনি'এ ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হন। ভ্াহার পূর্বব নাম ছিল 
রমণবঙ্গ মতান্তরে অনক্গবঙ্ছ । বৌদ্ধ সহজিয়ার! প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন 
নিদ্দাণচক্রে । নাভিস্থানে ) সাধিত হইলে বোধিচিত্তরূপ আনন্দ উৎপল্প 
হইলে তাহাকে छेकोय কমলে নীত করিয়া "মহান্তুখ' অনুভব করেন 
(চখ্যাপদ, ५० शिका, দ্রষ্টব্য ) । মহাযান মতে এই উদ্ধগমনের দ্বারাই 
অন্বৈত উপলব্ধি হয় ॥ বৌদ্ধ সহজিয়া মতে প্রজ্ঞা বা নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গ 
কর্তব্য। তাহা দ্বারাই প্রাজ্ঞোপায়ান্মিকারূপ “মহামুদ্রা" সিদ্ধি হয় ( পূ २० 
চধ্যাচর্যাবিনিশ্চয় )। বৈণবদের মধ্যেও রাধার যে মহাভাব তাহা এই 
প্রচ্জার সহিত তুলনীয় ॥ নাখমার্গে প্রচ্ছা, নৈরাস্থা দেবী, মহাভাব 
প্রভৃতির কোন প্রকার উল্লেখ নাই । বরং খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বার! বীধ্যরক্ষা। 
করিয়! দেহকে স্থন্দর করিবার कथा আছে । বৈদিক যুগেও সোমরস পান 
বিধি ছিল, সোমলতার ফোড়শপত্র চন্দ্রের যোড়শ কলার সহিত তুলনীয়, 
চন্দ্র ওষধিপতি, তাহার হ্থাসবদ্ধিতে সোমলহার গুণের হ্থাসবৃদ্ধি কল্পিত 
হইত। গীতাতে আছে_ 
পপুষ্ণামি -চীষবীঃ मर्ववीः সোমে! का রসাত্মকঃ” ।* 
অর্থাৎ “আমি শ্রীকৃষ্ণ রসাত্মক চন্দ্রূপে ওষধিসকলকে পুষ্ট করি |” 
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৬০ রসেশ্বরদর্শনে বায়ুনিরোধের কথ! আছে, নাথযোগেও কাযুনিকোধের 
ও খেচরীযুদ্জা সাধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বলিত হইয়াছে। 
নাথগণ ‘অমর বারুণী' পান দ্বারা অম্বৃতক্ষরণ নিবৃত্তি করিতে উপদেশ দেন, 
ইহ! দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয়, “नांकथ! কায়সিদ্ধিঃ”। গুরু গোরক্ষনাথ 
বলিয়াছেন, প্রাণিগণের নাভিদেশে অগ্রিময় সূর্য্য আছে, তালুতে অমুতাত্মা 
চন্দ্র আছেন, চন্দ্র অধোমুখী হইয়া অম্ৃতবর্ধণ করেন, স্থধ্য উদ্ধামুখে 
তাহা গ্রাস করেন, এই নিমিন্ত বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা অম্বতরক্ষা 
कर्खवा । গুরু-উপদেশে উর্দ্ধে कधी ও নিয়ে চন্দ্র রাখিবার অভ্যাস করিলে 
কালম্বত্া জয় কর! যাইবে ।*  জিহবাকে তালুর উদ্ধাভাগন্থ छट প্রবেশ 
করাইয়া চল্দ্রগলিত সমৃতশ্রাব (ইহাই অমর বারুণী ) পান করিলে 
সর্ব্ব প্রকার রোগ বিনাশ পায়, শরীরে জড়তা উৎপাদন হয় না, অণিমাদি 
अडेसिकिलांऊ হয় ও যোগদেহ প্রাপ্তি হয় ।* 

সাধারণতঃ চন্দ্রকে সহক্রারে ও স্থর্ঘাকে মূলাধারে স্থাপিত করা হয়_ 
~ ত্ৰক্মরক্ধে হি यद नदः সহক্রারং বাবস্থিতং। 
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তহ্তাং চন্দ্রো বাবন্থিতঃ ॥ 
যুলাধারে হি यद পল্পং চতুষ্পত্রং বাবস্থিতং । 
তত্র মধ্যে হি যা যোনিস্তস্তাং স্থুষ্যো! ব্যবন্থিতঃ ॥* 
চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত री দ্বারা নষ্ট হয়। গোরক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে-- 
| নাভিমূলে বসেৎ স্ব্ধ্য স্তালুসূলে 5 চন্দ্ৰমা । 
| অযৃতং গ্রসতে সূৰ্ধ স্ততো সৃত্যুবশো! নর: ॥১1৮৫ 
এই অমৃত লাশ হয় বলিয়াই মানব মৃত্যুর বশ হয়। গোরক্ষবিজ্ঞয় গ্রন্থে 
উক্ত হইয়াছে__ 
ভক্ষিগ্মা গরল চন্দ্র কায়া কর তাজা । পু ১৫২ 
তিনচন্দ্র সন্বরিয়া- আপনা দিয়া 
গরল যে চন্দ্র কর পান। 
ভিনচন্দ্র সম্বরিয়া - গরলচল্্র ভক্ষিয়া 
তবেহ সকল রক্ষা পাএ॥ 
আএ গুরু উলটিয়া জোগ ধর কায়া তোক্ষার স্থির কর 
निकश করহ স্বোরন _ 
গোর্খবাক্যে পিণ্ড রৈক্ষা কর । ( भृः ১১৫ ) ঞ 
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পি সপ 
ভালুস্থ চন্দ্ৰ অধোমুখ হইয়া অমৃত বর্ষণ করেন, লাভিন্ছ সূর্য্য উদ্ধমুখে 
অমৃত বর্ষণ করেন, উভয়ের অমৃত একত্রিত করণে একমাত্র গুরু-উপদেশই 
সহায়। উদ্ধে নাভি ও অধে তালু, আছে, এইরূপ বিপরীত ভাবনা 
শতকোটি শান্্রপাঠে नडा নহে, একমাত্র গুরুবাক্ দ্বারাই नळा । 

বর্মতযধোমুখস্চন্দ্রো বর্ষতু ঢন্ধমুখো रविः । 

কর্তবাং কারণস্তত্র যেন পীযুষমাপাযতে ॥ 

তত্রান্তি কারণং দিব্যং न्श्थीछ পরিবঞ্চনং । 

গুরূপদেশতো জ্জেয়ং न তু শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ ॥ 

উদ্ধং নাভিরধস্তালুরুদ্ধ: ভান্গুরধঃ শশী । 

८कवनः বিপরীতাখাং গুরুবাক্যেন লভাতে ॥* 
বিপরীতকরণী মুদ্র। দ্বারা বা উল্টাসাধন দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের অযম্ৃতকে 
একত্রিত বা উপ্টাপথে চালিত করা যায় । এই সুস্রাসাধনে বিস্রের আশঙ্কা 
থাকায় গুরু অতি গুপ্ত ভাবে ইহার শিক্ষা দেন ( গোরক্ষসংস্িতা ১৮৭) 
গোরক্ষনাথণ গুরুকে বলিতেছেন, “উলটিয়া ধর গুরু স্ুমেরুর कना” (পুঃ 
১৪; গোরক্ষবিজয় , “উলটিয়! হউক পুষ্প” ( এ পৃঃ ১৪৮), “উলটিয়। 
त्यात ধর, কায়া তোহ্মার স্থির কর” ( পৃঃ ১১৫ )। এই ম্বতপানের 
উপায় বর্ণন, যথা » 

মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি फॉल | 

অমর পাটনে জেন যেত করে হাল ॥ 

উচ্চনীচ ভুমিখানি তাতে কৃষি হয়। 

জদি হয় গৃহবাসী সে छूमि চসয় ॥ ( গোরক্ষবিজয় পৃঃ ५४४ ) । 
ইহা খেচরী মুদ্রা সাধনের ইঙ্গিত । খেচরী সাধনই তন্ত্রের ‘মাংস’ ভক্ষণ । 
ইহা দ্বারা অমরবারুনী বা उट 'মপ্ত' পান সম্ভব হয় এবং এই মুদ্রার 
সাধক ‘কাল’ দ্বারা বাধিত হন ना, “বাধ্যতে ন স কালেন य! মুদ্রাং বেত্তি 
খেচরীম্” । 

চন্দ্রন্থ অমৃত বক্রনাল বা শঙ্িনী নাড়ী দ্বার! সহস্রার হইতে 

তালুমুলে ক্ষরিত হয়, এই অম্মতই মানবদেহস্থ বিন্দু, ইহাই ‘মহারস' । 
দশনীদ্বার হইতে এই মহারস পতিত হয় ( অর্থাৎ সহস্রার হইতে ইহা 
ক্ষরিত হয় ), তাই “দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে” (পৃঃ ১৪৯ গোরক্ষ- 
বিজয়) বল! হইয়াছে ॥ শঙ্ষিনী নাড়ীকে স্থরসা সপিনী (পৃঃ ৯৪৩) 
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ees নাখ-সম্প্রদান্ধের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 
বলা হইয়াছে এবং গুরুকে গোরক্ষ বলিতেছেন, “ফিরা খেলাও গুরু 


ছইসুখ সাপ” । 
চাপিলে গঞ্জিয়া উঠে বিরহ নাগিনী 
সাপিনী না হয়ে গুরু সরস! সংখিনী ॥ ( পুঃ ১৪১ ) 
আবার “সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল” (পৃঃ ১৪৪ ) আছে। 
অশ্বতকে রক্ষা কণ্বার জন্যই যে উল্টা সাধন তাহার দ্বারাই 
মেরুমুলে রহিব চন্দ্র না টুটিব কলা ( পুঃ ১৪৭ ) 
বল! হয়। এইরূপে যোগী अळव অমর হন ।৯ 
সম্ভকবিরাও উল্টাসাধনের कथा বলেন ॥ ভীখা বলিয়াছেন 
নয়নন সে দেখ উলটি ঠাকুর দববারা । 
চৰ্য্যাপদেও এই অঞ্জর-অমরহ্ের কথা আছে__ 
সহজে चित्र করী বারুনী माएक। 
জে অজরামর হোই দিড় কান্ধে ॥ 
দশমি ছত্সারত চিহ্ন দেখা ইআ। । 
আইল গরাহক অপণে বহিম ॥* 
অর্থাৎ বারুসীকে ( বোধিচি ওকে ) স্থির করিয়াই অঙ্জরামর হওয়া যায়। 
দশমী ছয়ারে মহান্ুখ প্রমোদচিহ্ন দেখিয়া, যোগী সেই পথেই প্রবেশ 
করিয়! মহাস্দুখ কমলের রসপান করিয়া থাকেন। সরহও বলিয়াছেন__ 
জহি মনপবণ ন সঞ্চরই, রবি শশী নাহ পবেশ 
তহি বট চিত্ত বিসাম কর সরহে किच উবেশ ॥ 
(দোহাকোষ পৃ: ৯৩) 
শিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে ‘নবচক্র' বর্ণনা প্রসঙ্গে “बढेर তালুচক্রং ऊजा 
অমৃতধারাপ্রবাহঃ খন্টিকালিঙমূল उक्र রাজদস্তং শঙ্খিনীবিবরং দশমন্ধারং” 
ইত্যাকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।* 
সিন্ধসিদ্ধাস্তসংগ্রহেও “তালুচক্রং समज স্থধ ধারাপ্রবাহন্তূং" বলা 
হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম ও अहेम চক্র সম্বন্ধে সিন্ধসিন্ধান্তপদ্ধতে হইতে 
মতভেদ দৃষ্ট হয়।*  তালুমূলে দশমীদ্বারে ভিহ্বা প্রবেশ করাইয়া 
দিলে যে স্থধাধারা পান কর! যায়, তাহাই অমরত্ব প্রদান করে, 
যথা 
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স্থধাকলাপরিস্রাবস্তদ! স্যাদমরত্বদ:ঃ ॥ ` 
জিহ্বাং চালনদোহাভ্যাং দীর্ঘীকুতা নিবেশয়েছ। 
* দশমাধার তান্বস্তঃ कोळी ভবতি সা পরা ॥* 
অমরৌশাসনে বিবৃত হইয়াছে যে সহস্রার-ক্ষরিত অস্মতধার! খেচরী 
মুদ্র। चारा ইড়া দ্বারা বাহিত হইয়া সুলাধারে বিষজলে মিশ্রিত হইয়া 
তাহার বিষের উপশম সাধন করিয়া ( ইহাই 'রবিকালরূপ সদনে রক্ষা ) 
সকল পেল্দ্র অতিক্রম করায় । খেচরী সাধন দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা her |. 
পায়, দেহস্ৈধ্য সম্পাদিত হয়, মৃত্যাজঞৱারোগহীনতা প্রাপ্তি হয়। 
ইহাতে (পৃঃ ১১) “একং মুখরক্রং রাজদন্থাস্তরে, এতদ্‌ এব শব্ধিনীমুখং 
দশমন্বারং ইত্যাচাতে” দ্বারা দশমীদ্ধার निर्थोऊ হইয়াছে । মস্তক মধ্যে 
রাজদন্তময় গর্ভে অমৃত সঞ্চিত থাকে, শম্মিনী উহাকে দমন করিয়া जन्ना- 
দণ্ডযূলে সেচন করে।* 
বঙ্গীয় গীতিকাতেও দশমীদ্বারের কথা আছে-_ 
দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল । 
উজ্জাউক মহারস ভরোৌক খাল জোর ॥ (পৃঃ ১৪৫ ) 
অন্যত্র “ভেদিয়া দশমী দ্বার খোলো! জোর ভর” ( शृ ১৩৯ )।* 
আবার গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন, “দশমীছুয়ার মুক্ত রাখিয়া সর্ধবনাশ 
করিলেন, চারে मर्क्वदन অপহরণ করিল, গৃহ শূন্য হইল” (পু ১*৮ গোরক্ষ- 
বিজয় ) । অতএব কায়সিদ্ধি চাহিলে দশমীছুয়ার রুদ্ধ করিতে হুইবে, 
ইহার দ্বারা তাহাই সুচিত হইতেছে। ভ্রীকৃষ্ণকী্তনে আছে 
উৈইড়াপিঙ্গলা স্থুসমনা मको । 
মন পবন তাত ऐकन বন্দী ॥ 
দশমী ছুয়ার দিলো কপাট । 
এবে চড়িলো মো সে যোগবাট ॥ 
২/৫ইরূপে कूक দশমী ছুয়ার রুদ্ধ করিয়া যোগান্ঢ হইলেন ।* 
গোরক্ষকাব্যে স্ত্রীকে ‘বাঘিনী’ বল! হইয়াছে, মূর্খলোকে পশুর হ্যায় 
সেই বাঘিনীকে পোষণ করিয়! আহার দিতেছে ।*  নারীসঙ্গকে ব্যাঙের 





১। সিসি म२।२०,३०॥ 
২) অমৱৌশশাসন ২য় জোক-_ফটাকোট কপোল (काडव কুটী निस मदाशा 


দি 
৩) (रकि হইতে । ५ । कर्को्ईन পৃ ०४> । 
२) শোহনসিং, গোৱক্ষনাশ পরিশিষ্ট । 





৪5 লাখসম্প্রদাছের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


সম্মুখে গরু, বিড়ালের সম্মুখে ছুদ্ধ, ইন্দুরের সন্মুখে मई, ডাকাতের সম্মুখে 
ধন, সাপের সুখে ব্যাঙ, ইত্যাদি উপমা দ্বারা दर्षन কক হইয়াছে (গোরক্ষ- 
বিক্ষয় श ১২১।৷১২২ ) । ধশ্রমক্ষল কাবো-ও “ঘরে বাঘিনী পোষে”, ইত্যাদি 
चर्तन পাওয়া যায়। গোরক্ষ গুরুকে বিন্দুরক্ষার্থে বলিতেছেন, “গুরুজী 
এসে কাম ন কীজৈ ৷ তাথৈ অমীরস होटेल” ।* 
যোগী দেহমধ্যোই স্্ীপুরুষের মিলনস্থখ অনুভব করিয়া निवइनोळ 

করেন, ইহাকে যোগের পরিভাষায় চন্দরন্থধ্যের মিলনাস্কৃতি বলা 
হইয়াছে। দেহন্থ শ্বেতবিন্দু চন্দে ও লোহিতবিন্দু সূর্যে স্থিত, ইহাদের 
মিলনে যোগী পরমপদ প্রাপ্ত হুন। “ চর্যাপদের প্রজ্ঞা ও উপায়ের 
মিলনও ইহাই । তন্ত্রের কুণ্ডপিনীশক্তিকে চর্য্যাপদে ‘চণ্ডালী’, বলা 
হইয়াছে, ইহার জাগরণে মহাস্থখের উদয় হয়, অর্থাৎ জীবের शिवण 
লাভ হয়। মহান্থখ রাগাপ্লি দ্বার! ইন্লিয়াদি দ্বারা आदा বিষয়সকল 
বিলীন হয়। গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলা, চন্দ্র ও नरी নামান্তর 
চধ্যাপদে পাই ( নং ১৪) 

গঙ্গা জনা মাঝে রে বহঈ नाकि । 

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআআ লীলে পার করেই ॥ 
গোরক্ষবিজয়ে_উক্গলা পিঙ্গল! ছুই স্থুমেরুর জোর! । 

মৈদ্ধখানি আনি জে বন্দি কর চোরা ॥ (পু ১৪*) 
এই মিলন দ্বারা যোগী চিরজ্ঞীবী হন। স্বধুন্না নাড়ীর নাম অগ্নি ; टल, 
जया ও অগ্নির মিলন অর্থে ইড়াপিঙ্গলার মিলন সাধন করিয়া মধ্যনাড়ী 
স্থযুয়া পথে বায়ুকে চালনা করা। ইহ! দ্বারা আহুক্ষয় নিবারিত হয়। 
নাথমার্গে হাড়িসিদ্জার অলৌকিক কাহিনী মধ্যে চন্দরন্থখ্যকে কর্ণের 
কুগুল করিয়া রাখার কথা আছে, অর্থাৎ তিনি চন্ত্রসূর্য্যকে বশীভূত 
করিয়াছিলেন ।* 

কুষ্ণাচাধোর পদেও আছে-__“রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে'_ 

(छ्या ১১)। সৱহ বলিয়াছেন, যেখানে নাদবিন্দু বা চন্দরসর্য্য নাই, 
সেইন্বানে চিন্তরাজ ন্বভাবতঃই मूक ( চয্য। ७२) | घर ও সূর্য্য বাম ও 
দক্ষিণে স্থাপিত, তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়া মধ্যপথে याडेएन 'মহাস্থখ’ 








3)  নাখপত্থমে যোগ, বল কল্যাণ যোগান পৃঃ १-२ 








काग्रिकि ৫৩৭ 
প্রাপ্তি হইবে (क्या ৪, ৮)। এই বাম ও দক্ষিণ বা আলি ও কালি 
মধ্যপথ রুদ্ধ করিয়া রাখে (চর্য্যা ৭)। এই আলিকালি দ্বারাই 
বীপার শব্দ হয় (চখ্যা ১৭)। তাই লুইপাদ বলিয়াছেন, আমি 
ধমণচমণকে ( আলিকালির নামাস্তর ) বশীন্কৃত করিয়! ধ্যানে ( कॉटन ) 
দেখিয়াছি (চধ্যা > )। ৰীণাপাদও বলিয়াছেন _ 

सुरू লাউ मजि লাগেনি डांखो । 
उनाड कौ বাকি कि অত অবধৃতী (छवी! ১৭ )। 
` অর্থাৎ তাহার বীপার লাউ “कयी”, তাহার তার “চন্দ্র, এবং তাহার দণ্ড 

‘অনাহত নাদ’ । 

হেবক্ষতস্ত্র ও হেরুকাতন্ত্রে ললনা, রসন! ও অবধূতী নাড়ীর কথা 
আছে ; ननन শুক্রবাহী নাড়ী, রসনা রক্তবাহী নাড়ী, অবধৃতীতে প্রচ্গা 
ও উপায় বা গ্রাহা-গ্রাহকে ভেদ নাই । ইহারাই हेऊा, পিঙ্গলা ও बुझा 
নাড়ীত্রয়। সারদাতিলকে ( ১।৩৯ ) উক্ত হইয়াছে, মানবদেহে অগ্নি 
ও সোম থাকায় বিন্দুরও ভ্বিবিধ কূপ আছে, দক্ষিণ অংশে সূধ্য, বাম 
অংশ চন্দ্র । বামে ইড়ানাড়ী ও দক্ষিণে পিঙ্গলানাড়ী আছে। “छळ्कम्‌ 
অগ্নিরূপম্‌ রক্রম্‌ সোমরূপম্‌' । ইহাই বিন্দুর দ্বিবিধরূপ । কামকলাবিলাসে 
আছে, “সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্তশিবশক্তি जुः প্রসরম্” - অর্থাৎ 
বিন্দুর শ্বেত ও রক্তাংশ শিব ও শক্তির পরিচায়ক ।* 

छख এ शी রাত্রি ও দিবার পরিচায়ক, দিবারাত্রি কালের 
পরিচায়ক ; অতএব চন্্রনধাকে वगोऊूऊ কর! অর্থে কালজয়ী হওয়া । छट 
ও সূর্য্য দ্বারা প্রাণ বা অপান ও শ্বাসপ্রশ্বাসও স্থচিত হয়, যোগী ইহাদের 
নিয়মন ७ कूक করিয়। যোগারূঢ় হন, তখন কালের জ্ঞান লুপ্ত হয়। 

আলিকালিকে স্বর ७ ব্যঙ্জনরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়। শ্ফোটবাদীরা 
শব্দকেই স্ষ্টির উৎপত্তির কারণ বলেন (বিন্দু ও নাদই কালি ও 
আলিনামে খ্যাত, ইহারাই চিৎ ও অচিং )। কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদে 
বিন্দু ও নাদ ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিরূপে ব্যাখ্যাত ( বৌদ্ধদের নিশ্মাণকায় 
ইচ্ছাব্বরূপ, সস্তোগকায় ক্রিয়াস্বকূপ )। ইহারাই পুরুষপ্রকৃতি, শিবশক্তি, 
রজস্তমস্‌, दिश।-अविर्ञा, রেতস্রজস্‌ ইত্যাদি । মানব ইহাদের দ্বারাই 
সংসারে वक হয়, কিন্ত যোগী ইহাদের জয় করিয়া পূর্ণ সমাধি লাভ করেন। 
যজ্ঞের অগ্নিতে সোম আহুতি দেওয়া হয়, ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ীকে 

+! Studies in the Tantras, Dr. P. Bagchi, pp. 66-68. 
0. ९. 84—58 








> নাখ-সম্পরদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রপালী 


সোম” অগ্নিক্ূপে কল্পনা করিয়া যোগীরা তাহাদের मिलन সাধন বা 
जोगत সাধন করেন। এইরূপে দেহমধ্যেই চন্দ্র ও স্থখোর মিলন 
সাধন করিয়া, যোগী দৈহিক পরিবর্তন সাধিত করেন। চন্দ্রের অমৃত 
বা সোমরস রক্ষা করা নাথযোগীর আদর্শ, ইহার দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয় 
অথবা দিব্য বা সিদ্ধ দেহ লাভ হয়। 
ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িস্যার বৈষ্ণবদের মধ্যেৎ সিদ্ধ দেহ হইয়া 
জীবযুক্তির আদর্শের প্রভাব পড়ে । বৈষ্ণব বৌদ্ধ শৃন্যবাদী অচুুতানন্দ 
পরমাত্মাকে ‘মহাশু্ধ" আখ্যা দিয়াছেন, এবং উল্টাসাধলের কথা, 
দেহকে অপরিবর্তনীয় করা ও চন্দ্রন্র্যাকে বশীস্কৃত করার কথা 
বলিয়াছেন ।* বলরাম দাসের 'প্রণবগীতায়' “একার মধ্যে ষড় চক্রস্থান, 
তখি ভিতরে চৌদ্দভুবনশ বৃত্তান্ত আছে। 'অমর-পটল’ নামক পুথিতে 
গোরক্ষ-মল্লিনাথের প্রশ্নোত্তর আছে । বৌদ্ধ বৈষবেরা স্টাহাদের शू थिएऊ 
মীননাথ-গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন । নাথমার্গের সহিত 
সাধনাতে এঁকাও লক্ষিত হইতেছে, অতএব “কায়সাধন' উড়িঘ্যায় অবিদিত 
ছিল বলিয়া মনে হয় না৷ 
শ্রাতিতেঞ যে সকল বর্ণনা আছে-_আমাদের অন্ুমানে তাহাও 
'কায়সিদ্ছি'র প্রতি ইঙ্গিত । পাতঞ্জল যোগ चः यछ শতাব্দীর, উপনিষদ 
তাহাপেক্ষা বহু প্রাচীন, অতএব 'কায়সিদ্ধি' ভারতে অপ্রাচীন নহে । যথা, 
ধ্যানবিন্দু উপ নিষদে _ 
বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি ধিন্দুরিন্দু জে! दिः । 
উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপাতে পরমং বপুঃ 
এই শিবশক্তির মিলন বা চন্তরসুর্য্যের মিলন দ্বারা পরম স্বন্দর বপু হয়, 
ইহাই শ্রতি-অন্থমোদিত *काँग्रमिकि' । 
যোগকুণ্ডলুুপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে_ 
অথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং খেচরীসংজ্জিকাম্‌ । 
যথা বিচ্গানবানস্যা লোকে স্মিত্জজরোহমরঃ ॥* 
অর্থাৎ খেচরী-সাধন জানিলে অজর-অমরত্ব লাভ হয়_ইহার দ্বারা ইহাই 








21 Modern Buddhism in Orissa—N, N, Vass, p 46. Bee ref. আচাতানন্দদাস, 
শুক্কসংহথিতা, २२ অধ্যায় 

न Ea  আক্ষলংকলী__পৃ ২০, প্রাচীন अहमाला সিরিজ নং + | 

21 বানাব উপনিধৰ, জোক ৮৮, ৮৯ । ०1 लकणम ২1১ 
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স্থচিত হইতেছে। এই मूळा সাধনসাপেক্ষ, वळ জন্ম-জন্মাস্তরের সাধনে 
যোগী রুতকাধ্য হন। এই दिछ। “যোগী লভতে গুরুবজ.তঃ", তৎসহ 
जोळे প্রয়োজন । কারণ मोळ বিন! শুরু বিদ্যাদানে অক্ষম । খেচরী- 
বিদ্যা লাভ করিতে হইলে খেচরীযোগসহ খেচরীমুত্রা ও খেচরীৰীজ 
জানিতে হইবে । খেচরীসন্ত্র সপ্তবর্ণে বিভক্ত_ স্রীং, भ्‌, अम्‌; शभ, कम्‌, 
जम्‌ ও ক্ষম্‌__ইহাদ্ধারা খেচরীমন্ত্র সিদ্ধ হয় ( २1>१-२० এবং ७9 ) 1 

খেচরী অভ্যাসের পুবের রসনাচ্ছেদন কর্তব্য (২1২৮; ২৯) । क्रक 
সহ খেচনীবীজ উচ্চারণে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ হয়। তিনবৎসর অভ্যাস- 
ফলে ত্রক্মরঞ্র উন্মুক্ত হয় দ্বাদশ বংসরাস্তে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য । অতঃপর 
যোগী স্বীয়দেহে ব্ৰহ্মাণ্ড দর্শনে সক্ষম হন, “শরীরে সকলং বিশ্বং পশ্যত্যান্মা 
বিভেদত:” (২৷৪৯ )। তৎপরে রাজদন্উদ্ধে কুণ্ডলী ( সহস্রারে ) নীত 
হয়, ইহাই ব্ৰহ্মাণ্ডের মহামার্গের अग्रश । অতএব. খেচরী দ্বারাই 
‘সিন্ধিলাভ' হয় । 

দেখা যাইতেছে যে, নাথমার্গে ও অন্যান্য সিদ্ধমার্গে খেচরী সাধনের 
আবশ্যকতার উল্লেখ বারন্বার পাওয়া যায়। কায়সিদ্ধির निमि ইহা! 
অত্যাবশ্যকীয় মুদ্রা । অতএব খেচরী সাধনের মন্ত্র উপরে यगि 
হইল | 

বৃহজ্জাবালোপনিষদে (২৷১৩, ১৬) মৃত্যুক্গয়ের কথ! আছে 
যিনি শিবশক্রির অযৃতল্পর্শ লাভ করিয়াছেন ঠাহার মৃত্যু কোথায় 7 
निवारि দ্বারা সাহার তন দগ্ধ হইয়াছে, তিনি অয়তের অধিকারী 
হইয়াছেন। ইহ। শিবশক্রির সামরস্থ সাধন ছার! কায়সিন্ধির ইঙ্গিত । 

তিব্বতেও जक्तवक्क উন্মুক্ত করিবার সাধন দৃষ্ট হয়, মৃত लामा যাহাতে 
এই পথে দেহ হইতে নির্গত হইতে পারেন, डब्बा বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া 
আছে। বৌদ্ধ লামাদের বিশ্বাস, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কাধ্যছার! যে 
শক্তিসঞ্চয় হয় তাহা! দ্বারাই বর্তমান দেহত্যাগের পর 'নবদেহ" से হয়। 
নবদেহ লাভের পূর্বের 'বারড়ো’ নামক স্থানে কিয়ংকাল বাস ঘটে 
(এ সন্বন্ধে মতভেদও আছে) । যাহা হউক প্রণালী জান! থাকিলে নরকেও 
নাকি স্থখে বাস করা যায়! মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা লামাদের জান। থাকায় 
সাহারা মৃত্যুকে ভয় করেন না। আমর! যাহাকে যৃত্যু বলি তাহা 
স্তাহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন অংশে লয়প্রাপ্থি। মৃত্যুর পর কেবল ‘আমিত' 
জ্ঞানটুকু থাকে বা বাচিকার ইচ্ছা থাকে এবং বর্তমান দেহ তাগকালে 





वळन নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রণালী 
স্বীয় নবদেহের রূপ বা জন্মস্থান স্থির করা যায়। মৃতপ্রায় লামার 
আত্মা যাহাতে ব্রদ্ধজন্জ হইতে নির্গত হয়, তংপ্রতি অন্য লামার দৃষ্টি 
রাখেন, 'হিক্‌' ও 'ফট্‌’ উচ্চারণে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হয়। হয় 
স্বতযযুখী লামা ব্বশক্তিবলে ত্ৰহ্মরন্ধ হইতে আত্মার নির্গমন সাধিত করেন, 
নতুবা পার্বতী লামা তাহাকে এ কাধ এরূপ উচ্চারণ দ্বার! সাহায্য 
করেন। মৃত্যুর পরও ০৫৩০৪) 4901৩ থাকে, তিববতী ও মিশরীদের 
ইহ বিশ্বাস । জীবিতকালেও এ দেহ शुक्‌ ভাবে কাধ্য করে বা মন্থাত্ 
দেখা। দেয়, তথাপি স্মুলদেহ-সংলগ্র হইয়াই থাকে । এইরূপ দেহ 
সাহায্যে যিনি ভূমণ্ডল বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তিববতে ভাহাকে 
৭€l০৪ অর্থাৎ *পরপার-প্রাত্যাগত' বলে। উপরোক্ত *বারড়ো' নামক 
স্থানের সন্বন্ধে জীবিতকালেই শিক্ষালাভ কর্তবা, কারণ এঁ স্থানের যমরাজ্ঞ 
প্রভৃতি যাহা কিছু দৃপ্যা পদার্থ তাহাদের জীবিতকালে স্বীয় বিশ্বাসের 
ফলান্যায়ী দর্শন ঘটে, শিক্ষিত লামাদের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত 
আছে ।* দেখা যাইতেছে, তিববতী লামাদের মধোও দেহত্যাগ মৃত্যু 
বলিয়া বিবেচিত হয় না, এবং “জন্ম ७ 'মতু)' সন্বন্ধে বিশেষ প্রকার 
শিক্ষাদান প্রচলিত আছে। ইহাকেও কায়সিদ্ধির প্রকারভেদ 
বল! চলে। 

তিব্বতীয় বিবরণে 5155581 4०1।९ এর কথ! বলা হইয়াছে । 
আমাদের প্রাচীন যুগের বিবরণেও ইহার অভাব নাই । মৌরভী মুনি 
পঞ্থাশটা দেহ ধারণ করিয়া মান্ধাতার পঞ্চাশটা কন্যাকে বিবাহ করেন। 
শক্ষরও বলিয়াছেন, এক দেবতা একদেহই বহুরূপে ধারণ করিয়া বিবিধ 
যজ্ঞচ্ছালে উপস্থিত থাকেন ( বেদাস্তস্ত্র, টীকা ১1৩/২৭)।* এক 
মলের অধীনে এই বহু দেহ পরিচালিত হয়, ইহাদের স্বষ্টি, স্থিতি ইত্যাদি 
যোগীর ইচ্ছাধীন । তাহাতে সাহার মুক্তিপথে বিস্প হয় না ( বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু যোগবন্তিকা, পু २७२.७०) । এই এক চিত্ত দ্বারা বহু দেহ नष्टि 
করিয়া কৰ্দ্মক্ষয় করার নাম ‘কায়ব্যহ' । এই সম্বন্ধে বাতায়ন বলিয়াছেন, 
“যোগী খলু अटको প্রাতুন্থ তায়াং विक्की নিশ্মায় সেন্দ্িয়াণি শরীরাস্ত- 
রাণি তেষু তেযু युश, জেয়ান্ুপঙ্গভতে” । শঙ্কর (বেদাস্তস্থত্র 8। 5196) 
বলিয়াছেন, “একমনোহন্ুবন্তিনি সমনস্ক अटक বাপরাণি শরীরাণি मडा- 





Cs} With Mystics and Magicians in Tibet, David Neel, 150 Ch. p. 39-43 
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महद्यकांर अक्काजि । স্ষষ্টেমু छ তেষ্পাধিভেদাক্ুলোহপি ভেদনাধিষ্ঠাতৃত্ং 
যোক্ষ্যতে । এবৈব छ যোগশান্তেবু যোগিলামনেকশরীরযোগগ্রক্রিয়11”+ 
খখেদের সুত্রে (৩1৪৭।১৮) আছে-_“ইক্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ 

ইরধাতে যুক্তা হাস্য হরয়ঃ শতা দশ” অর্থাৎ ইন্দ্র ( সচ্চিদানন্দ शमां) 
নিজ যোগমায়াশক্তি দ্বারা অনেক প্রকার অনেক শরীর রচনা করিয়! নিজ 
ভক্তদের মনোরথ পূর্ণ করেন। এই প্রকারে অণিমাদি এশ্ব্্য সম্পল্ন 
যোগিরাজও নিজ ‘কায়বাহ' রচনা করিতে সক্ষন। মহাভারতে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে _ 

আত্মনো বৈ শরীরাণি বুনি ভরতর্ষভ । 

যোগী कुथान्‌ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈপ্মাহিং छवः ॥ 

श्न বিষয়ান্‌ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ । 

সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সুর্য্যো রশ্মিগণানিব ॥ 
অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির, অণিমাদি সিদ্ধি সম্পন্ন যোগীশ্বর নিজ এক 
आंड! হইতে অনেক শরীর রচনা করিতে পারেন। এই বিভিন্ন শরীর 
দিয়া রাজ্যাদি বিষয় ভোগ ও তপাদি সাধন করেন। স্বর্য্য যেমন নিজ 
রশ্মিগণকে একত্রিত করিয়া অস্তাচল পাহাড়ে অদৃশ্য হন, তেমনি 
যোগী বহু শরীরকে একত্রিত করিয়া গুহামধো নিখিবকল্প সমাধিতে 
মগ্ন হন ।* 

যীশুর শ্যায় মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান করিয়া মৃত্যুসময়ে অনুপস্থিত 

শিধ্যাদের উপদেশ দেওয়ার কাহিনী জেংস্থুন মিলারেপা সন্থন্ধে€ প্রচলিত 
আছে। তিলোপা, নারোপা, মিলারেপা अङि দশম শতাব্দীর যোগী 
शक्य । ইহার! 'मडांभूजा' সম্প্রদায় নামে খ্যাত । মিলারেপ! 'কায়ব্যুহ' 
স্থষ্টি করিয়া একই সময়ে ২৪টা স্থানে উপস্থিত থাকিতেন । দৈবী শক্তি 
বলে রোগীকে রোগমুক্ত করিতে ও বস্তজাত বিভিন্ন তরঙ্গ আবিষ্কার করিয়া 
সেই সেই বসন্তকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন। 
শিক্ষাকে তরঙ্গরূপে দৈব আশীবর্বাদ প্রেরণ, শিশ্বোর বিপদে প্রাণময় 
শরীরকে স্থুল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গুরুর শিস্বোর সাহায্যার্থে 
গমন প্রস্থৃতি সিদ্ধদের পক্ষে সম্ভব । বজ্ঞকায়ে জ্যোতিশ্ময় রথে আরোহণ 
করিয়া স্বর্গে গমন ইত্যাদি মিলারেপার সিন্ধি মধ্যে অন্যতম । মিলারেপা 





३॥ সর্তী ভবন [নিরিজ নং %, নিশাপকাছ अनक । ८दहाक्नम्‌ (মহেশ পাল ১৯১৭), পৃ ১২৯৭) 
= । নাগনশ্ঘৰাদের अशिक, স্বামীলি শৌক্িকনাগজী, कलात कक्ष खक, १! ४४ --४> । 





<२ নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


স্বীয় গুরুর নিকট ইচ্ছাম্বত্যু বিদ্কা লাভ করেন (পু ১৬১) । সাহার মৃত্যুতে 
ছই বিরোধী শিষাদল দুইটা মৃতদেহ পান, অনুপন্থিত लिक রিচুংকে মৃত 
মিলারেপা। পথিমধ্যে স্বদেহে দেখা দেন, পরে শিষ্য তাহার মৃতদেহ 
দেখিয়া অবাক হয়। খৃষ্টানদের মধো যীশুর সরজগৎ ত্যাগকালে ভৌতিক 
দেহ থাকে নাই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে । ইলাইজা জ্যোতির্ময় রথে 
স্বর্গে গমন করেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে । খৃষ্টানদের মধ্যে গুরু দূর 
হইতেও শক্তিপাতের দ্বার৷ আশীব্ৰাদ প্রেরণ করিতে পারেন এইরূপ 
আশীর্ববাদের কথাও আছে ( পৃ ২৮১ ফুটনোট ) । গুরুগোবিন্দভাগবৎপাদ 
রসায়নবিদ্‌ ছিলেন, তিনি অদ্যাপি জীবিত এই বিশ্বাস ভারতে 
প্রচলিত আছে। ত্রৈলঙ্গ ব্বামীর কাশীতে আগমন কাহিনীর কেহই 
উল্লেখ করিতে পারে না, তাহার ১৮৮৪ শ্বঃ মৃত্যু ঘটে (পৃ ১৪৭ ফুউনোট)। 
রিচুংএর মৃত্যুতে তাহার স্থূলদেহের ত্যাগ ঘটে নাই, স্বদেহেই তিনি 
ন্ব্গলোকে প্রস্থান করেন (পু ৩*৭)। মিলারেপার বঙ্গকায় জ্যোতিরূপ 
ধারণ করিয়া পূর্ববদিকে চলিয়া যায় ( शृ ०००-७ }।* 

উপরোক্ত বিবরণে প্রথমতঃ “কায়বাহ' বা বিভিন্ন দেহ রচনার 
ইতিহাস পাই । দ্বিতীয়তঃ মিলারেপা ও রিচুংএর মৃত্যু বা দেহত্যাগে 
যে প্রকার ভেদ আছে, তাহা আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে বর্ণিত 
দেহত্যাগের দুইটা ধারার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়-_প্রথমটার 
সহিত মিলারেপার দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ স্ুলদেহ পড়িয়া থাকিল, 
তিনি বঙ্ছকায়ে লোকাস্থরে গমন করিলেন $ দ্বিতীয়টার সহিত রিচুংএর 
দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ কঞ্চুক বলিয়া বঙ্জনীয় কোন অংশ দেহে না 
থাকায় রিচুং স্বদেহেই প্রস্থান করিলেন । 

লিংদেশের রাজা! গিসার “বহুদেহ' স্থ্টি করিয়া যুদ্ধ করেন, তৎসহ 
বহু অশ্ব वळ তান্বু रहे হয়--এইরূপ নান! কাহিনী তিকবতে প্রচলিত 
আছে।* 

শিব্সংহিতায় আছে, “স যোগী কম্্রভোগায় কায়ব্যহং সমাচরেহ।”* 
যোগী প্রণব জপ चांदा কশ্দ্রকূট বিনাশ করিয়া পুর্ববাঞ্জিত কশ্মফল€োগের 
জন্য 'কায়ব্যুহ' ধারণ করেন । যোগী गौ মুক্তিলাভ কামনায় যুগপৎ বহু 





3 Tibet's Great Yogi Milarepa, W. ४. Evans Went, London, 1928. 
21 With Mystics and Magicians in Tiber, Q. David Neel, p 270. 
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কায়সিন্ডি se. 

শরীর ধারণপূর্ববক ভোগ দ্বারা পাপপুণ্যের বিলয় সাধন করেন, এই বনু 
শরীরের বাসনা নাই, नूऊन কশ্মসঞ্চয়ও নাই ।? 

পাতঞ্জল যোগস্থত্রে ( 51८ ) যুগপৎ বহু নির্শ্মাণচিত্তের প্রযোজক 
এক চিত্তের কথা আছে। নিশ্দাপকায়ের কোন কথা নাই, যোগী 
নিশ্মাণচিত্তের দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। 
সমাধিসিন্ধ যোগীর পুনর্জন্ম হুয় না, কিন্তু নির্দ্মাণচিত্ত স্বজনে তিনি সক্ষম । 
अथि কপিল নিশ্মাণচিন্ত অবলঙ্কনে আস্থবরীকে উপদেশ দেন এবং হিরণা- 
গর্ভদেব নিৰশ্মাণচিত্তের সাহাযো এই বিশ্ব রচনা করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। 
আমাদের অন্থমানে সিদ্ধদেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্শ্মাণচিত্ত 
বা নিৰশ্মাপকায় একই কথা । নিশ্মাণকায়ও একপ্রকার সিদ্ধদেহ । 

উচ্চশ্রেণীর যোগীরা আপন প্রয়োজনান্্সারে “‘নির্্মাণকায়' বা 
‘নিশ্মাণচিত্র' ধারণ করেন । সাধারণ জীবের দেহ ভৌতিক দেহ, পঞ্চভূত 
ও অন্যান্য উপাদান পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া এই দেহ রচিত হয়। জীবের 
প্রারক্ককর্শ্মের ফলে ইহার উৎপত্তি, কিন্ত যোগীর সঙ্কল্ দ্বারা গঠিত দেহের 
সহিত বা চিত্তের সহিত প্রারক্ধের কোন যোগ নাই । মন্ত্রবলে, 
তপ স্তাফলে বা যোগপ্রভাবে নিশ্মাণকায়ের উৎপত্তি হয়। যোগবলে 
সৃষ্ট নিশ্মাণচিত্তে শুরুকুষণাদি কণ্মাশয় থাকে না। এইরূপ চিত্ত বা দেহই 
‘গুরুদেহ’, উহা শুদ্ধ অস্মিতাতত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং অ্রমপ্রমাদাদিশৃগ্যা । 
জৈনদের আচার্য্যদেহও এইরূপ । বৌদ্ধরা বলেন, বুদ্ধ সব্বার্থে 
নিশ্মাণকায় গ্রহণ করেন। কৈবলালাভের পূর্বে সিন্ধেরা লোক- 
কল্যাণার্থ দেহধারণে সক্ষম । মানবের মন জিজ্ঞান্স হইলে এইভাবে 
উচ্চতর লোক হইতে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। 

মাধ্যমিক মতে “बूक! হইতে নিশ্মাণকায়ের উৎপত্তি হয়, কারণ 
যোগদেহে উপাদান অনাবশ্বাক। অভিনব গুপ্ত ও পঞ্চভূতের উপাদানের 
অনাবশ্যকতার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন (ঈশ্বর প্রতাভিচ্জাবিমিনী 
5१७) । জগংস্ষ্টি যদি সম্ভব হয় তবে কায়স্থষ্টি অসম্ভব কিসে? 
নিৰ্শ্মাণকায় পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, অতএব নিশ্মাণচিন্ত দ্বার! নিশ্মাণকায় 
সৃষ্টি সম্ভব ।* 








1 An Intoduction to Yoga Philosophy, Major B, D. Basu, 1913, 
Allahabad. Introduction, p. XVI, 
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क्ष নাখ-সম্প্রদাযের ইতিহাস, দর্শন  সাদন-প্রশালী 
নাখমার্গে সিদ্ধযোগী পক্ষে সিদ্ধদেহে ত্রিলোক ভ্রমণের কথা আছে, 
যথা 
ইচ্ছারূপো হি যোগেন্দ্রঃ ব্বতত্্ন্ক্গরামরঃ ॥ 
ক্রীড়তি जिमू লোকেষু লীলয়! यज কুত্রচিৎ । 
অচিন্ত্য শক্তিমান্‌ যোগী নানাব্পাণি ধারয়ন্‌ ॥ 
সংহরেচ্চ পুলস্তানি স্বেচ্ছয়! বিজ্িতেন্দরিয়ঃ । 
মরণং তম্ত কিং দেবি পুচ্ছসীন্ুসমানলে ॥ 
নাসৌ অরণমাপ্রোতি পুনযোগবলেন তৎ । 
পুরৈব रङ এবাসৌ মৃতস্ত মরণং কৃত; ॥ 
মরণং यज সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি । 
यज জীবস্তি মূঢ়ান্ত তত্রাসৌ জিয়তে সদা ॥ 
কন্তুবান্সৈব ऊर्णो ष्डि কৃতেনাসৌ ন লিপ্যতে । 
জীবন্মুক্তঃ সদা স্বচ্ছ: সর্ববাদোষবিবঙ্ছিত; ॥* 
ইহ! चात যোগেন্দ্র লীলাপর হইয়া, নানাকপ ধারণ করিয়া, ত্রিলোকের 
যথাতথ| ক্রীড়া করেন তাহাই স্থচিত হইতেছে । রসেশ্বরদর্শনেও ইহার 
अद्रक বর্ণনা! পাওয়া যায়, যথা 
এবং রসসংলিদ্ধে! ছুঃখজরামরণবজিতে। গুণবান্‌ । 
খেগমনেন छ নিত্যং সঞ্চরতে सक्न ভুবনেষু ॥* 
সিন্ধযোগী যোগবলে পূর্বেই মৃত হন, অর্থাৎ ভাহার কায়সিদ্ধি পূর্ণরূপে 
সিদ্ধ হইলে ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হয়, অতএব ‘মরণং यज সর্ব্বেষাং छांदो 
সখি জীবতি' এবং সুড়েরা। যেখানে জীবিত সেখানে ইনি সদাই মৃত । ইহার 
সহিত গীতার 
যা! নিশা স্ব্বন্ভূতানাং তস্যাং জাগন্তি সংযমী । 
য্ত্যাং জাগ্রতি ভূতানি सा নিশা शश्च मूएनः ॥* 
কুলনীয় ২__ইহার নিগৃঢ়ার্থ এই যে, বিবেকিগণ পরমার্থ বিষয়ে জাগ্রত ও 
জাগতিক বিষয়ে নিদ্ৰিত, আর মৃঢ়গণ পরমার্থবিষয়ে निखिङ এবং 
এহিক বিষয়ে সদা তৎপর থাকে । 
সিদ্ধযোগীর কোন কর্তব্য নাই, কর্শ্ম করিয়াও তিনি তাহার দ্বারা 
লিপ্ত হন না, তিনি জীবন্দুক্, সদা ब, সকল দোবশৃষ্য । কিন্তু মাত্র 
বিরক্ত জ্ঞানিগণ অস্তে দেহের দারা বিজিত হন, তাহার! মাংসপিগুদ্ধারা 
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পীড়িত দেহী, তাহার! যোগিগণের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন । 
গীতাও বলিয়াছেন__ 
তাক্র,। কম্মরফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে! নিরাশ্রয়ত । 
কণ্মপ্যতি প্রবুত্তোহুপি নৈৰ কিঞ্চিৎ করোতি मः ॥ 
যিনি কর্শ্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়। সর্ধবদা পরিতৃপ্ত ও নিরবলম্বন হইয়া 
থাকেন, তিনি জনকাদির ম্যায় क्ट প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না, 
কারণ তাহ।র শুভাশুভ কশ্মের কর্কৃহ জ্ঞানাগ্রি দ্বার! দগ্ধ হইয়াছে । 
এইরূপে জীবন্ুক্ত হইয়া ইচ্ছামত যে যোগী ত্রিভ্ুবন বিচরণে সমর্থ, 
hd “কলায়সিদ্ধি' পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 
নাথমার্গে কায়সাধনের যে বিশেষ প্রণালী আছে তাহার নাম 
উল্টা সাধন" । গোরক্ষবিজয়ে (পৃ ১১৫, ১১৬, ১৪৫ ) ও গোরক্ষবোধে 
(শ্লোক ৩৭, ৩৮) এই সাধনতত আছে । গোরক্ষবোধে চন্্স্্যের 
ও নাদবিদুর অবস্থিতি স্বন্ধে এবং উল্টাশক্তির বিশ্রামন্থান সঙ্ন্ধে 
সাঞ্ষেতিক ভাষায় প্রশ্নোত্তর সাছে।* গোরক্ষবিজয়ে উল্টাসাধন-প্রক্রিয়া 
বৰ্ণিত হইয়াছে, যখ।__ 
मष ভেদ গুরু খেলাউক উজান । 
মেরুমূলে রহিব চক্র न টুটিব কলা 
বেঙ্কানালে সাধ গুরু ন করিয়া হেলা” । (পৃ ১৪৭) 
নীকে উৰ্দ্ধে নীত করিয়া শিবস্থানে মিলিত করিতে 
তি হইতে নিবৃত্তি হয়। নাভিনিয়ে শক্তিস্থান, উৰ্দ্ধে 
শিবন্থান ; মানবদেহে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করেন, সহস্রারে শিবের 
নিবাস। মধ্যে ষট্চক্র বা নবচক্রের অবস্থান, তাহার ভেদই সাধন। এই 
সাধন দ্বারা যোগীর স্বরূপে স্থিতি হয়, সংসারের গতি হইতে ইহা বিপরীত 
मार्ज, অতএব ইহ! উল্টাসাধন।» खय, বাউল, সন্তকবিরাও ইহার 
বর্ণনা করিয়াছেন । সংযম বা ক্ষেম ( গোরক্ষবিজয়ে “ক্ষেমাই' शृ ১২৪, 
১৪১ ইত্যাদি ) দ্বারাই যোগ সাধিত হয়, যুক্রাদি উপায় मांज. 
গোগীচন্দ্রের গানে চিন্তয়ের উপায় বণিত হইয়াছে । ইহাতেও- 
আছে, ‘মরণ কর আগা বাছ! জীবন কর পাছ’ অর্থাৎ মৃত্যু্জয়ী হও । 











১) নীতা १३२० ২) *গোরক্ষনাখ”, যোহনসিং, পরিশিষ্ট জৰা 
> । কৌলজ্ঞাননিণনধ ২০১, २. শক্তি উদ্ধগাদী হইলে জীবের निर প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আছে। ইহাই 
সি উলটা মার্গ। তব পৃ +७९ 
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৫৪৬ নাখ-সমপ্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধল-প্রণালী 


গোরক্ষবিজয়ের মধ্যেও ( পৃ ৯৪, ৯৫ ) “কায়াসাধ কায়াসাধ মাদলে হেন 
বোলে.-----কায়াসাধ কায়াসাধ মন্দিরা বোলে"-_ইত্যাদি ছারা 
মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার ইঙ্গিত আছে। ইহাই ‘বিপরীত’ সাধন । 
কবীরের ‘বীজ্জকে’ এমন কয়েকটা 'শব্দ' আছে যাহ! আমাদের 
অন্গুমানে উস্টাসাধন ও কায়সিদ্ধির রহস্যকেই ব্যাখ্যাত করে। যথা, 
কবীরের বীজকের ৬৬নং শব্দে -- 
যোগিয়া কী নাগরী বসৈ মতিকোই । 
জোরে বসৈ সে! যোগিয়া হোই ॥५॥ 
বহ যোগিয়াকে! উণ্টাজ্ঞানা । 
কারাচোলা নাহি ম্যানা ॥২॥ 
অর্থাৎ যে যোগী, তাহার নগরী ত্রহ্মাগু, সেখানে কেহ বাস করে না অর্থাৎ 
যোগী হুঠযোগের সাধক, অন্যরা হঠযোগ সাধন করে না। বেদাস্ত 
শরীর ७ আত্মাকে ভিন্ন বলেন, কিন্ত যোগীর মতে শরীরই প্রধান, পবনকে 
উল্টানীত করাই যোগীর *উল্টাজ্জান' । 
কবীরের বীজ্রকে 'দাখী'তে আছে ( नः ৪২) 
গোরখ রলিয়া যোগকে, সুয়েন জারী দেহ। 
মাসগলী माणे মিলী, কোরো! মাঞ্ী দেহ ॥ 
অর্থাৎ জন্ম হইলেই প্রলয়কালে মৃত্যু ঘটিবে, কিন্তু গোরখ এমন যোগ 
সাধন করিয়াছেন যে মরণেঞ তাহার দেহের নাশ নাই, মাংস গলিয়া 
মাটার সহিত মিলিয়া যাইলেও ভাহার 'নবগেহ” ( কোরা দেহ, মীজী = 
শুদ্ধ फ ) উৎপন্ন হইবে ।৯ 
কৰীরের সাথীর ( शृ ৬১২তে ) কবীরের শব্দাবলী গ্রন্থ হইতে 
উল্লেখ করিয়া অবপূতের যোগসাধন ব্যাখ্যাত হইফাছে। ইড়াপিঙ্গলাকে 
দমন করিয়া ন্যুন্না। নাড়ীকে নাশ করিয়া পবনকে গঙ্গায় চড়াইয়া 
মেরুদণ্ডে আসন পাতিয়া যোগী যোগ সাধন করেন, তাহাই 'উন্মনী" 
অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাও কায়সিদ্ধির অন্যতম উপায় । 
সিদ্ধদের ছুই শ্রেণী আছেন-_এক শ্রেণী পারদাদি যোগে 'काँग्रमिकि' 
লাভ করেন, অন্য শ্রেণী “জপাদি' সহায়ে শরীর শুদ্ধ করেন। উভয় 
প্রক্রিয়াতেই পক্ষইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করিতে হয়। জিহ্বার অস্তর্মু্খী 





३॥ কৰীরের বীজক, डोडा नरकन, বোদা, সংবৎ ১৯৯১, পৃ +१, ৪৯5 





कागमिकि es 


অবস্থায় চন্জামৃত ক্ষরণ হয়, কর্ণের अळमू ची অবস্থায় নাদশ্রবণ হয়, 
চক্ষুর अछमूयो অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় देछानि। “বাজত অনহুদ 
বান্থুরী তিরবেনা কে তীর” (যারী )। বুল্লা সংক্ষেপে সমস্ত সম্তরসাধন! 
বরন। করিয়াছেন 

जिकूण छांद দেখে আপু ৷ स्थन দ্বার! স্ুমিরৈ জাপু। 

ইঙ্গল। निकल আখৈ জায়। দসবৈ দ্বারা রহৈ সমায় ॥ 
অর্থাৎ ত্রিকুটী ( ऊनृषि ) মখো নিজেকে দেখ, স্ুযুয়া দ্বার! ( অজ্ঞপা ) 
জপ কর, ইঙ্গলাপিঙ্গল দ্বার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ (প্রাণায়াম) কর_ এইরূপে 
দশমী দুয়ারে প্রবিষ্ট হও ।* 

এইরূপে सकत्रा পারদাদি সহযোগে নহে, জপাদি ক্রিয়া দ্বারা 
সিদ্ধদেহ লাভ করিতেন। পাতঞ্জলযোগেও পারদাদি ব্যবহারের কথা 
নাই । কিন্ত *গ্রথাভিনতধ্যানাদ" এবং 'জন্মোষবিসন্ত্রতপসমাধিজ। সিদ্ি'র 
কথা আছে। আবার বৈষবসম্প্রদায় মধোও কায়সিদ্ছি প্রক্রিয়া ছিল, 
তাহার পরিচয় জ্ঞানদেব রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতাভাষ্যে পাওয়া 
যায়। এই ভাস্বোর ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্দশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে__ 

প্রশাস্তায্মা বিগতভীব্র্ষাচারিক্রতে স্থিতঃ। 
मनः ज यमा মচ্চিত্বো যুক্ত আসীত মতপরঃ ॥४। 8 

ইহার টাকায় আছে যে. অপানবায়ু मूलवक দ্বার! বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা 
উল্টামুখী হইয়া তৃতীয় চক্র মণিপুরে আঘাত করিলে শরীরের দুষিতমল 
দূর করে, নাড়ীগ্রস্থি মোচন করে, কল্না রুদ্ধ হয়, প্রকৃতি শান্ত হয়। 
আসনের উষ্ণতা কৃণুলিনীকে জাগরিত করে, তাহা বঙ্ষাসন দ্বারা উত্থিত 
হইয়া নাভিস্থানে দেখ! দেয় হৃদয়কমলের নিয়ের বায়ুকে নাশ করে, 
সমস্ত অবয়বকে छक्क করে, তাহাতে বাহারদ্ধি রুদ্ধ হয়। নাসিকাগ্র 
বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য।স্ত যে ব'য়ু বহির্গম করে, ভাহাকেও অস্ত্মূখী 
করে। উদ্ধবাযু ও নিয়বায়ুর মিলন সাধন করে। ব্রিনাড়ী दगौङ्छ 
হয়, ষট্চক্রের কলি প্রস্ফৃটিত হয়, চন্দ্রামৃত শ্ষরিত হইতে থাকে, এবং 
ঘোগীর দেহ স্ষটিকের স্যায় স্বস্থ দেখায়। কুগুলিনী চন্দ্রাম্ৃত পান 
করিলে স্তবর্ণচস্পক সদৃশ দেহ হয়, তাহা দেখিয়া কৃতান্ত ভীত হয়, 
বাদ্ধক্য দূর হয়, লুপ্ত বালাদশা ফিরিয়া আপে। সর্ব্বশরীরে নৃতন 





३॥ कुपन, বিশু সাদা, পৃ ২৯৮ সুটনোট। 





ea নাখ-সম্্রদায্বের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রশালী 


রোমাবলী দেখা দেয়, নবদস্ডের উদগম হয়, শরীর বায়ুর ম্যায় लघू হয়, 
কারণ শরীরের পৃথী ও জল অংশ থাকে না। অণিমাদি সিদ্ধি লাভ হয়। 
পরচিন্ত জ্ঞান হয়। জগদস্থা কুগুলিনী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনাহত 
ধ্বনি করিতে থাকেন, বুদ্ধি তাহ! ধীরে ধীরে শ্রবণ করে, তখন ব্রক্ষারন্জ্ের 
দ্বার উন্মুক্ত হয়। কুণ্ডলিনীও তেঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রাণরূপে স্থিত হন। 
তখন নাদ, বিন্দু, কলা, জোতি থাকে না। মনবশ, পবনআশ্রয় 
প্রন্থৃতির জ্ঞান লুপ্ত হয়। কল্পনীয় বা বঙ্নীয় কিছু থাকে न! । ইহাই 
মহাছুতের স্পষ্ট নিভূলরূপ । পিশুদ্ধারা পিণ্ডের গ্রাস যে নাথসম্প্রদায়ের 
, पर्व, সেই অভিপ্রায়ই শ্রমহাবিষ্ণু বৰ্ণন! করিয়াছেন ।* 
उट ও নাথমার্গে দেহ মধ্যে ত্রহ্মাণ্ডের কল্পনা কর! হয় নিবন্ধের 
অন্যত্ৰ ইহ! আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেহমধ্যে চন্দ্র বা সোম এবং 
সূর্য্য বা অগ্নিকে প্রধানতম স্থান দেওয়া হইয়াছে । এই চন্দরসুর্যাকে 
হি’ ও ॐ বা প্রাণ্পান ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই প্রাণ- 
অপানকে মানবদেহের শিব ও শক্তি বলা হয়, কারণ छख অমরত্ব দান 
করেন, "रथी কালাস্রিন্বরূপ । তাই এই ছুই নাড়ীর মধ্যবন্তা পথে যাইয়া 
দশমী ছুয়ারে “তালি দিয়া রহিবা সহজে” ইত্যাদি উপদেশ আছে। 
চান্দস্থরজ ছুই করিয়া সমএ 
অভয় পুরিতে নাই, বায়ুর জে ভর । 
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল। 
পরিচয় করি হাসা বন্দি কর कॉल ॥ 
अका ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি। 
রবি शशि চলিয়াছে তারে কর বন্দি ॥* 
সৰ্ব্বত্ৰ প্রাণ अशानटक यनीङूळ করিয়া *কালবঞ্চনের' কথা दला 
হইতেছে নাথনার্গে প্রাণ-অপান শিবশক্তিকূপে কলিত হুন। গীতায় 
আছে-_ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের 
দেহ আশ্রয় করিয়া थ।एकन ।* 
নাথগ্‌ণের কায়সাধন অর্থে সামরস্থপ্রাপ্ি, ইহা শিব ও শক্তির 
মিলন অর্থাৎ জড় ও চৈতম্যভাবের ভেদাভেদ-কল্পানা দূর করতঃ 





31 एन्दो, ইঞ্জিন প্রেস, এলাহাৰাৰ २१ सपक, भृ ५००-०३ । হিন্দী টীকা ইহা 
जकच त्तो । 
२। জোহা म ২৯, ১৪৭, ০) कैक २९२५ 





কায্বাসন্ধি ৪ 
সামরস্যভাব সাধন । ভেদচ্ছান থাকিলে দেহসিদ্ধি বা আম্মোপলব্ধি 
সম্ভব নহে । শিব ও শক্তিতে বস্তুতঃ ভেদ লাই । শিব শক্তিরই चालोन 
অবস্থা বা সিদ্ধমতে ‘নিরুতানদশ!'। ইহাই সানরম্তভূমি (পরমপদ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। জীবমধ্যে যে কুণুলিনী আছেন তাহার চেতনে 
সম্তধাতুময় দেহ যোগাপ্নি দ্বারা शक হয়, “সগ্রধাতুময়ো। দেহে! मटका 
যোগাগ্রিনা শনৈঃ।»  তৎফলে ‘যোগদেহ’ প্রাপ্তি হয় । উপনিষদ আত্মা 
সন্বন্ধে ‘অণোরণীয়ান্‌', ‘মহতো| মহীয়ান’ বিশেষণ দিয়াছেন, সিন্ধদের 
যোগদেহও তাহাই । সৰ্ব্বদোববদ্দিত সদাস্বরূপন্থ অভিনব চিন্দেহের 
আবির্ডাবেই সিদ্ধদেহ লাভ হয়। ঘোগদেহ कूल, সৃপ্ম ও কারণদেহ । 
মৃত্যুর পরেও সূপ্মদেহ থাকে, গীতাতেও ইহার বর্ণনা পাই ( ०।५०, ১৯) 
নাথমার্গে যোগদেহ স্বজনের कथा পূব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ( গো, সি, म, 
পূ৫৩)। যোগের দ্বারা কায়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, বায়ু উদ্ধে নীত 
করিবার ফলে চিত্তের দৃঢ়তা হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাস বশীনূৃত হইলে বাক্যের 
দৃঢ়তা অর্থাৎ স্থিরতা হয় । এই কায়বাকৃচিত্তের শুদ্ধিতে 'বিন্দুসিদ্ধি' হয় 
ও তৎফলে দিদ্ধদেহ বা যোগদেহ লাভ হয়। 

পিদ্ধদেহ যোগী জরামৃতাহীন ; জন্মের পরের अद! জরাযুক্ত অবস্থা, 
যোগী সাধনবলে জরানাশ করেন, তাহার দেহত্যাগ তিরোভাব মাত্র, 
উহাও দীর্ঘকাল পরে वा কল্লাস্তে সংঘটিত হয় বলিয়া! যোগীকে "সমর বলা 
হয়। সদাকালীন স্থিতি ইহারও উ্ধে । কালের গতিস্তস্তন দ্বার! এই সদা- 
কালীন স্থিতি বা অজরত্ব লাভ হয়, তাহাতে জন্মমরণ কাটিয়! যায়, 
দেহ বঙ্জবং সুদৃঢ় হয় ও রূপলাবগাযুক্ত হয়। কোন কোন মতে_ এই 
কল্লান্তপ্থিতি ও সদাকালীন স্থিত দ্বারা ‘সিন্ধদেহ' বা “দিবাদেহ" ভেদ 
বর্ণিত হয় । তন্ত্রশান্থ্েও বৈন্দব ও শাক্ত দেহের ভেদ আছে, সম্প্রদায়- 
ভেদে এ দৃষ্টিভেদে নামভেদ দেখা যায়। ডাঃ রমন শাস্বী শুদ্ধ- 
মার্গে যে স্থল, সুগ্ম ও কারণদেহের পরিবর্তন দ্বার! কায়লিদ্ধি वर्णम 
করিয়াছেন, তাহার সহিত নাথনার্গের কায়পিদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ভেদ 
আছে। শুদ্ধমার্গে जिक মায়িক দেহের পরিবর্তন সাধিত করিয়া 
শুদ্ধমায়ান লিদ্ধদ্হে বা *প্রণবতন্থ' বা মন্্তম্ন লাভই “জীবন্মুক্র' হওয়]। 
তৎপরে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মহামায়ার চিন্ময় দেহ লাভ করিয়া যে 
স্বর্গবাস হয় তাহাই ‘পরামুক্ত' হয়া অথবা দিবাদেহ বা 'জ্ঞানদেহ' লাভ 





১) यवो, গ্রোক ৪৯ | 





tee নাখ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


কর! ।|* বস্তুতঃ সবের্বোপরি যে অবস্থা হয় তাহ! দিব্যদেহ__অর্থাৎ 
সিদ্ধদেহ অবস্থায় জ্যোতি পূর্ণ কলা প্রাপ্ত হইলেও তাহা ক্ৰমে বদ্ধিত 
হইতে থাকে, এবং দিবাদেহ লাভ হয়। সিদ্ধদেহ এই দিবাদেহের অস্তর্গত 
হইয়া থাকে। যেমন পূর্ণ কলসীর উপর জলপাত হইতে থাকিলেও 
পুর্ণ কলসী তেমনি থাকে, সেইরূপ যোগীর শক্তি বদ্ধিত হইতে থাকিলেও 
সিন্ধদেহ তদন্তর্গতই থাকে । নাথমার্গের *পকদেহই সিদ্ধদেহ বা 
যোগদেহ ৷ দেখা যাইতেছে, 'দিবাদেহ' ‘সিদ্ধদেহে'রই প্রকারভেদ মাত্র, 
শুক্ষমার্গে এই ভেদ বদিত হইলেৎ নাথমার্গে এই ভেদাভেদের উল্লেখ দৃষ্ট 
হয় না, অতএব নাথমার্গের ‘যোগদেহ' বলিলে भिक ও দিবা দেহ উভয়ই 
বুঝিতে হইবে । রসেশ্বরদর্শনমতে সিদ্ধ বা দিবা দেহ উভয়ই জরামরণহীন, 
অতএব উহাতে ভেদ নাই । রসেশ্বর "সদ্ধদের “রসময়ীতন্থ" স্মক্ষশরীর 
বিশেষ, কাহার! এই শরীর ধারণ করিয়া ত্রিলোক বিচরণ করেন। 
যথা _ 





মন্থন তৈরবো যোগী সিদ্ধবুদ্ধশ্চ ক্দড়ী 


শল্লামপ্রভু দেবশ্চ ঘোড়াচলী চ টিনিট্টনী 
ইত্যাদয়ো মহাসিন্ধা রসংভাগ প্রসাদ তঃ 
খণ্য়িত্বা কালদণ্ডং ত্রিলোক্যাং বিচরস্টি তে ॥* 
ইহাদের মধো সিদ্ধ জল্লামপ্রভূর সহিত গোরক্ষলাথের একদা 
“কায়সিদ্ধি' লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। গোরক্ষ অল্লামপ্রভুকে বলিলেন, 
“ळूमि কথা ত্যাগ করিয়া আমার শরীরে তীক্ষ কুপাণ দ্বারা আঘাত কর, 
তাগ্গাতে ‘মদীয় কায়ে যদি রোমনাত্রং কটোত চেত্ুছ্ছি ন কায়সিদ্ছিঃ', তাহা 
হইলে আমি লোকমধো সিদ্ধরূপে গণ্য হইতে পারি না ।” অল্লামপ্রভু 
ভাবিলেন, হার শরীরে খডগাঘাত করিলে যদি মৃত হয়, তবে আমি 
উচ্চতর যণীল্্র গোরক্ষ सहि করিব । এই ভাবিয়া তিনি গোরক্ষের দেহে 
আঘাত করিলেন ; তাহাতে ঘোর শব্দ হইল, পৃথিবী চঞ্চল হইল, অদ্রিগণ 
কম্পিত হইল, কিন্তু গোরক্ষের রোমনাত্র ছিন্ন হইল ना । অল্লাম প্রভু বলিলেন, 
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काँबजिकि ee 
“ঘমীদের ইহা প্রকৃত সিন্ধি নহে, এই সিদ্ধি মিথ্যা, কারণ তোমার দেহে 
শব্দ উত্থিত হইয়াছে, যোগী বাততাপাদি দ্বারা অপীড়িত, জ্ররামরণবজ্ছিত, 
হইবেন ও স্ুতজয়ী হইবেন। দৈ'হক গুণ সকল দ্বারা যে অনাসক্ত থাকে 
তাহারই 'কায়সিদ্ধি' হইয়াছে জানিবে।” অতঃপর গোরক্ষ অল্লানপ্রভুর 
সিদ্ধি পরীক্ষার্থে বিচিত্র গতিতে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
প্রভুর দেহ ‘নিঃশব্দ অপ্রতিমকাস্তি বিকারশূন্ত' রহিল, গোরক্ষ আশ্চর্য্য 
হইয়া প্রস্থুর সিদ্ধি স্বীকার করিলেন ।” 
উপযুক্ত বিবরণ নাথপন্থীদের না হওয়ায় গোরক্ষের সিদ্ধিকে নিম্ন 
কর! হইয়াছে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মহিম! বণিত হইয়াছে । এখানে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, সিন্ধদেহ আকাশের শ্যায়, তাহাতে আঘাত করিলে 
শব্দ হইবে না, সে দেহ ইঞ্টকপ্রাচীরও ভেদ করিতে সমর্থ । জীবমধ্যে 
স্থূল ও সুক্াদেহ ওতপ্রোতহা(বে নিশ্রিত থাকে, যেমন তিলমধ্যে তৈল, 
छ মধ্যে ঘৃত । যোগী সাধনদ্ধার৷ বিচ্ছেদ সম্পন্ন করিতে পারেন, কাহারও 
কাহারও স্বপ্নে স্থুক্পশরীরের বহির্গমন হইয়া থাকে । জাগ্রত অবস্থাতে, 
কেহ কেহ এইরূপ অনুস্থতি লাভ করেন। স্থস্মদশীঁ ব্যক্তিরা অন্যের 
मात्र সময়ে এই দেহবিচ্ছেদ ক্রিয়া দেখিতে পান, সাধারণের নিকট 
ইহা! অপ্রত্যক্ষ। যোগীরা মন্থলরূপ ক্রিয়া দ্বারা এই দেহবিচ্ছেদ 
সাধন করিয়া सकत শরীরে যথেচ্ছ जमन করিতে পারেন, দেশ বা 
কাল দ্বারা সে শরীর বাধিত হয় না। স্থূল শরীর তখন জড়বহ 
পড়িয়া থাকে । উদাহরণব্দবরূপ শঙ্ষরের স্থুলদেহ ত্যাগ ও অমরুক 
রাজার দেহে প্রবেশ কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্থুলভাও 
স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা জনক রাজার দেহে প্রবেশ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে 
স্থূল শরীর প্রন্তরবৎ পড়িয়। থাকে, সুন্মদেহে পরকায় প্রবেশ আদি ক্রিয়া 
হয়।* জৈন গ্রন্থ(দিংত পরকায় প্রবেশের কথা আছে। এ বিষয়ে 
বু্মফিল্ড সাহেব সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন ।* 
মার্গাস্তরে যোগীর স্থূল শরীরও দৃষ্ট হয় নাঁ। তিনি স্বশরীরেই ভ্রমণ 
করেন, ভৌতিক স্কুল শরীর লইয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ অসম্ভব ব্যাপার, অথচ 
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প্রস্তরবৎ কোন স্থুলদেহ পড়িয়া খাকিতেও দেখা যায় না, ( তাহা হইলে 
যোগী কেবল सूच দেহে বহির্গমন করিয়াছেন এইরূপ বলিতে হইত )- 
অতএব ফোগীর সে দেহ কিরূপ ? উহা! কেবল স্ব্মশরীরও নহে, আবার 
(ভৌতিক দেহ সহ প্রস্থান সম্ভব নহে। যোগীর এইরূপ দেহের নামই 
*সিদ্ধাদেহ", ইহাই পুর্ণ *কায়সিদ্ধি' । এই দেহ कून নহে, २" নহে, 
অথচ উভয় দেহের वर्ष উহাতে বর্তমান । যোগমার্গের উদ্ধন্তরে এই দেহ- 
প্রাপ্তি ঘটে । যোগীকে প্রথমতঃ স্থূল ও एष দেহের ভেদ উপলব্ধি করিতে 
হয়, দ্বিতীয়তঃ যোগসা*ন দ্বারা উভয়ের মিলনে সিদ্ধদেহ লাভ ঘটে । এই 
সিদ্ধদেহ দার! যোগী জগতের কল্যাপসাধনে जौ হন, এই দেহ যথার্থ 
‘গুরুদেহ', ইহাই “প্রণবতন্থ'। নাথসতে গোরক্ষনাথ অদ্তাপি এই দেহ 
ধারণ করিয়া আছেন, অতএব নাথগুরু_ 

ন্বেক্ডাযোগী স্বয়ং কর্তা লীলয়া চা্রামরঃ । 

অবধ্যো দেবদৈত্যানাং ক্রীড়তি ভৈরবো যথা ॥* 

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি 

জৈনদের মধ্যেও বিশ্বাস যে সিদ্ধগণ কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তাহারা 
লোকের উপর আলোকাকাশে বাস করেন এবং অষ্টগুণযুক্ত হন । সেই 
আষ্টঞ্চণ, यथ--ममारूवा অর্থাৎ জৈন-তব্েে বিশ্বাস, জ্ঞান, দর্শন, योरा 
(ক্রাস্তিহীনতা ), र्ता, ( স্ুপদেহহবীন ), অবগহন ( বহু সিদ্ধের একত্রবাস 
সম্ভব ), অগুরুলখু ( দেহ লঘু বা গুরু নহে ), অঅব্যয়বাদ ( নিবিবকার )। 
অতএব জৈনমতে সিদ্ধদেহী জীবের সব্বোচ্চ দেহপ্রাণ্তি হতে সামান্য 
नान অবস্থা প্রাপ্তি হয়। 

নষ্টাষ্টকণ্মদেহঃ পোকালোকস্ক জ্ঞায়কঃ জষ্টা । 

পুরুষাকার আত্ম! मिक ধ্যায়েং লোকশিখরস্থঃ ॥৫১ 
ইহা সিদ্ধদেহের वर्णन, এই দেহ অষ্ট कर्धी হইতে জাত নহে, ইহার লোক 
ও অলোকের জ্ঞান আছে, ইহার পুরুষের হায় আকার, তথাপি ইহা 
স্থল দেহ নহে, ছায়াময় দেহবিশেষ, डेका मर्द ও আলোকাকাশবাসী ।* 
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দশম পরিচ্ছেদ 
অধিকারলাভ, অবধূত व। সিন্ধলক্ষণ 


গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে छेक হইয়াছে, "যস্ত সাক্ষাদ্‌ অসম্ভব: 
শান্ত্জ্ঞানেন ड किम्‌?” সাক্ষাৎ অন্রভবীর পক্ষে শান্দরজ্ঞান মিথ্যা । 
নাথমার্গ উপপন্ধির মার্গবিশেষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন অগুষ্ঠানের 
দ্বারা অধিকারলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে । তবে সকল সম্প্রদায় 
মধ্যেই ত্ৰহ্মচৰ্দ।কে উচ্চন্থান দেওয়া হইয়াছে । ব্রহ্মচধ্যঈই বল, “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ', তাই চতুরা শ্রমের মধ্যে ত্রহ্মাচখ্যের স্থান প্রথম ॥ কিন্ত 
সিদ্ধমতে “অবধূত'ই যথাৰ্থ অধিকারী, তিনি ত্যাগ ও ভোগের দ্বার! अनिश 
ও সর্্বদন্থাতীত। 

সাধারণতঃ বিন্দুর সংরক্ষণকে 'ব্রহ্মচর্য্য' বলে। যাহা দ্বারা जत्र 
পথের সঞ্চার হয় তাহাই যথার্থ ব্রন্ষচখ্য। কামনা-বাসনাদি হইতে চিত্ত 
নিবৃত্ত হইলে বিন্দুর যে আপেক্ষিক সাম্যাবন্থা হয়, তাহাই ত্রক্মচর্য্য 
প্রতিষ্ঠার প্রথম ভুমি ; বিন্দুর ক্ষরণে ‘সংসার’, বিন্দুর ধারণে *মোক্ষণ। 
গণিতশান্তে ত্রিকোণাদির কেন্দ্রই বিন্দু, দেহস্থ टकर ७ সেইরূপ ‘বিন্দু’ 
নামে অভিহিত হয়। পঞ্চকোষের পঞ্চ বিন্দু কলিত হয়, অন্পসময় কোষের 
বিন্দৃই স্থুলবিন্বু এবং আনন্দময় কোষের বিন্দু অমৃতবিন্দু । সাধন দ্বারা 
বিন্দুর ভেদ অতিক্রম করিয়া যোড়শীকলারূপ অমৃতবিন্দুতে চিত্ত স্থির 
করিলে সাধক মুক্ত হন। নাভিচক্ররূপ মাধ্যাকর্ষণ হইতে মুক্ত 
হইয়া বিন্দু रक হইতে खूकताडव রূপে সহজ্রকমল-দলের কদিকাতে 
মহাবিন্দুর সহিত মিলিত হয়। মহাবিন্দুই চিত্চন্দ্রমার "अभूऊकना' । 
বিন্দু শোধনের বৈদিক ও তাস্ত্রিক সাধন আছে। বৌদ্ধদের সহজযান 
প্রন্তৃতিতে ও জৈনধশ্মে এই শোধন-প্রণালী প্রচলিত আছে । 

বিন্দু স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়। হঠযোগের ক্রিয়াদ্ধারা স্থির 
বিন্দুকে উদ্ধামুখী করাই তন্ত্রের কুণ্ডলিনীর জাগরণ । বিন্দু छरा 
হইলে নাদাদি শ্রবণ, জ্যোতিদ্দর্শন, আত্মভ্গানের বিকাশ ইত্যাদি হইয়া 
থাকে, ইহাই যোগীর অধিকার नाङ। 

যোগস্থত্রে একতান ধ্যান ও সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ ও তাহা 
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৫5 নাখ-সম্প্রদাচ্থের ইতিহাস, দর্শন ও লাখন-প্রণালী 


নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্বাত সমাধির উদয় বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই 
সমাধিলাভের জন্য ত্রক্ষচর্য।ই প্রথম-কল্পিক উপায়ন্বরূপ । 

কুগুলিনীর জাগরণ নানাপ্রকারে হয় । পুর্ব সংস্কারের তারতম্যে 
ভক্তি বা! শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানানুষ্ঠান दा হঠযোগ, সন্ত্রযোগ ও রাজযোগের 
দীর্ঘকালব॥ালী অভ্যাস कांडा কুুলিনী-জাগরণের অনুকূল সাধন হইয়া 
থাকে । সত্যের পথে পদার্পণ মুখ্য উদ্দেশ্য, বৃত্তিনিরোধ দ্বারা একাগ্রতা 
সাধন नक्का । 

কুণুলিনী कक থাকিলে সতামার্গ আবরিত থাকে, তাহার 
জাগরণে मार्श মুক্ত হয়। তখন জীবের শিবহপ্রাপ্তি হয়, জীবের 
অন্তনিহিত মহাশক্তি কুণুলিনী নিত্যজাগ্রত শিবের সহিত মিলিত হন। 
এই মিলনে যে অদ্ধয় রূপ প্রকটিত হয় তাহাই জীবের ত্রহ্মপথে অধিকার 
লাভের স্থচনা। এই মিলনের দ্বারাই জীব তব্বাতীতের সন্ধান 
'আভাসরূপে পাইয়া থাকে, ইহা বর্ণনাতীত অবস্থা । এক ব্রহ্মাকেই 
প্রথমে সত্যরূপে ও অবশেষে আনন্দময় সত্তারূপে সাধক উপলব্ধি করেন, 
কুগুলিনীর জাগরণে যে নিত্যসত্বাতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইতে বিচ্যুতি 
ঘটে না, ইহাই সত্যে স্থিতি । মংস্তেন্দ্র সপপ্রদায়ে এই অধিকার লাভে 
মনের অবস্থা বর্ণনা কর! হইয়াছে, যথা, “কাধ্যকারণনিমুক্রমচিন্তামনা 
अग्रम्‌, মায়াতীতং নিরালম্বং ব্যাপকং সর্ববতোসুখম্। समक ४कळूडक |> 

অর্থাৎ কারধ।কারণ-বিনিমুক্ত সকল চিন্তা হইতে मूक, মায়াতীত, 
নিরালশ্ব, ব্যাপক, भमकयूक छिखडे বজ্জযোগ দ্বারা লভা, ইহাই সহজাবস্থ।, 
“সহন্দ' দেহমধাস্থ চক্রবিশেষ, ইহার অপর নাম 'यळ' | মন সহজচাক্রে 
প্রবেশ করিলে দেহ বঙ্ছের হ্থায় কঠিন ও অবিনাশী হয়। ইহা প্রাপ্ত 
হইলে সাধক__ 

স্বয়ং দেবী স্বয়ং দেব: স্বয়ং শিরঃ স্বয়ং গুরুঃ । 
স্বয়ং ধ্যানং স্বয়ং ধ্যাত! স্বয়ং সৰ্ব্বত্ৰ দেবতা ॥* 
হইতে পারেন, তখন যোগ, मज, উপাসনা, जनी निव প্রয়োজন থাকে না, 
(অকুলবীরতস্ত্র ১৬-২* ), সাধককে পাপপুণা স্পর্শ করিতে পারে না, 
তিনি পৃথিবীতে বাস করিয়া मङयोएङ काय़ निकल বা মূলহ্বীন বৃক্ষের 
ন্যায় নিস্তেদ্জ অবস্থা প্রাপ্ত इन। এইকূপ যোগীর পক্ষে _ 
३॥ অকুলনীযতগ্ত, २४-२१ (हांक, ८कोलळॉननि१ अङ ऊना ৷ 
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'अविकांद्रनांड, अदगूऊ বা সিন্ধলক্ষণ cee 
ন ऊळ মাতাপিতা दा বান্ধবং न छ দেবতা ॥३२ 
न यक! নোপবাসঞ্চ ন ক্রিয়া বর্ণভৈদকম্‌। 
তাক্ত,! বিকম্রসংঘাতম্‌ অকুলবীর লয়ং গতা: ॥৪৩ 
न জপো নাঞ্চনং স্থানং न হোমং নৈব সাধনম্‌। 
আগ্মি প্রবেশনং নাস্ডি হেসম্তভূগুনোদনস্‌ ॥৪৪ 
নিয়মোহপি न তন্যান্তি নোপবাসো বিধীয়তে । 
পিতৃকাধাং ন করোতীতি তীর্ঘযাত্রা जानि 5 ॥9৫ 
ধশ্মাধপ্মফলং নাস্তি ন স্থানং লোদক ক্রিয়া । 
चरः তাজ সবর্বকাধ্যাণি লোকাচারাণি যানি চ 18७ 
মংস্তেন্দ্র সম্প্রদায়ের আর একটা পুথিতে ( অকুলাগমতন্ত্রম) ঈশ্বর 
"অকুল'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি দ্বারা 
'অকুল' প্রাপ্তি হয় ॥ পঞ্চ মকারের আধ্যাত্ম সাধনই প্রকৃত যোগীর 
সাধন, যাহারা বাহা আচরণ করে তাহারা নরকে যায়। যথার্থ 
ব্ৰহ্মচারীই ‘বাগ দণ্ডী' (বাক্যের উপর ধাহার फू আছে ), মনোদগ্ডীই 
প্রকৃত দীক্ষিত, কশ্মদণ্ডীই প্রকৃত বাণপ্রস্থী ও জ্ঞানদণ্ডীই প্রকৃত যতি। 
„ বাহা আচরণসকল ত্যাজা। 
বাহামদে রতো यछ মৈথুনে মাংসভগ্ণে । 
তে সৰ্ব্বে নরকং य'खि ইতি गछाः বচো মম ॥ 
শিখাষজ্ঞোপবীতাদিঃ সক্ষায়স্ত্রিদণ্ডধুক্‌ । 
यन्‌ বাহাবিহিতং कर्ल टेनकर्मनि সমাচরেৎ ॥* 
অতএব যথার্থ অধিকারী वंशकर সকলে বিরত হইবেন, ইহাই 
নাখনন্প্রদায়ের মত। তছপরি সকল বিষয়ে সমদৃষ্টিভাবাপন্ন হইতে 
হইবে এবং তথবিচারের भूना বুঝিয়া আচারাদি ত্যাগ করিতে হইবে | 
এইরূপ ভাবাপন্ন যোগীই “অবধূত' নানে প্রসিদ্ধ । অন্যত্র আছে _ 
वांग मशः ক্্মদণ্ডশ্চ মনোদণগুশ্চ তে অ্রয়ঃ । 
येः তে নিয়তা দণ্ডাঃ স जिम মহাযতিঃ ॥* 
অর্থাৎ বাগ भर, মনোদণ্ড ও कर्शन এই তিনটা দণ্ড যাহার অধীন, তিনি 
মহাযতি। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহের বহুস্থানে এই 'অবধৃত-লক্ষণ বিস্তার 
কর! হইয়াছে, যথা 





३॥ अकनातवङइन কৌলকতাননিৰ্ণর ডষ্টব্য পৃ ७२,७० বাগ ही সম্পাদিত । 
२) ঘোগরহহা, জোক ২২), 





«+ नाथ-नच्छनांटव ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী 


বচনে বচনে বেদ স্তীর্থানি ७ পদে পদে । 

দৃষ্টো দৃষ্টৌ छ কৈবলাং সোইবধৃত: শ্রিয়েইন্ नः ॥ 

একতস্তে ব্ৃতত্তাগো! ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্‌ । 

অলিপ্র স্তাগভোগাভ্যাম্‌ সোহব্ধূতঃ শ্রিয়েইস্য नः ॥ 
এইরূপ অবধূতই প্রারন্ধ कर्ष ক্ষয় করিতে সমর্থ । সকল मार्ग হইতে 
অবধূত मार्ज শ্রেষ্ঠ, তাহার পক্ষে বেদের करी ও জ্ঞানকাণ্ড নিশ্প্রয়োজন, 
তিনি উভয় বিলক্ষণ যোগমা্গী। এই অবধৃত যে নাদমুক্র। ভম্মশৈলী 
উর্নবজ্োপবীত ধারণ করেন তাহা आंड রূপে ব্যবহৃত হয়, 
सथा জীবাম্মা-পরমাস্মার যোগই 'মুছা', অনাহত নাদ ধারণাই 'नांम' 
ইত্যাদি। 

খাহার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়াছে তাহার পক্ষে শাস্ত্র মিথ্যা, তিনি 
ক্রিয়াসিন্ধ যোগদেহধারী । অবধূতসম্প্রদায়ে গুরুর ৩৬ লক্ষণ ও শিশ্যোর 
৩২ লক্ষণ থাকা আবশ্থাক, অর্থাৎ উপযুক্ত গুরু এবং সাহার উপযুক্ত निंव 
হওয়া কর্তবা। অবধূত গুরু অত্যাশ্রমী বা পঞ্চমাশ্রমী । নাথস্থত্রে 
আছে, “মহাসত্যন্বরপমেকাবধৃতদ্বমেব গ্ৃস্ঠীয়াৎ । এই অবধূতের স্থান 
দ্বৈতাদ্ৈত উপরিবর্থী, সগুণনিগুনাতীত, তাই পরমহংসের! বলেন অবধূতের 
স্থানই শ্রেষ্ঠ॥। सन अक्त ব্যাপক, मिशन जक्ष সৰ্ব্বব্যাপক হইতে 
পারেন না; निर्शन जक শক্তিরহিত, অতএব ব্যাপকত্ব वर्म তাহাতে 
থাকিতে পারে না। অতএব নিগুণ ও सरन अभ्या এই উভয়ের সমন্বয়ে 
পূর্ণ যে ‘নাথ’ তিনিই শ্রেষ্ট, সেইরূপ পরমহংস অপেক্ষা অবধূত শ্রেষ্ঠ > 
সিন্ধসিদ্ধান্তপন্ধতিতে আছে _ 

রুচিদ্‌ ভোগী कण्डारी कठित्रश्रः পিশাচবৎ । 

কুচিদ্‌ রা ক চাচারী সোহবধূতোহভিধীয়তে ॥ 
ইহার অন্যত্র আছে _“সর্ব্বান্‌ প্রকৃতিবিকারানবধূলোতীত্যাবধৃতঃ” ।* এই 
অবধূত গুরু, গুরুদেরও গুরু, তিনি পক্ষপাতবিনির্ক্ত অথাৎ 
দেহাভিমানশৃন্ত, আমি ব্রাহ্মণ, আমি कडिग्र केऊांकांत्र ळानशूत्र, তিনি 
স্বর ও অন্বরের (ও এবং म) উদ্ধে নিন্বিবকল্প, নিরঞ্জন, निकन ত্রহ্মকে 
জ্ঞাত হইয়া পঞ্চমাশ্রমী হইয়াছেন। দতন্তাত্রেয়-কৃত অবধূত-গীতায় 
আছে-- 
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আশাপাশবিনিপ্ম,ক্রমা দিমধ্যান্নিশ্্লঃ । 

আনন্দে বর্ততে |নতাস্‌ ‘জ’কারস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

বাসনা বজ্ছিতা। যেন বক্তব)ং চ নিরাময়ম্‌ । 

বর্তমানেধু বন্ততে ‘ব'কারস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

ধূলিধূসরগাত।ণি ধৃতচিত্তং নিরাময়ম্‌ ৷ 

ধারণাধ্যাননিপ্মূক্তো “ধু'কারস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

তবচিস্তা শেন ধৃত! চিন্ত।চেষ্টা বিবচ্জিতঃ । 

তমোহহঙ্কারনিশ্মু-ক্ত: 'ত'কারসুস্য লক্ষণম্‌ ॥ 
এইরূপে অ-ব-ধূ-ত লক্ষণ বদিত হইয়াছে» 

অবধূতের সাকার-নিরাকার বা ভেদাভেদ নাই, তিনি কেবল 
দ্বৈতাদ্মৈতবিবজ্জিত শিবকেই জানেন। অবধূত कळी নহেন, ভোক্তাও 
নহেন, তাহার প্রারক্ক বা এ জন্মের कर्ल নাই, ভাহার জ্ঞাগ্রতন্থপ্ন 5ষুপ্তি বা 
তুরীয় অবস্থ1 নাই ; তিনি কেবল আত্মাকে জানেন, তাই दीदी वक्ता मा 
কাহার নাই । আবধৃত সমরসে মগ্ন, ভাহার পক্ষে মন্্রও নাই, তন্ত্র ৎ নাই ।* 
যোগবীজে উক্ত হইয়াছে__শাস্তজ্ঞান দ্বারা কামক্রোধাদি জয় 
সম্ভবে न|, যোগ বিনা মোক্ষলাভও সম্ভব নহে, “দেবোহপি বিনা যোগেন 
ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে”। যোগদেহ পক্দেহ, अभक ও পক্কদেহ ভেদে দেহ 
দ্বিবিধি । অপকু দেহীর পক্ষে জপ জ্ঞান বৈরাগ্য আদি মিথ্যা, কারণ তিনি 
দশরীরেণ জিতঃ'। যোগদেহধারী স্থূল হইতে कूल, सक হইতে रक, 
ইচ্ছারূপ ধারণে সমর্থ, তিনি অজ্জর অমর এবং ত্রিলোকে তিনি ক্রীড়ারত । 
যেখানে সকলই মরণশীল সেখানে পরুদেহী যোগী জীবিত থাকেন, তিনি 
জীবন্ুক্ত। এইরূপ চিন্তামণি একগুরুর কৃপায় জীবের লয় হয়। "অমল 
আছে অবধৃতই সম্মার্গদর্শনশীল, মুমুক্ষুর পক্ষে অবধূত গুরুই কর্তব্য । 
কুলাচারবিহীনস্ত গুরুরেকো হি দুর্লভ ইতি। 
বর্ণা্রমিত্বমুক্তং নাস্তি বর্ণশ্রমাচারে সববারস্তপঠ্ত্যাগ ইতি ॥* 

সিদ্ধসিন্ধান্তসংগ্রহের বষ্ঠোপদেশে অধিকারী নিরূপণ হইয়াছে, यथा-- 

निक्रशा सर्व বিষয়মধিকারী নিরূপাতে । 

অবধূতো ভবে সোহত্র তল্লক্ষণমিদং যথা ॥ 
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নাথমতে অবধৃতই যথার্থ অধিকারী, তাই ভাহার লক্ষণ निर्गो হইয়াছে, 
যথ!-_অবধূত সৰ্দাবস্থাবিনিশ্মুক্ৰে, ভাবময় সূত্ৰ দ্বারা ভাহার कवा 
নিপ্মিত, ভাহার চিন্ত রাগছ্ছেষ প্বজ্ছিত, তিনিই ক্ষপপক ( সন্যাসী ), তিনি 
শিব ও শক্তির সংযোগকর্তা, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় রূপে তিনি সংযোজনে 
সিদ্ধ । তিনি মহাবল, উদাসীন মহানন্দময়। তিনি শোক ভয় বীঞ্দা 
(ব্যান্তি, পুনঃ পুনঃ ঘটন ) দ্বারা অবিচলিত। আনন্দপূর্ণ হইয়া তিনি 
নিজবোধে লীন হইয়া থাকেন ।* 
সিচ্ধসিন্ধান্তপদ্ধতিতেও সিদ্ধযোগীর উক্তরূপ লক্ষণ বগিত 
হইয়াছ্ছে,__তিনি পরিপূর্ণ প্রসন্লান্ম। সর্তবাসব্বপদোদিত অর্থাৎ वाऊ বা 
সবর এবং বান্ধাতীত বা ‘অস’ (11527853578 and transcendent ) 
এই উচ্চয় অবস্থার উপরিবন্তী অবস্থায় मध, তিনি शाख উদাসীন ধীর 
रछ মহানন্দময় সিদ্ধ যোগিরাট্‌ ।* 
অবধূতকে ‘পঞ্চমাশ্রনী' আখ্যাও দেওয়া হয়। অর্থাৎ চতুরাশ্রমের 
অতীত যে পঞ্চমাশ্রম, অবধূত সেই मर्श অবলম্বন করিয়া চলেল। 
আত্ৰহক্মস্ত্বপ্যন্তং সম্পূর্ণ: পরমাস্মনি। 
[ভিন্ধে ভিন্ন: ন পশ্যামি তস্যাহং পঞ্চমাশ্রমী ॥* 
ইহাই অবধূতের লক্ষণ । নাথমার্গে এইরূপ লক্ষণযুক্ত যোগীকে পূর্ণ 
অধিকারী বলা হয় । 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
সিন্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান 


সিন্ধসম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, উহ! সিদ্ধযোগীর 
অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। এই সিদ্ধি কি? আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে 
সিদ্ধির স্থান কোথায়? পিদ্ধির সার্থকতা কি? কোন্‌ সময়ে সিদ্ধি 
সাধনের विज्रक्रश হয় ? এই সকল তথ্য বিভা । প্রথমতঃ সিদ্ধি कि १ 
উত্তরে বলা যায় -উহ! একপ্রকার 'বিশেষ শক্তি'। জ্ঞানলাভের चांदा 
সিদ্ধি করতলগত হয় না, “মহাজ্ঞান' লাভ হইলে যে শক্তি লাভ হয়, 
তাহাই 'मिकि' নামে খ্যাত। বহুদিন মাটার নিয়ে আবদ্ধ থাকা, শূন্যে 
উত্থান প্রন্ভৃতি প্রকৃত সিদ্ধি নহে। যে সকল যোগী সাধারণের মধ্যে 
এই সকল ক্রিয়! বা ভেল্কী প্রদর্শন করিয়া जिकरयांगी নামে খ্যাত হন, 
তাহার! বাস্তবিক আধ্যাত্মিক সাধনার অতিনিয় एवडे অবস্থিত। 
অনেকের বিশ্বাস, পিদ্ধি বা বিস্ৃতি লাভ যোগের वित्र উৎপাদন করে। 
বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুর 'সং' ও “সসং' ব্যবহার আছে _যেমন অগ্নি অতি 
প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু শিশুর পক্ষে অগ্রিম্পর্শ হানিকর। অগ্নি 
আপন স্বভাবান্থপারেই कार्या করে, কিন্তু ব্যবহারের গুণে উহার ফলাফল 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যে বাক্তি বস্তুর স্বভাব জানিয়া উহাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপন অভীষ্ট भिक করে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি । 
-এই্টরূপে যোগ সাধন দ্বারা লভ্য শক্তির সৎ ও অসং বাবহার আছে। 
যে যোগী সিদ্ধির অপব্যবহার করেন না, তিনিই ধন্যা। ভ্রাহার পক্ষে 
সিদ্ধি সাধনের বিসত্বব্বকূপ হইতে পারে না, উপরন্ত তিনি লোককল্যাণার্থে 
जिकिर ব্যবহার করিলে উহার সার্থকতা স্বীকার করিতেই হইব ॥ 
পরমেশ্বরে अशी বা বিস্তৃতি আছে, অতএব পরমেশ্বর-প্রার্থীর নিকট 
সিন্ধি অনুকূল ও কৈবলা-প্রার্থার নিকট উহা! প্রতিকূল বিবেচিত হয় । 

যোগভাম্ে দুইটা পথের কথা আছে__একটা অন্তরায় ও अछि 
সহায় স্বরূপ । “স এব मूकः স এব ঈশ্বরঃ”__অর্থাৎ পরমেশ্বর সদা মুক্ত 
হইয়াও সদ! ঈশ্বর य| এশ্বধাযুক্ত । এই এশ্বধাযুক্ত অবস্থাই সিদ্ধির 
লক্ষণ । যে যোগী “কেবলী" হইতে চাহেন, তাহার পক্ষে সিদ্ধি যোগের 
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অন্তরায় স্বরূপ, কারণ সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নিপুণ, কিন্তু প্রকৃতির 
मदन মাহে, তাহার দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয়। কেবলী যোগী 
প্রক্কতিকে বা সিদ্ধিকে ত্যাগ না করিলে निन পুরুষকে লাভ করিতে 
সমর্থ হইবেন না। সাংখ্যমতে ইহাই নির্ধারিত হইলেও যোগমতে 
উহা! প্রকৃত ऊद নহে । খোগের দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করিলে “তিনি 
সদামুক্ত হইয়া সদা ঈশ্বর”__এই छाश দ্বারাই সিদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় । অতএব ভগবানে যে (मैदी আছে, মানবের পক্ষে তাহা! 
লাভ করা কঠিন হইলেও উহাকে অগ্তায় বলা চলে না। श्री বা 
বিদ্তৃতি অর্থে আল্তান্তররিক চৈতন্যশক্তির বিকাশ ও সর্ধ্বাতীতের সহিত 
তাহার যোগ, অতএব যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ অবশ্যন্তাৰী, যথা জৈন 
আচার্য্যগণ, বুদ্ধদেব, পরমহংলদেব, বিজয়কুষণ গোন্বানী প্রস্তৃতির সিদ্ধি। 
কিন্তু অন্ুপঘুক্ত কারণে সিন্ধি প্রদর্শন অকর্তব্, এই নিমিত্ত বুদ্ধদেব 
আনন্দকে ভব্খসনা করেন। 

পাতঙ্জল যোগেও অষ্টসিদ্ির কথা আছে__অপিম!, লঘিমা, মহিমা, 
প্রাপ্তি, প্রাকামা, ঈশিহ, বশিত্ধ ও যত্রকামাবসায়িত্ব ; ইহারা অষ্ট 
बरवा নামেও খ্যাত। এই সিদ্ধিসকল সাধনসাপেক্ষ, অবশ্য কাহারও 
কাহারও জন্মগত অধিকার বা স্বপ্লাদিতে मानि প্রাপ্তিও ঘটে। যোগী 
ইচ্ছামত অপু, লঘু, মহান্‌ হইতে পারেন, দূরন্থ আবে।রও ইচ্ছামাত্র স্পর্শ 
বা প্র'প্তি ঘটতে পারে । आकांमा অর্থে ইচ্ছার অনভিঘ[ত, ভৌতিক 
পদার্থের বশকারী হওয়া ‘বশিত্', এবং সঙ্কল্প দ্বারা ভুত ও ভূতপ্রকৃতি 
সকলের যথাসঙ্চল্রিত অবস্থায় অবস্থান “‘যত্রকামাবসায়িস্ব' নামে 
খ্যাত। गूर्वेतूदीटनका শেবগুলি উত্তম आयर, সর্বশেষ এশ্বধ্যের মধ্যে 
পূর্বের সমস্ত সিন্ধিই বর্তমান রহিয়াছে । সাংখ্যমতে হিরণ্যগর্ড দেবের- 
সঙ্কলে এই জগতের অবস্থিতি, ইহাই অষ্টম এশ্বর্ধোর উদাহরণ । 
যোগিগণ এই সিন্ধি লাভ করিয়াও পূর্ববসিন্ধের সঙ্কল্প विशाम সাধন 
করেন না বলিয়। জগতে বিপধ্যয় ঘটে ना । অযথা বিপধ্যয়ে প্রাণিহিংসা 
অবপ্থন্তাবী বলিয়া যোগীরা ইহা হইতে বিরত থাকেন । ঈশ্বর সন্কল্পের 
বিপ্ধায় অকর্তবা কিন্ত ঈশ্বর সঙ্কল্প সুক্তপদার্থে যথোচিত শক্তিপ্রয়োগ 
করিতে যোগীর! সক্ষম ।৯ 

বৌদ্ধশাস্ত্রে যট্‌ অভিজ্ঞার কথা আছে__দিব্যদর্শন, দিব্যশ্ববণ 

उ वतम अर ঈকা, शिश्न আতা, एस ২০, ২৯ জোক । 








সিদ্ধি ও যোগপণে সিদ্ধির স্থান ৬১ 
পরচিত্তজ্জান, জাতিম্মরতা, শক্রদমনক্ষমতা, अकि (লোকাভীত শক্তি ), 
ইহার! यहे দৈবশক্তি ।* 

উপযুক্ত অষ্টসিদ্ধি ব্যতীত গৌণ সিদ্ধি দশপ্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
যথা__আনুপ্মি (শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণারূপ উদ্মি হইতে দেহকে মুক্ত 
রাখ। ), দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, সনোজব-সিদ্ধি ( মনোবেগে যথেচ্ছ গমন ), 
কামরূপসিদ্ধি (যথেচ্ভ রূপ ধারণ), পরকায়-প্রবেশ, ( শক্ষর-রত্তান্ত 
সর্বজনবিদিত ), স্বচ্ছন্দমরণ ( ভীম্মের ব্বেচ্ছামৃত্যু ), দেবক্রীড়া দর্শন, 
যথাসঞ্কল সিদ্ধি, অপ্রতিহত গতি এবং আজ্ঞা ( যোগীর অলঙ্বনীয় 
আজ্ঞা )। 

ক্ষজসিদ্ধি পঞ্চপ্রকার, _ত্রিকালজ্ঞতা, অদ্বন্বত1 ( শীতোষ, ইত্যাদি 
জয়), পরচিন্ত-অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্টন্ত (অগ্নি প্রন্ৃতির কার্ধ/করী শক্তি 
রোধ ), অপরাজয় । 

গোরখবাণী গ্রন্থে ২৪ সিন্ধির বর্ণনা আছে, পূর্বোক্র অষ্টসিদ্ছি 
ব্যতীত শীতোষ্ণাদি-রাহিতা, পরকায়-প্রবেশ, সূর্য্য ও জল বনশীকরণ, দূর 
শ্রবণ, দূরদর্শন, সর্ববদেবতার রূপধারণ, সর্ববদেবতার সহিত ক্রীড়া, “ছুত- 
ভবিপ্বাৎ দর্শন ইত্যাদি যোড়শ সিদ্ধি সহ ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে ।* 

ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ৩৬ সিদ্ধির উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। 
মন্ত্রোন্চারণ দ্বার মানসিক শক্তির বিকাশ হয় ও সিদ্ধি লাভ হয়, কারণ 
শব্দে শক্তি নিহিত আছে, তাই তন্ত্রে বাকৃকে “অমরবাক্‌' বল! হয়, ইহার 
নাশ নাই। हित्र আদিতে বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে চরাচর 
জগতের প্রভাবের উৎপত্তি হয়। অতএব মস্ত্রো্চারণ দ্বারাই ভাল বা 
মন্দ প্রভাবের উৎপত্তি হয়।* 

কৌলঙ্জাননির্ণয়ে ধ্যান ও মস্ত্রো্চারণের দ্বারা বিভিন্ন শক্তিলাভের 
কথ। আছে, यथा-- 

ক। পাশস্কোভম্‌ (কুদৃষ্টিরোধ ), নিগ্রহান্গ্রহম্‌ (পরের ইষ্টানিষ্ট 
সাধন ), ক্রামণস্‌ (পরকায়-প্রবেশ ), হরণম্‌ (হরণক্ষমত! ), প্রতিমাজল্পনম্‌, 
(শ্রত্তিমাকে কথা কওয়ান ), ঘটপাষাণস্ফোটনম্‌ ( ঘটপাষাণাদি ভগ্ন 
করিবার ক্ষমতা )। 





2) সমাধিসাধন ও निङ्कडिनाङ, विरात দত, পরবাসী, শৰণ ১৬২২. 
২। গোরখবাসী, कक्ष न পৃ ২৯৮ 

३ শক্তিক! कक, বিনোদ कडे), तकि অন্ধ কলা” পৃ ২৯৭ 
७. ७. 84778 
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খ। মারণ ( অন্যকে মারা ); छळ ( থামান ), आकृष्टि (আকর্ষণ 
করা), বশস্‌। 

গ। সব্ববজনপ্রিয়ত1, ব্যাধিহরণ-ক্ষমতা, কবিহ ও বক্তা! শক্তি, 
দূরশ্ববণ । 

ঘ। দীৰ্খায়লাভ, অজরত্বলাভ, জিহ্বা দ্বারা অমৃত পান 
ইত্যাদি।” 

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ २०) উক্ত হইয়াছে, তাস্ত্রিক অনুষ্ঠান 
*সৎফলমপি যোগ এব”। ইহা দ্বারা যোগফল যে সিদ্ধি তাহ! স্পষ্ট বণিত 
না হইলে, কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ধ্যান ও যোগফল ছারাই যে সিদ্ধি লাভ 
হয় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। मिकि যে যোগীর পক্ষে বিস্বন্বরূপ, তাহা 
বলা চলে না, মধুমতী কুমির আকর্ষণ যোগীর পতনের কারণ হইতে 
পারে। যোগীকে দেবতারাও এই স্তরে প্রলোভন দেখাইয়া পরীক্ষা 
করেন, জরামৃত্যুনাশকারী রসায়ন, আকাশগামী যান. কমনীয়া कळा 
প্রভৃতি প্রলোভনের পদার্থ যোগীর সন্মুখে উপস্থিত করা হয়। আত্ম- 
স্বরূপৈ প্রতিষ্ঠিত যোগী প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সূত ও ইন্দ্িয়জয়ী হল 
এবং বঙ্জোপম সিদ্ধদেহ লাভ করেন। তখন অষ্টসিদ্ধি যোগীর করতলগত 
হয়, যোগীর স্বষ্টি স্থিতি সংহারের ক্ষমতা জন্মায় । '‘অস্মিতা' তত্বে 
প্রতিষ্ঠিত যোগী সর্বজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত হন। ইহার পর যে ত্রিপগুণাতীত 
অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগন্তূমি ।* 


যোগজ সাধন ফল 

ইতিপূর্বে মধুমতী ভূমির কথ! दना হইয়াছে, ইহা! প্রকৃত- 
পক্ষে যোগীর যোগসাধনের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম অবস্থায় যখন 
যোগীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবন্তিত হয়, তাহাকে প্রথমকল্লিক 
বলা হয়। তহৎপরে মধুমতীর প্রলোভন জয় করিয়া যোগী তৃতীয় বা 
প্রজ্ঞাজ্ছ্যোভি হুমিতে পদার্পণ করেন । প্রজ্ঞা বা জ্যোতি লাভই যোগীর 
পক্ষে সিদ্ধিলাভ । এই সিদ্ধি অর্থে শক্তি, ইহা যোগীকে স্বীয় সাধনার 
দ্বারা লাভ করিতে হয়। “नाखि যোগসমং বলম্*, কিন্ত যোগীর সমাধি 
জ্যোতিলাভের জন্য, ইহার নিমিত্ত अका, বীর্ধা, স্মৃতি প্রভৃতির প্রয়োজন । 
এই “জ্যোতিই যোগীর অন্ন্বরূপ, ইহা লাভ হইলেই যোগীর প্রসর 


२1 জীলজানাসিি ७. ৪ ও পটল ११ পাতজলৰোগৰ্শন ০১০১ ভাৰা 
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ও সক্ষোচের ক্ষমতা জন্মে, তাহার পক্ষে পৃথিবীতে অলভ্য কিছু থাকে 
ন! । অণিমা-লব্বিমাদি ভাহার নিকট ক্রীড়ার সমান হইয়া পড়ে। 
যোগী ভূততব্বকে জয় করিয়া জল, অগ্নি, ইষ্টক-প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া 
গমনে সমর্থ इन । তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে যোগজ সাধন ফলরূপে এই 
সকল সিদ্ধিলাভ অনিবার্য, কারণ তন্ত্রমতে শিবের সহিত চিতশক্তি 
অভিন্ন হইয়া বিরাজ করেন, অতএব শিবসত্বলাভে শক্তিলাভ অবশ্রস্তাবী ৷ 
এই স্থলেই সাংখোর সহিত उरश ভেদ, সাংখ্যের প্রকৃতিতে যে শক্তি 
আছে, তাহা জড়শক্তি, তাহাকে ত্যাগ না করিলে সাংখ্যের পুরুষকে 
লাভ কর! সম্ভব নহে. কিন্তু उट শক্তিত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না, 
শিব ও শক্তি চন্দ্ৰ ও চন্দিকার कांग्र অভিন্ন । 
চলে বাতে চলৎ সৰ্ব্বং নিশ্চলে নিশ্চলং তদা ।* 

অর্থাৎ বায়ু যে शीर পরিবাহিত থাকে তাবৎ দৈহিক সমস্ত ক্রিয়া 
চলিতে থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে শারীরিক ক্রিয়া निकक হুয়। 
যোগী ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া কষ্টসাধ্য প্রাপায়াম সাধন করিয়া 
বায়কে স্থির করেন। এইকপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া যোগী 
যে সমাধিতে মগ্ন হন, তাহা সর্পাদির শীতনিজ্রার তুলা ৷ केल्थिग्रॉनि 
সংযমের ফলে যোগীর দেহ কাস্তিমান্‌ হয়। “সমানজয়াজ্জলনম্‌"_ 
জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রচ্জলিত হন ॥* অর্থাৎ 
সমান নামক প্রাণের দ্বারা সর্ধবশবীরে অল্পরসের সমনয়ন বা 
যথাযোগ্য পোষণ হয়, তাহা দ্বারা শরীরের তেজ বদ্ধিত হয়, ফলে যোগী 
প্রজ্জলিতের স্যায় দৃষ্ট হন । ( অধুনা এই তেজ বা এর চিত্র গ্রহণ 
করিয়! স্বাস্থ্যনির্ণয় চেষ্টা চলিতেছে ।* মানবদেহে একটা স্বাভাবিক তেজ 
আছে) যোগীর দেহে যোগসাধন-ফলে সান্বিকতা বৃদ্ধি পাইয়া সেই 
স্বাভাবিক তেজ “তঃ'প্রকাশিত ও দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই যোগী ও 
সাধারণ মানব মধ্যে ভেদ । 

ত্রাটক যোগ অর্থাৎ নিজের স্থির শরীরে জ্যোতিংপূর্ণ ধাতুময় শিব- 
जूनि দর্শন করিয়া যখন যোগীর শক্তিবৃদ্ধি হয়, তখন দৃষ্টিবিজ্ঞান দ্বারা 
দৃক্শ্কি বৰ্ধন ও नक्रा वख দর্শনাদি করিতে যোগী সমর্থ হন । নিদ্রাতন্দ্রাদিও 
ভাহার বশীভূত হয়। মনঃস্থৈর্য্যের নিমিত্ত স্বীয় নাসাপ্রদর্শন, দেবচক্ষু 








১) গো সং 9०९७ ২0 दातरर ३७० এবং कॉक! 
1 Whitaker's Almanac 1913, P 746. Ref: in পাৱaল-বোগৱশন পৃ ২৬৮ । 
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করিয়। স্বীয় ললাটে বিন্দুদর্শন প্রতিও যোগী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। 
গর্ভবাসকালে চিত্তের দৃঢ়তাই শরীরকে অবিকৃত রাখে, এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে।» যোগীর পক্ষে দৈহিক সম্ভাপ স্বল্প হওয়ায় তিন-চারি মাস 
পধান্ত নাহারে থাক! বিচিত্র নহে। भामां অম্নজানবায়ুই যোগীর পক্ষে 
যথেষ্ট, ইহাও সর্পাদি জাতির তুল্য। এইরূপে অনাহারে থাকিয়া, 
কৌশলে প্রাপক্রিয়া রোধ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে যোগীদের 
बमो किक ক্রিয়া প্রদর্শনের কাহিনী Statesman, Tlustrated Weekly 
প্রস্তৃতিতে বিবৃত হয়, ইহা কিন্ত প্রকৃত যোগজ সাধনের ফল নহে । রণজিৎ 
সিংএর রাক্জন্বকালে হরিদাস যোগীর কীন্থিকলাপ ভারতের চতুর্দিকে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কথিত আছে, তৎকালীন বৃটিশ রাজগ্রতিলিধিরা ও 
এ বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত পত্রাদি লেখেন । হরিদাস মৃত্তিকানিয়ে 
সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন, জলের উপর দিয়! যাতায়াত করিতেন, 
চক্ষু বন্ধ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, ইত্যাদি । াহার বারগ্কার পরীক্ষার 
সাফল্ লাহোরের গৃহে গৃহে সঙ্গলবাছ্া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । 
দেহত্যাগকালে সমাবিষগ্র হইয়া হরিদাস মহানিজ্র। প্রাপ্ত হন । শাস্তিপুরের 
বিশে পাগলাও জাহৃবীতীরে দর্শকবন্দের সন্মুখে যোগনিদ্রায় अश्न হন ।* 
কন্টকশব্যার শয়ন, नूं উত্থান প্রভৃতির বিবরণও छत्यांशा নহে । 
र्भी অক্ষয় দত্ত সহাশফ এইরূপ वळ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন 
(ভাউ স,১ম ও ২য় খণ্ড জষ্টব্য)। শরীরে আকাশ कलन! দ্বারা 
আকাশগতি হয়, नघूखए्दाव ভাবনা দ্বারা লব্ুহ সম্পাদিত হুয়। খৃষ্টানদের 
মধ্যে 8” জন শুস্যে উত্থানের নিমিত্ত সেন্ট পদবাচ্য হইয়াছেন । বৌদ্দের1 
ইহাকে উদ্দেগাপ্রীতি বলেন। अमिक মিডিয়ম হোম সাহেবও भूछ 
উঠিতেন। যোগন্থত্রে (৩1৪২ ) ও তাহার ভাতো কায় ও আকাশ সন্বদ্ধে 
সংযম হইতে লদ্ঘূতা আকাশগমনাদি ফলের বর্ণনা আছে। কুম্ভক বা 
বায়স্তস্তন ও মন্্রজপ ক্রিয়াদ্ধারা আকাশগতি হয় । “আকাশ শব্দ গুণ- 
বাচক, অতএব শরীরব্যাপী अनाइम নাদ ভাবনা দ্বার! কায়াকাশ ভাবনা- 
সিদ্ধ হইয়া আকাশগতি হয় । যোগ ব্যতীত শস্য অবস্থাতেও শরীর 
লঘু হইতে পারে ।+ শরীর-মধ্যে বায়ুনিরোধ দ্বারা! যোগী স্বদেহ टचा 





১। পাতগ্রলযোগদ্শনন্‌, ८रशाकयागैण, "অৰহরণিক।' अडेदा । ১৩২৬ সং 
३ । হিলমুজাতিত धारन ও তান যোনী, अवका 1००१० ক উস, ১ चेक পু ১৯০ 
ক পাতঞ্জলবোগৰৰ্শন, পৃ ২৫১ अहेर । 


সিদ্ধি ও যোগলখে जिकिद স্থান 5৮ 
উত্থিত করিতে পারেন । খেচরীসুক্রাসাধনে বহুদিন পধ্যস্ত বায়ুর বেগধারণ 
সম্ভব হয়। চতুবিবংশতি বৎসর এই সাধন করিলে রক্ত শুভ্রবর্ণ হয় ও 
ক্ষ্ধাতৃষ্কাজয় হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মহাভারতের मकन বির 
আখ্যায়িক। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

সাধনদ্ধারা দিবাচক্ষু বা শিবনোত্র উন্মীলন হওয়া। বিচিত্র নে । 
ললাটকেন্দ্র পঞ্চতব্বের মিলনস্থান, অতএব শিবনেত্রের উন্মেষে ললাট 
হইতে অগ্নি বা বারি নিগ্রমণ অসম্ভব নহে । বিরাটমধ্যে যে আত্মমণ্ুলের 
ত্রিপুটী আছে, এই ত্রিনেত্র তাহার প্রতিবিশ্ব । শিবনেত্রের সন্বক্ষে 
ব্ৰহ্মমণ্ডলের সহিত, দক্ষিণনেত্রের সম্বন্ধ সুর্য্যমণ্ডলের সহিত এবং বামনেত্রের 
भधक চন্দ্রমণ্ডলের সহিত । শিবনেত্র হইতে জ্ঞান, দক্ষিণনেত্র হইতে ইচ্ছা ও 
বামনেত্র হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় । দিব্যচক্ষুর উন্মেষে জ্ঞান ও “क्कि 
ক্রিয়া কর! সম্ভব হয়, যথা-_-ভবিষ্বদ্র্শন, দেবদর্শন, अंशुक ইত্যাদি । 

শিবনেত্র উন্মীলনের পূর্বের যোগীর খণ্টানিনাদ শ্রবণ, দৈববাণী 
আবণ, সন্মুখে উপান্তের আবির্ডাবাদি ঘটে । ললাট মধ্যে জ্যোতি দর্শন 
ও फूऊछविवाः দর্শন সম্ভব হয়। দশম শতাব্দীতে তিববতে গুরু পদ্ম 
সস্্বের আকাশগমন, স্থ্ধারশ্মিতে আরোহণ, পর্বত ভেদ করিয়া গমন 
প্রভ্তৃতি ১৫টা সিদ্ধিকথা প্রচলিত ছিল, তিনি ২৫ জন শিশ্যাকে স্বীয় সিদ্ধি 
সকল অর্পণ করেন। তিনি অগ্যাবধি অক্ষয় তারুণ্যময় দেহে लामा 
প্রচার করিতেছেন, ভিববতীদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে ।* 

মহাভারতের শাস্তিপর্কে *স্থুলভা' নামক সঙ্গ্যাসিনীর কথা আছে, 
তিনি উপযুক্ত পতি অভাবে পাণিগ্রহণ করেন নাই, छेणंब्रड জনক রাজ্জার 
দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করেন। রামায়ণের অরণাকাণ্ডে 
*শবরী" নামক অ্রমণার উপাখ্যান আছে, তিনিও উদ্ধাহত্রতে আবদ্ধ হন 
নাই, রামদর্শনে চরিতার্থ হইয়া অগ্রিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। শকুন্তলা 
বৈথানস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পাণিগ্রহণে বিরত থাকিবেন 
কি না, এই প্রশ্ন छशा শকুস্তলার সখীদ্ধয়কে জিজ্ঞাসা করেন । অতএব 
তৎকালে স্ত্রীলোকেও যোগধশ্ অবলম্বন করিতেন ইহা স্পষ্ট । স্থলভার 
পরকায়-প্রবেশ সিদ্ধি ছিল। 

মহাভারতের বিছুরের যোগবলে দেহত্যাগ ও সৌভরি নামক 
মুনির যোগবলে ‘কায়ব্যহ’ স্বষ্টিন্বারা মান্ধাতার কন্যাগণকে বিবাহের 


TT Lamas, Waddell—pp. 151, 153,34, 36, 30, 31 








৬৯ নাথ-সমপ্রদান্ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রশালী 


কথ! স্থবিদিত। এগুলি যোগজ্জ সাধনফলের উদাহরণ । শক্করের 
অমরুক রাজ্ষার দেহে প্রবেশের কথাও স্ুবিদিত।* পরকায়-প্রাবেশ 
বিদ্যা ভারত হইতে লামা মারপা কর্তৃক তিববতে প্রচলিত হয় ।* 
মাধবীর শক্ষরবিজয়ে উল্লেখ আছে, শঙ্কর অসরুক রাজ্ঞার দেহে প্রবেশের 
সঙ্কল্প জানাইলে, তৎশিশ্বা পদ্মপাদ তাহাকে মংস্তেন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখ 
করিয়া বিরত হইতে বলেন, কিন্তু শঙ্কর অটল থাকেন। এই গ্রন্থ 
পরবর্তী কালে রচিত, অতএব নির্ভরযোগ্য নহে, অর্থাৎ ইহা! দ্বারা 
মতস্তেক্রাকে শক্ষর-পৃরর্ববর্তী বলা চলে না । 

হোসেন খ। নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা দৃশ্য পদার্থকে অদৃশ্য করিতে 
ও অপুৰ্ববদৃষ্ট বস্তুকে আনয়ন করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাক্ষরানন্দ 
স্বামী, রামকুফদেব প্রন্ৃতিও বহু সিদ্ধি দেখাইতে পারিতেন। জনৈক 
সাহেব যোগীর ব্যাজ নিহত করার ও কাল্পনিক ব্যাজ দ্বার! ক্ষতবিক্ষত 
হইবার বৃত্তান্ত 9६१०5७३३७ পত্রিকায় বাহির হয়।* 

জনৈক বৌদ্ধধন্মাবলস্বী ইংরাজ মহিলা স্বীয় সাধনবলে একটা 
লামামূ্তি স্বজন করেন, তিনি স্বয়ং এবং অস্তোরাও সেই मूर्खि দেখিতে 
পাইতেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয় । মহিলাটীর মতে thought forme 
সতাকার আকার ধারণ করিতে পারে। দেহাগ্সি দ্বারা শরীরকে উষ্ণ 
রাখাও তিববতীদের বিশেষ সাধনফল । এই সাধন দ্বারা রক্তকণিকা 
ক্রমশঃ শ্বেতপদার্থে পরিণত হয়। ইহার নিমিত্ত প্রাপায়াম, সংযম, 
গুরুর শক্তিপাতের आवशक ।' ইতিপূর্বে বর্ণিত গোরক্ষনাথ ও 
অল্লাম প্রভুর কায়সিদ্ধির পরীক্ষার कांग्र সম্প্রতি একটা দৈনিক পত্রে 
একটা সংবাদ বাহির হইয়াছে । 


“Man Who Cannot Be Killed” 


London, Oct, 27—"“He bas been stabbed 500 times 
sword, rapier and dag immersed in boiling water, shot 
through the brain and given deadly poison’ That is the brief 
resume of the career of Mirin Dajo, a young Dutchman who is 
described as “the man who cannot be killed." 
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সিদ্ধি ও যোগপথে সিন্ধির স্থান eu 


To show his powers, Dajo gave a “demonstration” at 
Zurich before a medical and Press audience, during which he 
allowed himself to be run through the chest with a four-foot 
sword's blade entering his heart. Then he walked into an 
adjoining room for an X-ray examination. When the sword 
was pulled ‘out, the observers testified that he had not lost a 
drop of blood, although his body was scarred. The puzzled 
audience, unable to explain the mystery, reached one unanimous 
conclusion—that there was no trickery. 


Dajo had one hitch at bis first public performance at a 
Zurich theatre-—he collapsed when the sword-point struck a 
bone. After the police had banned the performance, 13910 
offered himself for a scientific examination. “Stab me from any 
angle" was his invitation. —{ Globe '-* 


হঠযোগের উড ডান, জালন্ধর ও মূল বন্ধত্রয় ও খেচরীমুদ্র। দ্বারা 
প্রাণরোধ ব্যাপার সম্ভব, बहेकर्ल সাধনাস্তর कूछनिनो শক্তিকে দশমদ্ধারে 
রুদ্ধ করিলে শরীর কাষ্ঠবৎ হয়, চিত্তবৃত্তিও निक्रक হয়। কিন্ত উহা 
প্রকৃত মোক্ষ বা যোগজ সাধনফল নহে, কারণ সংস্কারক্ষয় वा 
তরসাক্ষাৎকার ইহ! দার! হয় না। এইরূপ সমাধিসিদ্িতে জ্ঞানশক্তির 
উৎকর্ষ ও হয় না। অতএব এই সকল সাধনের পরে একাগ্রস্তুমি 
সাধনের উপদেশ আছে (যোগশাক্্াবলী গ্রন্থে যোগতারাবলী 
শ্লোক ৬, १, ১৯ দ্রষ্টব্য )। 

যথার্থ সমাধিসিদ্ধ যোগী বিরল । তথাপি कूल ইন্ড্রিয় ব্যতিরেকে 
শ্বপ্াদিতে ভবিষ্বাৎ দর্শনের বু প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব যোগছ্ধার! 
এই সকল আয়ত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পরচিন্তজ্ঞান প্রন্ৃতি যোগীর 
পক্ষে সহজ হইলেও নির্লচিন্তের আবশ্যকতা আছে। वकः, অতীত 
ও ভবিষ্তাৎ বিদ্ধমান আছে, স্কুল দৃষ্টিতে তাহ! অনৃষ্টরূপে থাকে 
মাত্র । যোগী অনাবৃত চক্ষুদ্ধারা ত্রিকালদর্শী হন । আমাদের চক্ষু शख 
গবাক্ষের তুলা, গবাক্ষের সম্মুখের দ্রব্য মাত্র আমরা দেখিতে পাই । 
কিন্ত প্রজ্ঞা, বা জেযাতিঃসম্পন্ন যোগীর कथा ্বতন্্র । হঠযোগী বা সামান্য 
মানবের সহিত প্রকৃত যোগীর শক্তির ইহাই তারতম্য । 








১ Morning News, 29 October, 1947 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
পরমপদ্দে পিগুলয়__-সমরসীকরণ 
উপসংহার 


নাথপন্ছে সিন্ধদেহ লাভ করিয়া পরমপদে পিগুলয় বা পরমাত্মা ও 
ভ্ীবাত্মার সামরস্সাধনই বৈশিষ্ট । সিদ্ধসন্প্রদায় মাত্র দেহসিদ্ধি বা 
কায়সিদ্ধিকে প্রথম স্থান দেন, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায়, মাহেশ্বর সম্প্রদায় 
ইত্যাদি নাথসিদ্ধেরাও নিজেদের मिक সম্প্রদায় রূপে গণ্য করিতেন । 
নাথপন্থের তাত্বিক সিদ্ধান্তান্রসারে পরমাস্ম! কেবল, অর্থাৎ তিনি ভাব ও 
অভাব উভয়ের পরবর্তী অবস্থা, অর্থাৎ পরমতত্ব अशम, কোন কৌশল 
দ্বারা বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেখানে পৌঁছান যায় না, কারণ পরমতবকে 
‘ভাব’ বলাও যায় না, “ूछ' বলাও চলে ना । উহা সৎ ও অসৎ বা ভাব 
ও অভাবের পরবন্তী এবং দ্বৈত বা অদ্বৈত মতের উপরিবন্বর। अक्ततेकक* 
আকাশমগ্ডলে ত্রক্ষের সাক্ষাৎকার হয়, পরমতন্ব এই আকাশমণ্ডলে 
কথারত বালকের হ্যায় অবস্থান করেন । তিনি বালকের क्रांग्र, কারণ তিনি 
পাপপুণাহীন, জরামৃত্যুহীন ও কালের দ্বারা অস্পুষ্ট। এই নিমিত্ত 
'গোরক্ষগোপাল', ‘বুঢ়া বাল’ ইত্যাদি নামে নাথপন্ছে তাহাকে সম্বোধন 
কর! হয়। যিনি নাম ও রূপহীন তাহার আর কি বর্ণনা হইবে? তাই 
গোরক্ষবাপীতে উক্ত হইয়াছে _ 

বসতি न সুস্থাং नकर न বসতী अशन অগোচর এস! । 
গগন সিষর মহিং বালক ८कोएन তাকা नाव ধরহুগে কৈসা ॥* 
“শব্দ' বা "নাদের দ্বারাই ত্রক্ষরক্রে ভাহার সাক্ষাৎকার হয়, তাই 
তিনি কথারত বালকের হ্যায় । এই अशम লোকে পৌঁছাইবার পথ 
অদেখি দেখিবা, দেখি বিচারিবা, অদিসিটি রাখিবা চীয়া। 
পাতাল কী গঙ্গ ব্ৰহ্মাণ্ড চড়াইবা, তথা বিমল জল लिवा ॥ 
অর্থাৎ অগোচর যে পরমান্মা তাহাকে দেখিবে, দেখিয়া বিচার 
করিবে, যাহা আখি দ্বারা! দেখা যায় না, তাহাকে চিত্তে রাখিবে। 
পাভালের গঙ্গাকে অর্থাৎ কুণুলিনী শক্তিকে, ত্রহ্মদণ্ডে ব্রহ্মরক্রে প্রেরণ 





31 (बकरा, বড় শাল, জোক > । 








পরমপন্গে পিশুলয়_সমরসীকরণ ৫৬ 


করিবে, সেখানে निर्खन রস পান ঘটে। এই পরমাস্মা সহস্রারে গুপ্ত 
হইয়া রহিয়াছেন । যোগী কাম-ক্রোধাদি বর্ছন করিয়া সমাধি দ্বারা 
अक्तवरक যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহাতে পরব্র্ষের উপলব্ধি করেন। 
বেদপুরাপাদি শাস্ত্র ভাঁহার বর্ণনা করিতে অক্ষম, কিন্ত যোগী তাহার 
তত্ব অবগত আছেন। ভ্রীগোরক্ষনাথ তাই বলিয়াছেন, হে कामि! 
তুমি “মহম্মদ' “মহস্মদ' করিও না, কারণ তুমি ভাহাকে জানো না। 
মহুম্মদের বিচার অতি কঠিন, তাহার হন্তে যে ছুরিকা ছিল তাহা 
জীবহত্যার জন্য ইস্পাত বা লৌহের তৈয়ারী নহে, তাহা শব্দময় ছুরিকাঁ, 
উহা দ্বার সংসারের বিষয়-বাসনা ত্যাগ হয়।» 

বিষয়-বাসন। ত্যাগ হইলে পরমপদে অবস্থিতি বা পুর্ণসত্যের 
স্বরূপ উপপন্ধি হয়। এই পরমপদ সর্বতব-উদ্ধন্থ ও সব্ববকারণের কারণ, 
ইহা যুগপৎ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্প, ইহাই চরম সাম্যাবস্থা বা নিগুণ- 
স্চণের এঁক্যভূমি। ইহা ऐबछ বা অদ্ধৈতভাব বিবচ্জিত বলিয়া 
দ্বৈতাদ্বৈত-বিবঙ্জিত নাখন্বরূপ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ক্রিয়া 
ও অক্রিগ! উভয়ই স্থিত, শক্তি বা শিবের सांमवळ ইহাতেই দৃষ্ট হয়। 
নিরদ্খান দশামাত্র পরমপদ লাভ নহে, চাঞ্চল্যের বিশ্বান্তিই নিরুখানদশা, 
ইহা পরমপদে স্থিতির উপায় মাত্র । নৈরুখাদশালাভের পর 'উদ্মনা” 
শক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা পূর্ণব্রহ্মর্ূপে যে স্ফিতিলাত 
করেন, তাহাই পরমপদে স্থিতি । সেই পূর্ণব্রহ্ম যুগপৎ সাকার ও নিরাকার 
এবং সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনস্তকারময়। 
এই পদলাভের নিমিত্ত গুরু-উপদেশ ও পুরুষকারের প্রয়োজন এবং 
যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাহাকে লাভ করা কর্তব্য । 

যোগসাধনের দ্বারা মানবের অপক দেহ পকতালাভ করিলে সেই 
দেহে ত্রক্মসাক্ষাৎকার मव হয়। তাই নাথসিদ্ধেরা যোগসাধন প্রণালীর 
উপর বিশেষ প্রাধাশ্থ দিয়াছেন । নাথমতে সতাবিচারে উৎপত্তি বলিয়া 
কিছু নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতে উৎপত্তি আলোচ্য এবং ত্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির 
পরেও পরব্রক্ষ পূর্ণন্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরক্রচ্ম অনামা ও 
কাধ্যকারগহীন, তাহার পঞ্চশক্তি ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণ হইতে 
যট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব হয়, যট্‌পিণ্ড হইতেই জীবের আবির্ভাব । জীবের 
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মুক্তির প্রয়োজন এবং তাহার নিমিত্ত সাধন কর্তব্য । জীবের अरथा 
কুগুলিনী শক্তি সুপ্ত! হইয়া অবস্থান করিতেছেন, জীব সাধনার দ্বারা 
তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়! নিজের মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ । এই সাধনের 
বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিবন্ধের 'সাধলা-অংশে" আলোচিত হইয়াছে । 
নাথসিদ্ধের জগংপ্রপঞ্চের পরমকারণরূপ শিবের সহিত 
কারণতারূপ শক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। শিরক পাইতে হইলে 
শক্তির সাধনা করিতে হইবে, তাই নাথ-সাধনমার্গে কুশুলিনীর সাধন 
প্রচলিত। শিবের শক্তি মানবদেহে কুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করেন, 
সহআারে শিবের অবস্থান, মানব সাধনার দ্বারা मक সহস্রপল 
কমল মধ্যে উহাদের মিলন সাধিত করিয়া ধন্যা হয়। শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
“আঅহং-মমেতিবং’ । এই শক্তি বেদাস্তের মায় হইতে সম্পূর্ণ ভিল্ন। 
বেদাস্তমতে মায়াকে ত্যাগ করিয়া ব্রক্মকে লাভ করিতে হয়, কিন্ত তন্ত্রমতে 
শিবকে লাভ করিতে হইলে শক্তিকেও লাভ করিতে হইবে, শিব ও 
শক্তি চন্দ্র ও छन्दको স্যায় অভির । ব্ৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতে ও भशन 
মধ্য দিয়া নিগুণে উপনীত হওয়া ভিন্ন भऊाखत নাই, তাই পরমপদে 
অবস্থান করিতে হইলে শক্তির সাধনা আবশ্যক । জীব চৈতন্যব্ৰকূপ, 
वाहि ও जमहि ভেদেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, তাই জীব শিবত্থ লাভ করিতে 
পারেন, তাহার अक জীবের শক্তি সঞ্চয় আবশ্তক । ভারতে প্রাচীন কাল 
হইতে नकि চলিয়! আসিতেছে, অদ্বৈতাগম-মতে শিব ও শক্তি 
অভিন্ন, মহাশক্তি তব্বাতীত হইয়া সৰ্ববতব্বাত্মক । সিদ্ধমতে পরমতত্র 
দ্বৈত ও অদ্বৈত বিবঞ্ছিত, কারণ দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়ই পরমসতোর 
একাংশনাত্র, ইহাই লাথমতের বৈশিষ্ট্য । দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ পদে অবস্থানউ 
মুক্তি, “$কার' সাধনদ্ধারা এই মুক্তি লভ্য। একার সাধনেই কুশুলিনীর 
জাগরণ হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা মধ্যনান্টীর পথ मूक হওয়া একই 
কথা ; এই নিমিত্ত নাথদের মধ্যে হঠঘোগের ক্রিয়াসাধন প্রচলিত । किक 
মুক্তি একমাত্র লক্ষ্য নহে, সুক্তিসহ সিদ্ধিলাভের জন্য নাথপন্দে বিভিন্ন সাধন 
আছে। কৈবলা অবস্থা প্রাপ্থিতে বা কেবল ত্ৰহ্মলাভে জীবের মোক্ষ হয় 
ইহা সর্বববাদিসস্মত । নাথসিন্ধেরা জীবাত্মা ও পরমা্মার সংযোগ সাধন 
করিবার নিমিত্ত কায়ার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। সিদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে 
কায়! বা দেহ মুক্তিলাভের পক্ষে সহায়, আত্মার অভিব্যক্তির खाडे 
শরীর-ধারণ হয়, অতএব শরীর মানবের শক্ত নহে, উহাকে কষ্ট দিয়া 





পরমপদে निकनब--नमडसौकतरन की 
सरा সাধন कर्दवा নহে, অত্যধিক স্থখ বা অত্যধিক ক্লেশ উভয়ই শরীরের 
পক্ষে অনুপযোগী । তাই গোরক্ষ বলিয়াছেন_- 
কন্দর্প কূপ কায়াকা মণ্ডণ অবির্ধাকাই উলীচৌ। 
গোরখ কহৈ স্থেণৌ রে ভৌদু, অরগু आमो কত সীচৌ ॥* 

অর্থাৎ জীবদেহ কন্দর্পের कांग्र স্বতঃ সুন্দর, তাহাকে বৃথা मन করিয়া 
উল্টা করিয়া কিলাভ1 গোরক্ষ বলেন-__হে মূর্খ! অরগু বৃক্ষাকে অমৃত 
দিয়া কেন সিঞ্চন করিতেছে? 

কায়৷ জরাযৃত্যুর অধীন, নাথযোগীর1 কায়াকে অজ্ঞর অমর করিয়া 
বালন্বর্ূপ রাখিবার প্রয়াসে রসায়নবিগ্কার সহায়তা গ্রহণ করিতেন । 
গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে “রসায়নী মহাবিগ্ধা मिकिर्ऊवऊि নিশ্চিতম্” ।* 
পাওয়া যায়। রসায়নের প্রয়োগে শরীরকে কিয়ৎকাল অবধি রোগ ও 
জরা হইতে মুক্ত রাখা যায়, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে বলিয়া নাথযোগীর! 
উহাকে সিদ্ধিপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন ना, উহার সহিত 
যম ও নিয়মের আচরণ কর্তব্য বিবেচনা করেন। যট্বপ্ম ও আসন- 
মুদ্রাদির দ্বারা কালবিজয়ী হওয়া ইহাদের मक्ता ॥ অস্মতপানই মুখ্যতম 
সাধন কিন্তু “অমাবস কৈধরি কিলিমিলি চন্দা, পুলিস কৈধরি शन 
অর্থাৎ সহস্রারে অমৃতক্রাবক চন্দ্রমা অবস্থিত কিন্তু তাহার আব মূলা- 
ধারস্থিত रथी গ্রহণ করে বলিয়া ऽस्मा ঝিলমিল হইয়া প্রকাশিত হইলে ও 
অমাবন্থা বিরাজ করিতেছে, তাই গোরক্ষ বলিতেছেন, মীনের মার্গপথে 
যাও, চক্রের বিরোধী ভাগকে চন্দ্রের সম্মুখীন কর এবং এইরূপে অমৃত 
রসাম্বাদন কর, তাহাদ্ধারা কালজয়ী হইবে । মীন বা मख নদীর ধারার 
বিপরীত গতিতে গমন করে, কিন্ত নদীর জলের মধ্যে সে সংবাদ কেহ 
রাখে না, যোগমার্গও এইরূপ গুপ্ত ।” 

শিবসংহিতাতে ও আছে, “মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুত; । 
পীযুষরশ্মিনির্য্যাসং ধাতৃংশ্চ अछि ক্রবম্”।* তাই সুবুয়ার মধ্যবস্তী 
চিত্রানাড়ীর সহায়ে কুণ্ডলিনীকে সহকারে নীত করা ও অম্ৃতপান 
যোগিজনের সাধন । এই সাধনপথে বিন্দুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার 
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উপদেশ নাথমার্গে বারস্বার পাওয়া যায়। গোরক্ষ বলিয়াছেন, বঙ্জোলী 
সুক্রাসাধন করিতে যে অমরোলী রক্ষা করে, অমরোলী সাধনে যে বায়ুকে 
রক্ষা করে, ভোগ করিয়াও যে বিন্দুকে রক্ষা করে, সে-ই গোরক্ষের ভাই 
অর্থাৎ সমকক্ষ ।* অগ্নির সম্মুখে পারদ রাখার শ্যায় এই পরীক্ষা অতীব 
कठिन । অন্যা্রও মতস্তোন্দ্রের পতনে গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্দেশ করিয়া 
বলিতেছেন 
গুরুজী এসা কাম न কীন্দৈ। জাতে অমী মহারস छौरेल । 
নদীঢিগ বিরখা, নারী সঙ্গ পুরথা 
অলপু জীবণুকী আশ! । 
मनको চাল মের খিসত হৈ তাতে কন্ধ বিনাসা । 

অর্থাৎ হে গুরু! এমন কাজ করিও না, যাহা দ্বারা মহারসের নাশ হয়। 
নদীতীরের বৃক্ষ, নারীর সঙ্গে পুরুষ, তাহাদের বহুদিন জীবনের আশা 
নাই । মনের অস্ছিরতা ও বন্ধনহীনতা হইতে মেরুদণ্ডের ক্ষয় ও 
জীবননাশ হুয়।* 

নাথযোগীর উদ্ধরেতা হইবার সাধন, অমৃত আন্বাদনের নিমিত্ত 
বিবিধ বন্ধ, মুদ্রা ও কুম্ভক সাধনদ্বারা প্রাণবায়ুকে सयू অন্তর্গত করা 
বিধি। শরীরন্থ অসংখ্য লোমকূপ বন্ধ রাখিয়া ও নবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া 
পবন-রোধের নাম “বাযুভক্ষণ' । নাথপস্থে ইহার সাধন অতীব প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ। ইহ! দ্বারা বিন্দু স্থির হয় ও অযমৃতের আব্বাদন সম্ভব হয়, 
'আত্মজ্যোতির দর্শন ঘটে। ' চিত্তবৃত্তিকে অনস্তমুখী করাই যোগের 
অন্যতম সাধন, কায়াশোধনের चांदा বৃত্তি অস্তমূখী হইলেও अनव 
আবশ্যক, মনই কায়ার কেন্তরব্বকূপ । মনকে স্থির রাখিবার উপায় 
‘অঙ্গপা-জপ’ সাধন বা নাদসাধন | ইহাতে প্রত্যেক শ্বাসের সহিত অদ্বৈত 
ভাবনা কর্তব্য । এই সাধন মধো যোগীর छऊूक्विथ অবস্থা कस्यात्र, 
चछ, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থা! । 

আরস্তযোগী নিশ্চল একরসে মগ্ন থাকিয়। ক্ষণে ক্ষণে শরীরের 
বিচার ও বিন্দুরক্ষ। করেন, ঘটাবস্থায় স্বখহঃখকালাতীত হইয়া যোগী 
অমর বারুণী পান করেন। পরিচয় অবস্থায় যোগী উন্মন সমাধিতে 
ক্রীড়ারত থাকেন, ইচ্ছান্থসারে পরমতব্বে লীন হন, আবার অষ্টসিদ্ধি দ্বার! 
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নানা রূপ ধারণ করেন । নিষ্পন্তি-অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী সমপৃষ্টি হন, 
তাহার ভেদাভেদ ब्यान থাকে না এবং অগ্নি ও জলে যেরূপ লৌহ শুদ্ধ 
হয় তদ্রপ লানা কঠোর সাধনা দ্বারা সাহার দেহ শুদ্ধ হইয়া যায় 
( গোরখবাণী, শ্লোক ১৩৬-১৬৯ )। কথিত আছে গোরক্ষনাথ 
সিদ্ধাসনসহ খেচরীমূত্রা সাধন ছার! যোগসিদ্ধ कन । নাথসিন্ধের! হঠযোগী 
হইলেও মধ্যমমাগীঁ, শরীরকে অযথা কষ্ট দিবার তাহার! বিরোধী । 
শরীররক্ষাও কর্তব্য অথচ সে শরীর যেন জীবকে সংসারে আবদ্ধ 
না করে, তংপ্রতি লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য, তাই নাথপন্থ ত্যাগ ও ভোগের 
সমন্বয় সাধনের উপদেশ দেন । 
মংস্তেন্্র গোরক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন 
'অবধূ রহিবা হাটে বাটে कथ বিরখকী ছায়া 
তজিবা। কাম ক্রোধ छिन्ना উর সংসারকী মায়া ॥ 
খায়েভী মরিয়ে, অণখায়ে डौ মরিয়ে । 
গোরখ के পৃতা সংজমী হী তরিত্র । 
ধায়ে न খাইবা, ভূখে न মরিবা 
'অহনিসি লেব! ব্রহ্ম অগিনি কা ভেবং । 
হঠ না করিব! পড়ে না রহিবা 
यू বোল! গোরখ দেবং ॥* 
জালদ্ধরের উক্তিতেও আহারাদি বিষয়ে মধাপথ অবলম্বনের কথা আছে।* 
আহার-বিহারে সংযম সাধন করিলে মনের চঞ্চলতা নিবারিত হয়। 
গীতাতেও “খযুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্থা ক্শ্মস্থ । যুক্তব্বপ্রাববোধকস্য 
যোগী ভবতি ছুঃখহা! ॥” ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সংসারদ্:খ-নাশের পন্থা 
নির্দেশিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য वर्ष পালনানস্তর সর্যাস অবলগ্বনে কোন 
মাহাত্মা নাই, কালযোগীই কৈবল্যলাভে সমৰ্থ, ইহা! নাথপান্থের মত । 
নবন্ধার কন্ধ করিয়া দশমন্ধারে সমাধিস্থ হইয়া অম্ৃতপানরত কালজয়ী 
যোগী পরমপদে পিগুলয় করিতে সমর্থ इन ॥ ইহার জন্য যে শক্তি লাভের 
প্রয়োজন তাহ! বাদ্ধকো লাভ করা সম্ভব নহে, কারণ তখন শরীর্থ 
নাড়ী সকল শিথিল হইয়! যায় । অতএব অপৰু দেহকেই সাধনদ্ধারা 
अंक করিতে হইবে । গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, “বায়ু. জীবন, শরীর ও বিন্দু 
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সবই কাচা আছে, তাহারা কিরূপে পাকিবে? কিরূপে সিদ্ধ হইবে? 
কাচা অগ্নিতে নীর থাকিতে পারে না। হে দেবি, বায়ু, জীবন, শরীর 
ও বিন্দু পক হয় যখন अक्तांत्रि অখণ্ডরূপে প্রচ্ছলিত হইয়া থাকে । 
তরক্ষাপ্সি वा যোগাগ্রি मिक হইলে জলময়ী প্রকৃতি জ্বলিয়া উঠেন ।* 
লাখপন্থে নিরক্ষর বিপ্র ও গৃহস্থ যোগীর সঙ্গত্যাগ কর্তব্য, এবং 
উত্তরিয়গ্রাহা নহে এরূপ বাদী উচ্চারণ কন্তবা বিবেচিত হয় ( গোরখবাণী, 
শ্লোক ২৬১, ২৬৩) । গোরক্ষ বলিয়াছেন__ 
শব্দ হমার| খরতর খাড়া রহণি হমারী সাচী। 
দেখৈ লিখী না কাগদ মাড়ী সো পত্রী হম वाही ॥ 
মন বাধুগ! পবন क] পবন বাধুগ! মন छा । 
তব বোলৈগা কোবত क्रा ॥* 
অর্থাৎ নাথদের উচ্চারিত শব্দ খাড়ার হ্যায় এবং রহণিও তাহার অস্থবূপ । 
তাহারা পরমান্মা প্রেরিত সেই পত্র পড়িয়াছেন যাহা লেখাও হয় নাই, 
কাগজেও নাই । যখন মন ও পবন একত্রে বাধা পড়িবে, তখনই 
অনাহুদ নাদের ( কোবত = শক্তি ) উচ্চারণ হইবে । 
এই সংসারপাশে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কুণ্ডলিনী উদ্ধার কর্তা, 
যোগলাধন দ্বারা डोङॉएक মণিপুরচত্র হইতে বা মূলাধার হইতে উদ্থিত 
করিয়া পশ্চিমমার্গে অর্থাৎ স্বযুয়ামার্গে নীত করিতে হইবে । “নাথ 
কহে মেরা एटक्ा পন্থ পুরা” অর্থাৎ নাথমতে ‘যত’ ও ‘সত’ বা শারীরিক 
সংযম ও হ্বদয়ের দৃঢ়ভাব উভয় পস্থাই পূর্ণ হইয়াছে,-_একটা তাহার 
ক্রিয়া, অশ্যাটী রহণি ; যে রহণি স্থায়ী তাহাই নাথের গুরু, দর্শন ( কুণ্ডল ), 
তাহার পিতামাতা, ইহার ভেদ যে জানে সে স্বয়ং कणी, স্বয়ং দেব । 
যে নাসাগ্রে বা জ্রমধ্যে দিনরাত দৃষ্টি স্থির করিতে পারে তাহার 
গমনাগমন মিটিয়া যায়, গোরক্ষ এইরূপ বলেন। এইরূপ যোগীর 
‘সমরসীকরণ’ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই পরমপদে স্থিতির উপায় 
গোরক্ষের বচনে -- 
আসন বাধে বাসন বাধৌ अक বান নবন্ধার । 
তাহি বাধৌ তেরে গুরু কো বাখৌ নিকসো কৌনে দ্বারা । 
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শব্দ কা সে আয়া কহ শব্দ কা বিচার । 
মহী তো মালা তিলক ধরো! উতার ॥১ 

অর্থাৎ নবদ্ধার রুদ্ধ করিয়া আসন निक হইলে, পরমপদে স্থিতিলাভ সম্ভব 
হয়। শব্দের বিচার কর্তব্য, নহিলে তিলক-মালা ধারণ मिथ । 

গোরক্ষের এই বাক্য গোরখ-গোষ্ঠী ( অর্থাৎ কবীরের সহিত 
গোরক্ষের জ্ঞানালোচনা! নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে কবীর 
দ্বৈতবাদী গোরক্ষকে অদ্বৈতবাদী করেন এইরূপ ভ্রাষ্টিপূর্ণ মতবাদ আছে । 
প্রথমতঃ কবীরের যুগে গোরক্ষের পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান সম্ভব নহে, 
দ্বিতীয়তঃ গোরক্ষের शा ছিল দ্বৈতাদ্বৈত-বিবঞ্জিত, ইহা! দ্বৈত ও অদ্বৈত 
উভয়ের পরণর্্রী স্থানে নাথন্বরূপে অবস্থানের সাধন । অতএব বুঝা যায়, 
গোরক্ষের প্রাধান্মের যুগের পরবর্তী কালে তাহার সম্বন্ধে কত প্রমাদপূর্ণ 
মতামত সাধারণো প্রচলিত হয়। কবীর অদ্ধৈতবাদী ছিলেন ইহ! সত্য, 
এবং “গোরক্ষ-গোষ্ঠী' কবীর সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া কবীরকে उधं 
দিবার জন্য গোরক্ষকে দ্বৈতবাদী কর! হইয়াছে । ইহাতে বিস্মিত হইবার 
কিছু নাই। 

গোরক্ষের মতান্থ্যায়ী 'নাথন্বরূপ' বা *পরমপদে'র বিচার এই 
নিবন্ধের “সিদ্ধান্ত-অংশে" প্রথমেই কর! হইয়াছে । সংক্ষেপতঃ বলা যায়, 
গুরুর কুপাকটাক্ষে যে নিরুখানদশালাভ হয় তাহাই স্বদেহে আত্মসংবেদ্ 
অবস্থা।* ইহা! প্রাপ্ত হইলে পরমপদের সহিত সামরস্ক লাভ হয় এবং 
ভেদাভেদ তিরোহিত হয় । নিজ পিণ্ডের জ্ঞানের সিন্ধিতে ব্বভাবতঃই 
পরমপদের সহিত এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জগতের সকল জ্ঞান উদিত ও 
সিদ্ধিসকল করতলগত হয়। এই জ্ঞানের চারিটী অবস্থা-ভেদ আছে, 
প্রথমতঃ সহজ জ্ঞান বা বিশ্বমধো বিশ্বময়কে দর্শন ( সহজাবস্থা লাভের 
জন্যই যোগসাধন कर्डवा )-_অর্থাৎ তুরীয়াতীত পরমাত্মাকে বিশ্বের अनूटऊ 
প্রতাক্ষকরণ। দ্বিতীয় অবস্থায় ‘সংযন জ্ঞান’ বা স্ষুরণশীল বৃত্তির আত্ম- 
মধ্যে সংযমন ( তুলনীয় যোগস্থত্র-_‘যোগশ্চিত্তবত্তিনিরোধঃ' ) । তৃতীয় 
অবস্থায় 'উপায়জ্জান' বা প্রকাশময় আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিবাক্ত করিয়া 
সর্বদা লৌল্য বা উদ্ধম অবস্থায় স্থিতিলাভ। চতুর্থ অবস্থায় “अजगर 
জ্রানে'র অবস্থা বা আত্মন্বরূপে অবস্থান এবং তখন জাতি প্রভৃতি 
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বিকল্লের আত্যস্তিক অভাব দৃষ্ট হয় । এই চতুধিবঙ্গ ভাব হইতে পরাবস্থার 
উদয় হয়। পরাবস্থা-প্রাপ্ত যোগী তৃপ্ত ও নিবিবকলভাবে নিরুথানপদে 
বিরাজমান থাকেন । তাই উক্ত হইয়াছে _ 
সহজং সাব্মসংবিত্তিঃ সংযমঃ সৰ্ব্বনিগ্রহঃ । 
ব্বোপায়ং স্বাস্থ্য বিশ্বাস্তিরদ্ধৈতং পরমং পদম্‌ ॥* ड 

এই নাথ অবস্থায় স্থিতি হইলে পুনরুত্থান হয় না এবং যোগলাভ, 
সম্ভব হয় । 

মোক্ষ দ্বিগ্রকার-__'জীবন্মুক্তি ও 'বিদেহমুক্তি'। নাথমতে ও সম্ভমতে 
জীবন্মুক্তি আদর্শ, সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া 'মুক্তি'কে রক্ষা করিতে হয়, 
যৃত্যুতে মুক্তি হয় সিন্ধমতে এ কথা ভ্রান্তি । ( অন্যান্য मार्श হইতে 
নাখমার্গে মুক্তি সন্বন্ধে ভেদ এই নিবন্ধের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা 
ও পরামুক্তি অধ্যায়ে ‘সিন্ধান্ত-অংশে' দ্রষ্টব্য । ) গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে 
যুক্তি नळा নহে, গুরুর কূপাকটাক্ষ বিনা সহজাবস্থালাভ হয় না, নাথগুরু 
যোগ্যত! বিচার পূর্বক निक গ্রহণ করেন, অবধৃতই নাথমতে আদর্শ যোগী 
ও আদর্শ গুরু এবং निग পুত্র অপেক্ষা প্রিয় । গুরুর আদেশে শিখ্বা নিয়ম 
ও আচারাদি माळ করিয়া চলিলে মোক্ষলাভ হইবেই । এই সাধনের 
নিমিত্ত নাড়ীচক্রের ও নাভীশুদ্ধির জ্ঞান আবশ্যক, কারণ যোগান্ুষ্ঠানের 
ক্ষেত্র এই দেহ, মল, ইন্দিয়কে স্ুসংস্কৃত করিয়া যোগসাধনের উপযোগী 
কর! কর্তব্য । অতএব নাখমার্গে হঠযোগের উপদেশ আছে, কিন্তু হঠযোগ 
রাজযেগে আরোহণ করিবার সোপান স্বরূপ গণ্য হয় মাত্র । হঠযোগীকে 
यथार्थ যোগী বলা যায় না, ঘটশোধনান্তে রাজযোগে বা উন্মনী সমাধিতে 
मध যোসীই যথার্থ “যোগী'-পদবাচা । লাদান্ুন্ধান এবং কার সাধন 
যোগসাধনের अछा প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ । মুক্তিলাভের ছুইটী नहा 
সগ্ভোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি বা 'বিহঙ্গমমার্গ' ও ‘পিপীলিকামার্গ' ; শুকদেৰ 
ও বামদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হয়, ইহ! উপনিষদাদিতে দৃষ্ট হয়, পিলীলিক1- 
মার্গে অষ্টাঙ্গ হঠযোগসাধনে অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করত: যোগী উদ্থান- 
পতনের বিবর্তনে বারঙ্থার জন্মলাভ করিয়াছেন, ক্রমবিকাশ দ্বারা একজন্মেই 
ব্দ-ব্বরূপে অবস্থান সম্ভব নয়, ইহাই 'পরনপদে পিশুলয়' বা ‘সমরসীকরণ’ । 
এই ক্ৰম দুইটাকে সকট ক্রম ও কাকমত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।* 





३॥ লি नि. न ११०५१. ११ বাই উনি, চু अषा २०-१९ জোক । 
=॥ তখোগশিখোপানিদদ ১৯-১৪৯ সোক, যোগবীন আটা । 
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নাথমতে জরামৃত্যাশীল দেহের বৃত্তান্ত জানিয়। 'কায়সিদ্ধ' করিয়া তৎসহ 
সাধন দ্বার! মুক্তিলাভ করিলে পুনৰ্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভবপর হয় । 
রসেশ্বর সম্প্রদায়ের *হরগৌরীতন্থ', বৌদ্ধসম্প্রদায়ের “বঙ্জদেহ’, সিদ্ধ- 
মার্গের ‘দিবাদেহ’ ব। 'সিদ্ধদেহ' ( মতান্তরে বৈন্দবদেহ ) একই कथा । 
কালের খতির উদ্ধে স্থিতিলাভই नक्रा । ‘দেহতত্ব’ বিচার বা “পিশুমধ্ো 
ব্রঙ্মাণ্ডোর জ্ঞান সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্য দেশেও পিণ্ডে 
ত্রঙ্গাণ্ডের কল্পনা এবং পি রক্ষার্থে রসায়নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল 
(সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশে দেহতত্ব ও কায়সি দ্ধ অধ্যায় जहेवा )। অতএব 
প্রাচীনকালের সাধক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতিদ্বারা বিভক্ত 
হইলেও তাহাদের মধ্যে সাধনগত একা দেখ! যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীন- 
যুগ হইতে শৃগ্যতব্বের ধারণাও প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, मख 
সম্প্রদায় মধ্যেও শৃন্ঠতবের আলোচন। বা উল্লেখ দেখা যায় ( সিদ্ধান্ত 
অংশের শুন্ততত্ধ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) । অতএব সকল সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাধন 
মধ্যে একোর সন্ধান পাওয়া যায় । বৌদ্ধযুগের অবসানে ‘যোগে'র প্রাধান্য 
লক্ষিত হয়, নাথপন্থে€ “জ্ঞানযুক্ত যোগে’র বা মহাজ্জানের প্রাধান্ের উল্লেখ 
বারগ্বার পাওয়া যায়। वखऊः নাথপন্থী সাধকেরা একদ! ‘ওঁকার' সাধনের 
যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং যোগের দ্বার তাহারা পরমপদের সন্ধান 
পায়৷ ভারতবালী খ্যাতি অজ্জন করেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। বহুশতাব্দী গত হইলেও ভাহাদের অপূর্ব কীন্তিকথা ও জয়গাথা 
অগ্ঠাপি ভারতের উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ধ্বনিত 
হইতেছে । 


0. ह. ४६-7३ 
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আপ।_গায়জী ঘোগীদের মোক্ষদারিনী 
sen, ७१२, ९१२ 

অজ্ঞান विदिध ७१५ 

অধ্বৈতাগমে শিব ও “क्कि ২৯৮ 

অনাদি পিণ্ড ২১৪, ২১৫ 

“अनाम” আখ্যা २०> 

আঅনাহত নাদ শ্রবণ २१७, ৪৮৩, ৪৮০, 

১ ६१७ 

অপর ও পরামুক্তি ৩:১ 

অবকাশ ও স্তর ৩৫৮ 

অবধুত-_তাহার शवक, ত্যাগ এ ভোগ 
২৮৩, ২৮৪, তাহার मखा ও नाह «' 
তাহার লক্ষণ ৫৫৭, ৫৫৮ তিনি বার্থ 
অধিকারী ৫৫৩, সমনুষ্টি ভাৰাপর «९ 

अवाक স্বরূপ ২১৩ 

অভিনব धं ৪৬, ৪৭ 

অমনক্ষ বা মনোহীন অবস্থা ১২৬ (अश), 
১৮৪, ১৮৮, ২৭৩, ৩৫৮ 

অমরনাখ তীর্থ ১১৩ 

অমরোলী मूड! ৪৩২, হ১৪ 

অমাকলা ও নিৰ্ক্দাপকলা ৪৯৯, ४०१ 

অমরৌঘশাসনম্‌__গোরক্ষরুত ১২০, 
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আত্মার তিনটি উপাধি_শ্মল क्ष এ 
কারণ শরীর ৩২৫ 
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সআদিনাখের জন্ম ২ 
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পরিশিষ্ট 


श्रोगोरच्तनाथकूल- 


सिद्धसिद्धान्तपद्धातेः 


© 


प्रथमोपदेशः 
॥ ओगणिशाद्य नमः ॥ 


'आदिनाय' नमस्कृत्य शक्तियुक्त जगठ्गुरुम्‌ । 

बच्चे गोर क्षनाथोऽकं सिदसिडान्तपदतिम्‌ ॥१॥ 

क . . क 

यदा नास्ति स्वयं कर्त्ता कारणं न कुलाकुलम्‌ । 

अव्यक्त च परं ब्रह्म अनामा विद्यते तदा ॥४॥ 

अनामेति स्वयमनादिसिदमेकमेवानादिनिधनं सिडसिडान्तप्रसिड 
त सयेच्छामावरधर्माधर्मिणो निजा शक्तिः प्रसिद्धा ॥५॥ 
तस्योन्सुखत्व मात्रेण परा शक्तिरुत्विता ॥६।। 
तस्या! स्पन्दनमात्रेण अपरा शक्तिकृत्यिता ॥৩৷৷ 


ततोऽइन्ता्धमातेण सच्मश क्तिरुत्प्चा ॥८॥ 
ततो बेदनशोला कुण्डलिनो शक्तिरुहता ॥८॥ 
अस्तिता अप्रमेयता अभिन्रता अनन्तरता अव्यक्ता इति पञ्चगुणा 
परा शक्तिः ॥११॥ 
. . . क . 


निरंगता निरन्तरता निचचलतता निययता निर्विकल्पता इति पद्धगुणा 
আগা शक्तिः ॥१३॥ 

पूर्णता प्रतिबिस्बता प्रबलता प्रोचलता प्रत्यङ्‌ मुखता इति पच्चणा 
कुण्डलिनो गल्लि; ॥१४॥ 


शून्यात्‌ स््सत्तामात्रसुत्पन्न' निरच्ञनात्खसा चात्कारमुत्पन्न 
परमाव्मन: परमाव्मोत्पन्नः ॥१८॥ 
उक्तच : _अपरम्परं परमपदं शून्यः निरज्जनं परमात्मा 
पञ्चभिरितैः सगगेरनाव्यपिण्हः समुत्पन्नः ॥२४॥ 





डू मिडमिडान्तपडतिः 


उक्तत्च -परमानन्द: प्रबोधः चिदुदयः चित्प्रकाश: । 
सोऽहं भाव डत्यन्तः आव्यपिण्डो मक्ञातक्त्वगुणयुक्तः समुत्थितः ॥३०॥ 
आद्यान्महाकाजाः महाकाशाव्महावायुः अक्ञावायोर्महातेजः । 
महातेजसो मदासलिलं मदासलिकान्मचापव्यो ॥३१॥ 
अवकाश: अच्छिद्रं अस्एश्यत्व नोलवणंत्व शब्दत्वमिति 
पन्चयुणो महाकाशः ॥३२॥ 
सञ्चारः सद्चालनं स्पर्शनं शोषणं धम्दवर्णत्वमितिपञ्चयुणोमह्ञावायुः ॥३३॥ 
दाइकत्व' पाचकत्व उष्णत्व' प्रकागत्व' रक्तवर्णत्वम्िति 
पञ्चगुणं লক্কালল: ॥३४॥ 
प्रवाहः आप्यायनं द्रवः रसः शे तवणेत्वमिति पञ्चगुणं महासलिलं ॥३५॥ 
स्थ, लता नानाकारता काठिन्थं गंध: पोतब त्वमिति पञ्चगुणा महहाषएप्णो । 
इति मछासाकारपिणड़स्य पञ्चतत्त्व पञ्चबिंशतियुणाः ॥३६॥ 
तद्‌ब्रह्मणः सकाशादवलोकनेन नरनारोरूप: प्रकतिपिण्ड: 
ससत्पत्रस्तज्च पञ्चपद्चात्मकं शारीरमिति ॥३८॥ 
अस्थिमांसत्वङ्नाड़ौरोमाणि इति पत्धगुणा भूमिः ॥३८॥ 
लाला म्त्ू्र' शक्रं शोणितं स्वेद इति पञ्चगुणा आपः ॥४०॥ 
ज्ञा ळषा निद्रा कान्तिरालस्यमिति पञच्चगुण' तेज: ॥४१॥ 
धावनं चमणं प्रसारणं आकुञ्चनं निरोधनम्रिति पञ्चगुणो जायुः ॥४२॥ 
रागो देषो अयं लज्जा मोह इति पञ्चगुण आकाडाः || 
इति पञ्चविंशतियुणानां भूतानां प्रक्कतिपिण्ड; ॥४३॥ 
मनो बुडिरदक्षारख्षित्त चेतन्यमित्यन्तःकरणपच्चकम्‌ ॥४४॥ 
संकल्पः विकल्पः मूच्छ जडता मननमिति पञ्चयुण' मनः ॥४५॥ 
'विबेको वैराग्य' शान्तिः सन्तोषः অনা इति पचचगुणा बुद्धि: ॥४६॥ 
अभिमानं सदोयं सम सुखं मम दुखं লিলি पञ्चगुणोऽहंकारः ॥४७॥ 
मति तिः स्मृतिस्त्यागः स्ञोकारः इति पञ्चगुणं चित्तम्‌ ॥४८॥ 
विमर्श: तच्छोलनं पेयं चिन्तनं निस्ृहत्वमिति पञ्चगुणं चैतन्यम्‌ 
एवं अन्तःकरण गुणा: ॥४८॥ 
सत्वं रजस्तमः कालो লীন उति कुलपञ्चकम्‌ ॥५०॥ 


जाग्रत्ररप्रसुषसिस्तर्य तूर्यातोतमिति पञ्चावस्थागुणो জীন: ॥५५॥ 


এ] 





इच्छा क्रिया माया प्रकति वागिति व्यक्रिशक्तिपक्धकम्‌ ॥५६॥ 
उन्मादो बासना वाञ्छा चिन्ता चेष्टेति पद्धगुणा इच्छता ॥५७॥ 
स्मरेणमुद्योगः कार्ये निद्ययः स्वकुलाचार इति पञ्चगुणा क्रियां ॥५८॥ 
मदो मात्सर्य दन्भः कत्रिसत्व असत्यमिति पञ्चगुणा माया ॥५८॥ 
आशा ढप्णा स्टक्वाकांक्षा मिष्या डति पञ्चगुणा प्रकतिः ॥६०॥ 
परा पश्यन्तो मध्यमा वैखरो माळका इति पञ्चगुणा वाक । 

इति व्यक्तिशक्तिपच्चबिंगतिगुणाः ॥६१॥ 





॥ इति गोरक्तनाथक्तती मिङमिडान्तपहतौ पिंडोत्पत्तिर्नाम- 
प्रथमोपदेशः ॥१॥ 
दितौयोपदेशः 


अथ व्योमपञ्चकं लक्षयेत्‌ ॥ आकाशं पराकाशं महाकाशं तःत्वाकाशं 
सर्याकाशमिति व्योमपञ्चकम्‌ । बाह्याभ्यन्तरे$त्यन्तं निर्मलं निराकारः 
माकाशं लक्षयेत्‌। अथवा वाह्याभ्यन्तरेऽत्यन्तान्वकारनिभं पराकागमव- 
लोकयेत्‌ । अथवा वाह्याभ्यन्तरे कालानलमंकाशं महाकाशमवलोकयेत्‌ । 
अधवा बाद्याभ्यन्तरे निजतत्त्वस्वरूपं तक्तवाकगमवलोकयेत्‌। अथवा 
जाह्याभ्यन्तरे सर्यकोटिसडशं सर्याकागमवलोकयेत्‌ । एव' व्योमपञ्चकाव- 
लोकनेन व्योमसडशो भवति ॥३०॥ 

उत्तञ्चः-नवचक्रं कलाधारं লিল" व्योमपञ्चकम्‌ । 

सम्यगेतन्र जानाति स योगो नामधारकः ॥३१॥ 

अथ अष्टाङ्गयोगः ॥ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याक्तारधारणाध्यानसमा- 
अदोऽष्टावङ्गानि। यम इति उपशमः सर्वेन्द्रिय्ञयः आह्ञारनिद्राशोत- 
चातातपजय्चे व' शनेः হাল: साधयेत्‌ ॥३२॥ 

॥ इति गोरक्षनाचळतौ सिडमिडान्तपडतो पिण्ङविचारो नाम 
डितोयोपदेशः ॥२॥ 








चतुर्थोपदेशः 


अथ पिण्ड्ाधारः कष्यते ॥ 

अस्ति काचिदपरम्परा संवित्स्वरूपा सर्वपिण्डाधारत्वे न नित्यप्रबुडा 
निजा शक्तिः प्रसिदा कार्यकारणकर््‌,णासुत्यानदशांकुरोन्मोलनेन कर्त्तारं 
करोति अतएवाधारशक्तिरिति कथ्यते । अत्यन्तनिज्ञप्रकाशस्त्रसंवेद्यानु- 
भवैकगम्यमानशास्त्रलोकिकसाच्षात्कारसाक्षिणो सापरा चिठूपिणो शक्तिः 
गोयिते। सेव शक्तियेदा सहजेन स्वस्मिखुन्मोलिन्धां निरुत्थानदशायां 
অন্ন तदा शिवः सैव भवति ॥१॥ 

अतएव कुलाकुलस्वरूपा सामरस्यनिजभ्रूमिका निगद्यते ॥२॥ 

कुलमिति पराभासत्वादहन्ता ञत्तां स्फुरत्ताकलास्वरूपेण सैव पञ्चधा 
विशस्थाारत्वे न तिष्ठति ॥३॥ 

अतएव परापरा निराभासावभासकात्प्रकाशस्रूपा या सा परा ॥४॥ 

अनादि-संसिदं परमाइतं परमेकमेवास्तोति या अक्गोकारं करोति 
सा सत्ता ॥५॥ 

अनादि निधनोऽप्रमेयस्वरभावकिरणानन्दोऽइमर्मो त्यहुं-सचन-शोला या 
सा पराऽहन्ता ॥६॥ 

स्वानुभवचित्चमत्कारनिरुख्ानदगां प्रश्फ टो करोति या सा स्फरता ॥৩৷৷ 

नित्यशङवुडस्वरूपस्य स्वयं प्रकाशत्वमाकलयतोति या सा पराकलेति 
उच्यते ॥८॥ 

अकुलमिति । जातिबणंगोत्राद्यखिलनिमित्तत्वं नेकमेवास्तोति प्रसिद्धं । 
तथा चोक्कसुमामहेश्वरसंवादे--निरुत्तरं । अनन्धत्वादस्वण्डत्वाद दयत्वादन- 
ज्यारयत्वात्‌ निर्धामत्वादनामत्वादकुल्ं स्याञिरुत्तरमिति ॥८॥ 

° क . . . 

अलुप्तशक्रिमाज़ित्यं सव्ेकारतया स्फुरन्‌ पुनः स्वेनैव रूपेण एक 
एंबाबशिष्यते ॥१२॥ 

अतएव परमकारणं परमेश्वर: परात्परः शिवः स्वस्त्ररूपतया अर्वतोः 
आुखः सर्वाकारतया स्फुरितं शक्रोतोत्यतः शक्षिमान्‌। शिवोऽपि 
शक्तिरह्ितः शक्तः कर्तं न किञ्चन। स्वशक्त्या सहित: सोऽपि सर्वस्या- 
भासको भवेत्‌ ॥१३॥ 





चतुर्योपदेग: ৩ 
अतएवानन्तशक्तिमान्‌ परमेश्वर: स विश्वरूपो बिशबमयो भवतोति 
प्रसिद्द॑ सिद्धानां च परापरस्वरूपा कुण्डलिनो बत्त ते। अतस्ते সিহত 
सिडा: प्रसिद्धाः सा कुण्डलिनो प्रबुदधाःप्रवुद्धा चेति डिधा । अप्रबुडेति तत्र 
पिण्डचेतनरूपा বনমাল नानाचिन्ताव्यापारोद्यमप्रपच्चरूपा कुटिलस्त्रभावा 
कुण्डलिनो ख्याता सैव योगिनां तत्तडिलसितविकाराणां निवारणोद्यम- 
स्वरूपा कुण्डलिन्युध्व गामिनो प्रसिद्वा भवति ॥१४॥ 

ऊध्वं मिति। सर्वतत्त्वान्धपि स्वश्वरपभेवैत्युध्वं वत्त ते । अतएव 

सा विमर्शरूपिणो योगिनः स्वस्वरूपमवगच्छन्तोति सुप्रसिद्धा ॥१५॥ 


° . ° . 


হীন सा मध्योध्वाधः प्रभेदेन तिघा লিজা शक्तिरभिधोयते ॥१७॥ 
बाह्यं न्ट्रियव्यापार नानाचिन्तामया सैवाध; शक्तिरित्युच्यते ॥१८॥ 


सर्वशक्तिप्रसरसंकोचाभ्यां जगत्रषिमंषठतिच भवत्येव न सन्दे 'ह- 
स्तस्भात्‌सासूलमित्युद्ले। अतः प्रायेण सर्जे सिदा म्ूलाधाररता 
भबन्ति ॥२०॥ 


क ° . + 


स्थूलेति निखिलयाह्याधार विद्नाह्या स्वरूपापि पदार्थान्तरे ক্াক্য- 
माणा (इव) चिठ्या या নন্দন सा कुण्डलिनो साकारा । स्थरा 
पुनार्त्वियमेब स्प्रसारचातुस्यतया वर्त्तमाना योगिनां परमानन्द्तया 
कुण्डलिनो या नि्ययभ्रूता वत्त ते सा खुच्या निराकारा प्रवुद्धा सहासिडानां 
मते प्रसिद्वा ॥२२॥ 


सि: कुण्डलिनो ख्याता दिधा भागवती तु सा । 
एकधा स्थ लरूपा च लोकानां प्रत्यगाव्मिका ॥ 
अपरा सव्येगा सूल्मा व्यासिब्यापकवज्जिता । 
तस्याः मेदं न जानाति मोहित: प्रत्ययेन तु ॥२३॥ 
तस्मात्‌ सर्मा परासंवित्स्वरूपा मध्या शक्तिः कुण्डलिनो योगिभि- 
दंहसिदयर्थं सद्युरुसुखाज्ज्ञात्वा स्वस्बेरूपदायां प्रबोधनोया ॥२४॥ 
सर्वेषां तत्त्वानासुपरिवत्त मानत्वात्रिनीम परमं पदमेव ऊध्व 


= 





प्रसिद्ध तस्याः स्वसंवेदन नानासाक्ञातकार सूदनगौलायासोध्व शक्तिः 
उरमिधोयतेः--------॥२४५॥ 

'परापरविमर्गरूपिणो संवि्चानाशक्तिपेण निख्िलपिण्छ 
धारत्बेन ब्त ते इति सिडान्तः ॥२८॥ 


॥ इति मह्ेश्वरावतार द्रोगोरक्तनायक्ततो सिडसिान्तपडतो 
पिण्डाधारनामा चतुर्योपदेशः ॥४॥ 








पञ्चमोपदेशः 


अय पिरछृपदसमरसकरणो कथ्यते । 

यत्न बुदिमेनो नास्ति तक्त्ववि्रापराकला । 

उहोपोचौ न कर्त्तव्यो बाचा तत्र करोति किम्‌ । 

'वाग्मिना गुरुणा सम्यक्‌ कथं तत्‌पदमौ यते । 

तस्मादुक्त शिवेनैव स्वसंवेद्य' परं पदम्‌ ॥३॥ 

अतएव नानाविधविचारचातुर्थचर्चा विश्मयां गत्वाद्गुरुचरणक्कपाः 

तत्त्वमात्रेण निरूपाधिकत्बे न निर्णतु' शक्यत्वात्‌ खमंवेदामेव परमपदं 
प्रथिडमिति सिदान्तः ॥४॥ 


क क . . 
'निजपिण्डपरोक्षा च स्वस्वरूपकिरणानन्दोन्मेषमात्रं यस्यो न्मेषस्य 
प्त्याक्रणमेब अमरसकरणं भवति ॥११॥ 
. क ( . . 


মন पिण्डे संसिद्धे ज्ञानप्राप्यथं तच्च परमं पदम्‌ म'हासिदानां मतं 
परिज्ञाय च तस्मिन्नहं भावे जोवात्मा च सहजसंयमसोपायाददैतक्रमेणोप- 
নজ্মন ॥२५॥ 

तत्र सङ्जमिति লিজ্কালীল परमेश्वरं विश्बरूपेणावभासमानमिति 
ज्ञात्व कमेवास्तोति स्वस्त्रभावेन यज्ज्ञानं तत्‌ सहज' प्रसिद्दम्‌ ॥२६॥ 








पत्वमोपदेशयः दं 
संयम इति सावधानानां प्रस्फुरद्यापाराणां निजवत्तिंनां संयमं 
জন आत्मनि धीयत इति संयमः ॥२३॥ 
सोपायमिति स्वयमेव प्रकाशमयं কন লজ स्वाकन्य জীজন্ঘ सदा 
सत्त्वे न स्थातव्यम्‌ ॥२८॥ 
अद्दैतमित्यकत्तःतय्रैव योगो नित्यळमो निर्विकल्पः सदा निरूत्थान- 
त्वे न तिष्ठति ॥२८॥ 


= ক . ক 


अनुबुभ्रूषति यो निजवित्रमं सद्गुरुपादसरोरूहमाचयेत्‌ । 

तदनुसंसरणात्‌ परमं पदम्‌ समरमोकरणं न च কুল: ॥४५॥ 

ক . . . * 

एतेषामपि सर्वेषां विज्ञाता यः स योगो स मिढपुरुषः स योगो- 
शबरेश्वर इति परमरहठस्य' प्रकाशितम्‌ ॥५५॥ 

अतएव सम्यङ निजबिदान्तिकारकं महासिइयोगिनं सद्गुरुः 
सेवयित्वा सम्यक सावधानेन परमं पदं संपाद्य तस्मित्रिजपिण्डे च समरस- 
भावं कत्वात्यन्तनिरुत्यानेन सर्वानन्दतत्वे निलं स्थातव्य' ततः स्वयमेव 
मकासिदो भवतोति सत्यम्‌ ॥५६॥ 


योगोश्बरेश्बरच्य वं नित्यळपस्य योगिनः । 

चित्‌ खाव्मसखबिदान्ति भावलब्धस्य पुण्यतः ॥५८॥ 
. > . . क 
कथनाच्छन्तिपाताडा यदा पादाबलोकनात्‌ । 
प्रसादात्‌ स्वगुरोः सम्यक्‌ प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥६५॥ 
+ - + + ন্‌ 
किमत्र बडनोक्त न शास्त्रकोटिशतेन च । 
दुलंभाचित्तविचान्ति बिना गुरुक्षपां पराम्‌ ॥८१॥ 
चित्तवियान्तिलब्धानां योगिनां डढ़चेतसाम्‌ । 
स्वस्वसध्ये निमम्नानां निरूत्यानं विशेषत: ॥८२॥ 
निमिषात्‌ प्रस्फुटं आति दुलेभं परमं पदम्‌ । 
यस्मिन्‌ पिण्डो भवेज्ञोन: सहसानात्र संशयः ॥८३॥ 


© 
১) सिदसिद्ान्तपदतिः 


संवित्‌ क्रियाविकरणोदयचिडिलासो वित्ान्तिमेव भजतां स्वयमेव 
भाति। ग्रस्त स्ववेगनिचये पदपिण्डमेक्यः सत्यः अवेत्‌ समरसं गुरु 
वतूसलानाम्‌ ॥८४॥ 


॥ इति योगोरक्ञनायछतो सिडसिदान्तपदतौ पिण्डपद- 
समरसकरणं नाम पञ्चमोपदेशः ॥।५।। 





षष्ठोपदेशः 
अथ अवधूतयोगिलक्षणो कथ्यने । 
यः सर्वान्‌ प्रक्कति विकारानवष्नोतो त्यवधत योगो । क 


प्रसरं भासते शक्तिः संकोचं भासते शिव: । 
तयोर्वोगस्य कर्तां य: स भवेव्सिडयोगिराट_ ॥৫২৷৷ 
विश्बातीलं यथाविश्बमेकमेव विराजते । 
संयोगेन सदा यस्त सिद्योगो भवेत्त, सः ॥६४॥ 
सर्वासां निजठत्तोनां মন্তরলিনজল लयम्‌ । 
स भवेत्‌ सिडसिदान्ते सिडयोगो महाबलः ॥६५॥ 
उदासीनः सदागान्तः स्वस्थोन्तर्निजभासक: । 
महानन्दमयो धोर: स भवेत्‌ सिदयोगिराट ॥৫৫॥ 
परिपूर्णेप्रसत्राव्मा सर्वासर्बपदोदित: ॥ 
विशदो निर्भरानन्दः स भवेत्‌ सिडयोगिराट, 0৫:৩৪ 
गते न জীক विभवे न वाञ्छा प्रासे न हषे न करोति योगो । 
आनन्दपूर्वी लिजबोधलोनो न वाध्यते कालपथेन नित्यम्‌ ॥६८॥ 


. क . 








॥ इति खोमहेश्वरावतारचोगोरच्तनाधकतौ सिड सिडान्तपद লা- 
बघतयोगिलच्चणो नाम णहोपदेग: समाः ॥६॥ 


॥ ओरल ॥ 








I have read the work with care ind attention. The subject 
chosen is undoubtedly a good one as itffurnishes ample scope for 
original investigation. Though a lot of historical research has 
been done on Nath culture, nothing of much importance seems 
to have even been attempted in regard to its philosophical and 
mystical aspects. 

The first part is generally of the nature of a compilation of 
results of researches carried on by earlier writers. The second 
and third parts contain much more useful and original matter. 
The chapter which deals with the system of Yoga in vogue 
among the Naths as evident from Bengali Literature is 
interesting. 

The greatest and substantial contribution of the writer is 
the presentation of the contents of “Siddha-Siddbanta-Paddbari". 
This is a very valuable work though cryptic in character. The 
presentation and interpretation are commendable and represent 
an original contribution in the field of Nath Philosophy. The 
data of doctrinal and cultural traditions foundin the works 
like “Amanaska" and “Yogavija™ have been used by way of con- 
firming and illustrating the teachings of “Siddha-Siddhanta- 
Paddhati". This adds to the originality and importance of the 
contribution made by the writer. The attempt of the writer as 
that of the pioneer worker in an unexplored field is admirable. 

Sd. Gopinath Kav 
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From Dr. P. C. Bagchi, M. A., Dr. es Lettres (Pas 

Santiniketan. 

Ihave carefully read the work of Dr. Kalyani Mallik on 

the History and Philosophy of the Nath Sect. This is the 

first attempt to present the subject in a comprehensive manner. 

She has spared no pains in collecting marerials from various 

Sources such as the MSS Libraries, the Nath teachers and 

Sannyasis. The book as such is well documented, critical and 

authoritative. The author must be warmly congratulated for 
her successful performance. 








Sd. P. C. Bagchi 
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From Krishna Chandra Bhattacbaryys, M. A. 

The work sn informative and well documented 
dissertatiom fim Bengali on the history, philosophy and esoteric 
discipline of Nath) Yogig, an influential religious sect of 
mediaeval India. 

= The first portion fives a general account of the origin 
and affiliations of thefsect and critically investigates, in the 
light of previous researches, questions on the probable time 
of the traditional Gurus of the sect and brings out interesting 
affiliations of the sect with Saiva and Bhuddistic schools of 
thought and with the Tanteik and other mystic cults of the 
mediaeval period. 

More valuable part of the work appears in the second 
portion dealing with the philosophy of the Nath sect and | 
giving a systematic exposition and philosophy in 12 chapters 4 








supported by derailed references to works accepted by the 
sect as authoritative and supplemented by comparisons ‘with 
Vedantic and other schools of thought. 

The work shows considerable industry and sympathetic ~ 
understanding of the Cult, of free inner realization in different 
forms adopted by the’ Nath Yogis of Bengal and allied Indian 
sects. 





| 


ক 54. Krishna Chandra Bhattacharyya 


From Dr. त. D. Bhattacharyya, M. A., B.L., P.R.S., 05756 
sagara, retired bead of the ar tment of philosophy 
Provost, Jagannath Hall, Dacca University 


क কল্যাণী यतिक তাহার नवनध ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালীতে 
: থে বিপুল অৰ্যসপ্তার একত্রিত করিদ্বাছেন তাহাতে প্রতিপৃষ্ঠায় তাহার অধ্যবসায়, | 
, গভীর জ্ঞান ও সমালোচন! শক্তির পরিচয় পাওছ। दांग । ইহা একটা প্রামাঁশ্যগ্রন্থ 
হিসাবে গৃহীত হুইবে এ আশ! করা अब হইবে ন! । হয়তো স্থানে স্থানে কিছু . | 
भूनकर আছে ও সংস্কতাংশে কিছু কিছু বৰ্ণাশুদ্ধি আছে। सांगा করি দ্বিতীয় : 
সংস্করণে এ সব কটি নিচাতি অপলারিত इ বে। নাখসম্প্রদায়ের শান্রে অনেক 
পরিভাব| ব্যবহৃত হয়_এ পুস্তকেও তাহাদের সংখ্যা কম নয়। হয়তো 
পরিশিষ্টাংশে তাহাদের ব্যাখ্যা. সংলগ্র করা «बान হইবে। তিনি যে 
পরিশ্রমের সহিত: এই ककव कीटो সম্পন্ন क्रिया যশ অর্জন করিয়াছেন 
তাহার যখোভিত সমাদর হইবে ইচ্ছা “আমার বিশ্বাস। আশ! করি তিনি ] 
সময় ও হুবিধামত ইহার একটা ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন ॥ 
चाम হরিদাস ভট্টাচার্য 
Bess Sn. LAS ह 
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